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' কলিকাতা, ২ কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীঅমিম্বঞ্জন মুখোপাধ্যায় কত! 
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র্‌ পৃষ্ঠা ২০১--৩১৮) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫ চিস্তামণি 1স লেন, কলিকাতা" 
_ক্ষেত্রীপ্রভাতচন্ত্র রায় কতৃক এবং অর্থবিদ্যা' ( পৃষ্ঠা 4১৯, | ও 'ভারত 
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' দ্বাদশ অধ্যায়_ স্বাধীনতা 
'জয়োদশ অধ্বায়__সামা 


| চতুদশি নএরভাগ 
টি (বিনা লি বি 
পঞ্চদশ ৮০1 ১) বাজে ৮ গ 
যোড়খা 'এ। ঈ 


সওম ₹ ৭য় মত 

অষ্টাদশী অধ্যায়. তাই, ১প 
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বিগ জায় ২ একক 
পক এশা অধ্যায় -এাণ' "7 


পৃষ্টা 


১৩ 


২৪ 
৩৫ 
৫১ 
৬০ 
৬৭ 
৮২ 
৮৭ 
৯৩ 
৬৯১০ 


১৩৭ 


১১৩ 
১২৭ 
১৫৫ 
১৭২ 
১৭৭ 
১৮৭ 


১৯৩ 


১৯৬ 


[1৮ 
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দ্বিতীয় অধ্যায়__ভাবতেব বর্তমান শাসনতন্ত্র: ভূমিকা ** ২৩২ 
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রা াধযায়_.ক' ও 'খ* অংণতৃক্ত রাজ্য সমূহের 


ব্যবস্থা-বিভাগ * ২৮৯ 

--“গ” বিভাগেব বাজ্য, “খ' বিভাগেব অঞ্চল, তপশীলতৃক্ত 
এলাকা এবং উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা ' ২৮ 
ম-_সংবিধানেব বিবিধ বিধান ২৮৯ 












নং. 
২৯৬ 


৩৪০% 


জ অধ্যায়-_র্থবষ্াব বিষ্যব্ত ৮ ১ 
টিরীয় অধ্যায়_অর্থ নৈতিক জীবনেব ক্রমবিকাশ তা ১৩ 
রী অধ্যায়__কয়েকাট মৌলিক ধারণা ্ ১ 
কসিধ্যায়__অভাব ও তৃপ্তি টু ২৮ 
অধ্যায়-_চাহিদা ও উপযোগ ৬ ৩৩ 
রিার্যায়--ভোগের বিভিন্ন সমন্যা।  - ্ ৪৭ 

িসিধ্যায়-_উৎপাদ্রন ও ইহার বিভিন্ন উপাদান /শ-২ত। ₹৩৭ 
| এ ধ্যায়-ভূমি / *** ৫৭ 
াধ্যায়-_শম / ৮৬০ 


ভূষিকা 
চজক্ডর্থ সহল্ল্ণ 


কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিয়াছেন যে আই. এ' 
পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ইচ্ছা! করিলে বাঙলা! ভাষায় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রশ্নপত্রের 
উত্তর লিখিতে পারিবে । বহু ছাত্রছাত্রী এই স্থযোগ গ্রহণ করিতে উংস্থক, 
কিন্তু বাঙলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাববশতঃ তাহারা বিশেষ অন্থুবিধা 
বোধ করিতেছিল। তাহাদের এই অস্থৃবিধা বিদুরিত করিবার উদ্দেশ্তে আমি 
আমার প্রণীত ইংরেজী "নু %0 3004 ০৫ 01109 পুস্তকখানির ভাবান্ছবাদ 
করিয়া কিছুকাল পূর্বে বর্তমান গ্রন্থখানি 'পৌরবিজ্ঞান' নামে প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, এই গ্রসথট শিক্ষকগণ এবং শিক্ষার্থীদের 
নিকট খুবই সমাদর লাভ করিয়াছে । এত অল্প দিনের মধ্যে এন্সপ বৃহ্দায়তন 
গ্রন্থের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। 
এই সংস্করণটি সংশোধিত এবং পরিবধিত আকারেই প্রকাশিত হইল। 
এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষ। বড় বাধা হইতেছে পরিভাষার 
অগ্রতুলতা। পরিভাষা সম্পকিত বিষয়ে আমাকেও কম অস্থবিধা ভোগ করিতে 
হয় নাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষার এই ধন্য অচিরেই বিদূরিত 
হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের মুদ্রণকার্ধ সম্পন্ন করিতে 
হইয়াছে।. তাই আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সবেও কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতি ইহার 
মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । আশা করি বিভিন্ন কলেজের সহকর্মী অধ্যাপকবুন্দ 
আমার এই ক্রটিবিচ্যুতি ক্ষমা কহিবিন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে যাহাতে গ্রন্থখানি 
ছাত্রছাত্রীদের পঞ্গে। আখকতর উপযোগী হইতে পারে সে বিষয়ে আমাকে 
সাহায্য করিবেন । 


মে চ সির 


খাল 


৯ শ্রীঅরূণকুমার সেন 


ভাত্র, ১৩৬৭ 
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পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শান্ধ বা বিজ্ঞান যাহা নাগরিক হিসাবে মাহ্ষের 
আচরণ সম্পর্কে অমলোচনা করে। 

পৌরবিজ্ঞানকে ইংরাজীতে বলে “সিভিক্স' (01%103)। “সিভিক্স” শব্দটি 
ল্যাটিন শব্দ 'সিভিটাস' (01685) এবং “সিভিস' (01%15) হইতে আসিয়াছে । 
“সিভিটাস' শবের অর্থ নগর-রাষ্্র এবং “সিভিস 


পোঁরবিজ্ঞান নাগরিক 
শবের অর্থ নাগরিক বা! পুরবাসী। স্বতরাং শবগত হিসাবে মানুষের আচরণের 
অর্থ ধরিলে 'সিভিক্স' বা পুরবাসীর বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত আলোচনা করে 
হইল নাগরিক হিসাবে মানের আচরণের আলোচনা । 


পূর্বে নাগরিকের জীবনের একটি মাত্র দিক ছিল; নাগরিক মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের সভ্য ছিল। তখন অনেক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছিল এক একটি নগর লইয়া; এবং ৮০৫৮৭+৯- 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকিত না। এই হিসাবে দেখিত 
কারণে মানুষকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দেখাই যথেষ্ট 
ছিল। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে 
আলোচনা করা এবং উভয়ের প্রত্যেকের সহিত সংযুক্ত সমন্তাগুলির আলোচনা 
করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। 

কিন্ত আজ আর মান্ষকে মাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক 
বা সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না। মাহুষ আজ  মাহুজ ছানা পর 
যেমন রাষ্ট্রের সভ্য তেমনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনেরও সভ্য, 
আস্তর্জাতিক সংগঠনেরও সভ্য । রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া ইহার ফলে পৌরবিজ্ঞানের 
সে বিব্রত, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও ৮০০০৮৮০০০ 
সে কম বিব্রত নয়। স্তরাং এই পরিবতিত অবস্থায় 


পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, পৌরসভা ও মুনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় 


পৌরবিজ্ঞান 


প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের 
আচরণের আলোচনা করে। 
বর্তমান যুগে নাগরিক জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাৰ 
অস্বীকার করা যায় না। দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটর সম্ভাবনা আন্দাদের বিশেষ 
চিন্তার কারণ; পৌরসভার কর্মচারিগণের ধর্মঘটের সম্ভাবনাও কম চিন্তার 
কারণ নহে। প্ররুতপক্ষে, বর্তমান যুগে নাগরিক 
বাপ জীবন হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৃথক করিয়া 
পৃথক করিয়। দেখ! যার না - দেখা যায় না। স্ৃতরাং প্রাচীন কালের মত বতমানে 
নাগরিককে মাত্র রাষ্ট্রের সভ্য 'হিসাবে দেখিলেই 
চলিবে না, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও দেখিতে হইবে । উপরস্ত, স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে 
জাত , ক্রমশংই প্রাধান্য লাভ করিতেছে । এই কারণে স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের 
লক্ষ্য হইয়া দলাড়াইয়াছে। 
বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পরস্পরের আধিক নির্ভরতার ফলে 
বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্বাতন্ত্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। বর্তমানে কোন রাষ্্রই 
অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ফলে, নাগরিক 
জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও কম নয়। প্যালেস্টাইনের 
কোন ঘটনা, মালয়ে নির্বান ও কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতিতে বিলম্ব, স্থয়েজ 
থাল 'অঞ্চলে মিশর ও ইংলগ্ডে সংঘর্ষ, এই সকল আস্তর্জাতিক ব্যাপার 
অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের স্থখশাস্তি নষ্ট করিতে 
পারে। এইজগ্যই আমরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া মাথা ঘামাই, 
কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনার সংবাদ 
38৪ শপ মনোযোগের সহিত পাঠ করি, মিশর-ইংলগ 
প্রভাব আলোচনার ফলাফল মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে আজিকার দিনে 
নাগরিকের পক্ষে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করাই যথেষ্ট 
নয়। তাহাকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। / 
পৌরবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতিগত । 


পৌরবিজ্ঞান শ 


সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংঘ বা সংগঠন থাকে। শ্রেষ্ঠ লামান্িক সংগঠন হইল * 
রাষ্নৈতিক সংগঠন বা! রাষ্ট্র। শ্রেঠ হইলেও ইহা 
চরম বা একমাত্র সংঘ নয়। মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশেধ্জন্য সমাজ সংগঠন করে। একমাত্র 
রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায় না। 
তাই সমাজের মধ্যে অন্ঠান্য সংঘের প্রয়োজন হয়; যথা _সঙ্গীত-বিছ্ালয়, শ্রমিক- 
*ংঘ, বণিক-সমিতি, সেবা-সমিতি, সাহিত্য-সভা, 
ধর্--সংগঠন প্রভৃতি । অনেক সময় এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের কা্ক্ষেত্র রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; ষেমন_-রামকৃফণ 
মিশনের শাখা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ মৈত্রী ও 
সৌন্রাত্রের বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হয়। কি 
করিয়া এই বন্ধন বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করিয়া সমগ্র 
মানব জাতিকে একই স্থত্রে গাথা যায়, তাহাও পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার বস্ত। 
পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ হইল আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, 
আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট এবং আদর্শ 
মানব-সমাজ স্থাপন করা । কি করিয়া এই আদর্শ উপলব্ধি কর] যায় পৌরবিজ্ঞান 
'তাহারই নির্দেশ দিতে চেষ্টা করে। 


রাষ্ট্র একমাত্র সামাজিক 
সংগঠন নয় 


সংঘের প্রয়োজনীয়ত। 


সংঘ ও আন্তর্জাতিকত! 


পৌরবিজ্ঞানের আদ 


খ্ঞ্ 


৫শীল্লন্বিভভান ক্কি ভ্রিভভ্তান-পাদ্রা্য ভ (015105-& 
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প্রশ্ন হইতেছে, পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্ধায়তুক্ত না৷ কলা-পধায়তুক্ত? পৌর- 
বিজ্ঞান সম্পূর্ভাবে বিজ্ঞানও নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে কলাও নয়__ইহা৷ উভয়ের 
সংমিশ্রণ । যাহ1 ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্দেশ 
করে এবং কি করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌছান যায় সে বত 
সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে কলা বল! যায়। 
পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ হইল জনসাধারণের কল্যাণে কল্যাণ স্থপরিচালিত 
শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এই আদর্শ সিদ্ধির জন্য পৌরবিজ্ঞান 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত এবং নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করে। 
এই দ্বিক হইতে পৌরবিজ্ঞান চারুকলার ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ । 
পৌরবিজ্ঞান আবার বিজ্ঞানও, যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। এ্যারিস্টটলের মতে 


7 পৌরবিজ্ঞান 


রা্ট্রবিজ্ঞানই চরম বিজ্ঞান । এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক বলেন যে, 
পৌরবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক আচরণের আলোচনা 
নি করে, কিন্তু মান্থষের রুচি, শ্বভাব প্রভৃতি এত ভিন্ন থে 
পৌরবিজ্ঞান পদার্থবিদ! অথবা! রসায়নেরণ্মত বিশ্ব 
বিজ্ঞানের পর্যায়তৃত্ত হইতে পারে না। ষে উপকরণের উপর পৌর-বিজ্ঞান নির্ভর- 
শীল তাহা পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের উপকরণের মত স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয়। 
অপর পক্ষে লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তা, প্রকৃতি, ভাব, কর্ম 
প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও মানুষের প্ররুতিতে মূলগত এঁক্য আছে; 
এই এঁক্যের সাহায্যে মানুষের কার্ষপদ্ধতির কারণ ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। 
কোন বিষয় যদি পরিকল্পনা অন্যায়ী কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে এবং বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। 
রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পকিত বিষয়সমূহের পশ্চাতে কার্-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার কর! 
যায়। স্থতরাং এই বিষয়গুলি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচন! করা হয় তবে 
পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্যায়তৃক্ত হইয়া পড়ে, যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সমুদয় গুণ বা 
লক্ষণ ইহাতে নাই । 


৫পীন্লন্বিভভানেন্ন' আজল্লোজ্ুনা-প্পহ্াভি (01515০৫5 ০£ 
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পৌঁরবিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়, তাই ইহার আলোচনা-পদ্ধতিও বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। পৌর- 
১১৬ আনি বিজ্ঞান নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের 
পভ পরীক্ষামূলক নয় আলোচনা করে, কিন্তু মানুষকে লইয়া বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা করে না) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণাগারে 
মানুষকে লইয়! পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের অধীনে অথবা চরম 
দাসত্বের পীড়নে মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় 
জানের ালোচনার তাহা প্রতক্ষ ভাবে পরীক্ষা করা আলম্ব। 
£ উপর নির্ভর করিতে হয়। আলোচনা যখন পরীক্ষামূলক নয় তখন বিজ্ঞানীকে 
টা উতিহালিক পদ্ধতি এতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
বিজ্ঞানী এই এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং 
তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করিতে চেষ্টা করেন। পরবর্তী 


পৌরবিজ্ঞান 


ঘটনায় এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করা যায় কিনা তাহাও তিনি বিচার করিয়া 
দেখেন । * 


পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য, সামাজিক বিজ্ঞানের 
সম্বন্ধ (ত6150০।, 91 0৮1০8 71019 00055790618] 96152)965) 2 

(১ পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান € 011০5 800 [৯০18005 ) 2 

“সিভিটাস্‌* ( 01%:655 ) অর্থাৎ নগর-রাষ্্ট এবং “সিভিস্‌” (01515 ) অর্থাৎ 
নাগরিক শব্দ হইতে যেমন “সিভিক্স” শব্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি 'পলিদ্‌, 
(2০115) অর্থাৎ নগর-রাষ্ট্র এবং “পলিটিস্, (০1105 ) অর্থাৎ নাগরিক শব্দ 
হইতে 'পলিটিক্” শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। স্থতরাং শব্গত অর্থ ধরিলে “সিভিক 
ব৷ পৌরবিজ্ঞান এবং 'পলিটিক্স' বা! রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলতঃ 
এক-_উভয়েই নাগরিক হিসাবে মান্ষের আচরণের ০৯০৮০ 
আলোচনা করে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তবে পৌঁরবিজ্ঞান প্রাধান্ত 
প্রধানতঃ রাষ্ট্রের আলোচনায় এবং পৌরবিজ্ঞান এ জি 
প্রধানতঃ নাগরিকদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র 
এবং নাগরিক পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাগরিকদের লইয়া রাষ্ট্র গঠিত 
হয় এবং রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার নিধ্পরিত হয়। 
স্থতরাং রাষ্ট্রের আলোচনায় নাগরিকদের আলোচনা অপরিহাধ ; আবার 
নাগরিকদের অবস্থা আলোচন! করিতে হইলে রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা একাস্ত 
আবশ্তটক। স্থতরাং উভয়েরই বিষয়বস্ত অনেকাংশে এক । তথাপি পৌরবিজ্ঞান 
প্রাধান্য দেয় নাগরিককে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাধান্য দেয় রাষ্ট্রকে । | 


(২) পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস (03805 90. 1118607 ) হু. 


পৌরবিজ্ঞান সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য 
হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। এই আলোচনার চরম লক্ষ্য 
হইল আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠ। ৷ এই লক্ষ্যে পৌছিবার হি রক 
জন্য প্রয়োজন এঁতিহাসিক তথ্যের, কারণ এঁতিহাসিক নির্ভর করিয়াই পৌর- 
পটভূমিক| ব্যতিরেকে লমাঞজের স্বরূপ উপলব্ধি করা বিজ্ঞানের রি 
যায় না। আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা ভাল কি 
মন্দ, ইহার ক্রটি কোথায়__এই সকল প্রশ্নের বিচার আমরা করিতে পারি না, 


ঙ ূ পৌরবিজ্ঞান 


যুদি না এঁতিহাসিক তথ্য আমাদের সংগ্রহে থাকে । বস্ততঃ এতিহাসিক তথ্যের 
উপর ভিত্তি করিয়াই পৌরবিজ্ঞানের নীতি নিধর্ণরিত হয়। এই কারণেই বলা 
হয় যে পৌরবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাদের 
ককোন ডিত্তি থাকে না।  + 

. ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিঙ্ঞান যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি 
আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথব! পৌরবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন ইতিহাসও সার্থকতাঁ- 
বিহীন। ভবিষ্বৎ ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দিয়া মান্থষকে কল্যাণময় জীবনযাত্রার 
পথে পরিচালিত করাতেই ইতিহাসের সার্থকতা ।' 
তাহা না হইলে ইতিহাস অতীতের শুষ্ক ঘটনাবলীর 
সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এঁতি- 
হাসিকের কর্তব্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার স্থত্র নিধ্ণরণ করিতে চেষ্টা 
করা। সামাজিক ও রাষট্রনৈতিক সমস্তার স্থত্র নিধ্শারণ পৌরবিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্ঠ । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাস মানব-সভ্যতার কাহিনী এবং পৌরবিজ্ঞান 
বর্তমান সমাজ-সম্পকিত শাস্ত্র হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ । 


ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের 
মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ 


(৩) পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (0০151058 8770 1500180725108) 2 


এই উভয় বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য এক- সামাজিক মঙ্গলসাধনই উভয়ের আদর্শ; 
কিন্তু ইহার্দের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও অন্যান্ত 
রর প্রতিষ্ঠান স্থপরিচালনার নীতি নির্দেশ করিয়া 
বউ উপর সামাজিক মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। ধনবিজ্ঞানের 
নির্ভরণীল " কাজ হইল অর্থের সদ্বায় কিভাবে হয় তাহা নির্দেশ 
করিয়! সামাজিক মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করা । উভয় 
বিজ্ঞানই পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । ধনবিজ্ঞান কল! হিসাবে পৌরবিজ্ঞানের 
উপর নির্ভর করে। দৃষ্টাস্তন্ববূপ বলা যায়, সামাজিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
ধনবিজ্ঞান প্রতোক শ্রমিককে প্রত্যহ আট ঘণ্টা শ্রম করিবার নিরেশ দিবে, 
কিন্তু উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ব্যতীত জনন্বাস্থ্য-উন্নয়নের এই পরিকল্পনা কার্ধকরী 
হইবে না। যেব্যবস্থাপক সভা এই আইন প্রণয়ন করে, তাহার সংগঠন এবং 
পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা পৌরবিজ্ঞানের কার্ধ। 
আবার পৌরবিজ্ঞান ধনৰিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করে। অর্থ বিনা কোন প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত 


পৌরবিজ্ঞান ৭ 


হয় না। এই কারণেই রাষ্ট্রের আদর্শ সম্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে রাষ্ট্রের 
আয়ের পথও জানিবার প্রয়োজন আছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ 
পরিত্যক্ত হইবার ফলে রাষ্ট্রের অধিকাংশ সমস্যাই অর্থ নৈতিক লমস্তা রূপে গণ্য 
হইতেছে। ফলে, পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের, সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে যে 
কেহ কেহ ধর্মীবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রিঙ্জোনের অংশ রূপে গণ্য করেন। 


(৪) পৌরবিজ্ঞান এবং জমাঁজবিজ্ঞান (031০৪ ৪7৫ 
১০০:০1০৪ )2 


সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং পৌরবিজ্ঞান 
রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে আলোচন| করে। 
রাষ্ট্রও এক প্রকারের সমাজ । সমাজবিজ্ঞান প্রাচীনতম যুগের সমাজ-সংগঠনের 
আলোচনা করে; সমাজ যখন রাশ্ীয় রূপ গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করে তখন তাহ। পৌরবিজ্ঞানের (০০ 8775 
আলোচ্য বিষয় হয় । সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় সমাজের বিস্তৃততর 
আদর্শ পৌরবিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করে । এই কারণে 
সমাজবিজ্ঞানের আলোচন।-ক্ষেত্র অনেকাংশে বিস্তৃত। আবার, পৌরবিজ্ঞান 
সমাজবিজ্ঞান হইতে প্রাচীনতম সমাজের সংগঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সমাজের 
দোষ-ত্রটি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং ইহার মঙ্গলের পথ নির্দেশ করে। 


(৫) পৌরবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান (081০8 8170 [:019108) 2 


নীতিবিজ্ঞান মানুষের নৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে। নৈতিক আচরণ 
বাহিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয়ই হইতে পারে, অর্থাৎ মনের চিন্তা ও*বাহিক 
ব্যবহার উভয়ই নৈতিক আচরণের অন্ততুক্ত। অতএক চিন্তা ও কর্ম উভয় 
ক্ষেত্রেই নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োগ রহিয়াছে । নীতি- 
বিজ্ঞান চৌর্য-বৃত্তিকে দূষণীয় বলে, আবার প্রতিবেশীকে এও টি 
ঈর্ষা করাও অন্যায় বলিয়া! গণ্য করে। কিন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে ; 
পৌরবিজ্ঞান মানুষের কেবলমাত্র বাহিক আচরণের গত 
আলোচনা করে। মানুষের মনের চিন্তা বা চন! করে 
হৃদয়ের অন্ভৃতি যতক্ষণ না সামাজিক আচরণের 
মধ্য দিয়! প্রকাশ পায়, ততক্ষণ ইহা! পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার অন্ততুক্ত 


হয় না। 


৮  ধপৌরাবিজ্ঞান 

স্থতরাং পৌরবিজ্ঞান চুরি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে 
ঈর্ষা করা সম্বন্ধে ইহা নীরব। এই পার্থক্য থাকা" সত্বেও উভয় শাস্ই মানুষ 
সম্বন্ধে আলোচনা করে; এবং মানুষ নীতিপরায়ণ 
জীব। এই কারণে উভয় শান্কের মধ্যে অনেকাংশে 
মিল আছে। পৌরবিজ্ঞান ্ুনীতিকে ভিত্তি করিয়া 
আইন প্রণয়ন করিতে এবং দুর্নাতিমূলক আইন অপমারণ করিতে চেষ্টা করে। 
এই ভাবে নীতিশাস্ত্ের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া সামাজিক মঙ্গলের আদর্শ 
উপলব্ধি করাই পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য । 


পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উপযোগিত৷ € 0০৮] ০: 
106 5৮80 ০01 (01510 ) 2 


সম্যকভাবে পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিবার ফলে মনের প্রসার বৃদ্ধি পায়। 
সমাজের বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ইহা মানষের বুদ্ধি এবং চিন্তাকে 
থসংবন্ধও করে। সর্বোপরি ইহা! সামাজিক দায়িত্ব 
চাপা সম্বন্ধে মানুষকে গভীর ভাবে সচেতন করিয়া 
কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হয. সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করে। স্থৃতরাং 
্থনাগরিক হুইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা 
পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিলে পাওয়া যাঁয়। সর্বসাধারণের মঙ্গল তখনই আশা 
করা যায় যখন নাগরিক শ্রেণী স্থশিক্ষিত এবং শুভ আদর্শ দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়। 
নাগরিক হিসাবে মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে 
হইলে পৌরবিজ্ঞান আলোচন! করা একাস্ত প্রয়োজন। 
৯৭৮৭ ইহা ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থপরিচালিত 
উপলদ্ধি করিতে হইলে হইতেছে কিনা, এবং কি ভাবে তাহাদিগকে দোষমূক্ত 
৷ পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা যায়, তাহা নির্ধারণ করিতেও পৌরবিজ্ঞান 
' করা প্রয়োজন 
আমাদিগকে সাহাষ্য করে। 
ভারতের জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদার পরিবর্তনের ফলে পৌরবিজ্ঞান 
' আলোচনার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর আমরা বিদেশী শাসকের 
। প্রজা! নই-_ আমরা এখন স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। দেশের ভাগ্য 
' আমাদের উপরই নির্ভর কর়ে। জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের 
। পৌরবিজ্ঞান পর্যালোচনা করিতে হইবে । 


উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কিন্ত 
অনেকাংশে মিল আছে 
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প্রশ্গোস্তর “ 
1. 101501055 176 810191906-17186651 ৪170 90015 ০ 01105. (১-৩ পৃষ্ঠা দেখ)। 
2-10190099 058 151901929০0 015105 ৮৮10 70116109, 71560, ৪০০1০1০৮ 
21101307105. (৫০৮ পৃষ্ঠা দেখ)। ডি 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


সমাজ এবং ব্যক্তি 


স্মাভক €( ১০০85 ) 2 

পৌরবিজ্ঞান সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। 
সমাজ কি? কোনও উদ্দেশ্টসাধনের জন্য কিছু সংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ হইলে 
তাহাকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 


স্থতরাং সমাজের ছুইটি বৈশিষ্ট্য থাকে ; (১) সংঘ- ৭৮৯৮ 
বন্ধতা, (২) বিশেষ উদ্দেশ্য । এই অর্থে শ্রমিক- (২) নিন 


ংঘ হইল শ্রমিক-সমাজ; ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্তে 
কোন সংগঠন হইল ধর্মীয় সমাজ; পল্লীবাসীর সংগঠন হইল পল্ীসমাজ । 
বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা না-ও থাকিতে পারে । সংঘবদ্ধতা কল্পনা করিয়া 
অনেক সময় কোন মানব-সমষ্টিকে সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। এই অর্থে "সমগ্র 
মানব জাতিকে অনেকে মানব সমাজ বলিয়া অভিহিত 
করেন, যদিও মানব জাতি আজও সংঘবদ্ধ হইতে ৮৬৭ নে 
পারে নাই। বৃহত্তর পরিধির সমাজ যখন কল্পনা 
করা হয় তখন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়; 
যেমন, মানব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রাষট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র থাকে। 
ভারতকে অনেক সময় একটি সমাজ বলিয়া! কল্পনা 
করিয়া ভারতীয় সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয়. মহত পরার 
সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন সংঘ আছে। সমাজের বিভিন্ন সংঘের মধ্যে 
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রাষ্্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্রই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু তাই বলিয়া ইহা চরম বা একমাত্র 
ংঘ নয়। 


হাক সহগলভ্লেক্স দে) ৪ 

গ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃই মান্থু সমাজবদ্ধ জীব1 এই কথার 
সিরা অর্থ হইল যে মান্থষ সমাজের বাহিরে বাচিতে পারে 
বাঁচিতে পারে না; না; বীচিয়া থাকিতে পারিলেও মানুষ হিসাবে 
পারিলেও নিজেকে উপলন্ধি নিজেকে উপলদ্ধি করিতে পারে না। স্থ্তরাং 
বরের জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
কিন্তু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখ। হইয়াছে উন্নততর জীবন সম্ভব রিবার জন্য । 

সত্যই সমাজ ব্যতীত মান্থুষ বাচিতে পারে না। শৈশবে পিতামাতা, 
আত্মীয়স্বজনের ন্সেহযত্র না পাইলে কোন শিশুই বাঁচিতে পারে না। পশুপক্ষীর 
পক্ষে মাতার অল্প কিছুদিনের যত্বুই যথেষ্ট । মানব-শিশুর পক্ষে দীর্ঘদিন লালন- 
পালনের প্রয়োজন । মানব-মাতার পক্ষে সন্তান পালন কর! সম্ভব হয় না, যাঁদ 
না সে অপরের সহযোগিত]1 পায়। স্থতরাং শিশুর জীবনরক্ষার জন্য পরিবার 
গঠনের প্রয়োজন । 

পরিবার গঠিত হয় মানুষের সহজাত জঙ্গপ্রিয়তার জন্যও । মানুষ একাকী 
বাস করিতে পারে না। স্বাধীনতাকামীর নিকট 
বন্দিত্ব যেরূপ দুঃসহ, মানুষের নিকট সঙ্গিহীন 
অবস্থাও সেইরূপ দুঃসহ । ফলে, পরিবার গঠিত হইল। পরিবারই আদিমতম 
সমাজ । 

প্রত্যেক জীবন্ক প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়! বাচিয়া থাকিতে হয়। 
ইহাকেই বলে জীবন-সংগ্রাম । এই জীবন-সংগ্রামে মানুষ বিনষ্ট হইয়া যাইত, 
যদি না সে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত। আদিম 
যুগে মানুষকে আহার সংগ্রহ করিতে, জীবন রক্ষা 
করিতে বিশেষ অস্থ্বিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। 
পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এইখানেই যে মানুষের বিচার-শক্তি আছে। পদে 
পদে অস্থবিধা ভোগ করিয়া সে বিচার-শক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারিল যে, 
একতাই বল-_সংগ্রামের' জন্য প্রয়োজন এঁক্যবদ্ধতা | এক্যবদ্ধ হইয়াই মানুষ 
জীবন-সংগ্রামে জদী হইল। | 


পরিবারই আদিমতম সমাজ 


মানুষ এক্যবন্ধ হইয়। জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে 
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উন্নততর জীবনের আকাজ্ঞাও মানুষের সহজাচ্ত। এক্যবদ্ধতা ব্যতিরেকে 
উন্নততর জীবন সম্ভব হয় না। স্থতরাং মানুষ 


সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন একাবন্ধ হইয়াই মানব 

উন্নততর জীবন সম্ভব 
করিয়া ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধির পথ প্রস্তত করিতে * করিয়াছে 
লাগিল । টি 


সমাজ-্ভ্লীহনেল ভ্িবিভল (০10০০? 9০০191 
1155) 2 

সমাজ-জীবনের উৎপত্তি কৰে হইয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা 
যায় না; তবে পন্রিবারই যে আদিমতম সমাজ না 
সে-বিষয়ে সন্দেহে নাই। মানুষের স্বাভাবিক জীবনের যে বিবরন সুরু 
সঙ্গপ্রিয়তা ও জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ফলে হইয়াছে ৯৮ 
পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল। পরিবার ( 8810119 ) ? 
হইতেই সমাজ-জীবনের বিবর্তন-ধারার স্থরু হইয়াছে, সে ধারা আজও 
চলিয়াছে। 

পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী (01%0 ), গোষ্ঠীর পর উপজাতি (%016)। 
জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার বহু অংশে বিভক্ত 
হইল। একই পরিবার যখন বহু পরিবারে পরিণত টি উঠত রর ও 
হইল তখন তাহারা সামগ্রিকভাবে গোগী বলিয়া 
পরিচিত হইল। এই ক্ষেত্রে সমাজবন্ধনের মূলন্ত্র হইল গোষীপতির শাসন। 

গোষ্ঠী প্রসারিত হইয়া উপজাতিতে পরিণত হইল। এখানেও পুরাতন 
রক্তের সম্বন্ধ অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করা হয়, কারণ উপজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি 
একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া নিজেকে মনে করে এবং একই প্রকারের 
আচার-পদ্ধতি অনুসরণ করে । 

তারপর প্রতিষ্ঠা হইল রাষ্ট্রের। প্রাচীন গ্রামের ন্যায় রাষ্ট্র প্রথমে অনেক 
ক্ষেত্রে একটি নগরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ 
বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়! রাষ্ট্রের পত্তন হইল | সমগ্র 
সভ্য জগৎ কতকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। ব্যবহারিক অর্থে রাষ্ট্রই বর্তমানে 
বৃহত্তম সমাজ সংগঠন । 

প্রাচীন কাল হইতেই দার্শনিকগণ বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 


তারপর প্রতিষ্ঠ। হইল রাষ্ট্রের 


১২ _ পৌরবিজ্ঞান 
দেখিতেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (1462£85 ০£ 1381929 ) 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্ববগী সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম 


ও রা তি্টার. প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা সফল হইল না, 
“কারণ আস্তর্জাতিকত| জাতীয়তাবাদের উধ্বে 
উঠিতে পারিল না। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ একই উদ্দেশ্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ ( 01650 
1ব200115 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সম্মিলিত জাতিপুপ্রও অগ্যাপি সমগ্র মানব- 
সমাজে আশার মশাল জ্বালিতে পারে নাই। দার্শনিক ও মানবহিতৈষীর 
বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কখনও সফল হইবে কিনা কে জানে? 


চ 


হ্যন্িজন্ল সক্তি্ভ স্সাতেজেন্স শহ্ঘহ্হা (005 [00151088] 128 
515885918 ৮০ 00৬ 9০০20 ) 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । আমর! দেখিয়াছি 
যে সমাজের বাহিরে মানুষ বাচিতে পারে না 
সমাদেরসতকির  বাঁচিতে পারিলেও নিজেকে উপলক্ধি করিতে পায়ে 
না। এারিস্টটল বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির ইচ্ছ! 
সমন্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সখী হউক। সুখী হওয়ার জন্য 
প্রয়োজন সংঘবদ্ধতার, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার । অপরের সহযোগেই 
মাুয়ু নিজেকে উপলবি' করিতে পারে । আর মানুষ স্তুখী হয় নিজেকে উপলবি 
করিয়া, পশুর মত জীবনযাপন করিয়! নয়। 

* অনেকের মতে সামাজিক বিধি মানুষের ব্যক্কিত্ব-উপলব্ধির পথে বাধার স্ষ্ট 
করে; অর্থাৎ মানুষ যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে না পারে তবে সে 
নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মতবাদ বত'মান যুগে গ্রহণীয় নয়। 
সমাজ ব্যক্তির সমবায়েই গঠিত হয় এবং সামাজিক মঙ্গল সর্বসাধারণের মঙ্গলের 
সমন্বয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। মান্থষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সমাজ 

যে-সকল বিধি প্রণয়ন করে তাহা সকলেরই কল্যাণের 
রর জন্ত। সামাজিক বিধি যে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া সামান্ত-সংখ্যক ব্যক্তির অস্থবিধা করে 
ইহা সত্য। কিন্তু অতিথ্িক্ত ক্ষমতা মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পথে 
সহায়তা করে না । স্থুতরাং সামাজিক বিধি ছারা নিয়ন্ত্রণের ফলে যাহাদের অস্থ্বিধা 
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হয়, তাহাদের কোনরূপ প্ররুত স্বার্থের হানি হয় না। অন্যভাবে বলিতে গেলে 
নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পথে বাধার স্থ্টি করে না। 

মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন অপরের সহযোগিতা । 
অধিকারের সঞ্ব্ত' থাকিলেই মাক্রেষ সহযোগিতার 
পথে অগ্রসর হয়। সামাজিক বিধি ক্ষমতার সি 
আধিক্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া, অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা কয়ে 
করিম্না উন্নততর জীবনযাত্রার পথ প্রস্তত করে। 
অতএব, বাক্তি এবং সামাজিক স্বার্থের মধো যে বিরোধ এবং অসঙ্গতির কল্পনা 
করা হইয়াছে তাহী ভ্রাস্তিমূলক ৷ 


প্রশ্নোত্তর 


1. 71905 015 ৪৮০106101) 06 5০0০0161. (১১১২ পৃষ্ঠা দেখ) 


2,195 (7616 212 ০028106 1066576610 90016 210 076 109151091] ? 


(১২-১৩ পৃষ্ঠা দেখ) 


তৃতীয় অধ্যায় 


রাষ্ট্র 

ল্লাট্র (9151৩ ) ক্রাহাত্কে বলে ₹ 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আরম্ভ ও শেষ হইল রাষ্ট্রকে লইয়া । স্থতরাং 
প্রথমেই জানা প্রয়োজন রাষ্ট্র কাহাকে বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বিভিন্র 
সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং ইহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছেন । (প্রেসিডেন্ট 
উইলমনের মতে রাষ্ট্র হইল “কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনাহগুসারে সংগঠিত 
জনসমস্টি)( "1১ 5065 15 ৪ 7১01016 012211560 
601 127 10010 2, 06016 650:16015” ) 0) 
অধ্যাপক বার্জেসের মতে, "মানবজাতির কোন সংখ্যাকে যদি একাবদ্ধভাবে দেখা! 
যায়, তবে তাহাই রাষ্ট্র” (অধ্যাপক গার্নার বিভিন্ন রাষট্রবজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি 
€মিলাইয়া রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞ! দিয়াছেন তাহাই বিশেষ স্থপরিচিত | ' এই সংজ্ঞায় 
রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যের উপরই সমান জোর দেওয়া হইয়াছে (গীনাঁরের মতে, 
রাষ্ট্র হইল "বহুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত এমন এক জনসমাজ যাহা একটি নিদিষ্ট 


খ্ 


রাষ্ট্রের বিভিন্্ সংজ্ঞা 


১৪ পৌরবিজ্ঞান 


ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহার উপর কোনও প্রকার বহিঃশক্তির দির 
নাই, এবং যাহার এমন একটি সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে ষাহার ( অর্থাৎ সেই 
শাসন-ব্যবস্থার ) প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতঃই আম্ুগত্য স্বীকার করে।”] ( & 
6৪05 15 8, 8787771 0৫ [021:50138 20018 0: 165৫ 10111121005) 
[99101911511 00001051086 &. 06610166 190161012 0৫ 6510016015) 1106- 
1206: ০01 11581] 5০১ 0 536611991 00100:01) 2100 19095599110 
20015201960. (৮০৮৪1111770 00 আ101 2 5159৮ 0০0৮৯ ০1 
117117910165005 162100.61 11901010981 01990121706” ) 

অধ্যাপক হলের সংজ্ঞার সহিত অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞার বিশেষ মিল আছে। 
হলের মতে, রাষ্ট্র হইল 'রাষ্টনৈতিক উদ্দেশ্ঠ সাধনের নিমিত্ত স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত, 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধ্বিকারী, বহিঃশাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।” 
রা ার্নারের সংজ্ঞ! বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি 
সম্ি, (২) নির্িষ্ট ভৃথও, বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়; যথা, (১) জনসমষ্টি, 
রর সি (8) সার্ধ- (২) নিদি্ ভূখণ্ড, (৩) সরকার বা স্থগঠিত শাসন- 

ব্যবস্থা, এবং (৪) সার্বভৌমিকতা। এই বেশিষ্ট্যগুলি 

সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 

জলসমগ্টি-_রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র 
হয় ন!; দুস্তর জনশূন্য মরুভূমিতে কখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে ন|। রাষ্্ 
হইল একটি সংগঠন, সংগঠন মনুষ্য ব্যতিরেকে হয় না। 

, প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাপনকার্য পরিচালনার জ্ন্য একদল লোক প্রয়োজন । 
ইহাদের বলা হয় শাসক । আর যাহার! পরিচালিত 
হয়, তাহাদের বলা হয় শাসিত। শাসিতেরা সংখ্যায় 
শাসকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের জনসমগ্টিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-_শাসক ও শাসিত । 

রাষট্রবিজ্ঞানীর1 অনেক হ্ময় রাষ্ট্রের জনসমষ্টির পরিমাণ নিধর্টরণ করিতে চেষ্টা 

করিয়াছেন বটে, কিন্ত এই বিষয়ে কোন প্রচলিত বা 


জনসমষ্টির শ্রেণীবিভাগ-_ 
€১) শাসক, (২) শাসিত 


রাষ্ট্রের জনসমষ্তির সংখ্য। | 
সন্ধে কোন নি্িষ্টবিষি. স্থায়ী বিধি নাই। একটি, রাষ্ট্রের জনসমট্ি সংখ্যায় 
নাই - কয়েক লক্ষ হইতে পারে, কয়েক কোটিও হইতে; 


পারে। এ্যারিস্টটলের মতে, জনসমষ্টি সংখ্যায় হইবে 
রাষ্ট্রের বংস্পূর্তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ এবং স্শাননের জন্য সম্ভাব্যরূপে 
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স্বল্প! এ্যারিস্টটল অবশ্ঠ তাহার সময়ের নগর-রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতা ও 
স্থশাসনের দিক হইতেই এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন? কিন্তু জনসংখ্যা সম্বন্ধে 
তাহার মূল কথা__্শীসনের উপযোগী জনসংখ্যাই 
কাম্য--আজও জ্ছার্যকরী । আজিকার বিশাল রাষ্ট্রের 
পক্ষেও জনসংখ্যার পরিমাণ রাষ্ট্রেরে আয়তন ও 
সম্পদের আপেক্ষিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনাধিক্য যে শুধু সথশাসনের অন্তরায় 
তান্াই নহে, ইহা আথিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। বিপুল হারে 
বধমান জনসংখ্যা বত মানে এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা | 
প্রত্যেক রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর অধিবাসী থাকে; যথা_ নাগরিক, প্রজা! ও 
বিদেশী। নাগরিক ( 01060 ) তাহারাই যাহার! রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আন্গগত্য 
স্বীকার করে এবং সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক উভয় 
প্রকার অধিকারই পর্ণভাবে ভোগ করে। বিদেশীরা পা নি 
( 41155 ) বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার করে (২) প্রজা, (৩) বিদেশী 
এবং ইহার ফলে তাহারা যে রাষ্ট্রে বাস করে সেখানে 
কেবল সামাজিক অধিকারগুলিই ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি 
ভোগ করিতে পারে না। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে 
প্রজা (5010)০0% )। প্রজাদের আন্গত্য রাষ্ট্রের প্রতি এবং তাহারা রাষ্ট্রের 
দ্বারাই শাসিত, কিন্ত কোন-না-কোন গুণের অভাবে ব! দোষের ফলে তাহারা 
মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এই ধরণের 
লোক কিছু-নাঁকিছু আছে-_-যেমন, শিশু, নাবালক, উন্মাদ, অপরাধী প্রভৃতি । 
নাবালকত্ব হইল সাবালকত্বের অভাব । এই অভাব দূর হইলে শিশু বা নাবালক 
৷ নাগরিকতা প্রাপ্ত হইবে। উত্নত্ততা হইল উন্মাদের দোষ । এই দোষ হইতে মুক্ত 
হইলে অর্থাৎ সুস্থ হইলে সেই ব্যক্তি নাগরিকতা লাভ করিবে । 
ভূখণ্ড__প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন সীমারেখা দ্বারা নিধ্ণারিত কোন 
বিশেষ ভূখণ্ড । ভূখণ্ড না থাকিলে রাষ্ট্র হয় না। 
ভ্রামামাণ রাষ্ট্র বলিয়া কিছুই কল্পনা করা যায় না; 2 ৬57 
যাযাবরেরা রাষ্ট্রগঠন করিতে পারে না। প্যালেস্টাইনে 
“প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পৃথিবীর অন্যতম স্থসভ্য জনসমাজ ইহুদীরা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে নাই। 
রাষ্ট্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হুইল সার্বভৌমিকতা৷ বা চরম ক্ষমতা । এ 


হশাসনের উপযোগী 
জনসংখ্যাই কাম্য 


১৬ পৌরবিজ্ঞান 


সার্বভৌমিকতা৷ বর্তমান যুগে ভূমিগত, ব্যক্তিগত নহে। রাষ্ট্রের যদি কোন নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ড না থাকে, তবে নিধ্ণারণ করা যায় নাষে 
৩ ইহার সার্বভৌমিকতার এলাকা কতদূর । সার্বভৌমি- 
তুমিগত, ব্যক্তিগত নহে কতার এলাকা, ভূখণ্ড ছাড়াও, উপব্ুলেবর্তা সমূত্রের 
তিন মাইল পর্বস্ত এবং উপরিশ্থিত বামুমগুলে বিস্তৃত 
সার্বভৌমিকতা ভূমিগত হওয়ার জন্যই সামান্য একটি গ্রাম বা স্বীপ বা চর লইয়। 
ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । 
রাষ্ট্রের জনসমষ্টির পরিমাণের মত ভূখণ্ডের আয়তন সন্বদ্ধেও কোন বাধাধর! 
িিরারানিরানী নিয়ম নাই। এযারিস্টটলকে অনুসরণ করিয়া ভূখণ্ডের 
কোন বিধি নাই বেলাতেও আমর! বলিতে পারি যে ভূখণ্ডের আয়তন 
্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ এবং 
সুপরিচালিত হইবার জন্য সম্তাব্যরূপে ক্ষুত্র হইবে। বর্তমান যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহত্রাষ্ট্ 
পাশাপাশি অবস্থিত আছে বটে, কিন্তু ঘটনার গতি হইল বৃহদায়তন ভূখণ্ড সম্বলিত 
রাষ্ট্রের দিকে । বহু ক্ষুন্্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আন্তর্জাতিক 
বর্তমান যুগের গতি হুইল শাস্তির পরিপন্থী, কারণ তাহা হইলে বিরোধের সম্ভাবনা 
অধিক মাত্রায় থাকে। ক্ষুত্র রাষ্ট্রের পক্ষে আস্তর্জাতিক 
রাষট্নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা সহজে সম্ভব 
নয়; উপরন্ত বুহদায়তন রাষ্ট্র কতৃণ্ক বিজিত ও উহার অস্ততৃক্তি হইবার ভয়ও 
থাকে ।” এই সমস্ত কারণে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ অনেক সময় পরম্পরের সহিত মিলিত 
হইয়] যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্টা করে অথবা আঞ্চলিক সংগঠনে সম্মিলিত হয়। 
ভূখণ্ডের আয়তনই রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরবের চিহ্ন নয়। রাষ্ট্রের শক্তি ও 
গৌরব নির্ভর করে তাহার সাংস্কৃতিক এঁতিহ, 
সা সি সামরিক শক্তি, আধিক সঙ্গতি ও শাসন-ব্যবস্থার 
স্থায়িত্বের উপর । অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও সভ্যতাকে 
অনেক কিছু দান করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র এখেন্স অনন্যসাধারণ ভাবে 
সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । ক্ষুত্র নগর-রাষ্্র রোমের সাম্রাজ্য সভ্যজগতের এক বৃহৎ 
অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল । ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসী ইংরাজ যেসাত্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল 
তাহাতে হুর্ঘ অন্য যাইত ন!। অপর দিকে বৃহৎ চীনদেশ পরোক্ষে কয়েকটি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মুরোগীয় দেশের গ্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং 
ভূখণ্ডের আয়তন কোন মতেই রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরবের নির্দেশক নহে। 
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সরকার- রাষ্ট্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল শাঙ্গনযন্ত্র বা সরকার । সরকারই 
রাষ্ট্রের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণ। 
মাত্র; ইহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে সরকারের 
মধ্যে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা আছে, নীতি আছে। এই রাই 535 
ইচ্ছা ও নীতিগুলি প্রকার্শিত ও কার্ধকর হয় 
সরকারের মাধ্যমে | সুতরাং সরকারকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নীতি কার্ষে পরিণত 
করিবার যন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। 

এক কথায়, শাসক-গোষ্ঠীকে সরকার লামে অভিহিত করা হয়। শাসক- 
গোষ্ঠীর দ্বারাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নীতি সংগঠিত, 
প্রকাশিত ও কার্ধে পরিণত হয়। সরকারই শাসন- 
কার্ধ পরিচালন। করিয়! রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। 

সার্বভোৌমিকতা-_-সার্ভৌমিকতা (5০516151765 ) রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কারণ ইহাই রাষ্ট্রকে অন্যান্ত সংগঠন হইতে পৃথক করে। 
সার্বভৌমিকতার অর্থ চরম ক্ষমতা চরম আদেশ বা নির্দেশ দিবার ক্ষমতা এবং 
আদেশ ব] নির্দেশ পালনে বাধ্য করার ক্ষমত1। 
সার্বভৌমিকতার উধ্র্ধে আর কোন ক্ষমত1 নাই) দার্বতোমিকতাই রাষ্ট্রকে 

অন্ঠান্ত সংঘ হইতে পৃথক 
সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে কাহারও কাছে নালিশ ব! করে 
আপীল করা যায় নাঁ। অন্তান্ত সংগঠনেরও স্বাধীন 
ইচ্ছা আছে, কিন্ত স্বাধীন সত্ব নাই। সকল সংঘই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধীনে । সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য ও হন্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়৷ একমাত্র রাষ্্রই 
ইহার অধিকারী হইতে পারে । কোন সংজ্ঞার মধ্যে ইঙ্গিত না পাইলেও বর্তমান 
যুগে রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। তাহা হইল অন্ান্য রাষ্ট্রের 
স্বীকৃতি। এইরূপ স্বীরুতি না পাইলে আইন্তঃ কোন সংগঠনকে রাষ্ট বলা যায় 
কিন। সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে । আফ্রিকার 
জঙ্গলে কোন সর্দারের অধীনে ভূখণ্ড, শাসনযন্ত্ সদ চপ 
কাধতঃ সার্বভৌমিকতা ও জনলমাজ থাকিতে পারে; অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
কিন্তু ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয় না। পরাধীন 
দেশ স্বাধীন হইলেও যতক্ষণ না অন্ততঃ কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে 
ততক্ষণ তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া! যায় না । 

স্থায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান অবশ্য 


শাসক-গোঠীই সরকার 
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গার্নারের সংজ্ঞাতেই পাওয়া যায়। তবে এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণকালে এই 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ সচরাচর করা হয় না। জনসমাজ 
স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিলেই তবে রাষ্ট্র 
আখ্যা পাইতে পারে । অস্থায়ী ব| সাময়িক রাষ্ট্র বলিয়া! কিছু নাই ॥ 


স্থান্নিত্ব আর একটি বৈশিষ্ট্য 


ল্াঙ্ট্র এন সলক্ষান্র (50506 2700 00551101785730 ) 2 


সাধারণ ভাষায় অনেক সময় রাষ্ট্র এবং সরকার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের. ক্ষেত্রে কিন্তু ইনাদ্দের মধ্যে পার্থক্য 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জনসমগ্টি, ভূখণ্ড, 
সরকার এবং সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি কয়েকটি হইল রাষ্রগঠনের উপাদান। 
স্থতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র। অংশ কখনও 
সমগ্রের সমান হইতে পারে না। তাই সরকারকে 
রা বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ তূল। 

গার্নার স্থন্দর ভাবে রাষ্ট ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্রকে 
যদি জীবদেহের সহিত তুলনা কর] হয়, তবে সরকার বা শাসনযন্ত্কে রাষ্ট্রের 
মস্তি বল! যায়। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে আবার সমগ্র যৌথ 
ব্যবসায় প্রতিষ্টান ও এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমগুলীর মধ্যে যে সন্বন্ধ তাহার 
সহিত তুলনা করা যায়৷ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইল সমগ্র প্রতিষ্ঠান, 
পরিচার্নকমণ্ডলী তাহার একটি অংশমাত্র। কিন্তু এই পরিচালকমগ্ডলীর নির্দেশেই 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এবং ইহার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কার্ষে 
পরিণত হয়। 

এই মূল পার্থক্য ছাড়াও রাষ্ট্র ও শাসনযস্ত্রের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য আছে। 
বিরত রাষ্ট্রের সংগঠন হয় দেশের সমুদয় নাগরিক 
সম্ত নাগরিক ও প্রকে. ও প্রজা লইয়1; কিন্ত সরকারের সংগঠন হয় স্বক্প- 
লইয়; সরকার গঠিত হয় সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া । ধাহারা শাসন-ব্যবস্থা ও 
শাসক সম্প্রদায়কে লই. বিচার-বিভাগ পরিচালনা করেন তাহাদিগকে 
লইয়াই সরকার গঠিত হয়। শাসক ও শাসিত মিলিয়াই রাষ্ট্র; শুধু শাসক- 
সম্প্রদায়ই সরকার গঠন করে। 

রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার কিন্তু পরিব্র্তনশীল। অনেক সময় সরকারের পরিবর্তন 
আবার ধন ঘন হয়। সরকারের পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্র অপরিবর্তিত অবস্থায় 


রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য £ 


১। সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য, সুতরাং অংশ মাত্র 
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থাকে । রাশিয়ায় জারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুশ-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই 
বা চিয়াং-কাইশেকের পতনের ফলে চীন-রাষ্ট্রের 
বিলোপ ঘটে নাই। এই ছুই ক্ষেত্রে শাসনযস্ত্ ১7৬ 
পরিবতিত -্হন্লাছে মাত্র; রাষ্ট্র অপরিবতিত 
অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে । 

রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণ মাত্র, সরকার রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ। রাষ্ট্র 
কখনও কার্য করে না, কারণ ইহা একটি ধারণ যাহ] বুদ্ধির গম্য অথচ দৃষ্টির 
অগম্য। সরকার কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির সমষ্টি, যাহা দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
করা যায়। 

সকল রাষ্ট্রেরই প্ররুতি এক; প্রত্যেক রাষ্ট্রই 


সম প্রভৃতি উপাদানে গত | সরকার কিনতু এক 


বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যেমন, অভিজাত- প্রকারের হয় 
তান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাস্ীয়, 
নিয়মতান্ত্রিক প্রভৃতি । 


নাগরিকগণের কাহারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না 
কারণ নাগরিকগণের সংগঠনই রাষ্ট্র । রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 


৫ রি € | কাহারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
নাগরিকের আধকার বলিতে নাগরিকের নিজের 


অধিকার থাকিতে পারে 


বিরুদ্ধে অধিকার বুঝাইবে ; সথতরাং ইহা সম্পূর্ণ নাঃ ইহার 
লরকা, 

অচিস্তনীয় ও অবাস্তব। নাগরিকের অধিকার আছে 

সরকারের বিরুদ্ধে । 


বলা ও৪ জন্যান্ সহ (১6805 2100 ০001851 45580015189288) ৪ 


প্রকৃতিগত কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বাহিরে সাধারণ 
মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তাহারু পক্ষে সমাজের 
বাহিরে বান করা সম্ভব নয়। সমাজের মধ্যে অনেক সংঘ বা সংগঠন থাকে; 
রাষ্ট্র হইল অন্যতম সংঘ। প্ররুতপক্ষে রাষ্ট্রই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংঘ। তথাপি 
মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রই যথেষ্ট 
নয়। রাষ্্রনৈতিক দিক ছাড়াও মান্থুষের প্রকৃতির 
আরও অনেক দিক আছে। সেগুলিরও বিকাশ 
প্রয়োজন। সুতরাং অপরিহার্য ভাবে রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া ছাড়াও মান্য স্বেচ্ছায় 


ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে 
একমাত্র রাষ্ট্র যথেষ্ট নয় 
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অন্তান্ত সংঘের সভ্য হয়; যেমদ__সাংস্কৃতিক পরিষদ, ধর্মসংক্রাস্ত সংগঠন, শ্রমিক 
ংঘ প্রভৃতি । এখন দেখিতে হইবে যে রাষ্ট্র ও এই সমস্ত সংঘের মধ্যে পার্থক্য 
কোথায় । 
প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের এক বা কয়েকটি 'লিশেষ উদ্দেশ্য 
থাকে ; যেমন, কোন ধর্মীয় সংঘের কার হইল সভ্যদের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া 
| তোলা বা বিধ্মীদের সেই ধর্মে দীক্ষিত করা । এক 
ই রে লা কথায়, ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই এই প্রকার 
উদ্দেগ্ত লইয়৷ সংগঠনের কার্য; কোন ধর্মসংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠান 
অমিকদের মজুরী বাঁ ক্রীড়া-জগত্রে ঘটনা লইয়! মাথ 
ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন। এই জন্যই 
রাষ্ট্রের কাধাবলী অসংখ্য এবং ইহার কর্তব্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান 
যুগের আদর্শ হইল এই যে, রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনে বন্ধু, দার্শনিক ও পথ- 
প্রদর্শকের কার্য করিবে। 
রাষ্ট্র একটি বিশেষ ভূখণ্ডে অবস্থিত থাকে । রাষ্ট্রের কৃত্ব এই ভূখণ্ডের 
সীমানা ছাড়াইয়! যাইতে পারে না, হ্বতরাং ইহার কার্ধকলাপও উহার মধ্যে 
হা উনি সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু অন্যান্য সংগঠন নিদিষ্ট ভূখণ্ডে 
অবস্থিত থাকে ; অন্ঠান্ত সীমাবদ্ধ নহে। এই সমস্ত সংগঠন রাষ্ট্রের সীম। 
সংঘের কার্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে, অথবা ইহার যে কোন 
নাও থাকিতে পারে 
অংশে, ব্যাপ্ত হইতে পারে; যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন 
কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়, ইহার শাখ৷ পৃথিবীর সর্বত্র আছে। সেন্ট জন 
এান্থুলেন্স ব্রিগেড, ওয়াই, এম. সি. এ. প্রভৃতিও বিশ্বব্যাপী সংগঠন। একটি 
সংগঠনের কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হইবার ফলে, যেকোনও দেশ হইতে 
ইহার সভ্য মনোনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্ত রাষ্ট্রের সভ্যপদ কেবল সেই 
রাষ্ট্রের অস্তভুন্ভ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; যেমন, 
আমেরিক1 ইংলগ্ড হইতে লোক মনোনয়ন করিয়া তাহাকে স্বিধামত আমেরিকার 
নাগরিকে পরিণত করিতে পারে না। 
রাষ্ট্রের সহিত অন্যান সংঘের মূল পার্থক্য হইল 
সু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, যাহা অন্তান্ত সংঘের নাই। 
রাষ্ট্রের ইচ্ছা এবং কতৃ'ত্বের নিকট রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক সংঘকে অবনত হইতে হয়। অন্যান্য সংঘেরও 
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স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কতৃতত্বের সহির্ত এই ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত 
হইলে এই ইচ্ছা পরিবর্তন অথবা! ত্যাগ করিতে হইবে । রাষ্ট্র সার্বভৌম হইবার 
ফলে ইহার অভ্যন্তরে এমন কোনও সংঘ থাকিতে পারে না যাহ| রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
ও প্রতৃত্ব অস্ীন্গ্$র করিতে পারে। 

রাষ্্ী সার্বভৌম হওয়ার ফলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে আরও দুইটি 
পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র তাহার সভ্যদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে 
প্ৰুরে। নাগরিকেরা যদি রাষ্ট্রেরে আদেশ অমান্য রি রা 
করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আইন মান্য উপর বলপ্রয়োগ করিতে 
করাইবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু অন্যান্য পারে, অন্তান্থ সংঘ 
সংঘ অবাধ্য সভ্যগণকে কেবলমাত্র অনুনয় করিতে 8০ 
পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে, কিন্ত জোর করিয়া তাহাদিগকে নিয়ম পালনে 
বাধ্য করিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক ; অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া 
ংঘের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যদি কোনও সংঘের সভ্য উক্ত সংঘের অন্ধুন্থত কার্যাবলী 
অনুমোদন করিতে না পারে, তাহা হইলে সে সেই 
সংঘ ত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের ১৯ 
কিন্তু এই স্বাধীনত। নাই । সংঘের সভ্যপদের সভ্য হওয়৷ সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন 
ন্যায় রাষ্ট্রের সভ্যপদ ত্যাগ করা স্বাভাবিক অধিকার 
নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া 
অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে; কিন্তু ইহা বি রিতা 
সাধারণ নিয়ম নয়। উপরন্ত, একই সঙ্গে বহু সংঘের সভ্য হওয়া যায় ;কিন্ত 
সভ্য হওয়! যায়, কিন্তু একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া . একাধিক রাষ্ট্রের স্য হওয়! 
ষায়না। কোন নৃতন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করার 4৪৫ 
অর্থ পুরাতন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বিলোপ । 

সর্বশেষে, রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু অন্যান্য সংঘ স্থায়ী নাও হইতে পারে। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেই বিভিন্ন মংঘের উত্তব ও বিলোপ ঘটিতেছে; 
কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্র অপরিবতিত অবস্থায় 
দাঁড়াইয়া থাকে । 

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে এত পার্থক্য সত্বেও এক বিষয়ে কিন্তু এক্য 
আছে-উভয়েই মানুষের আত্মোপলদ্ধির পথে সহায়তা করে। 


৭। রাষ্ট্র স্থায়ী, অন্ান্ত 
সংঘ স্থায়ী নাও হইতে পারে 


২২ পৌরবিজ্ঞান 


ব্যুতকান্ ভ২স৭৩ুক্তি ল্লানট্র নিলা ক্র (250১5 
00165 ০1 ও 25057801977 91558 ? ) 


যুক্তরাষ্্ট একপ্রকার দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (7081 7০011 )। প্রত্যেক 
ক্তরাষ্ট্রেই একটি সমগ্র দেশের সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় শর সরকার 
থাকে । স্থানীয় অংশগুলি রাজা অথবা প্রদেশ (50866 ০0: ঢ7:০%100০ ) 
এই নামে অভিহিত | যেমন, কানাডায় অংশগুলি প্রদেশ নামে পরিচিত; 
কিন্তু ভারতের স্থানীয় অংশগুলিকে রাজ্য বা 3৪৪ বলিয়া অভিহিত করা হয় । 
আমেরিকা ও অষ্টরেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে অংশগুলি রাজ্য বলিয়াই অভিহিত ; 
যেমন, নিউইয়র্ক রাজ্য (4010০ 50566 ০0 ি০জ্খ 
রর টি গ০1])। ইংরাজীতে 36965 শবকটি ব্যবহার 
ভোঁমিকতা নাই করিলেও, যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে রাষ্ট বলা 
যায় না। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হইল সার্বভৌমিকত৷ ; যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির সার্বভৌমিকতা নাই। যুক্তরাষ্ট্রে 
কেন্ত্রও সার্বভৌম নহে । অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার সন্ধান 
পাওয়া যায় শাসনতন্ত্র (০০256160610 )। স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি 
কোন মতেই রাষ্ট্র নহে। অতএব ইংরাজীতে এই অব-সার্বভৌম অংশগুলিকে 
অনেক সময় 590 বলিলেও বাংলায় আমরা সেগুলিকে রাজ্য বলিয়াই 
অভিহিত করিব। 


ক্রিডি্প 2ভামিন্িজ্নগুত্িন ল্লাঙ্টু কলা ক (415 


0৩ 97051 [00107177807 51868? ) 


ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্র্লিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্, 
প্রজাতন্ত্রী ভারত, পাকিস্থান ও সিংহল-_এই কয়টি 

কঃ পা দেশ লইয়া ব্রিটিশ জাতিসংঘ গঠিত । ইহাদের মধ্যে 
ওয়েলখ, অফ, নেশনস্‌ চারিটি ( কানাড।, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
নর ই ০... নিউজিল্যাণ্ড) ১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিন্স্টার 
আইনের ( 50505865০৫6 ৬৬650011565] ) বলে 

ডোমিনিয়ন মধাদ] (10০17117100 918005) লাভ করে। পরবর্তী কালে 
দুইটি পৃথক আইনের দ্বারা ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলকে ভোমিনিয়ন মর্যাদা 


দান করা হয়। ণ 
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প্রকৃতপক্ষে ডোমিনিয়ন শবের আইনের দেওয়া কোন সংজ্ঞাই নাই ; তবে 
ওয়েস্টমিন্স্টার আইনের মুখবন্ধে ডোমিনিয়ন মর্ধাদার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং 
ডোমিনিয়নগুন্বিৎ ব্রিটিশ জাতিসংঘের স্বায়ত্ব-শাসিত 
অংশ, মর্যাদায় তাহারা পরম্পরের সমতুল্য এবং আভ্যন্তরীণ শাসনকাধ ৪ 
বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় কেহ কাহারও অধীন নয়; ব্রিটিশরাজের 
(311091) 110179:01 ) প্রতি আন্ুগত্যই পরস্পরের মধ্যে বন্ধন। বর্তমানে 
ওয়েস্টমিন্স্টার আইনের ব্যাখ্য। সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কর! যায় ন।, কারণ প্রজাতত্্ী 
ভারত ব্রিটিশরাজ্রে প্রতি আন্মগত্য স্বীকার করে না। তবে ব্রিটিশ? 
জাতিসংঘের অন্ততুক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে বন্ধন হিসাবে ভারতবর্ষ 
ব্রিটিশরাজকে “]নু০%৭ ০ 155 00177110175/52101)”রূপে স্বীকার করে। 

ভারত ও পাকিস্থানকে যখন ডোমিনিয়ন মধাদ। দেওয়া হয় তখন তাহাদের 
উভয়েরই গণপরিষদকে সার্বভৌম বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। এই সার্বভৌমিকতার 
ফলে ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে প্রজাতন্ত্রী ভারতে পরিণত হইবার পথে সকল 
বাধা দূর হয়। 

এই সার্বভৌমিকতার জন্য ডোমিনিয়ন অবস্থাতেই 


ডোমিনিয়ন মর্যাদার ম্বরূপ 


প্রজাতন্ত্রী ভারত রাষ্ট্র কিন। 
ভারত ও পাকিস্থানকে রাষ্ট্র আখ্য। দেওয়ার পক্ষে এর িলোরের 
কোনই বাধা ছিল না। স্তরাং প্রজাতন্ত্রী ভারত নাই 
রাষ্ট্র কিনা, এই সম্বন্ধে সন্দেহ করার প্রশ্ন মোটেই 
উঠে না। 


অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলি আইনতঃ সার্বভৌম কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ থাকিলেও, কার্ধতঃ তাহারা ষে সার্বভৌম সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নাই। ইহা প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে যে ব্রিটেন ূ 
যুদ্ধরত হইলেও ডোমিনিয়নগুলি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভা তা 
থাকিতে পারে। ভোমিনিয়নগুলি ইচ্ছা করিলে কোন সন্দেহ নাই 
“ব্রিটিশ জাতিসংঘের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে 
পারে।. সম্মিলিত জাতিপুঞ্ে (0. বৈ.) ডোমিনিয়নগুলি নিজ নিজ 
অধিকার-বলে সভ্যপদ লাভ করিয়াছে । স্ৃতরাং আইনের চক্ষে ডোমিনিয়নগুলি 
রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হউক আর না হউক, বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে উহারা রাষ্ট্র ছাড়া 
আর কিছুই নহে। 


২৪ পৌরবিজ্ঞান 
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চতুর্থ অধ্যায় 


কয়েকটি মৌলিক ধারণ৷ : জনসমাজ, জাতীয়তা, 
* জাতি ও রাষ্ট্র 


রোষ্' শব্দের সম্যক্‌ অর্থ উপলব্ধি করিবার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরও কতকগুলি 
মূল ধারণার আলোচনা করা প্রয়োজন । সাধারণ কথাবার্তায় অনেক সময় রাষ্ট্র 
(5৪), জনসমাজ (70121), জাতি (601), জাতীয় জনসমাজ 
(19010122110 ) প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
এই সকল শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। 

ভকল্নম্লহমাতক €£০০)5 ) £ 

জাতি (286০: ) এবং জনসমাজ (75001 )--এই শব্দ দুইটি রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই অর্থবাচক নয়। বার্জেসের মতে, জনসমাজ বলিতে 
আমরা বুঝি একই ভূথগুবাসী এমন একটি জনসমষ্টি যাহাদের ভাষায় ও সাহিত্যে, 
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ইতিহাসে ও এঁতিহে, আচার-ব্যবহারে, অধিকারবোধে এবং অভিযোগে এরক্য 
আছে। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে জনসমাজের 
কতকগুলি উপাদান নির্ধারণ করা যায়। ভৌগোলিক হী ডা 
সান্রিধ্য, ভার্ষাঈষ্ত একা, আচার-ব্যবহারের সমতা ১৯. তি 
এবং অধিকারবোধ ও অভিযোগে সম-চেতনা__ 
এগুলিই হইল 'জনসমাজ'-গঠনের উপাদান । সমাজবদ্ধ হইতে গেলে কতকগুলি 
সামাজিক বন্ধন থাকা প্রযোজন। ভাষাগত এক্য, 
আচার-ব্যবহারের সমতা প্রভৃতি হইল কয়েকটি 
সামাজিক বদ্ধন যাহ? থাকিলে জনসম্টি জনসমাজে পরিণত হয়। 

জনসমাঁজ গঠনের জন্য উদ্ভবগত এক্য এবং গভীর রাষ্্নৈতিক চেতনা 
প্রয়োজন হয় না। এই ছুইটি উপাদান থাকিলে 
জনসমাজ পরবর্তী স্তরে উন্নীত হইয়! জাতীয় জন- 
সমাজে ( 96101791105 ) পরিণত হয়। বাসস্থানগত, ভাষাগত, চিস্তাগত, 
আচার-ব্যবহারগত এঁক্যই জনসমাজের বৈশিষ্ট্য | 


জ্কাব্ভীজ জ্লম্মাক্ক €(ব50০7511 ) 2 


জনসমাজের উপাদান 


জনসমাজের বৈশিষ্ট্য 


ইংরাজী ৮০০1কে বাংলায় যদি আমর! জনসমাজ বলি তবে ট৪6922- 
1109কে জাতীয় জনসমাজ বলিতে পারি। শব্দগত 
অর্থে জাতীয় জনসমাজ এমন একটি জনসমাজ যাহার 
সভ্যগণ নিজদিগকে রক্তের বন্ধনে একত্রিত বলিয়া 
মনে করে । অর্থাৎ জনসমাজ গঠনের পক্ষে যে যে উপাদান প্রয়োজন, তাহার 
উপর যদি উদ্তভবগত এঁক্যে বিশ্বীম ও রাষ্ট্রনৈতিক . 
চেতনা থাকে তবে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়।* 
আবার জাতীয় জনসমাজের যদি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন 
বা রাষ্ট্র থাকে তাহাকে জাতি ( টব ৪017 ) বলা হয়। অতএব, জনসমাজ পরের 
স্তরে উন্নীত হইলে জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয় এবং 
একই রাষ্ট্রের অধীনে বন্ 
জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইলে জাতিতে “জাতীয় জনসমাজ' থাকিতে 
পরিণত হয় । একই রাষ্ট্রের অধীনে বনু জাতীয় জনসমাজ পারে, বহু 'জাতি” থাকিতে 
থাকিতে পারে, কিন্তু বহু জাতি থাকিতে পারে না। 8 


জনসমাজ ও জাতীয় জন- 
সমাজের মধ্যে পার্থক্য 


জ।তীয় জনসমাজ ও জাতির 
মধ্যে পার্থকা 


* অনেকের মতে উদ্ভবগত এঁক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান নয়। 


২৬ পৌরবিজ্ঞান 


উপরোক্ত আলোচন! সম্পর্কে অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে উদাহরণ 
স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজ শাসনের যুগে সমগ্র ভারতবাসী এক 
জনসমাজে পরিণত হইল? ছুঃখকষ্টের সমতা অন্ুভৃত হইল এবং একই শাসনাধীনে 
থাকার ফলে চিস্তাগত এঁকোর সৃষ্টি হইল | পরে মুসলম়লেখা . তাহাদের 
সম্প্রদাযগত এক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে 
লাগিল। তথন তাহার্দের মধ্যে জাতীয় জনসমাজের স্ষ্টি হইল। অতংপর 
পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহারা জাতিতে পরিণত হইল। 
কি.কি উপাদানে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তাহ| আমবা দারা) 
এখন প্রশ্ন এই যে, এই সকল উপাদান জাতীয় 
রা উ রে জন জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য কিনা । জাতীষ 
অপরিহীর্ধ নয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় ভাব বল! যাইতে 
পারে। জাতীয় ভাব গঠনে উদ্ভবগত এক্য বা 
রক্তের বিশুদ্ধতাকে আজকাল বিশেষ মূল্য প্রদান করা হয় না। পৃথিবীর 
অন্যতম সথসভ্য জাতিদ্বয়-_ইংরাজ এবং ফরাসী-_বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত 
হইয়াছে । যে জনসমষ্টি নিজেদের বিবাদ-বিরোধ ভুলিয়া নিজদিগকে একই 
ংশোডুত বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে এক জাতি হইতে উদ্ভূত ন 
হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব বর্তমান ॥ 
, প্রশ্ন হইল বিশ্বাসের, বৈজ্ঞানিক ব। এতিহাসিক 
সত্যের নহে। ভারতের মুসলমানের! বিশ্বাস করিল যে তাহারা একটি 
পৃথক, জাতীয় জনসমাজ; এই বিশ্বাসের ফলেই তাহারা প্রথমে জাতীয় 
জনসমাজে ও পরে জাতিতে পরিণত হইল । অনেক সময় আবার ইহাও দেখ! 
গিয়াছে যে উত্তবগত এঁক্যে বিশ্বাস না থাকা সত্বেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত 
হইয়াছে । 
ভাষার এঁক্য জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ভাষার এক্যের 
ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের স্থবিধা হয় এবং জাতীয় ভাবের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতে পারে। কিস্তু তাই বলিয়৷ 
ভাষা জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। 
.বেলজিয়ামবাসীর1 ছুই ভাষায়, স্থইজারল্যাগুবাসীর! 
তিন ভাষায় কথ! বলে; তথাপি তাহারা একই জাতি এবং তাহাদের মধ্যে 
জাতীয় ভাব পর্ণমাত্রায় বিদ্ভমান। 


জাতীয় ভাব 


ভাষার এঁক্য জাতীয় ভাব 
গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয় 


পৌরবিজ্ঞান ২৭ 


ভৌগোলিক সান্নিধ্য জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহাধ নয়। 
প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে পৃথিবীর নানা 
দেশে বিক্ষিপ্ত ইহুদীরা এক জাতীয় জনসমাজ 
ছিল। 
এককালে ধর্মগত এক্য জাতীয় ভাবের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল। 
ধর্মগত কারণে রাষ্ট গঠনের নজির ইতিহাসে আছে। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং 
মুসলমান ছুই পৃথক জাতীয় জনসমাজ,_এই ধারণার 
ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ভাঙিয়া দুইটি রাষ্ট্র স্থাপন করা 
হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার নীতি স্বীরুত হইবার 
ফলে জাতীয় ভাবের উপার্দান হিসাবে ধর্মের গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। 
জার্মাণীতে, স্থইজারল্যাণ্ডে, ইংলগ্ডে ধর্মের এঁক্য না থাক সত্বেও জনগণ জাতীয় 
ভাবে উদ্বদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। 

অনেক ক্ষেত্রে এতিহাসিক ও কৃষ্টিগত এঁক্য না থাকা সত্বেও জাতীয় ভাবের 
উদ্ভব হইয়াছে । অনেক সময় আবার পরাধীনতা বা 


ভৌগোলিক সান্লনিধ্যও 
অপরিহার্য নয় 


ধর্মগ * এক্যও অপরিহার্য নয় 


৬ এতিহাসিক ও কুষ্টিগত 
রাষ্্নৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুঃখকষ্ট একই ভাবে ভোগ প্রকাও অপরিহার্য নয়, 
করার জন্য জ'তীয় ভাবের উদ্ভব হয়। আমেরিকার সমভাবে দুঃখ-কষ্টভোগ 

জাতীয় ভাবের স্যষ্টি করে 


উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের ইংরাজদের সহিত 
ভাষাগত, উদ্ভবগত, ইতিহাসগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত এঁক্য থাকিলেও ইংলগ্ডের 
করনীতিই উপনিবেশগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব জাগাইয়] তুলিয়াছিল। স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, কোন উপাদ্দানই অপরিহার্য নহে, ৃ 
কিন্ত কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন । অপরিহার্য কোন 02 এ 
বাহিক উপাদানের সন্ধান না পাইয়াই অধ্যাপক 
রেনান বলিয়াছেন যে, জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত। 

একটি জনসমষ্টির মধ্যে কোন কোন কারণে এঁক্যবোধের ফলে জাতীয় ভাবের 
স্ষ্টি হয় । জাতীয় ভাবের স্যষ্টির অর্থ এই যে, এ জনসমাজের সভ্যেরা নিজেদের 
পৃথিবীর অন্য সমস্ত মনুষ্য হইত পৃথক করিয়া দেখে। 
স্তরাং এঁক্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যবোধেরও 
“স্থষ্টি হয়। যে শক্তি এই পার্থক্য বা বিভিন্নতা! স্থা্টির 
জন্য কার্ধ করে তাহাকে জাতীয়তাবাদ বা ম্বাজাত্য-বোধ ( [86101751157 ) 
বলে। 


জাতীয় ভাব ও জাতীয়তাবাদ 


(৭ ০1197791151)1) 


২৮ পৌরবিজ্ঞান 


জাতীয় জনসমাজকে আবার 7২৪০৪ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। 
জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয় ভাব। 
আতীয় ভাব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, বস্তগত বা জীবগত  উগত ও ভাষাগত 
নহে। [২৪০০ হইল বাস্তব সত্তা। কোন জনত্ুযুষ্টির 
যদি আরুতিগত ও ভাষাগত এক্য থাকে তবে তাহাকে [২৪০৫ বলা হয়-_ 
যেমন, বাঙ্গালী । 


জ্কাভীক্স ভ্ষমনসমাকেক্প আজ্ঞানিষ্জন্ভ্রতণেল্প অপ্রিস্কান্র 
€1618180 ০1 ৩৩11700৩151 72112561012 ) 2 


জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় ভাব বলিতে বুঝায় একীভূত 
হইবার ভাব__অর্থাৎ একভ্র বাস করা, সম্মিলিতভাবে কাজ ও চিন্তা করার 
আকাজ্ষা । একীভূত হইবার ভাব হইতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাজ্ষা জন্মলাভ 
করে। আত্মনিয়নত্রর বলিতে রাষ্রনৈতিক ভাগ্য 
নির্ধারণ বুঝায়। আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ষা ক্রমশঃ 
স্বায়ত্তশাসকের দাবীতে পরিণত হয়, এবং এই দাবী 
প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদ কার্ধ করিতে থাকে । 

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার থাকা উচিত । মিলের ভাষায়, “জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের 

সীমারেখার সহিত সমানুপাতিক হওয়া উচিত? । 

অনেকের মতে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান অর্থাৎ এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতীয় জনলমাজ থাকিবে 
করিলে সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ের না) অথবা এক জাতীয় জনসমাজ বিচ্ছিন্নভাবে 
94 একাধিক রাষ্ট্রে বাস করিবে না। ইহাই একজাতীয় 
রাষ্ট্রের আদর্শ। একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিলে সংখ্যালঘু 
সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে । 

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে সংগঠিত নয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ বাস করে; আবার কখনও 
এক রাষ্ট্রের সীমার বাহিরে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী যে জাতি তাহার অংশবিশেষ 
বসবাস করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শ্বীকার করিলে ইউরোপের মানচিত্র 
নৃতনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে । ইউরোপে ৬৮টি জাতীয় জনসমাজের বাস, 
কিন্ত সেখানে রাষ্ট্রের সংখ্যা ২৮টি । ইহাদের মধ্যে ৭টি হইল একজাতীয় রাষ্ট্র। 


আত্মনিয়ন্রণ বলিতে রাষ্ট্র 
নৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ বুঝায় 
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যদি আত্মনিয়ন্্রণের ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রসমৃহ * পুনর্গঠন করিতে হয়, তবে 
ইউরোপ ৬৮টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা প্রয়োজন । কিন্ত 
যে ইউরোপে মাত্র ২৮টি রাষ্ট্র থাকা সত্বেও শাস্তি জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে 
রাষ্ট্র গঠন কর! ছুরূহ ও 
রক্ষা সম্ভব হয়নাই, সেখানে ৬৮টি রাষ্ট্রের উদ্ভব বিপজ্জনক 
হইলে শাস্তি কি চিরদিনই স্থদুরপরাহত থাকিবে ন1? 
যতই রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িবে, ততই বিরোধের কারণ বাড়িবে। স্ৃতরাং জাতীয় 
..জন্সমাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ কর! অত্যন্ত দুরহ ও বিপজ্জনক কার্ধ। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন সর্বপ্রথম আত্মনিয়ন্ত্রণের 
নীতি উত্থাপিত করেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন ঘে এই নীতি প্রয়োগের 
ফলে সকল জাতির দাবী পুর্ণ হইবে এবং যুদ্ধের বীজ পৃথিবী হইতে চিরতরে 
বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে আত্মনিয়ন্ণের 
অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিবার গ্রচেষ্টা হইয়াছিল; ফলে, কয়েকটি নৃতন 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং পুরাতন কয়েকটি রাষ্ট্র পুনর্গঠিত 


হয়। অধিকাংশ নবগঠিত রাষ্ট্রেই কিন্তু সংখ্যালঘু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
সংখ্যালঘু সমস্তার সমাধান 
সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় নাই। করোনা 


আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত 
কর] হইয়াছে; কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যা মিটে নাই । স্থৃতরাং প্রেসিভে উইলসনের 
বিশ্বাস _আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের ফলে সকল জাতীয় জনস্মাজেরই দাবী 
পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বীজ চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে__ কোনদিনই 
কার্ধকর হইবে বলিয়! মনে হয় না। 

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার ছুই দিকে ধার। একদিকে 
ইহ| যেমন একীভূত হইবার প্রেরণা দেয়, অপরদিকে 


তেমনি ইহা বিচ্ছিন্ন করার উন্মাদনা যোগায়। ইহা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
এমন একটি অস্ত্র যাহার 
অনেক সময় রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার দিকে ছুই দিকে ধাঁর 


লইয়া যায়। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক লর্ড আযক্টন 

বলেন, 'জাতীয় জনসমাজের ( 25102116 ) মতবাদ ( অর্থাৎ এক রাষ্ট্রে 

একটিমাত্র জাতি থাকিবে ) ইতিহাসের পশ্চাৎ্গতির 
« লক্ষণ ।” বহু জাতীয় জনসমাজ দ্বারা সম্মিলিত ভাবে 

গঠিত রাষ্ট্রে জীবনীশক্তির এবং আত্মার বিকাশের | 

প্রাচুর্য দেখা যায়। ধ্বংসোন্মুখ রাষ্ট্র নূতন জাতির সম্পর্কে আসিয়া পুনজ্জীবন লাভ 


অনেকের মতে এই নীতি 
ইতিহাসের পশ্চাদ্গতির লক্ষণ 
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করে। স্থতরাং “এক জাতি এক রাষ্ট- এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া! একই 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সম্মিলনের ব্যবস্থা কর! উচিত। 

আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি থাকুক না কেন, আধুনিক কালে ইহা 
শুধু মতবাদ নয়; ইহার প্রভাব ও কার্ধকরী শক্তিকে 
অস্বীকার করিলে - রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ও রাষ্্রসালকগণ 
চরম ভ্রান্তির পথে চলিবেন। যখন এক রাষ্ট্রে এক 
বৃহৎ জাতীয় জনসমাজ অসস্তটির সহিত বাস করিতেছে, তখন তাহাকে 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করার নৈতিক যুক্তি এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন 
আছে। সেই জাতীয় জনসমাজ যদি উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিয়! স্বতন্ত্র রাই 
গঠন করিতে চায় তবে তাহা শ্বীকার করা কর্তব্য | 


এই মতবাদের প্রভাবকে 
কিন্তু অস্বীকার কর! যায় ন। 


ভ্কাভীম্ভান্াদ ও আআআভ্ডভর্লাভিনকভ্ডা (5৮1০7081181, 


970 17765778650 25 1888 ) 2 


জাতীয়তাবাদ আধুনিক কালে একটি সক্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি । ইহা জাতীয় 
জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের ব| স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য সংগ্রামের মধ্য 
দিয়াই মূর্ত হইয়া! উঠে। জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ 
হইল বিচ্ছিন্ন হইয়া! থাকিবার অধিকার । এই জন্যই 
প্রকৃত জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার (709- 
আস্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ৃ ৃ 
রে 139.01091091151) ) বিরোধী বলিয়া সাধারণতঃ ধর! 
হয়। কিন্তু এই ধারণা সংকীর্ণ দৃষ্টির ফল মাত্র। 
প্রকুতপক্ষে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হইতে পারে ন|। যখন 
জাতীয়তাবাদ আস্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে কোন বাধার স্থষ্টি করে তখন জাতীয়তা 
বাদের আদর্শ বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । জাতীয়তাবাদের পথ আত্তর্জাতি- 
কতার দ্িকেই প্রসারিত; এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তখনই, যখন জাতীয় স্বার্থ 
স্বীতিলাভ করার ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্রমূতি ধারণ করে। উগ্রমৃতিপরিগ্রহ- 
কারী জাতীয়তাবাদ বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর হহয়! 
জাতীয়তাবাদ বিকৃত হইলেই শাস্তির পথে বিজ্শ্বক্ূপ হইয়! দাড়ায় এবং তখনই 
আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী 
রর দেখা দেয় সভ্যতার সংকট” | রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, * 
“স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ | মুরোপীর সভ্যতার সীমায় 
সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।” এই বিরোধের 
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পরিণতি হইল সাম্রাজ্যবাদ ও এ-যুগের সর্বগ্রাসী-রাষ্ট্রবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই 
সর্বগ্রাসী-রাষ্্রবার্দেরই পরিণতি । অতএব, বিরুত জাতীয়তাবাদ মানুষের চরম 
অকল্যাণ সাধন করিতে পারে। 
বিকৃত নাশ্হুলে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সহায়ত 
করে। প্ররুত জাতীয়তাবাদী অপরের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এতিহা, ধর্মবোধ 
প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন এবং সেগুলি 
.যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনুন্নত জাতিগুলিকে আখিক উন্নতির পথে লইয়! 
আসিবার চেষ্ট করিবেন; এবং এই উদ্দেশ্তে অঙ্ধন্নত সমাজের লোকদের নৃতন 
আবিষ্কার, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির সামপ্রস্য বিধানের সুযোগ দিবেন। 
জাতীয়তাবাদের শ্রষ্টা, ইতালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের 
পুরোহিত ম্যাটুসিনি মানবসমাজকে বিভিন্ন জাতীয়তা- 
বাদী সংঘের সমবায় হিসাবেই দেখিয়াছিলেন। এই সমবায়ের উদ্দেশ্য হইল শান্তি 
ও মেত্রীর মধ্য দিয়] স্বাধীন ও সমম্ধাদাভোগী হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে আপন 
আপন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা 
মানবতা বড়-_সে বিষয়ে অবহিত ন। হইলে জাতির সমস্ত শ্রমের লক্ষ্যই পণ্ড 
হইবে। অপর দিকে, যদি জাতীয়তাবাদকে নিশ্চিহ্ন করা হয় তবে বুহত্তর 
লক্ষ্যে পৌছিবার পথ বন্ধ করা হইবে। অতএব, 


প্রকৃত জ।তীয়ঙাবাদার কর্তব্য 


ম্যাটসিনি ও জাতীয়তাবাদ 


জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকত। পরস্পরের জাতীয়তাবাদ এবং 
বরা ্ আন্তর্জাতিকতা। পরম্পরের 
পরিপূরক এবং পরস্পরের উপর নির্রশীল। ব্যক্তি পরিপুরক 


যেমন রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে 
॥ পারে, সেইরূপ জাতিও বিশ্বজাতিসজ্ঘের ভিতর দিয়া নিজেকে বিকাশ করিতে 
পারে। রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতিকতার 
সেই সম্বন্ধ । 
আস্তর্জাতিকতার আদর্শ নৃতন নয়। প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক (5:০০) 
দার্শনিকদের সময় হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে । তবে আধুনিক যুগে 
যানবাহনের উন্নতি এবং যাতাপ্নাতের সুবিধার ফলে এই আদর্শ পূর্বাপেক্ষা আরও 
দৃঢ় এবং শক্তিশালী হইয়াছে । ইহা যে কেবল মতবাদের দিক হইতে স্বীকৃত 
হইয়াছে তাহা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও ইহা কার্কর করা হইতেছে। বিভিন্ন 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই ভাব ক্রমশঃ মুতি পরিগ্রহ করিতেছে। 
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ভ্াভ্স্নৎথ্য (1,558 5৩ ০£ 500725 ) 2 


আন্তর্জাতিকতা৷ প্রথম বাস্তব রূপ পাইয়াছিল জাতিসংঘের মধ্যে । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ১৯২৭ সালে, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য 
এক চুক্তিপত্রে (০০৮20) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সংহঘয' প্রধান লক্ষ্য 
ছিল যুদ্ধ বিলুপ্তির ব্যবস্থা করা এবং আস্তর্জাতিক 
সহযোগিতার দ্বার শাস্তি ও রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা! 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা । এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য চুক্তিপত্রে অনেকগুলি' 
বাধ্যতামূলক বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল,__-যথা, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে 
বিরোধের ফলে কোনরূপ শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে প্রত্যেক সদস্ত-রাষ্ট্ 
জাতিসংঘের বিচার বা সালিশী মানিয়া লইবে। কোন রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের 
বিধান অমান্য করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইত তবে তাহাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও ছিল। 
এই সমস্ত বিধান সত্বেও জাতিসংঘ কিন্তু রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা ও পৃথিবীতে, 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই । সংঘের, 
ব্যর্থতার নানা কারণের মধ্যে ছুইটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য : (১) অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সংঘে 
যোগদান করে নাই, (২) চুক্তিপত্রের ( ০০৮০৪.০) বিধানগুলি কার্ধকর 
করিবার ভার ছিল প্রধানত: ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের উপর--কিন্তু অধিকাংশ সময়, 
তাহান্ন৷ দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
সংঘ নানাপ্রকার জনহিতকর কাধ করিয়া! পৃথিবীর মঙ্গলসাধন করিয়াছিল। 


জাতিসংঘের উদ্দন্ঠ 


জাতিসংঘের ব্যর্থতা 


স্সল্স্যিল্পিভ্ড ভা শ্ডিগ্ুুওক €021050 জ00185 ) $ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের (011050. টি 219125-- 
সংক্ষেপে ঢে. বি.) সংগঠন হয় । জাতিসংঘ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল, আর এই 
নৃতন প্রতিষ্ঠান হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিধান (০119:667 ) সান্ফ্রান্সিস্কোতে গৃহীত হয়। 
এই বিধানে বণিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান 
আদর্শগুলি হইল_-(১) আন্তর্জাতিক শাস্তি এবং 
নিরাপত্তা রক্ষা করা; (২) শ্াস্তিভঙ্গকারী এবং আক্রমণকারী দেশসমূহের 
বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে কার্য করা, যাহাতে শাস্তিভঙ্গ হইতে না পারে) |) 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা; (৪) আতিসমজ 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেষ্ঠ 
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মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করা; (৫) আত্তর্জাতিক সহযোগিতা দ্বারা পৃথিবীর 
অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্তাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা; 
(৬) মানুষের অধিকার ও মৌলিক ম্বাধীন্তা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা; এবং 
(৭) পরাধীন গ্রাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা। 
যে সকল রাষ্ট্র জার্মানী এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছিল 
তাহারাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সভ্য ছিল। ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিপুগ্জের 
,আন্ঠতম মূল সভ্য । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
এই মূল সভ্য পদে আসীন রহিল, পাকিস্থানকে নৃতন সভ্য হিসাবে গ্রহণ কর! 
হইল। মূল সভ্যগণ ব্যতীত যে-কোনও শাস্তিকামী রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
সভ্য হইতে পারে। বিধানভঙ্গকারী সভ্যকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থাও আছে। 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি নিয়ে উল্লিখিত হইল -_ 
(১) সকল সভ্য-রাষ্ট্র লইয়! গঠিত সাধারণ সভা (0610912,] 485610101%) | 
ইহা! আন্তর্জাতিক শাস্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্া। পরিষদ বা কোন 
সদস্য-রাষ্্রকে স্থপারিশ করিতে এবং বিধানের (0179:651 ) অন্তভুক্তি অন্যান্য 
বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিপুঞ্জের অন্যান্য 
' বিভাগের রিপোর্টের আলোচনা করা হয়। 


(২) ১১ জন সভ্য লইয়া গঠিত নিরাপত্ত ব! স্বস্তি পরিষদ (56091165 
00801] )। কুওমিপ্টাউ-শাসিত চীন, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্্, ইংলগ 
এবং রাশিয়া__এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্য; বাকী ছয়জন 
সভ্য সাধারণ সভা কতক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শাস্তি 
এবং নিরাপত্ত রক্ষার জন্য এই পরিষদ প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্্রকে সামরিক ও অন্যান্য 

* প্রকার সাহাধ্য দান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও 
নিরাপত্তা রক্ষার প্ররুত ভার স্বস্তি পরিষদ্দের উপরই ন্তস্ত। 

(৩) সাধারণ সভা কতৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া! গঠিত অর্থ নৈতিক 
এবং সামাজিক পরিষদ (10010010710 2:20 5০০11] ০০০০1] )। 
আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য । এই 
একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত ১৩টি প্রতিষ্ঠান 

- (91960191150. 4১855110165 ) আছে, যথা, আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, খাছ্য ও 
"কৃষি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার প্রভৃতি । ইহা ছাড়াও 
' অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবকল্যাণের জন্য কয়েকটি কমিশন নিযুক্ত 


৬ 
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করিয়াছে। কমিশনগুলির মধ্যে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত কমিশন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

(৪) অভিভাবক ব! অছি পরিষদ (15565591711) 000.011) | সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্ত যে-দকল অনুন্নত রাজ্য এই পরিষদের অধীনে স্থাপন, কুরিবে তাহাদের 
শাসনকাধের তত্বাবধান কর! এই পরিষদের কার্য । তন্বাবধান কার্ধের দ্বারা এই 
পরিষদ অনুন্নত জাতিসমূহকে হ্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়। তুলিবে। 

(৫) আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ (117051020109112] 0০০1 ০৫ 
7030102)। ইহা সম্মিলিত জাতিপুগ্রের বিচার-বিভাগ । এই বিচার-বিভাগ 
১৫জন বিচারপতি লইয়া গঠিত । বিধানের ( 01897051) অন্তর্গত যে কোন বিষয় " 
এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তরও ( 9০০1662019$ ) আছে । দৈনন্দিন 
কার্ধ ও কর্মদপ্তর পরিচালিত হয় প্রধান কর্মসচিবের তত্বাবধানে । 

সম্মিলিত জাতিপুগ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধের সামঞ্স্য 
সাধন করিতে পারিলেও, অনেক ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কিছুই করিতে পারে 

নাই । যেমন, কাশ্ীর-সমস্তার স্থ্মীমাংসা জাতি- 
৬জতসএ পুঞ্জের দ্বারা আজও সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং 
চলিতেছে বলিয়। মনে হয় জাতিপুগ্ত আর্থশকভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বল! চলে। 

এই আংশিক ব্যর্থতার কারণ এই যে ইহা কূটনৈতিক 
ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার আদর্শ প্রধান রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ- 
সাধনের চেষ্টা দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের পতন-সম্ভাবনা৷ আসন্ন কিনা 
বলা যায় না, তবে ইহা থে মানুষের দৃষ্টির সন্মুখে কোন আশার আলো! জালিতে 
পারে নাই-_সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


প্রশ্নোত্তর 


1, 10150055 6116 21£1705 0£ 1190109179116169. ৬1) 15 18961019115 0৩ 11051 
00101719616 1৪06০ টা [50061] [১01111097 (০" 01943) (২৮-৩০ পৃষ্ঠ। দেখ) 

2, 44102. 06৮10701276 ০0 0106 10111101016 0£ 1791610119119517) 8170 0 1176 
1068 01 005 17961017-9695 1795 00100710850 ০ 5. 10196119] 01181075117 116 
59561760181 01098190661 01 616 50866. 72100109865. (0. 0. 1940) 

[ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভ।গে জাতীয়তাবাদ (1০010781151) ) প্রবল হইয়। উঠে। ইহার 
ফলে “এক জাতি, এক রাজ্য” (076 [৭8/1010, 029 91816) এই দাবীর উৎপত্তি ও প্রসার 
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ঘটে। অস্ট্রিয়-হ।ঙ্গেরীর মত বু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত সাআঁজ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু 
বর্তম।নে সে(ভিয়েট রুণিয়য় বনু জাতির সম্মিলনের ফলে দেখা যাইতেছে যে এক রাজ্যে একাধিক 
জতি স্বস্ছন্দে বাস করিতে পারে । ] 
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( ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠ। দেখ ) 


পঞ্চম অধ্যায় 
রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদ 


রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতব্দগ্ুলিকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £__- 
(১) রাষ্ট্রের উত্পত্তি সম্বন্ধে মতবাদ, (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ । 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মতবাদ আছে; 


রঃ ূ রঃ _ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি 
ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নে তির অনা 
এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিকু মতবাদ এবং 
* এরতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ । ইহাদের মধ্যে এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং বলপ্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি লইয়াও আলোচনা 


করে। শুধু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সংখ্যায় মাত্র একটি__ 
৫জবিক মতবাদ । 


ল্লাঞ্ট্রেল শশুঞ্পভ্ভি স্হ্বক্মে হভ্ভন্বাদ্ক (21055917158 ০ 1৩ 
€0-:827) ০91 085 9686) 2 


কোনও বস্ত ব! প্রতিষ্ঠানকে ভালভাবে জানিতে হইলে তাহার উৎপত্তির 
ইতিহীস জানা প্রয়োজন । বস্তটি ব প্রতিষ্ঠানটি কি, শুধু তাহা জানাই পধাপ্ত 
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নয়; উহ! কি ভাবে বর্তমার্ন' অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহাও জান! .আবশ্তক। 
এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। রাষ্ট্র কি, সে 
সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন রাষ্ট্র কি ভাবে বর্তমান রূপ ধারণ 
করিয়াছে তাহা জানা! প্রশ্নোজন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বণিত হইল । 


' প্ীপ্রন্িক্ষ উশুপপন্ভডি ভ্রান্ত €( 755৩: ০ 101%105 
(081518 ) 2 
এই মতবাদের মূল কথা-রাষ্্র ঈশ্বরকতৃক স্থষ্ট এবং পরিচালিত। যে রাষ্ট্র 
ঈশ্বরকতৃকি সৃষ্ট এবং তাহার প্রতিনিধি কতৃক শাসিত তাহাকে ধর্মীয় রাষ্ট্র 
(/17609012.0 ) বলে। যথার্থ ধর্মীয় রাষ্ট্র না 
০০ [৮ হইলেও পূর্বকালে রাজশীসিত রাষ্ট্রকে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া 
কল্পনা করা হইত। তখন মনে করা হইত রাজা! 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানগুসারে তিনি রাজ্য শীসন করেন। রাজার 
ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করিবার, অথবা রাজার কোন কার্য ন্যায়সঙ্গত কিনা! এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিবার অধিকার কাহারও নাই । রাজার মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা! 
প্রকাশিত হয়। রাজাকে অমান্ত করিলে ঈশ্বরকে অমান্য করা হয়? স্থতরাং' 
রাজপ্রোহের অর্থ ধর্মদ্রোহ। রাজার কোনও ভ্রান্তি অথবা অপরাধের জন্য তিনি 
কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী; প্রজাদের নিকট তাহার কোন দায়িত্ব নাই | 
এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের সমর্থন বাইবেলে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমানর| এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও মধ্যযুগে ইহার বিশেষ 
প্রাধান্ত ছিল। মুরোপে নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রভৃতি এশ্বরিক 
উৎপত্তি মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। বর্তমানে কেবলমাত্র রাষ্ট্বিজ্ঞানের' 
ছাত্র ও এঁতিহাসিকের কাছে ইহার মূল্য আছে। 
সমালোচনা বর্তমানে 'এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদে কেহই বিশ্বাস করে 
নি হর না। বিখ্যাত ধর্মযাজক হুকার বলিয়াছেন যে কেবল 
প্রধান অভিযোগ এইযে ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই ঈশ্বরের ইচ্ছা কল্পনা করা 
তি সম্থস যায়; ধর্মের বাহিরের সমস্ত কিছু ব্যাপার রাষ্ট্রনৈতিক 
ও ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত. . 
এশখ্বরিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ. হইল যে ইহা স্বেচ্ছা- 
চারিতাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ন্বেচ্ছাচারিতা অনেক সময় আবার ন্বৈরাচারে 
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পরিণত হয়। ন্বৈরাচারীকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা 
হয় না। বস্ততঃ শ্বেচ্ছাচারী নুপতিদের স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থনের জন্যই এই 
মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল । 

এঁতিহাদিক্র, মুল্য-_ইতিহাসের দিক দিয়া এই মতবাদের কিন্তু কিছু 
মূল্য আছে; ইহা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গঠনে বিশেষ লহায়তা করিয়াছে। ঈশ্বরের 
নাম গ্রহণের এবং রাজাকে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করার ফলে শাস্তি, 
শঙ্খুল! ও আনুগত্য স্বীকারের পথ স্থগম হয়। রাজার বিরদ্ধাচরণ 
ধর্মের 'প্রতিকূলাচরণ বলিয়া ধরা হইত। রাজাও অনেক সময় নিজেকে 
' ঈশ্বরের প্রতিনিধি মুনে করিয়া প্রজাদের মঙ্গল সাধনের প্রকৃত চেষ্টা 
করিতেন। 


জশঞশতসোগ মভিআদ্ত (1859: ০£ 70:০5 ) 2 


অনেক রাষ্্রবিজ্ঞানীর মতে বলপগ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 
এই মতবাদ “জোর যার মুলুক তার? নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মুখ্য বক্তব্য 
হইল যে মানুষের ইতিহাস সংঘর্ষের ইতিহাস, বাচিয়া থাকার জন্য অবিচ্ছিন্ন 
প্রয়াসের ইতিহাস । মানুষ সমাজবিবর্তনের প্রথম 
অবস্থা হইতেই পরস্পরের সহিত বিরোধ করিম! 85 ০ 
আসিতেছে । বিরোধ যে কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
তাহা নহে; জাতি, গোষ্ঠী, দল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য ৷ সবল জাতি দুবল . 
জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই ভাবে রাজ্য এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আজও সেই একই নীতি সর্বত্র চলিতেছে । বলপ্রয়োগের নীতির ফলেই 
রাজ্য এবং সাম্রাজাগুলি পরস্পরের সহিত যুদ্ধে এবং বিরোধে লিপ্ত হয় এবং স্ব স্ব 
শক্তি অন্যায়ী বাচিম্না থাকে অথব! বিনষ্ট হয়। 
অতএব রাষ্ট্রের উ২পত্তির পরও বলপ্রয়োগের ছার৷ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা 
হয়। এই মতবাদের সমর্থকগণ পৃথিবীকে একটি গভীর বন বলিয়া কল্পনা 
করেন। পৃথিবীর এই বন্য পরিবেশে একমাত্র বন্য 
আইন-_-জোর যার মুলুক তার-_কাধ করে। পাস ই 
_এলপ্রয়োগ নীতির সমর্থকগণকে মানবদ্বণাকারী রাখ। হয় 
_ বলিয়া মনে হইলেও বিংশ শতাব্দীতে ছুইটি মহাযুদ্ধ 
হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে মানুষ আজও সেই বন্য আইনের কবল হইতে 
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নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। আমরা ন্যায়, নীতি, স্বাধীনতা, গণতন্্ 
সম্বন্ধে ব্ উচ্চ আদর্শের কথা বলি; আমরা যুদ্ধবিরতির ও শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা 
করি। তবু পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ছুইবার রক্তাক্ত, সভ্যতা-বিধবংসী মহাযুদ্ধে 
লিপ্ত হইয়াছিল। নী রর 
বর্তমানেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র শক্তি-প্রয়োগে স্থষ্ট হইয়াছে এবং 
শক্তির সাহায্যেই ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে । বিরোধের সমাধান সংগ্রামের 
মধ্য দিয়াই হইতে পারে । কিছুকাল পূর্বে জার্মাণীতে এই মতবাদ বিশেষভাবে 
প্রচারিত হইয়াছিল । জনৈক জার্মাণ লেখক বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধ জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজন। ৃ 
সমালোচনা--এই কথ! অনস্বীকার্য যে এই মতবাদে কিছু পরিমাণে সত্য 
নিহিত আছে । রাষ্ট্র গঠন ও সংরক্ষণ করিতে কিছু পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ 
করিবার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই 
15 রে বলিয়া বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি হইতে পারে 
সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি না। রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি হইল নৈতিক বল বা 
জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা 
আস্থরিক বল নহে। ইংরাজ দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন বলিয়াছেন যে জনগণের 
সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি। 
বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বৈরাচারের প্রশয় দেয়; ইহা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে 
বিরোধী । ঘদ্দি এই মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সমগ্র 
পৃথিবী বন্ত রূপ ধারণ করিবে, রাজ্য এবং সাম্রাজ্য- 
১ ্ ক গুলি পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে এবং 
শক্তির তারতম্য অনুসারে তাহাদের উখান-পতন' 
হইবে। শাস্তি, সমৃদ্ধি, মৈত্রী প্রভৃতি যাহ! নৈতিক দৃষ্টিতে আমাদের নিকট 
পরম কাম্য তাহ! কোন দিনই উপলদ্ধি কর যাইবে না। 
এই মতবাদের সমর্থকগণের মতে পৃথিবীতে একমাত্র যোগাতমেরই বাচিবার 
অধিকার আছে। যোগাতম বলিতে যদি নীতির 
দিক দিয়! শ্রেষ্ঠতম বুঝায়, তবে এই মতবাদ 
সমালোচনার সম্পূণ উধ্বে:। কিন্তু যোগ্যতম বলিতে যদি বলের দিক দিয়! 
শ্রেষ্ঠতম বুঝায় তবে এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। 
বঙগ্রয়োগ মতবাদের মধ্যে সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে 


ইহা! অনেকাংশে অল্প 
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পাই যে আভ্যন্তরীণ শাস্তিশ্ঙ্খলা রক্ষা ও ট্বদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন । সুতরাং শক্তি 

বা] বলকে রাষ্ট্রের অন্ততম ভিত্তি বলিয়া স্বীকার অর চিত, 
না করিয়া উপ্রায়ু নাই। কিন্ত পাশবিক শক্তিকে* নহে 

কখনও রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা 

যায় না, ইহার প্রয়োগকেও অবশ্ঠস্তাবী বলিয়া স্বীকার করা যায় ন!। 


"* সামাভ্িন্ক চুল্তিত মভন্বাদ (5০০15] 0০2715067176079) 3 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্য। করা৷ ছাড়াও শাসক ও 
শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নিয় করিতে চেষ্টা করে) 
সেইজন্য ইহাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদও বল! 
যায়। 

এই মতবাদ অনুসারে রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই মতবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতে 
চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কার 
ইহা আধুনিক রূপ ও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে 
এই ছুই শতাব্দীর তিনজন দার্শনিক মতবাদটিকে 
আধুনিক রূপ দান করিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা হইলেন হবস্, লক্‌ 
এবং রুশো । এই তিনজন দার্শনিক ' মানুষের 

এ ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ 
সামাজিক বা! রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হইবার পূর্বে এক হইলেও ইহার আধুনিক 
প্রাকৃতিক অবস্থার (56865 ০1 ৪৮015 ) অস্তিত্ব রূপ দান করিয়াছেন হবস্‌, 
কল্পনা করিয়াছেন। প্রাকৃ-রা্ীয়া এই জীবনে ৪ সি 
মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না, মানুষ তখন স্বাভাবিক ব| প্ররুতির 
আইনের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রাকৃতিক অবস্থার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্ত দারশনিকগণ একমত হইলেও 
প্রাকৃতিক অবস্থার রূপ সম্বন্ধে তাহারা একমত নহেন। মতের বিভিন্নতার 
কারণ হইল এঁতিহাসিক পটভূমিকার বিভিন্নতা । 

হব.স্‌ (00999 ) সপ্ডদশ শতাবীর ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক। স্ট,য়াট 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইংলগ্ডে যে অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছিল তাহাতে হব.স্‌ 
বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের উপাসক। তিনি 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়াও 
আলোচন। করে 


প্রাকৃতিক অবস্থ। 


৪০ | পৌরবিজ্ঞান 


বিশ্বাস করিতেন যে রাজার্কে চরম ক্ষমতার অধিকারী করিতে না পারিলে 
লোকের ছুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে না। তাই তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
নৃতন রূপ দান করিয়া “লেভায়াথান' (14251861917 ) 
“নামে জগঘপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন | 

হব্‌সের মতে প্রারুতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে চলিত। সেই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই মানুষের একমাত্র প্রবৃত্তি 
ছিল; মানুষ অন্ধ ভাবে এবং চরম নির্মমতার সহিত এ প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করিত। নৈতিক বোধ বা সামাজিক চেতনা তখনও জাগ্রত হয় নাই। 
তখন মানুষের জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘ্বণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত” | 
দীর্ঘদিন এইরূপ জীবনযাপন অসহ্‌ হইয়া পড়ায় মানুষ এই অবস্থা হইতে 
মুক্তিলাভের চেষ্ট! করিতে লাগিল। এই মুক্তি আসিল চুক্তির (০০790) 
মধ্য দিয়া। চুক্তির ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল, বিরোধ সংযত হইল, শৃঙ্খলার 
প্রতিষ্ঠা হইল । 

হবসের মতে চুক্তি হইয়াছিল প্রত্যেকের সহিত সকলের এবং সকলের সহিত 
প্রত্যেকের। চুক্তি দ্বার! প্রত্যেকেই অধিকারশূন্ত হইয়া সমস্ত ক্ষমতা রাজার 
(বা ব্যক্তি-সংসদের ) হাতে তুলিয় দিয়াছিল। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বা ব্যক্তি 
সংসদ ) হইলেন সার্বভৌম । সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তি (বা ব্যক্তি- 
সংসদ ) স্বয়ং চুক্তিতে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অসহা জীবন হইতে 

মুক্তিলাভের জন্ত অপর সকলে নিজেদের মধ্যে চুক্তি 
জিপি ৬৭ করিয়া তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা তাহার হস্তে তুলিয়া 
বিদ্রোহ আইনদঙ্গত ন্য দিয়াছে। স্থতরাং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী চুক্তির 
উধ্রণ। তিনি স্বৈরাচারী হইলেও প্রজাদের বিদ্রোহ 

আইনসঙ্গত নয়। অতএব, স্ট,য়ার্ট রাজাদের স্ায় স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে 
বিভ্রোহও আইনসঙ্গত নয়। 

লকৃ (1+০০156) সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন ইংরাজ দার্শনিক । তিনি 
ঘিতীয় জেম্সের রাজ্যচ্যুতি ও ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের অন্ততম সমর্থক ছিলেন। 
তাহার উদ্দেশ্ত ছিল রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ (11001650) 
কর! বা নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা করা। প্রাকৃতিক 
অবস্থার তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত হব সের বর্ণনার কোন মিল নাই। 
লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন বিরোধ বা বন্দ ত” ছিলই না, বরং এই 


হবস্‌ (29701993 ) 


লক 0,০০6) 
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অবস্থায় শান্তি, সামা ও স্বাধীনতা বিরাজ* করিত। মাহুষের প্রণীত 
কোন আইন না থাকিলেও মানুষ তখন প্রাকৃতিক 


নিয়ম বা স্বাভাবিক আইন এবং যুক্তির দ্বারা 0858 
রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ 
পরিচালিত ক্হট্টত। এই স্বাভাবিক আইন (71160) কর! 


প্রত্যেক মান্থষকে জীবন ও সম্পত্তির উপর 
কয়েকটি অধিকার দ্িয়াছিল। অধিকার থাকিলেও সেই অবস্থায় 
শন্নিরাপত্তার অভাব ছিল, কারণ তখন কোন চুড়ান্ত বিচারক ছিল 
না। নিরাপত্তার অভাব দূর করিবার জন্যই 
সামাজিক চুক্তি ( ০০1৪] ০০:৪০ ) সম্পাদিত 
হইল। 
লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল ছুইটি। প্রথমে মান্য নিজেদের মধ্যে চুক্তির 
দ্বারা সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা করে, পরে রাজার সহিত চুক্তি করিয়া সরকারের 
প্রতিষ্ঠা করে। স্থতরাং রাজা চুক্তির উধ্রেঁ নহেন, চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী 
অন্যতম পক্ষ। জনগণ রাজার সহিত চুক্তি করিয়া 
কয়েকটি অধিকার রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, 
যাহাতে বাকি অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়। রাজার 
হস্তে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন করা হয় নাই ; প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্ত যতটুকু অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই রাজাকে দেওয়া 
হইয়াছিল । আবার, রাজার সহিত প্রজার চুক্তির 
ফলে চুক্তির সর্ত অনুসারে কার্য করা রাজার পক্ষে 
বাধ্যতামূলক ছিল। রাজার ক্ষমতা এই ভাবে দুই 
দিক হইতে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, রাজার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, রাজা চুক্তিভঙ্গ করিলে তাহাকে অপসারণ 
হবস্‌ চরম রাজতন্ত্র সমর্থন 
করা যাইত। এখানেই হবসের সহিত লকের করিয়াছিলেন, লক সমর্ধন 
পার্থক্য । হবস্‌ চরম রাজতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন, করিয়াছিলেন জনমতের 
লক্‌ সমর্থন করিয়াছিলেন জনমতের প্রাধান্য । রি 
রুশো হইলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক; তিনি ছিলেন জাতিতে ফরাসী । 
ফরাসী বিপ্লব তাহার রচনা হইতে বিশেষ অন্থপ্রেরণা 
লাভ করিয়াছিল। সংগঠিত ব1 সামাজিক জীবনের 
অনুভূতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অঙ্ুরাগ. তাহার সমানই তীব্র ছিল। 


চুক্তির কারণ নিরাপত্তার 
অভাব 


লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল 
ছুটি 


লকফের মতে রাজ। চুক্তিতে 
অংশ-গ্রহণকা রী অন্যতম পক্ষ 


রুশে। (00053681) 
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তিনি সামাজিক চুক্তি মর্তবাদের দ্বারা কতৃতত্বের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
মী সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। . এই সমন্বয়ের উদ্দেশ্তে তিনি 


হবসের ধারণার সহিত লকের সিদ্ধান্তগুলি 


রুশো! কর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন মিলাইয়াছেন। 
করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাকতিক অবস্থাকে (5096 ০ 26216 ) 


তিনি মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 
. ছিল পূর্ণ শাস্তি ও অপার আনন্দের অবস্থা । এই অবস্থায় স্বাধীনতাই স্বাভাবিক 1. 
পূর্ণ সাম্যও এই অবস্থাতে বিরাজ করিত। 
এই: স্বর্গ হইতে মানুষের পতন হইল কেন? জনসংখ্যার বৃদ্ধি,__রুশো 
উত্তর দেন। জনসংখ্যার বুদ্ধির ফলে ক্রমশঃ মানুষের সমাজে পাপ এবং অন্তায় 
প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকারের জন্য মানুষ তখন রাষ্ট্রনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিতে সচেষ্ট হইল। মানুষ স্বাভাবিক জীবনের অবাধ 
স্বাধীনতা হইতে সামাজিক জীবনের সীমাবদ্ধ ম্বাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল সামাজিক চুক্তির (5০০191 
০০:৪০) সাহায্যে । চুক্তি হইল আদিম মানুষদের নিজেদের মধ্যে । এই 
চৃক্তি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকার সমাজের সর্বসাধারণের ইচ্ছার 
( (611519] ড/1]1 ) উপর অর্পণ করে। প্রত্যেক 
ব্প্তি সমাজের অবিচ্ছেচ্য অঙ্গ হওয়ায় আদিম মানুষ 
যৌথ ভাবে সমস্ত অধিকারই ফিরিয়া পাইল। 
স্থতরাং সকল অধিকার সমর্পণ করিয়াও কেহ নিঃস্ব হইল না। রুশোর মতে 
ৃ সমাজে সর্বসাধারণের ইচ্ছাই সার্বভৌম শক্তি । রুশোর 
কল্পিত সমাজে রাজার কোন স্থান নাই; জনসাধারণের 
ইচ্ছাই রাষ্ট্রে চরম কতৃ-ত্ব পরিচালন! করিবে । 
সমালোচনা এতিহাসিকের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রাস্ত। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য আদিম মানুষ হঠাৎ 
_ একদিন সমবেত হইয়। চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের পত্তন 
করিল, এরপ দৃষ্টান্ত কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়। 
যায় ী। এই মতবাদের এঁতিহাসিক সত্যতায় 
বিশ্বাসীকে দুইটি ধারণার অন্ততঃ একটির উপর নির্ভর করিতে হইবে £ 
(১) চুক্তিকারী কোন মন্ুয্ব-সম্প্রদায় অপর কোন দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া 


জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মানুষ 
চুক্তি করিতে বাধ্য হইল 


রূশোর কল্িত সমাজে ' 
রাজার কোন স্থান নাই 


১। এই মতবাদের কোন 
তিহাসিক প্রমাণ নাই 


এটি 
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যি । 


শিক্ষালাভ করিয়াছিল); অথবা (২) আদিম মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা 
বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছিল । কোন দেশের ইতিহাসেই যখন সামাজিক 
চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, তখন দৃষ্টাস্ত দেখিয়া 
শিক্ষালাভের কুথা উঠে না। দ্বিতীয় ধারণ! সম্বন্ধে 
বক্তব্য এই যে সরল, অজ্ঞ, আদিম মানুষের সম্বন্ধে 
রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভূল। স্থতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
(কোন এতিহাসিক মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । রুশে| এবং লক্‌ প্রারুতিক অবস্থায় স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পন! করিয়া- 
ছেন, কিন্তু সেই বর্বর যুগে স্বাধীনতার অর্থই স্বৈরাচার। সামাজিক বন্ধন ও 
আইন ব্যতীত অধিকার রক্ষ। করা যাইতে পারে না। আইন হইল স্বাধীনতার 
ভিত্তি। আইনের উৎপত্তির পূর্বে প্রকৃত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 

এই মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহার আরএকটি প্রমাণ এই-_ইহীতে চুক্তিকে রাষ্ট্রে 
উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু চুক্তির সমর্থক আইনের 
উল্লেখ করা হয় নাই। আইন অথবা প্রবল জনমত 


২। ইহ! ভ্রান্ত যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত 


ব্যতীত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা! কর যায় না। এই কারণেই ৩। প্রাকৃতিক অবস্থায় 
আইন ন! থাকায় চুক্তির 
চুক্তি মতবাদ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। কনার লিক 


অনেকের মতে এই মতবাদ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা! 
এবং স্থায়িত্বের পক্ষে ঘোর ক্ষতিকর। শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ ধর রা 
নির্ধারিত হওয়ার দরুণ শাসিতেরা সকল সময় 
শাসকের দোষ-ত্রটি খুঁজিয়া বেড়ায় । ফলে বিপ্লব 
ঘটে। প্ররুতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবীরা! ও আমেরিকার উপনিবেশিক বিদ্রোহীর। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত হইয়াছিল । 

উপরোক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে; 


৪ ইহা। বিপজ্জনক মতবাদ 


আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেহই আজ এই মতবাদে 59 ভি 
বিশ্বাস করেন না। গার্নারের ভাষায়, ইহা মানুষের ইরা 


নিছক কল্পনা প্রস্থত একটি মতবাদ মাত্র। 

সমালোচকের দৃষ্টির সম্মুখে এই মতবাদ ধীঁড়াইতে না পারিলেও ইহার 
এঁতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। গণতন্ত্রের বিবর্তনে এই মতবাদ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র চুক্তির উপর, প্রতিষ্ঠিত 
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এবং রাজা এই চুক্তির সর্ত” অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করিবেন_-এইরূপ 
দিক টন ধারণা জনগণের রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রথম 
- সোপান হইয়াছিল। রাষ্ট্র গঠনে প্রজার সম্মতির 
প্রয়োজনীয়তা ম্বীকার করিয়া এবং রাষ্ট্র শাসনে জনমতকে প্রান্ত দিয়া এই 
মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারে এবং প্রসারে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছে । 
পিপিভূভ্ডান্্রক্ষ ও আাভ্ডভ্ডান্তিত্রক্ষ ভন্বাদত (55015101551 
9780 71501970179] 2 1)5০055 ) 2 | 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা' এ বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্রের বিবর্তনের প্রথম যুগে রক্তের 
সন্্ধ একতা এবং সংহতি আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু পরুবর্তা যুগে রক্তের 
সম্বন্ধ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা! লইয়া ছুইটি পরম্পর-বিরোধী মতবাদ 
আছে--একটি পিতৃতান্ত্রিক ( 79:19:01191 ) মতবাদ, অপরটি মাতৃতান্ত্রিক 
( 11801910179] ) মতবাদ । 
(১) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ 2 স্তার হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের 
শ্রেষ্ট সমর্থক । তাহার মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিতিতে পরিবার সম্প্রসারিত 
হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। পিতাই সমাজে প্রধান; 
সপ রে উত্তরাধিকার, বংশ-সব কিছুই পুরুষদের দিক 
দিয়! পরিবার সম্প্রসারিত হইতে নিধ্ণরিত হয়। গৃহে প্রবীণতম ব্যক্তিই 
হই ট্রে হি করিগাছে. কর্তাঁ। পরিবারের মূল ভিত্তি হইল পিতার 
কতৃত্ধাধীনে পরম্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ পরিবারের সভ্যগণ। কয়েকটি 
পরিবার একত্রিত হইয়া বংশের ্ট্টি করে। কতকগুলি বংশ একত্রিত হইয়! 
| উপজাতি বা দল গঠন করে। কতকগুলি উপজাতি 
এ সহবাদেরকানই '.. একক্রিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে। এতিহাসিক নিদর্শন 
হইতে মেইন দেখাইয়াছেন যে পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা 
আদিম যুগে প্রায় সর্বজনীন ভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু সমালোচকদের মতে 





পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের কোনও এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। 

এ (২) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ্দ ঃ মরগ্যান এবং 
৯১৪১৮ জেস্কস্‌ বলেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আদিম 
হইতেই পরিবার সন্প্রসারিত যুগে কমই প্রচলিত ছিল; পুরুষের দিক দিয়। 
বাহির বংশ নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রাচীন সমাজে 


পর্বজনীনভাবে প্রচলিত. ছিল না। যেখানে এক পুরুষের এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণের 
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রীতি প্রচলিত ছিল, সেইখানেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু 
প্রাচীন সমাজে বহু স্কী গ্রহণের রীতির পরিবর্তে বুপতি প্রথা প্রচলিত থাকিবার 
ফলে বংশ স্বীর দিক হইতেই নিধ্ণরিত হইত। ফলে সমাজ মাতৃতান্ত্রি 
ছিল। মাতুপ্রধান মতবাদের সমর্থকগণের মতে মাজে মাতার স্থানই প্রধান 
এবং মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্র এবং সমাজ বিবতিত হইয়াছে । মালাবারে 
এবং প্রাচীন মারাঠা-সমাজে রাণী কতৃক রাজ্য শাসনের এতিহাসিক কাহিনী 
মাতৃপ্রধান রাষ্ট্রের অস্তিত্তের সাক্ষ্য দেয়। 

ব্তরমানে এই মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব নাই, কারণ এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে রাষ্ট্রের বিবর্তনে 
রক্তের সম্বন্ধ ছাঁড়াও অন্তান্ত কারণ সাহাষ্য বর্তমানে ৪৯০১৭ 
করিয়াছে। ্‌ 
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রাষ্ট্র ঈশ্বর কতৃক স্থষ্ট নয়; পাশবিক শক্তির সাহায্যে গঠিত নয়; চুক্তির 
ফলে রাষ্ট্রের উত্পত্তি হয় নাই; পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের গঠন হয় নাই। 
তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারণ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্ররূত কারণ পাওয়া 
যায় এঁতিহাসিক মতবাদে বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্্ 
বিবর্তনের ফলে স্থষ্ট হইয়াছে__ইহ1 ইতিহাসের গতির অবশ্থন্তাবী পরিণতি । 
অলস কল্পন! এই মতবাদের ভিত্তি নয়। যে সমস্ত শক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের 
বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদ "রচিত 
হইয়াছে । রাষ্ট্রের উৎপত্তি কবে এবং কি ভাবে 
হইয়াছিল সে ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। তবে ৮ ৯৯ 
ইতিহাসের ষে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা ঈশ্বরের সৃষ্ট সংগঠন নহে 
নিধ্ণরিত করা যায় যে রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবে বিবতিত 
সংগঠন ; ইহা মানুষ বা! ঈশ্বর কতৃক হষ্ট সংগঠন নহে। মানুষের অপরিণত 
ও বিশৃঙ্খল সমাজ ক্রমশঃ স্থসংবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । মানব- 
সমাজের ক্রমপরিণতির ইতিহাসই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস। রাষ্ট্রের উতান 
আকন্মিক নয়, ইহা দীর্ঘকালের বিবর্তনের ফল। 

রাষ্ট্রের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে চারিটি কারণের প্রত্যেকটি 
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রাষ্ট্রের বিবর্তনে যথেষ্ট সাহাষ্য ক্করিয়াছে। প্রথমটি হইল রক্তের সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি 
ধর্ম, তৃতীয়টি যুদ্ধ এবং চতুর্থট রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা । অবশ্ত কোন কারণ 
কি ভাবে এবং কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহা 
সঠিক ভাবে নিধাঁরণ করা সম্ভব নয়, ঘ্লেহেতু চারিটি 
কারণ অনেক সময় সমভাবে কার্যকর হইয়াছিল। 
আবার অনেক সময় একটি কারণ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, অন্য কারণগুলি কতক 
পরিমাণে নিক্কিয় ছিল। কিন্তু মোটের উপর রাষ্ট্রগঠনে চারিটি কারণই কার্কর_ 
ছিল। সম্ভবতঃ প্রাথমিক অবস্থায় রক্তের সন্বন্ধই প্রধান শক্তি ছিল, মধ্যম 
অবস্থায় ধর্ম শেষ্ট স্থান লাভ করে এবং পরিণত অবস্থায় যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা 
সমাজের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া! রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। 

রক্জের সন্ঘন্ধ £ রক্তের সন্বন্ধই মানুষের মধ্যে প্রাচীনতম বন্ধন। আদিম 
সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার; পরিবারের ভিত্তি হইল রক্তের সন্বন্ধ। শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াই দেখে, তাহার চারিদিকে সকল 
আত্মীয়স্বজন গৃহের প্রীচীন কর্তার আদেশ পালন 
করিয়া চলে। এখানেই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি--এবং 
এখানেই সর্বপ্রথম আদেশ দানের এবং আদেশ পালনের নীতি পরিলক্ষিত হয় । 
পরিবারের সকলে পরস্পরের সহিত রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ । 

পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠী এবং উপজাতি বা দল গঠিত 
হইল এবং উপজাতি ক্রমশঃ বৃহত্তর ও স্থসংবদ্ধ হইয়৷ রাষ্ট্রে পরিণত হইল। 
পরিবার ধখন দলে পরিণত হইতেছে তখনও তাহার 
মধ্যে রক্তের সন্ধন্ধ নির্ণয় কর। যাইতে পারে । তখন 
দলপতিই ছিল দলের প্রধান শাসনকর্তা; দলের 
অন্যান্ত সভ্যেরা উক্ত দলপতির বংশধর বলিয়! নিজেদের পরিচয় দিত । কালক্রমে 
দলের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে পরস্পরের মিশ্রণ এত জটিল হইয়া পড়িল যে রক্তের 
সম্বন্ধ নির্ণম কর আর সম্ভব হইল না। ফলে রক্তের সম্বন্ধ অথবা বয়সের 
গ্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকর্তা! নির্বাচন করাও আর সম্ভব হইল না। 

ধর্মঃ যখন রক্তের সম্বন্ধের বন্ধান শিথিল হইয়! পড়িল তখন অন্য কোন 
প্রকার বন্ধন না থাকিলে ঘমাজ ভাঙনের পথে চলিত । কিন্তু নৃতন বন্ধন 
যোগাইল ধর্ম। রক্তের সম্বন্ধের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে ধর্মের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। ধর্ম তখনকার দিনে পূর্বপুরুষ-পুজা ও যৌথ ধর্মাচরণের রূপ গ্রহণ 


চারিটি কারণ রাষ্ট্রের বিবর্তনে 
যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছে 


পরিবার হইতেই রাষ্ট্রের 
বিবত'ন সরু হইয়াছে 


পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী, 
গোঠীর পর দল বা উপজাতি 
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করিয়াছিল। রক্তের বন্ধন শিথিল হইবার ফক্জজ সমাজ যে বিচ্ছিক্নতার পথে 
চলিতেছিল, পূর্বপুরুষ-পুজা এবং যৌথ ধর্মাচরণের প্রথা তাহা রোধ করিল। 
পূর্বপুরুষ-পূজার প্রথা ধর্মের প্রধান অঙ্গ রূপে গণ্য 
হওয়ায় প্রবীঘ্রদেরই কেবল শাসন করিবার ক্ষমতা 
ছিল। সেকালে লোকের ধারণা ছিল যে প্রবীণদের সহিত মৃত পূর্বপুরুষদের 
আত্মার যোগাযোগ আছে। স্ৃতরাং প্রবীণদের আজ্ঞা অমান্য করিবার অর্থ__ 
পূর্বপুরুষদের আজ্ঞা অমান্য করা এবং তাহার্দের অশরীরী আত্মার অভিশাপ কুড়ান। 
ফলে প্রবীণদের শাসন সমাজে শৃঙ্খলা এবং এঁক্য আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল । 

তখনকার দিনে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণ! ছিল নাঁ। সেই জন্ত 
যে কেহ কোন প্রকারের অলৌকিক কার্য করিতে পারিত তাহাকেই লোকে 
এঁশী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়! মনে করিত এবং তাহার আদেশ পালন করিত। 
ইহার ফলে বহু শঠ এবং অসৎ ব্যক্তি এন্জ্রজালিক 
ক্ষমতার সাহায্যে জনগণকে প্রতারিত করিয়া শাসন- 
ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিত। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদের শাসন- 
ক্ষমতা চলিয়া! গেল এবং এই প্রবঞ্চক এন্দ্রজালিকের দল ক্ষমতার আসনে 
বসিল। 

যুদ্ধ : রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে যুদ্ধও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপত্তিতে 
ও বিবর্তন-ধারার প্রথম স্তরে রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে ছিল এক সামাজিক সংগঠন__ 
যাহা বিজেত। বিজিতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়। দ্িয়াছিল। বিজেতারা 
বিজিতের সম্পদ অপহরণের জন্যই এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিল। এইজন্য 
আদিম মন্ুষ্য-সমাজে দ্রেশরক্ষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। 
দেশরক্ষা বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে * 
আক্রমণের প্রয়োজনীয়তাও অঙ্গার্গিভাবে জড়িত। 
ফলে, আদিম মন্ুয্--সমাজে যুদ্ধ-নেতারা রাজপদ 
অধিকার করিয়া বসিল। বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজপদে বসিয়া নৃতন দেশজয়ে মন 
দিল। ক্রমশঃ তাহার আধিপত্য বিশাল ভূখণ্ডের উপর বিস্তৃত হইল । 

রাষ্ট্রনৈভিক চেভন। : রাষ্্র-গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্ানও 
কোন অংশে কম নয়। রাষ্্নৈতিক চেতনার অর্থ হইল- রাষ্নৈতিক সংগঠনের 
সাহায্যে কতকগুলি আদর্শ এবং উদ্দেশ্ত উপলব্ধি করার ইচ্ছা । এই সমস্ত আদর্শ 
প্রাচীন কালেও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে উপলব্ধি করিবার মত রাষ্ট্নৈতিক 


প্রবীণদের শাসন 


এনত্জরজালিকের শাসন 


যুদ্ধ নেতাদের রাজপদ 
অধিকার 


৪৮ পৌরবিজ্ঞান 


চেতনার অভাব ছিল। তখনপ্রক্তের সম্বন্ধ এবং ধর্ম ই সমাজে প্রধান শক্তি ছিল, 
কারণ জনসাধারণ অনায়াসেই ইহার্দের অর্থ উপলব্ধি 


উজ টি করিতে পারিত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির ফলে' 
প্রতিষ্ঠিত হইল ধর্মের স্থলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! প্রাধান্য 


লাভ করিতে থাকিল। রাজার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের 
পরিবর্তে মানুষ যুক্তিমূলক আল্গগত্য গ্রহণ করিল, অর্থাৎ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়। 
আদেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া পরে আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল ।, 
মান্য এই অবস্থায় আইনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিল এবং আইনের সাহায্যে 
ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য এবং সামাজিক ও নৈতিক অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হইল । 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের চিহ। কবে, 
কি ভাবে মানুষ এই চেতনার বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে লাগিল তাহা! সঠিক 
ভাবে নির্ণয় করা যায় না। বোধ হয় সমাজের বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় এই 
চেতনা স্থুল ভাবে বর্তমান ছিল। তখন ইহ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি কর! হয় নাই 
₹ বোধ হয় তাহ! কর! সম্ভবও ছিল না। ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতির ফলে 
এবং মানুষের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ফলে এই চেতন৷ স্থুস্পষ্ট হইল এবং মানুষের 
রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইহা অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল। 
ইহাই হইল রাষ্্রবিবর্তনের কাহিনী। 
এঁতিহাজিক মতবাদ-বা বিবর্তনবাদের সার্থকতা ঃ আধুনিক যুগে 
এই মতবাদই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, কার্ণ ইহা! প্রত্যেক মতবাদের শ্রেষ্ঠ 
অংশগুলি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছে । 


টি বষঠ অপ্গুলি. মান্থষের সংগঠনের প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত্ঠে নিহিত আছে। এযারিস্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃই 
বিচার করিয়াছে বলিয়া মানষ সমাজবদ্ধ জীব। এই উক্তির সামান্য পরিবর্তন 


৪ করিয়া বল! যায় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষ সমাজে বাস 
করুক। রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে রক্তের সম্বন্ধকেও গ্রহণ করিতে হয়। শক্তির 
ভূমিকাও অস্বীকার করা৷ যায় না, কারণ কোনও রাষ্ট্রেই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক 
শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিকাশের মধ্যে চুক্তিবাদের চিহ্ন 
পাওয়া যায়। এই কারণগুলির.কোনটিই সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রবিবর্তনের গতি নির্দেশ 
করিতে পারে না, অথচ প্রত্যেকটি কারণই মানবসমাজকে বিশৃঙ্খল ও অরাজকত। 
হইতে মুক্ত করিয়া স্থায়ী রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সাহাষ্য করিয়াছে। 


পৌরবিজ্ঞান ৪৯ 


ল্বাক্ট্রেল শ্রুক্রতি ৪ ঢভকন্ব ভন্বাদত (0৩ 018528০ 
15০1 ) 2 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন কারণ নির্দেশ 
করে না; ইহ ব্যক্তির সহিত রয্ষ্টের সম্বন্ধ নির্ণয়ের 
চেষ্টা করে। স্থতরাং এই মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ৮০৮৬7 ৬৪ 
সম্বন্ধে মতবাদ, উত্পত্তি সম্বন্ধে নহে। সম্বন্ধে নহে 
» জৈব মতবাদের বর্ণনাঃ এই মতবাদের 
সমর্থকগণ জীববিজ্ঞানের ধারণ। অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। এই 
মতবাদে রাষ্ট্রকে উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদেহের সহিত 
এবং ব্যক্তিকে দেহের কোষের সহিত তুলনা ক 
হইয়াছে । কোষের সহিত জীবদেহের যে সম্বন্ধ, 
ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সেই সম্বন্ধ। জীবদেহের সহিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে 
সম্বন্ধ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সেই প্রকার সম্বদ্ধ। জীবদেহের মত রাষ্ট্রের 
মস্তিষ্, সাযু, হৃদয়, পেশী প্রভৃতি আছে। বুন্ট্স্‌লি 

বুন্ট্স্‌লি (310100501)11 ) 

রাষ্ট্রকে নরদেহের প্রতিমৃতি বলিয়াছেন। হাবার্ট ও হার্বাট শেন্সারের মত 
স্পেন্সার এই মতবাদের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। 
তাহার মতে জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও স্থষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। রাষ্ট্রের 
জীবনীশক্তি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা। পরিবহন বিভাগ হইল রাষ্ট্রের আাযুমগ্লী । 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ হইল সরকার এবং সামরিক বাহিনী । এইভাবে উপমার 
সাহায্যে জৈব মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ বলিয়া প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন। র 

সমালোচনা ঃ এই মতবাদ সাদৃশ্ঠ-বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত ; যুক্তির সহিত 
ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্রের কতকগুলি বাহিক 


জীববিজ্ঞানের ধারণ। অনুযায়ী 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা 


ৃ কয়েকটি বিষয়ে সাদৃণ্ঠ বনি। 
বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করিলে অভির্ত। প্রমাণ 
করা যায় সত্য, ঝি সাদৃশ্ত বর্ণনা করার অর্থই করা হয় ন। 
অভিন্নতা প্রমাণ করা নয়। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যের 
সহিত জীবদেহের বৈশিষ্ট্য প্ররুতপক্ষে তুলনীয় নহে। 


একথা অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে ষে এই মতবাদ আংশিক ভাবে সত্য, 
কারণ ইহা ইঙ্গিত করিতেছে ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
রাষ্ট্রের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি আত্মোপলব্ধি করে এবং ব্যক্তির সাহায্যে রাষট্র-গঠন 


৫০ পৌরবিজ্ঞান 


সম্ভব। এই ইঙ্গিত ব্যতীত জৈবিক মতবাদের আর সমব্ত উপমাই অসিদ্ধ 

এবং ভ্রাস্ত। জীবদেহের কোষগুলি (০০115 ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য করে, 

তাহাদের কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব অথবা ইচ্ছাশক্তি 

টি মাত্র আশিক. নাই; কিন্ত ব্ক্তির স্বাতন্ব্য, স্বাধীন ইচ্ছা এবং 
সচেতনতা আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ব্যক্তি বাচিয়! থাকিতে পারে? কিন্ত 


জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন কোষ বা অঙ্গ বাচিয়া থাকিতে পারে না। রুট _ 


ব্তীতও ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়; দেহ ব্যতীত কোষের অস্তিত্ব 
কল্পন। করা যায় না। 
তৃতীয়ত:, কোন কোষের পক্ষে দুইটি জীবদেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাক! সম্ভব 
নয়, ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্ত সংগঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। প্ররুত 
পক্ষে, একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না; তাই সে বিভিন্ন 
সংঘের সহিত জড়িত থাকে । প্রত্যেক কোষ কিন্তু নিজের বৃদ্ধির জন্য একমাত্র 
জীবদেহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 
প্রত্যেক জীবদেহ পূর্বব্তী কোন জীবদেহ হইতে জন্মলাভ করে; রাষ্ট্রের 
পক্ষে কিন্ত এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। রাষ্্ব কোন পূর্ববর্তী সংগঠন হইতে উদ্ভূত 
হয় নাই। 
বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু জীবর্দেহের সহিত অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, 
ক্ষয় ও মৃত্যু না-ও হইতে পারে । 
উপর্ত, এই মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের উপরেও বিন্দুমাত্র আলোকসম্পাত 
পু করে না। ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে 
সপ এজ রাষ্ট্রের জনসমষ্টির প্রত্যক্ষভাবে করিবার কিছুই 
সম্পাত করে ন! নাই। জীবর্দেহের প্রত্যেক অন্গপ্রত্যঙ্গের মত 
্‌ | রাষ্ট্রের সভ্যগণ দ্বাযুর নির্দেশের অপেক্ষ। করিবে । 
ইহার ফলে সমষ্টিবাদে (706911500 1110: ) উপনীত হইতে হয়। 
অর্থাৎ ব্যক্তির কোনই সত্তা নাই, সে সমষ্টির অংশ 


উনি মাত্র । অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইভাবে ব্যক্তিকে 


সকল কারণে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
এঁতিহাসিক মূল্য £ এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে জৈব " মতবাদ একেবারে 


সয়্টির নিকট বলি দিবার পক্ষপাতী নহেন। এই 
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মূল্যহীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবল ব্যক্তিম্বতিত্ত্যবাদ্দের গতি পরিবর্তন 
করিয়া ইহা সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছিল। ফলে 
বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সমাজে সহযোগিতার ভাৰ জাগ্রত হইয়াছিল এবং সমাজের 
ভাঙ্গন রুদ্ধ হইয়্জছিল । 
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(৪৯-৫১ পৃষ্ঠ। দেখ) 


বষ্ঠ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের কার্ধাবলী 


রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নহেন। এই মতবিরোধের 
কারণ হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ । 


১০ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট। সম্বন্ধে মত- 
ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, না রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি__রাষ্ট্রনৈতিক ফিরোধই রাতের করনে 
চিন্তার স্থরু হইতে আজ পরস্ত এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে মতবিরোধের কারণ 


হুইল না। 
রাষ্ট্রকে অনেকে সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করেন। 
রাষ্ট্রের বাহিরে যে ব্যক্তির কল্যাণের কোন ক্ষেত্র থাকিতে পারে, একথা তাহার! 


৫২ পৌরবিজ্ঞান 


বিশ্বাস করেন না। একজন জার্মাণ দার্শনিক রাষ্ট্রকে “মানুষের চিরস্তন সমাজের 
শ্রেষ্ঠ সংগঠন বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। ধাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন 
তাহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কোন সীমারেখ! ছারা নিদিষ্ট করিতে চান না। 
বিরুদ্ধপক্ষীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যতদূর" সম্ভব সংকুচিত 
করিতে চান। তাহাদের মতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরেই মানুষের ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশ সম্ভব । 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র লইয়া আলোচনা অতি প্রাচীন কাল হইতে চ্গিসাঁ 
আপিলেও এবং অনেক মতবাদের সৃষ্টি হইলেও 


বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ৃ . 
সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ অধিকাংশ এ /কেবলনাত্র এতিহাসিক মূল্য 
সংখ্যায় ছুইটি মাত্র-_ আছে? বর্তমান জগতে এঁ মতবাদগুলির প্রয়োগ- 
(১) বাক্তিস্বাতন্ত্াবাদ, ০ র্‌ রা 
নারির সম্ভাবনা নাই । বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে 

: গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সংখ্যায় মাত্র ছুইটি__ব্যক্তিস্বাতন্্রা- 
বাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। 


্যতিজল্াভন্ক্ৰ্যকাদি (77055 115915100811506 "1১6০1 ) 2 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিবরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
ইউরোপে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কৃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবস্থায় 
ক্রমশঃ ব্যক্তিম্বাধীনতা! সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হইল এবং 
ব্যক্কিম্বাতন্ত্যবাদ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। এই মতবাদের মূল 
আদর্শ হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ করা । ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাটগণ অর্থনৈতিক 
জীবনে রাষ্ট্রের কতৃত্ব পছন্দ করিতেন না। ইংলগ্ডের 
ধনবিজ্ঞানী আযাডাম ন্মিথ, দার্শনিক জন ষয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সার 
এই মতবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন। নিজের উপর, দেহের উপর এবং 
চিত্তের উপর মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে-__ইহাই হইল ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের 
মূল নীতি। : 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের মূল ধারণা এই যে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় অথচ 
অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান । ' রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিম্বাধীনতা 
সংকুচিত হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কতৃতত্বের অর্থ ব্যক্তিস্বাধীনতার 
বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়! ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে ব্যক্তি আর 
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নিজেকে উপলদ্ধি করিতে পারে না। স্থতরাং ব্র্ক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা 
সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্দিষ্ট থাকা উচিত। 
রাষ্ট্র হইবে ন্যুনতম রাষ্ট্র; অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্য হইবে 
রক্ষামূলক মাত্র! এই রক্ষাকার্ধ ছুই প্রকারের__ * 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা । এই প্রকার 
রাষ্ট্রকে পুলিশ-রাষ্ট্র (2০11০ 5090) বলা হয়। 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীন 
ইচ্ছাঁ অনুমারে কার্য করিবার পূর্ণ স্থযোগ দেওয়ার 
নীতি, তাই ইহাকে অবাধ স্বাধীনতার নীতি বা স্বাচ্ছন্দযযনীতি বা 74515552 
[72116ও বল! হয়। 

সমালোচন। £ ব্যক্তিম্বাতশ্থ্যবা্দ কতকগুলি নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও 
অর্থ নৈতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ব্যক্তিত্ব তখনই পূর্ণভাবে বিকাশ 
লাভ করিতে পারে, যখন সে আপন ইচ্ছায়, কোনও প্রকার বিধি-নিষেধের 
বশীভূত না হইয়া, চিন্তা করিতে ও কার্ধ করিতে পারে। রাষ্ট্রের কৃত্বের ফলে 
ব্যক্তির স্বাধীনত। ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকে । 
বাহিরের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষের ২৬ রে 
উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণ। বুদ্ধি পায়। ফলে সে নিজের 
মঙ্গল সাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। সকলের মঙ্গল হইলে সমাজের মঙগল। 
স্থতরাং ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদে ষে বলিষ্তা৷ আছে, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে তাহা নাই । 

ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সহিত বিবর্তন- 
বাদের সামপ্রস্ত আছে । রাষ্্রনিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে 
তবে প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্ট/ করিবে। 
ইহার ফলে দেখা দিবে অবাধ প্রতিদবন্দিতা ও 
বিরামবিহীন সংগ্রাম । এই জীবনসংগ্রামে অযোগ্য অপসারিত হইয়া যাইবে 
এবং যোগ্য টিকিয়া থাকিবে । যোগ্যতমেরই পৃথিবীতে বাচিবার অধিকার 
আছে। 

অর্থবিদ্ভার দিক দিয়া আযাডাম স্মিথ ইহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। জীবন 
সংগ্রামে মানুষের কর্মশক্কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে) ফলে হন রদ 
দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার সমার্িত টিং 
ফলে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও স্বল্প হইবে । 


পুলিশ-রাষট্রই ব্যক্তিত্বাতন্ত্য- 
বাদের আদর্শ 


স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা ],819562 


8175 


ইহ! বৈজ্ঞানিক ঘুক্তির উপর 
প্রতিন্তিত 
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ব্যক্তিস্বাতস্ত্রবাদের কতকগুলি ক্রটিও আছে । রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় অথচ 
অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান_এই ধারণার উপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ গ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস 
এই ধারণার সমর্থন করে না। আধুনিক সভ্যতা 
০০ অনেকাংশে রাষ্ট্রের সথপরিকল্পিত, কর্মপদ্ধতির ফল। 
অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনেক ভূল করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 
রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবুনে 
াষ্ অক্যাপকর প্রতিষ্ঠান জটিলতার উত্তব হয়। এই জটিলতার সমাধানের 
নয় 
জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কতৃর্ত এবং নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজন । রাষ্ট্রকে পুলিশ-রাষ্টে পরিণত করিলে সমাজের এই প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইতে পারে ন|। 
ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, কারণ এই মতবাদ অস্ুসারে আইন- 
মাত্রই স্বাধীনতার বিরোধী । ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীর। রাষ্ট্রের কতৃতত্বের স্থফল অপেক্ষা 
কুফলের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। তাহাদের মতবাদ 
রি সংকী্তা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মান্ুুই নিজের, 
স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক । ধাহার! স্থুশিক্ষিত তাহাদের 
সম্বন্ধে এই ধারণ! প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক সম্বন্ধে 
এই ধারণার কোনই মূল্য*নাই । অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থ এবং অধিকার 
সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে; বিশেষতঃ 
তা শক যাহারা অশিক্ষিত, দরিদ্র ও দূর্বল, তাহাদের স্বার্থরক্ষা 
আবঠ্ঠক ও মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রের সতর্ক হস্তক্ষেপ বিশেষ' 
প্রয়োজন । ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতা যেমন, 
আবশ্ঠক, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণও তেমনি আবশ্যক | ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদীর| সমাজের 
পরিবর্তে ব্যক্তিকে অযৌক্তিক প্রাধান্য দিয়াছেন । 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্বন্ধের জটিলতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য 
অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশরক্ষা ছাড়াও 
রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু 
' করিতে হয়। শিল্প-সংরক্ষণ, বহির্বাণিজ্যের প্রসার 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। স্থতরাং 
বর্তমানে রাষ্ট্রকে একটি পুলিশ-সংগঠন বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ ভূল। 


কতকগুলি কাধ রাষ্ট্রের 
সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয় 


পৌরবিজ্ঞান ৫৫ 


সম্বাত্কভ্ন্্্রশাদ (7105 99515115680771850:5 ) 2 


সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্ূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ছুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে দুইটি হইল-ররাস্্ীয় 
সমাজতন্ত্রবাদণ্এবুং সমভোগবাদ বা কমিউনিজম্‌। 

সমাজতন্ত্রবার্দের মুল কথা 2 সমাজতন্ত্রবাদ্ের মূল ধারণা এই যে, 
ব্যক্তির মঙ্গল এবং সামাজিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজনীয় । 
রুষ্ট একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। মানুষের জন্ম 
হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই বন্ধু 
ও পথপ্রদর্শকের কার্য করিবে । উগ্র সমাজতন্ত্রবাদীরা সমগ্র উতৎ্পাদন-ব্যবস্থ। 
রাষ্্ী়করণের পক্ষপাতী । তাহার] ব্যক্কিস্বাতন্ত্যবাদের সমালেোচন1 করেন এবং 
অবাধ প্রতিদ্বন্বিতার কুফলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। তাহাদের মতে 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ অসাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে ; ফলে সমগ্র জনসাধারণকে 
অভাব ও ছুঃখের মধ্যে রাখিয়া! কতকগুলি স্থবিধাবাদী শ্রেণী দেশের ধন শোষণ 
করে। এই অসাম্যের বিলোপসাধনই সমাজতন্ত্বাদের আদর্শ। সমাজতন্ত্রবাদ 
এমন সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ নাই, যেখানে শোষণ 
নাই, যেখানে সকল মান্থষ স্থখী এবং তৃপ্ত। 

সমাজতত্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ £ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রবাদ 
বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে মাত্র রাষ্থ্ীয় 
সমাজতন্ত্ববার্দ (১685 5০901911517 ) ও সমভোগবাদ ( ০01001011101510) ) 
বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, অপর ছুই প্রকারের সমাজতন্ত্বাদ সম্বন্ষেও কিছু 
আলোচন করা প্রয়োজন। এই ছুই প্রকারের সমাজতন্ত্রবা্দ হইল-_সংঘমূলক 
সমাজতন্ত্রবাদ (00110 5০901911519 ) এবং যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ 
(5513010911517 )। 


সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা 


রাষ্ট্রীয় সমাজত্সবাদ ৪ রাস্ত্রীয সমাজতন্ত্রবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে উৎপাদন 
ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিতে চায়। ইহার মূল কথা এই 
যে উৎপাদন-ব্যবস্থ। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আমিলেই আর শোষণ থাকিবে না এবং 
সামাজিক প্রয়োজনেই দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। 


সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ 2 সমাজতন্ত্বাদদের আর একটি রূপ হইল 
সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ। আধুনিক কালে ইহা একটি বিশেষ শক্তিশালী 


৬ _পৌরবিজ্ঞান 


মতবাদ । সাম্যবার্দিগণের মতে সর্বহারার বিপ্লবই (5:0150120 [ড৮০10- 
0০.) সমাজতন্ত্রবাদের পথে সমাজকে লইয়া যাইতে পারে। রাষ্তীয় সমাজতন্ত্র 
বাদের ন্যায় ইহা শাস্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বাসী নহে। সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ 
এই ষে, প্রত্যেকে ক্ষমত! অনুসারে কার্ধ করিবে এবং প্রয়োজন অন্থসারে 
ভোগ্যবস্ত পাইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন সাম্যবাদের প্রধান 
লক্ষ্য । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রসার সাম্যবাদিগণের লক্ষ্য । এই 
মতবাদ কিছু পরিমাণে পরিবতিত আকারে রাশিয়া, চীন, চেকোঙ্্লোভাকিয়া, 
পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কার্যকর হইয়াছে। ১ 

সংঘমুলক সমাজতন্ত্রবাদ ঃ সংঘমূলক সমাজতত্ত্বাদের নীতি এই যে 
রাষ্ট্র এবং শ্রমিকসংঘগুলি সহযোগী রূপে বর্তমান থাকিবে, তবে উৎ্পাদন-ব্যবস্থা 
পরিচালিত হইবে শ্রমিকসংঘগুলির সাহায্যে । শ্রমিকসংঘগুলি উৎ্পাদন-ব্যবস্থ! 
নির্ধারণ করিবে, রাষ্ট্র ভোগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে । শ্রমিকসংঘগুলি উৎপাদন 
কারী বা শ্রমিকের প্রতিনিধি হইবে এবং রাষ্ট্র যাহারা উত্পন্ন দ্রব্য ভোগ করে 
তাহাদের ( অর্থাৎ সাধারণের ) প্রতিনিধিত্ব করিবে । 

যৌথব্যবস্থামুূলক সমাজতন্্রবাদ 3 সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সহিত 
অনেকাংশে যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের সাদৃশ্য আছে। এই শ্রেণীর 
সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে উৎপাদন শ্রমিকসংঘের সাহায্যে পরিচালিত হইবে। 

অমাজতন্ত্রবাদদের সমালোচনা 2 অসাম্য ও অত্যাচারের জগতে 
সমাজতন্তরবাদ ন্যায়, স্থবিচার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ব্যক্তি্বাতন্ত্যবাদের 
পরিণতি ধনতন্ত্বাদে । ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা 

যায়__মালিক ও শ্রমিক। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে 
পাই সাক সংঘর্ষ ধনতান্ত্রিক সমাজের ' অবশ্থস্তাবী পরিণতি । 
শ্রমিকেরা অপেক্ষারুত দুর্বল বলিয়া সবল মালিকের 

হস্তে নির্যাতিত ও শোষিত হয়। শ্রমিকের প্রতি শোষণের মাত্রা চরমে ওগে, 
অথচ মালিকের অর্থ ক্রমশঃই পুগ্তীভূত হইতে থাকে । ধনতন্ত্বাদের ইহাই 
বৈশিষ্ট্য । অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা সর্বসাধারণের অধীনে 
আনয়ন করিবার ফলে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপার্দনের অনেক 
উপাদান_-ধনবিজ্ঞানে যাহাকে ভূমি (142৫) বলে- প্রকৃতির দান মাত্র, ২. 
মানুষের স্ষ্ট নহে ।' স্তরাং ন্তায় ও যুক্তি অনুসারে সর্বসাধারণ ইহার মালিক 
হওয়া উচিত। 


পৌরবিজ্ঞীন ৫৭ 


প্রতিছন্বিতার কুফল দূর করিবার আশায় সমাজতন্ত্রবাদ অর্থ-ব্যবস্থায় 
প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন করিতে চায়। প্রতিগ্বন্দিতার ফলে অপচয়, 
অমিতব্যয়িতা এবং অন্যান্ত কুফল উৎপন্ন হয়। 
আধুনিক কালে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রর অনেক ক্ষেত্রে সফল, 
প্রসব করিয়াছে, এবং ক্রমশঃ মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
,রাষইনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন স্বীকৃত হইতেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বসাধারণের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়! সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক আদর্শকে উপলন্ধি 
করে। 

সমাজতন্ত্রবা্দের বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে । আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্র 
বাদের স্থান খুবই উচ্চে, কিন্ত ইহ] বাস্তব ক্ষেত্রে কার্কর করার পথে যথেষ্ট 
অস্থবিধা ও বিশ্ব আছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার জাতীয়করণের পরিকল্পনা করা 
যতটণ সহজ, তাহা কার্ষে পরিণত করা ততট1 সহজ নয়। তাহা ছাড়া জাতীয়- 
করণের কুফলও আছে। জাতীয়করণের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা 
সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ফলে উত্পাদন বাধা পায়। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ হইলে মানুষের কর্ম- 
প্রেরণা রুদ্ধ না হইলেও সংকুচিত হ্ইয়] যাইবে । রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে 
যখন রুশ দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান করা হয়, তখন শতকরা ৮০ ভাগ 
উত্পাদনের যন্ত্র অচল হইয়া পড়ে ; ফলে উৎপাদন ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতে 
থাকে । এই কারণেই রাশিয়াকে উক্ত নীতি পরিত্যাগ করিয়া নৃতন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা (যাহা ট৩্দ 70092101710 2০110 বা টব. 1৮. নামে 
স্থপরিচিত ) প্রবর্তন করিতে হয়। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির স্থান ছিল। ইহাও মনে রাখিতে হইবে ? 

পু ১. ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতার 

যে, সমাজতন্ত্রবাদের চরম আদর্শ গ্রহণ করিলে ব্যক্তি- পরিপন্থী 
স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবন। আছে, কারণ 
মানুষ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকগণ কতৃক পরিচালিত হইবে। ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে মানুষের পক্ষে নিজেকে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। 
উপরস্ত, শাসকগণ আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, আমাদের মতই ভূল করিতে 
পারেন। তাহাদের আদর্শও বিকৃত হইতে পারে। স্থুতরাং রাষ্ট্রকে জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্যস্ত বন্ধু ও পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে দেওয়া যাঁয় না বলিয়াই অনেকে 
অভিমত প্রকাশ করেন । 


সমাজতন্ত্রবাদ অর্থ নৈতিক 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে 


সমাজতত্ত্রবাদের ত্রুটি 


৫৮ পৌরবিজ্ঞান 


আগএুন্িনিক্ ল্লাঞ্ট্রেলল ক্রার্থাতলী_ সমাজভন্দ্রবাদে 
দ্জিক্কে গত্ভি ( ভাছ560188 ০1 055 1000510 50516-0510057905 
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পূর্বে রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 'ছিল। বর্তমানে 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মান্থষ আজ সমাজতন্ত্র 
অভিমুখে চলিয়াছে। রাষ্ট্রের কার্ধ যে কেবল রক্ষামূলক, সে ধারণ! আজ বিশেষ 
কাহারও নাই । রক্ষামূলক কার্য দ্বার রাষ্ট্র কয়েকজনের স্বার্থ সংরক্ষণ করিত 
পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে না । সমগ্রভাবে 
সমাজের উন্নতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। ফলে সমাল্পতন্ত্রবাদের মূলনীতি 
সর্বত্রই স্বীরূত হইতেছে। 
সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সর্বত্র গৃহীত হইলেও, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ংখ্যায় চাঁর পাঁচটির বেশী নয়। ইহার সহজ অর্থ এই যে পৃথিবীর অধিকাংশ 
হা রাষ্ট্র এখনও সমাজতত্ত্ববাদকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে 
রক্ষামূলক নয়; সমাজতত্ত্4.:. চাহিতেছে ন|) তাহারা সমাজতন্ববাদ ও ব্যক্তি- 
বাদের মূলনীতি সর্বত্রই স্বাতন্ত্যবাদের মধ্যবর্তী পথ দিয়া অগ্রসর হইতে 
০ চাহিতেছে। পূর্ণ ব্যক্তিম্বাতত্ত্বাদের দিন অনেক- 
কাল চলিয়! গিয়াছে, সমাজতন্ত্রবাদ এখনও একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারে নাই। 
তবে আধুনিক রাষট্রসমূহ যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে 
বিষয়ে কোন ভূল নাই । 


*আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধাবলীকে প্রধানতঃ ছুইভাগে ভাগ করা যায় ₹_ 
(১) অপরিহার্ষ ব| মুখ্য কর্তব্য ; (২) ইচ্ছামূলক বা গৌণ কর্তব্য । 


অপরিহার্য কর্তব্য হইল সেগুলি যেগুলি রাষ্ট পরিহার করিতে পারে না; 
সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসাবে নিজের অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রকে এগুলি পালন করিতে হয়। 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, টেদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর কার্ধের অন্ততূক্ত। এই উদ্দেশ্টে রাষ্ট্রকে সৈন্ত-বাহিনী, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি 
রক্ষীবাহিনী পোষণ করিতে হয়। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য 
রক্ষীবাহিনীই যথেষ্ট নম; পররাষ্্রনীতিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই 
উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। 


অপরিহার্ধ ব। মুখ্য কর্তব্য 


০০০ 


পৌরবিজ্ঞান ৫৯ 


আভাস্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে' পুলিশ বিভাগ পোষণ করা 
ছাড়াও আইন-প্রণয়ন ও বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিতে হয়। বৈদেশিক 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা ও দেশে আভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষা প্রকৃত পক্ষে 
পুলিশের কার্ম | সমাজজীবন রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য । এই সকল কর্তব্যকে 
এড়াইয়৷ গেলে রাষ্ট্র নামের যোগ্য হয় ন1। 

রক্ষামূলক কার্ধ যদি রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইত, তাহা হইলে ব্যক্তি- 
্বাতনত্যবাদের নীতিই রাষ্ট্রের আদর্শ হইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে 
রাষ্ট্রের কার্ধাবলী এই সীম] অতিক্রম করিয়! যায়। বর্তমানে রাষ্ট্রসমূহের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কার্যাবলী ব! গৌণ কর্তব্যসমূহ সংখ্যায় মুখ্য ব| 
অপরিহার্ধ কর্তব্যসমূহের অপেক্ষা অনেক অধিক এবং 
এগুলিই দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ অত্যাচার ও অবিচার এবং 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নাগরিককে রক্ষা করিলেই সমাজজীবন পূর্ণ হইয়া উঠে 
না। সমাজজীবনের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন সমাজকে সমগ্রভাবে গঠন ও 
পরিচালন| করা । এই গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনে আধুনিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন 
সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে ; যথা 
(১) রাষ্ট্র শিক্ষা-বিভাগের জন্য সচেষ্ট হইবে, 
যাহাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিক্ষিত হইতে পারে। (২) মানুষের কল্যাণের 
নিমিত্ত রাষ্ট্রকে জনন্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইজন্তাই প্রত্যেক 
রাষ্ট্রে সরকারী হাসপাতাল, প্রস্থতিকেন্দ্র, শিশ্তমঙ্গলকেন্দ্র প্রভৃতি আছে এবং 
এই জাতীয় বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহাব্য পায় । (৩) আধুনিক 
রাষ্ট্র দরিদ্র ও শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। 
(৪) ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি রা নিয়ন্ত্রণ করে। 
(৫) ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র ডাকবিভাগ, পূর্তবিভাগ, যানবাহন বিভাগ প্রভৃতি 
পরিচালনা করে। যুদ্ধকালে রাষ্ট্র অন্যান্ত অনেক বিষয়ের কতৃত্বভার স্বহস্তে 
গ্রহণ করে। 

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝৌক 
পড়িয়াছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র সমাজজীবন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হইয়া পড়ে । অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও উপরোক্ত 
সমাজতান্ত্রিক কাধাবলী দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্র সমগ্রভাবে - 
সমাজের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে। সমাজের কল্যাণই আধুনিক গণতান্ত্রিক 


গৌঁণ কর্তব্য 


বিডিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! 


৬০ পৌরবিজ্ঞান 


রা্্রসমূহের আদর্শ। এইজন্য এই সকল রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (9০০11 
ভ1515 90569) বলা হয় । 


প্রশ্সোত্তর 


গ 
1. «০৫ ০0172070150 00 5515106 195 0175 10110106176 017919.0%611500 01 036 র 


56865.2510150055 10 106 11176 ০ 0015 56965101506 076 10170610105 ০৫ 1018 


9266. (0. ঢ., 1944). (৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ ) 


2. 9109৮ 5179019) 20) 5০22 0120190, 10 56 28100610205 ০ ৪. 101906102, 


90967 (0. ঢে., 1951). (৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা দবথ) 


সপ্তম অধ্যায় 


নাগরিকত। 


পৌরবিজ্ঞান নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচন! করে। মানুষের 
নাগরিক জীবনের তিনটি দিক আছে-_সে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য, সে রাষ্ট্রের 
সভ্য এবং সে আন্তর্জাতিক লংগঠনের সভ্য । এই তিনটি দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ধারণা করিতে হইলে নাগরিক ও নাগরিকতা সম্বন্ধে স্থস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন । 
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আমর! দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর অধিবাসী থাকে; যথা,__নাগরিক, 
প্রজা ও বিদেশী। নাগরিক হইল তাহারা যাহাদের আহ্গত্য রাষ্ট্রের প্রতি 
«এবং যাহার! পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার 
২৯৭৭ 'ভোগ করে। প্রজারাও রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য 
৮" & স্বীকার করে, কিন্তু কোন না কোন গুণের অভাবে 
বা দোষের ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বিদেশীর 
আহ্গত্য কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি । সে এই রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বাস করিতেছে । 
তাহাকে সাধারণতঃ পূর্ণ সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক 
অধিকার দেওয়া হয় না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার 
ভোগই নাগরিককে বিদেশী ও প্রজা হইতে পৃথক করে। 
নাগরিক সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবতিত হইয়াছে । ্যারিষ্টটলের মতে, 


পৌরবিজ্ঞান ৬৯ 


যাহার! প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত কেবলমাত্র তাহারাই 
নাগরিকের মর্যাদা পাইত 19 আধুনিক কালে বিশাল ভূখণ্ড ও বিপুল জনসমষ্টি 
সমন্বিত রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা অচল। স্থতরাং পূর্ণ রাষ্রনৈতিক অধিকার ভোগই 
নাগরিকের প্রধান লক্ষণ হইয়া াড়াইয়াছে। অর্ধিকার কিন্তু কর্তব্যের সহিত 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, স্থতরাং নাগরিক কেবল 
অধিকার ভোগ করিবে না, তাহাকে রাষ্ট্রের প্রতি 4 ্ টা 
কুর্তব্য পালনও করিতে হইবে । আমন্নগত্য হইল পালন করে 
নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য । আন্গুগত্য ছাড়াও 
অন্যান্ত উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা কর] ও রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ নিজেকে নিয়োজিত কর! 
প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রচনায় নাগরিকের কর্তব্য 
ও দায়িত্বের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়। হয়। 

কর্তব্য পালন করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে নাগরিককে 
কর্তব্য পালনের উপযুক্ত হইতে হইবে । উপযুক্ত বা জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাষ্ট্রের 
মঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টাকেই নাগরিকতা বল। যায়। (ল্যাস্কির ভাষায়, নাগরিকতা 
হইল সমাজের কল্যাণে আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন বিচার- 
বুদ্ধির প্রয়োগ । সুতরাং, পূর্ণ অর্থে নাগরিক 
তাহাকেই বলা যায় যে রাষ্ট্রের সভ্য, যাহার বিচারবুদ্ধি অজ্ঞান্তাপ্রস্থত নহে এবং 
যে এই বিচারবুদ্ধিকে সাধারণের কল্যাণে সর্বদাই নিয়োজিত করে [১ 


নাগরিকতার সংজ্ঞ॥ 


হ্িিতে্পীক্র আর্থাদকা (915055 ০£ 41155 ) 2 . 


এমন এক সময় ছিল যখন বিদেশীরা সামাজিক অধিকারও ভোগ করিতে 
পারিত না। অনেক রাষ্ট্রে বিদেশীরা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী,হইতে পারিত 
ন|। তাহাদের.মৃত্যুর পর অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাদের সম্পত্তি অধিকার করিত। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহা না হইলে আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 
ব্যাহত হইত। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির সাহায্যে বিদেশীদের অধিকার রক্ষা করা 
হইত। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষে মাস্থষে এইপ্ূপ বিভেদমূলক আচরণ 
ন্যায় বিচারের নীতিতে পরিত্যত্ত হইল। ক্রমশঃ বিদেশী এবং নাগরিকের 
মধ্যে অধিকার-ভেদ হ্রাস পাইতে লাগিল। আধুনিক কালে বিদেশীরা রাষ্ট্রে 


বিদেশীর অবস্থার পরিবর্তন 


৬২ পৌরবিজ্ঞান 


প্রত্যেকটি সামাজিক অধিকার (01511 [২15110) ভোগ করিতে পারে। 
কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (০011009] 
[18176) হইতে তাহার! বঞ্চিত হয়। ফলে এখন 
।বদেশীর ম্যাদ! ূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাইয়াছে। 


বিদেশীর মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে 


লাগলিনক হইান্প ব্বিভিন্ম পহ্ধভি (815১০৪ ০£ 
4৯091019100 ০91 (০1612515818819 ) 2 

নাগরিক দুই শ্রেণীর হয়” প্রথম শ্রেণীর নাগরিককে বলা হয় জন্মস্থত্রে 
নাগরিক ( বি5চ8191-015 )) অর্থাৎ এই শ্রেণীর নাগরিকগণ জন্ম দ্বারা 
| নাগরিক অধিকার পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিককে 
বলা হয় গৃহীত বা অহ্ুমোদনসিদ্ধ (19001511250) 
নাগরিক ; এই শ্রেণীর নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সাহায্যে ন।গরিক 
- হিসাবে গৃহীত হয়। 

১। জন্মসূত্রে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি (4১০৫৪151607 0 
(0161251591)119 705 13110) ) 5 

জন্ম দ্বারা নাগরিক অধিকার পাইবার ছুইটি মূল নীতি আছে__ 
(১) জন্ম নীতি (০%3 9০,001 ) 3 (২) জন়্স্থান নীতি (9%5 ৪০% 
বা 9% 700 )। জন্ম নীতি অন্থুসারে শিশুর পিত। যে রাষ্ট্রের নাগরিক 
শিশুও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে । শিশু অন্য রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ করিলেও ইহার 
ব্যতিক্রম হইবে ন।। একজন ব্রিটিশ নাগরিকের পুত্র আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ 

| করিলেও সে ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়াই গণ্য হইবে । 
জনমত নাগরিকতা প্রাপ্তির / জন্মস্থান নীতি অনুসারে জন্স্থানই নাগরিকতা নির্ধারণ 
দুইটি মূল নীতি__জন্ম নীতি 
এক জানলীতি করিবে । এই নীতি অনুসারে, কোনও ব্রিটিশ 

নাগরিকের পুত্র যদি জাপানে জন্মগ্রহণ করে তবে সে 

জাপানের নাগরিক বলিয়! গণ্য হইবে । মোট কথা, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার 
মধো জন্মগ্রহণ করিলেই সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার অধিকার পাওয়া যাইবে । 
রাষ্ট্রের পতাকা! সমস্থিত জাহাজ রাষ্ট্রের অংশ রূপে গণ হয়। অর্থাৎ জন্মস্থান 
নীতি অনুসারে যদি কোনও আমেরিকান পিতামাতার সন্তান ব্রিটিশ জাহাজে 
ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সেই শিশু ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। জন্মস্থান 
নীতি পররাষট্রদূতের সস্তান-সম্ততির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 


জন্মহথত্রে ও গৃহীত নাগরিক 
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জ্ম্মন্নীভি এন জন্মস্থান লীভিল্ল গুপাশুণ ই 


উক্ত ছুই নীতির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়। বিজ্ঞান ও যুক্তির দিক 
দিয়া দেখিলে, জন্মনীতিই উভয়ের মধ্যে সমর্থনযোগ। পুত্র যে পিতার রাষ্ট্রের 
নাগরিক হইবে ইহাই ত ম্বাভাবিক। এই নীতির ক্রটি হইল এই যে, অনেক 
ক্ষেত্রে পিতৃত্ব বা পিতার জাতিত্ব প্রমাণ কর! কঠিন। 
এইরূপ ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণে অনেক অস্ুবিধা ': 
আছে; স্থতরাং সেইস্থানে জন্মস্থান নীতিই গ্রহণীয় । 
এই নীতি অন্সারে নাগরিকতণ অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই 
জন্ম-তালিক] রক্ষা করা হয়; সুতরাং কাহারও জন্মস্থান গোপন করা সম্ভব 
নয়। কিন্তু জন্মস্থান নীতি অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক । জন্মস্থান অনেক 
ক্ষেত্রেই আকম্মিক অবস্থার দ্বার নির্ধারিত হয়। এক ব্রিটিশ দম্পতি জাপানে 
ভ্রমণোদ্দেশ্টে যাইতে পারে। তাহারা হয়ত নানা 
কারণে সে-স্থানে কিছুদিন বাঁস করিতে বাধ্য হইল. উভয়ের ৮৮৮৯০ 
এবং সেখানে তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই 
ক্ষেত্রে শিশুটি জাপানী নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 
কল্পনা করা যাইতে পারে যে জনৈক ব্রিটিশ দম্পতি পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত 
হইয়াছে । তাহাদের জাপানে প্রথম, জার্মানীতে দ্বিতীয়, বরাশিয়াতে তৃতীয়, 
পোল্যাণ্ডে চতুর্থ এবং আমেরিকায় পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মস্থান নীতি 
অনুলারে এই ব্রিটিশ দম্পতির পাচটি সন্তান পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক 
হইবে। এইরূপ অবস্থা কল্পনাতীত এবং অবান্তব। 


ছুইটি নীতির কোনটিই 
সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণীয় নয় 


প্রাচীন কালে জন্মনীতিই সাধারণতঃ অনুস্থত হইত। আধুনিক কালে 
পৃথিবীর সর্বত্র কোনও নীতিই সমভাবে অনুম্থত হয় না। যদি বিশ্বের সমস্ত াষ্ট 
একই নীতি গ্রহণ করিত তাহ৷ হইলে এত জটিলতার স্ষ্টি হইত না। কতকগুলি 
রাষ্ট্র জন্মনীতি গ্রহণ করিয়াছে; সেই সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদের সন্তান অন্য 
রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে দেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। 
আবার অনেক রাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি অন্থসরণ করে; যদি সেই সকল রাষ্ট্রে কোন 
পবদেশী ব্যক্তির সম্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাকে নাগরিক অধিকার প্রদান 
করা হয়। আবার অনেক রাষ্ট্র একসঙ্গে উভয় নীতিই অন্থসরণ করে। ইটালী, 
জার্মানী, সুইডেন ও স্ুইজারল্যাণ্ডে প্রথম নীতি অনুস্থত হয়। আর্জেশ্টাইনা 


৬৪ পৌরবিজ্ঞান 


এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে দ্বিতীয় নীতি অনুস্থত হয়। ফ্রান্স, গ্রেট 
ব্রিটেন এবং আমেরিক। উভয় নীতিই অনুসরণ করে। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি প্রচলিত থাকায় দ্বি-জাতি সমস্ত/র (1)92101 
19019291165 ) উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, জনৈক ব্রিটিশ নাগরিকের; 
ফরাসী দেশে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মনীতি অনুসারে সে গ্রেট 
ব্রিটেনের নাগরিক; জন্মস্থান নীতি অনুসারে সে ফরাসী দেশের নাগরিক । 
শান্তির সময়ে এ সমন্যা লইয়। বিশেষ বিরোধের, 
সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যুদ্ধকালে এই সমন্তা জটিলতা! 
এবং বিরোধের স্থষ্টি করে। ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উক্ত 
ব্যক্তি কোন্‌ দেশের সৈম্তদলে যোগ দিবে? সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ 
রাষ্ট্রই নাগরিক প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়। পর্যন্ত তাহার কার্ষে হস্তক্ষেপ করে না। 
যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত| বাছিয়া 
লইবার স্থযোগ দেওয়া হয় । 


দ্বিজাতি সমস্ত! 


২। গৃহীত ব! অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি, 
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অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে সেই রাষ্ট্রের আইনান্ুমোদিত 
" পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নাগরিক হিসাবে গৃহীত 
হইতে হয়। নানাবিধ কারণে ও উপায়ে এইরূপ 
ূ নাগরিকতা লাভ করা সম্ভব; যেমন, বৈধতা 
(145510101596195. ), বিবাহ, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, স্থায়ী সম্পত্তি 
খরিদ করা, সরকারী চাকুরীতে যোগদান, ইত্যাদি । 
এই সকল উপায়ের যে-কোনটির সাহায্যে বিদেশী 
ব্যক্তি নাগরিক অধিকার পাইতে পারে। এইরূপ বিদেশীকে ব্যাপক অর্থে 
গৃহীত নাগরিক” বা 'অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিক' বল! যায়। 
ংকীর্ণ অর্থে, “গৃহীত নাগরিক" বলিতে আমরা বুঝি সেই বৈদেশিককে-__ষে 
কতকগুলি আইনসঙ্গত সর্ত পূরণ করিয়া কোন আদালত বা শাসনবিভাগীয় 
কর্মচারীর নির্দেশে নাগরিকতা লাভ করিয়াছে » 
অর্থাৎ বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গিয়া যে 
নাগরিকতা লাভ করে, তাহাকেই গৃহীত বা অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয় ।/ 


গৃহীত নাগরিক হইবার 
বিভিন্ন পদ্ধতি 


ব্যাপক অর্থে গৃহীত নাগরিক 


সংকীর্ধ অর্থে গৃহীত নাগরিক 
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নাগরিকতা লাভের এই অনুষ্ঠানকে কয়েক অংশেন্ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, 
বৈদেশিককে নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন 


নাগরিক হিসাবে গহীত 

করিতে হইবে। দ্বিত্বীয়তঃ, আবেদন করিবার পূর্বে হইতে হইলে বিদেখিকে 
তাহাকে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিতে হইবে । কয়েকটি সর্ত পালন 
ড করিতে হয় 


ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সর্ত প্রচলিত আছে। 
রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করা! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্রধান সর্ত। প্রত্যেক 
রা্ট্রই বসবাস করিবার সর্তে যথেষ্ট জোর দেয়, যদিও বসবাস করিবার 
মেয়াদ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। আমেরিকা, গ্রেট 
ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে বসবাস করিবার মেয়াদ পাঁচ বৎসর । গ্রেট ব্রিটেনে এই 
বসবাসের সর্ত পালনের প্রয়োজন হয় না, যদি বিদেশী ব্যক্তি পাচ বৎসর রাজার 
অধীনে কার্য করে। বিদেশী ব্যক্তি যদি জাপানী স্ত্রী 
গ্রহণ করে তবে জাপানে বসবাসের সর্ত পালনের 
প্রয়োজন হয় না। আবার আমেরিকায় বিদেশী ব্যক্তি যদি আমেরিকার সৈন্য- 
বাহিনীতে কার্য করিয় থাকে তবে তাহার বসবাসের মেয়াদ এক বৎসর হইলেই 
তাহাকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসের মেয়াদ 
দশ বৎসর পর্যস্ত ধরা হয়। 

মেয়াদ অনুযায়ী বসবাসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; সারাজীবন বসবাস 
করিবার ইচ্ছাও আবেদনকারীকে প্রমাণ করিতে 
হয়। সারাজীবন বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রমাণ করিলে 
তবে সে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা রূপে পরিগণিত হয়। 
অধিকাংশ রাষ্ট্র সাধারণতঃ স্থায়ী বাসিন্দাকেই নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে। 

গৃহীত নাগরিকের রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণ বা আংশিক হইতৈ পারে। কোন 
কোন রাষ্ট্রে জন্ম নাগরিক এবং গৃহীত নাগরিকের মধ্যে কোনও প্রকার পার্থক্য 
করা হয় না। ইহাকে অনেক সময় (৮27৫ 
26019115900 বা পূর্ণ নাগরিকতা বলা হয়। 
সাধারণতঃ খুব কঠোর আইন এবং নিয্পমের অধীনে 
এই অধিকার প্রদান করা হম়। ইংলগ্ডে এইরূপ অধিকার প্রদান করা হয়। 
আবার কোন কোন রাষ্ট্রে গৃহীত নাগরিককে জন্ম নাগরিকের সমান অধিকার 
দেওয়া হয় না। ইহাকে [59:09] [56019115900 অর্থাৎ আংশিক নাগরিকতা 
বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি উচ্চ পদ হইতে গৃহীত নাগরিকদিগকে বঞ্চিত 


বসবাসের সর্ত 


বসবাস ও স্থায়ী ভাবে 
বসবাসের ইচ্ছা 


পূর্ণ ৷ আংশিক ভাবে গৃহীত 
নাগরিক 
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করা হয়, যদিও অন্যান্ত পদে তাহার্দিগকে গ্রহণ করিবার কোনও বাধ। থাকে না। 
আমেরিকায় এরূপ ব্যবস্থ। প্রচলিত আছে। কোন গৃহীত নাগরিক আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি অথবা! সহ-সভাপতির পদে আসীন হইতে পারে না। 


সাগন্লিকভ্ডা শ্রাণ্ডিক্র পত্ধে বানা (10951750985 ০ 
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আমেরিকা, ক্যানাভা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী ব্যক্তিদের প্রবেশ এবং বসবাস 
সম্পর্কে বু বিধিনিষেধ আছে। ইহার কারণ এই যে বৈদেশিকগণের সামাজিক 
রীতি-নীতি, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি এ সকল দেশের স্বার্থ ও সংস্কৃতির 
পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবাঞ্ছনীয় জাতির সহিত স্থানীয় লোকের 
মিশ্রণ বন্ধ করিবার জন্ত এ সকল দেশে কোন্‌ কোন জাতির-__বিশেষতঃ এশিয়া- 
'বাসীদের- বসবাস নিষিদ্ধ কর! হয়। এই নিয়ন্ত্রণ নীতির কুফল হইল আস্তর্জাতিক 
বিরোধ এবং জাতিগত বিদ্বেষের বৃদ্ধি। জাপানের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইবার ফলে যখন জাপানীর৷ ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিল, 
তখন তাহার দেখিল যে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ। ইহা! 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ততম প্রধান কারণ বলিয়া! অনেকে অভিমত পোষণ করেন। 


সাগল্িক্ত ভাল ন্হিক্লোগা (15055 ০£ 02015515815179 ) £ 


নানাকারণে নাগরিক তাহার নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকতা! হারাইতে পারে। 
অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণের ফলে নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারায়, 
কারণ একই সঙ্গে ছুই ব৷ ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক 


একই সঙ্গে ুই বা হওয়া যায় না। বিবাহের ফলে স্বী স্বামীর রাষ্ট্রে 
ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক 
হওয়া যায় না নাগরিক অধিকার পায় কিন্তু নিজের রাষ্ট্রের 


নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হম়। অনেক রাষ্ট্রে আইন 
আছে যে, যদি কেহ পর রাষ্ট্রের অধীনে কার্য গ্রহণ করে তবে সে নিজ রাষ্ট্রের 
নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে । অনেক রাষ্ট্রে এত কঠোর আইন আছে 

যে, কোন ব্যক্তি অন্ত রাষ্ট্রের প্রদত্ত কোন উপাধি 
বিবাহের ঠা বা সম্মান গ্রহণ করিলেই তাহাকে নাগরিক অধিকার 
হইতে পারে হইতে বঞ্চিত করা হয়। ভারতের নৃতন শাসনতন্ে 
| কোন নাগরিকের পক্ষে বহিঃরাষ্ট্রের প্রদত্ত উপাধি 


গ্রহণ, কর! নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি সৈম্তদল হইতে পলায়ন করিলে, অথবা 
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বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, অনেক রাষ্ট্রে ম্ভাহার নাগরিক অধিকার খর্ব 
করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল 

অন্ুপস্থিত থাকিলে তাহাকে নাগরিকতা হইতে 75 
বঞ্চিত করা হয়। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বহিঃ-* দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি প্রভৃতি 
রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ প্রতৃত্তি দ্বার প্ররুতই ৮০০ 
নাগরিকতার বিনাশ হয়; কিন্তু বিবাহ, আনুগত্যের | 
পরিবর্তন বা অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ প্রভৃতি দ্বারা নাগরিকতার পরিবর্তন 
হয় মাত্র। পূর্বে নাগরিকগণকে আঙ্গুগত্যের পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রে 
নাগরিক হইতে দেওয়া! হইত না; বর্তমানে কিন্তু অপরিবর্তনীয় আল্গগত্যের 
নীতি অচল বলিয়া! অধিকাংশ দেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ফলে নাগরিক 
গ্রহণের রীতি প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বর্তমান আছে। 


প্রশ্নোত্তর 
1. 1069110 01615091711, (0 *ঢ., 1947). (৬০-৬১ পৃষ্ঠ। দেখ) 
2..1050%7 15 01612615171 200517502 (0. 0.১ 1943). (৬২-৬৬ পৃষ্টা দেখ) 


অষ্টম অধ্যায় 


নাগরিকের অধিকার ও কতব্য 


নাগরিকতার আলোচনা করিতে গিয়া! আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুগত্যের ফলে নাগরিক কতকগুলি সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ 
করে। এই অধিকারগুলি ভোগ করার জন্তই তাহাকে সমাজের মযঙ্গলার্থ 
কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। স্থতরাং নাগরিকতার আলোচনার পরেই 
নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 


অধিক (1২181)08) ক্াহাত্কে তলে 

প্রচলিত অর্থে মানুষের ইচ্ছা অন্যায়ী কার্য করিবার ক্ষমতাকে অধিকার 
বল! হয়। পশুরও এই অর্থে অধিকার আছে। ক্ষমতা পাশবিক শক্তির 
বলে লাভ করা যার, আবার সামাজিক চেতনা হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে। 


৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


পাশবিক শক্তির বলে উদ্ভূত যে ক্ষমতা বা অন্যায় দাবী তাহাকে সাধারণ 'ভাষায় 
অধিকার বলিয়াই বর্ণনা করিলেও, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
| তাহাকে অধিকারের মর্ধাদা দেয় না। 'বাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
অধিকার সকল সময় সথ্ সমাজ-জীবনের অনুকুল হইবে |) এক সময় আমেরিকায় 
ক্রীতদাস প্রথা প্র্লিত ছিল। এই প্রথা আইনের দ্বার সমথিত ছিল; অর্থাৎ 
মানুষকে ক্রীতদাস রূপে বন্দী রাখার দাবী এ দেশের 
আর ১১৬, আইন সমর্থন করিয়াছিল। আইনের সমর্থন পাইলেও 
. মালিকদের ক্রীতদাস পোষণের দাবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, কারণ এই প্রথা পাশবিক শক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল-_সমাজবোধের উপর নহে । 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতেই অধিকার বোধের উতৎ্পত্তি। যে মানব- 
গোষ্ঠীর মধ্যে কোন সামাজিক সংগঠন নাই সেখানে 
5 অধিকারও থাকিতে পারে না। সমাজ-সংগঠনের 
উৎপত্তি উদ্দেশ্য হইল মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব উপলন্ধিতে 
সহায়ত] করা । অন্যভাবে বলিতে গেলে, সমাজের 
বাহিরে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ. সম্ভব নয়) সমাজের স্থুযোগ ও স্ৃবিধার ভিতর 
দিয়াই ব্যক্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। এই সকল স্থযোগ ও 
স্থবিধাই হইল অধিকার ।* (ধ্যাপক ল্যাস্কির কথায়, অধিকার হইল সমাজ- 
জীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতীত মানুষ তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে 
পূর্ভাবে উপলদ্ধি করিতে পারে না। $ রাষ্ট্র হইল শ্রেষ্ঠতম সামাজিক সংগঠন। 
নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত । এই আন্গত্যের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কর্তব্য 
কুষ্ঠ জীবন-যাপনোপযোগী কতকগুলি অধিকার 
জি দেওয়া। যে রাষ্ট্র অধিকার দিতে অসম্মত হয়, সে 
বিজ্ঞানে অধিকার বল! হয়. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কোন আন্গত্য নাই। 
ইংরাঁজ দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন যে অধিকার 
ক্ষমতা মাত্র, কিন্তু সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থ ই এই ক্ষমতার দাবী কর! হয় এবং 
এই উদ্দেশ্টেই এই ক্ষমতাকে অন্থমোদন করা হয়। অতএব, দেখা গেল, 
মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য এবং সমাজ কতৃক স্বীকৃত কতকগুলি 
মৌলিক 'সুযোগকেই রাষ্ট্বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে অধিকার বলিয়া নির্দেশ 


করা হয় 1/ 


প্রচলিত অর্থে অধিকার 


পৌরবিজ্ঞান ৬৯ 


অপ্রিক্ষান্বেল্ল ০শ্রলীন্বিভ্ভাগ (01885161051 ০01 ছ২181865) ও 


অধিকারগুলিকে প্রথমতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, _নৈতিক 
অধিকার এবং আইনসঙ্গত বা আইনান্নমোদিত অধিকার । নৈতিক অধিকারের 
ভিত্তি হইল মানুনের ্যায়বুদ্ধি এবং বিবেক । আইন- 
সঙ্গত অধিকারের ভিত্তি হইল আইনের অনুমোদন, এন 
অর্থাৎ এই অধিকারের পশ্চাতে আইনের শক্তি [.969] 73181715 ) 
থাকে । সকলেরই অপরের নিকট হইতে সং | 
ব্যবহার পাইবার অধিকার আছে, সত্য কথ! শুনিবার অধিকার আছে, কিন্তু 
এই সকল অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে রাষ্ট্র তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না, 
কারণ এইগুলি নৈতিক অধিকার মাত্র। কিন্ত 
আইনসঙ্গত অধিকার যাহারা ভঙ্গ করে, তাহাদের নী 
জন্য রাষ্ট্র শাসন এবং শান্তির ব্যবস্থা করে। করে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেবলমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার লইয়াই 
বিশদ আলোচন! করা হয়। 


আইনসঙ্গত বা আইনাহ্ুমোদিত অধিকারগুলিকে আবার ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হয়, __সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক | যেসকল অধিকার ব্যতীত, মানুষ 
সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাই সামাজিক অধিকার (০1৮11 
ঢ২181105 )। সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার অধিকার, 


রি আইনসঙ্গত অধিকার ছুই 
শিক্ষালাভের অধিকার, পারিবারিক জীবন যাপনের কারের নারাদিরও 
অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্ততুক্ত। রা্ট্রনৈতিক 
সর্বদা জীবনহানি অথব। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার পু 


আশঙ্কা! থাকিলে সভ্য জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার, যে সকল 
অধিকার ব্যতীত মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করিতে এবং সামাজিক কল্যাণসাধনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাও 

সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে ; যথা, স্বাধীনভাবে 

ধর্মাচরণের. অধিকার, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার 
অধিকার, ইত্যাদি । 


রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনায় নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগকে 
রাষ্ীনৈতিক অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই মানুষ এঁই' অধিকার 


সামাজিক অধিকার 


৭০. পৌরবিজ্ঞান 


পায়। ভোট দিবার অধিকার, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের 
কর্মচারী হইবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের অন্তভূক্ত। রাষ্ট্রনৈতিক 

অধিকার ব্যক্তিকে তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ 
দিনার মানব-সমাজে লইয়া আসে। মান্থষ তাহার পরিবার 
লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার সম্মুখে রাষ্ট্র ও বৃহৎ মানব-সমাজ 
রহিয়াছে । রাষ্ট্রের বৃহৎ জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়া মানুষ তাহাঁর সংকীর্ণ 
জীবন হইতে মুক্তিলাভ করে। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইবার ফলে 
ৃষ্টিশক্কির প্রসার বৃদ্ধি হয়। ইহাই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের প্ররুত মূল্য ও 
সার্থকতা । 


€ 


সামাক্তিক্র এন্র৫ ল্রান্টুনৈনভ্ডিক্ অপ্রিক্ষান্সেক্স সত্য 
সনম্হক্ (1২518009209 10505510151] 8780 ১০0180651] [২18165 ) 2 


সামাজিক এবং রাষ্টনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা হইলেও, 
পার্থক্যের সীমারেখা অতি অম্পষ্ট। অনেক সামাজিক অধিকার আছে যাহা 
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে, আবার অনেক 
মর রাষ্্নৈতিক অধিকার আছে যেগুলি সামাজিক 
অতি অস্পষ্ট অধিকারের অন্ততৃক্ত। মিলিত হইবার অধিকার 
, ([২18106 ০ 455০০19000, ) এবং বাক্‌-স্বাধীনতা 
( 55008 ০6 5199০017 ) উদ্দাহরণ স্বরূপ লওয়া' যাইতে পারে । এই ছুইটি 
অধিকার সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক- উভয় প্রকার অধিকারের অস্ততুক্ত হইতে 
পার়ে। সামাজিক অধিকার ব্যতীত রাষ্্নৈতিক অধিকার মূল্যহীন ; অপরদিকে 
আবার সামাজিক অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সাহায্যেই বান্তব রূপ গ্রহণ 
করে। সম্পত্তি ভোগ করিবার অব্যাহত অধিকার একটি সামাজিক অধিকার, 
| কিন্ত এই অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে যদি ব্যবস্থা , 
সামাবিক,ও রষ্টসতিক পরিষদে এই অধিকারের বিরোধী আইনের বিদ্ধ 
নির্ভরদীল দণ্ডায়মান হইবার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার না থাকে । 
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকারকে সংরক্ষণ 
করে। আবার যদি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য দুরৃত্তের দয়ার উপর নির্ভর .. 
করিতে হয় তবে ভোট দিবার অধিকার অর্থহীন হইয়! পড়ে। স্থতরাং সামাজিক 
ও রাষ্নৈতিক অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া আছে। 


পৌরবিজ্ঞান ৭5. 


হকভ্ডব্ব্য (705655 ) ন্কাহ্হান্ষে কেশ 2 


অধিকারের সহিত কর্তব্য অবিচ্ছ্ছ্াভাবে জড়িত। কর্তব্যকে একপ্রকার 
দায়িত্ব বলা যুয়--কোন কিছু করা বা না করার দাশ্মিত,__যেমন রাষ্ট্রের নির্দেশ 
পালন করা এবং রাষ্ট্রের আইন শীমান্ত না করা । নাগরিকদের . এই দাদ্রিতঙ্ঞান 
আধুনিক কালে ক্রমশ:ঃই প্রসার লাভ করিতেছে । 

কর্তব্য ছুই প্রকার,_আইনসঙ্গত এবং নৈতিক। যে কর্তব্য নীতি-বোধ 
হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নৈতিক কর্তবা,__-যেমন, 
দরিদ্রকে সাহায্য করা । রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যে ৮৮: টি 
প্রণোদিত কর্তব্য |] আইনসঙ্গত কতব্য,_ যেমন, [10718] [)80165 ) 
রাষ্ট্রকে কর প্রদান করা । এই কর্তব্য অমান্য করিলে 
শান্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। 


নু ভসধিকাল্ এন ক্ষভল্য (118155 5700. 1006155 ) 2 


অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত আছে-_ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি 
স্থপ্রচলিত উক্তি । অধিকার ও কর্তব্য যে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে কর্তব্যবোধ 
ও অধিকারবোধ- উভয়েরই জন্ম । সামাজিক মানুষ পরস্পরের উপর কতকগুলি 
দাবী করে। এই দাবীগুলিই হইল অধিকার ও 
ক্তব্যের ভিত্তি। একটি সহজ উদাহরণ লইয়া অধিকার ও কা পর্বের 
অধিকার ও কর্তব্যের পরস্পর নির্ভরশীলতা বুঝান 
যাইতে পারে £ পথ দিয় ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার আমি পাইতে 
চাই; এইজন্যই আমি দাবী করি ঘে অপরে আমার 
চলার সময় প্রয়োজনীয় পথ ছাড়িয়া! দ্রিবে। সুতরাং ৬, ও 
আমাকে চলিবার মত পথ ছাড়িয়া দেওয়া অপরের কর্তব্যের ভিত্তি 
কর্তব্য। অপরে এই কর্তব্য পালন না করিলে 
আমার পথ চলার অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আবার অপরেও তাহাদের 
পথ চলার অধিকারের জন্য আমার নিকট প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দিবার দাবী 
করিবে। 

নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের কতকগুলি অধিকার আছে? ষেমন-_নাগরিকের 
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ধনসম্পতি_এমন কি জীবনের উপরও রাষ্ট্রের অধিকার আছে। এই 
টা রা অধিকারগুলি আছে বলিক্ণা রাষ্ট্রকে কতকগুলি 
অধিকার আছে বলিয়াই কতব্যও পালন করিতে হয়। নাগরিককে কতকগুলি 
তাহাকে কতকগুলি অধিকার দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য । অধিকার 
কর্তব্য পালন করিতে হয় 
দেওয়াই যথেষ্ট নয়; এই অধিকারগুলি রক্ষা করাও 

রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

অধিকার ব্যবহার করিতে হইবে ব্যক্তিগত ও জামাজিক কল্যাণ সাধনের 
জন্য । ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন বলিতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বুঝায়__নিছক 
| বাক্তিগত আনন্দ উপভোগ বুয়ায় না। ব্যক্তিগত 
৮/০১এ আনন্দ উপভোগ বা খেয়াল চরিতার্থতার জন্য 
করিবার জন্য ব্যবহার অধিকারের উৎপত্তি হয় নাই। ব্যক্তিগত কল্যাণ 

সাধনের চেষ্টা এইরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে 

সমাজের কোন ক্ষতি না হয়। অপরকে বঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জনে ব্যক্তিগত 
লাভ হয় সত্য, কিন্ত তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়। মগ্ বিক্রয় করিয়৷ লাভ করা 
যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়। যদি দুগ্ধ বিক্রয়ে অর্থোপার্জন 
কর! যায় তবে তাহাতে ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও কল্যাণ হয়। 
নাগরিকের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের যেন কোন ক্ষতি না হয়, 
ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য । অধিকারের ভিত্তিই হইল 
নৈতিক চেতনা ও রাষ্্রনৈতিক কর্তব্য বোধ। স্থৃতরাং প্রত্যেকটি অধিকারের 
সহিত সেই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল বৃদ্ধি করিবার 
দায়িত্ব সংযুক্ত আছে। 

দেখা যাইতেছে যে কর্তব্য ও অধিকার পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। কর্তব্যবিহীন অধিকার বা অধিকারবিহীন কর্তষ্যের কথা! আমরা 
চিন্তাই করিতে পারি না। রাষ্ট্র আমাদের সকল অধিকারের উৎস; স্ৃতরাং 
আমাদের কর্তব্য রাষ্ট্রকে সযত্বে রক্ষা করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে 
আমাদের উপর রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিকার আছে এবং অধিকার থাকার জন্য 
আমাদের প্রতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্তব্যও রহিয়াছে। 'আমাদিগকে অধিকার 
না দিলে বা আমাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্রের আমাদের : 
উপর কোন অধিকার থাকিবে না, আমাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কোন কর্তব্য 
ধাকিবেনা। ;: .. - 2 
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ব্বিভিক্ প্রক্ষান্েেল শামাক্িক অপ্থিকান্ (10166:50 
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প্রত্যেক. নাগরিকের নিম্নলিখিত সামাজিক অধিকারগুলি থাকা উচিত, 
কারণ এগুলি হইল মান্ষের মৌলিক অধিকার। 
মৌলিক অধিকার তাহাকেই বলে যাহা ব্যতিরেকে 
মানুষের সমাজ-জীবন অর্থ হীন হইয়1 পড়ে । 


১। জীবনের অধিকার ইহা অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার । 
জীবনকে সুন্দর ও. সার্থক করিতে হইলে সর্বাগ্রে জীবনধারণের প্রয়োজন। 
এই উদ্দেশ্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যাহাতে রক্ষিত হয় 
তাহার ব্যবস্থা থাক অত্যাবসশ্তক। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল। রক্ষা করা এবং বৈদেশিক 
আক্রমণ রোধ কর] রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবার প্রত্যেক নাগরিকের আত্মরক্ষার 
অধিকার আছে। যুক্তিসঙ্গত কারণে, আত্মরক্ষার জন্য, কাহাকেও হত্যা করা 
হইলে তাহা অপরাধ নয়। 


প্রত্যেকের জীবনের অধিকার বা জীবনধারণের অধিকার যখন আছে, তখন 
কাহারও নিজের জীবন নষ্ট করার অধিকার নাই। জীবন রক্ষা করাই প্রত্যেকের 
কর্তব্য। অনেকে এই মতের বিরোধিত। করেন। তাহাদের মতে প্রত্যেক 
মান্ৃষের আত্মহত্যার অধিকার আছে; মানুষ যখন নিজেই নিজের জীবনের কর্তা, 
তখন সেই জীবনের রক্ষা বা বিনাশ সম্বন্ধে সে নিজেই 
চূড়ান্ত বিচারক । কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে 
আত্মহত্যা কর! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, কারণ আত্মহত্যা অর্থ এমন এক ব্যক্তির 
বিনাশ যাহার রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য আছে। এই কারণেই আত্মহত্যা অপরাধ 
বলিয়া গণ্য করা হয়। 


২। গ্বতিবিধির স্বাধীনতা 2 জীবনধারণই যথেষ্ট নয়, ধারণৌপযোগী 
জীবনও হওয়া প্রয়োজন । সহজ ভাষায় ঝলিতে গেলে বীচিয়! থাকাই চরম কাম্য 
বস্ত নয়, বাচার মত বাচিতে হইবে । এই বাচার মত 
বাচার জনয গতিবিধির স্বাধীনতা প্রয়োজন । মান্থষের 5৩5, 
গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রয়োজন 
সম্ভব হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে গতিবিধির পুর্ণ 
স্বাধীনতা! প্রদান কর! উচিত এবং কাহাকেও যাহাতে অন্যায়ভাবে আটক অথবা! 


মৌলিক অধিকার 


আল্মহত্যার অধিকার 


৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


বন্দী না করা! হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা 
হইল অন্যতম ব্যক্তিস্বাধীনতা (01511 1192:5 )। এই ব্যক্তিম্বাধীনতা না 
থাকিলে মানুষ ক্রীতদাসের পর্যায়তৃত্ত হয়। বিনা বিচারে আটকের অর্থ এইরূপ 
ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনাশ । যুদ্ধের সময়ে ব্যক্তিম্বাধীনতার বিনাশ হয়ত সমর্থন 
করা যাইতে পারে, শাস্তির সময়ে তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। 
৩। জম্পত্তির অধিকার ঃ সম্পত্তির অধিকার বলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ভোগের ও আইনসঙ্গত উপায়ে সম্পত্তি অর্জনের অধিকার বুঝায়। সম্পত্তি 
অর্জনের ও ভোগের অধিকার প্রধান সামাজিক অধিকারগুলির অন্ততম । 
মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য সম্পত্তি নিয়োজিত 
কর! সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার ব্যতীত 
রা বু নি সম্ভব নহে। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, [ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমাজবন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি ।) ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বিনাশ করিলে সমাজবন্ধনের গ্রন্থি শিথিল 
করিয়া দেওয়া হয়। উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি 
উঠিতে পারে, কিন্তু আইনসঙ্গত উপায়ে স্বোপাজিত সম্পত্তি ভোগের অধিকার 
অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে। এই প্রকার সম্পত্তির অধিকারের পশ্চাতে নৈতিক 
সমর্থন আছে। 
স্থোপা্জিত সম্পত্তি ভোগের অধিকারও অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের 
সময় রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য এই অধিকার অনেক 
০০ ৯০৯৬০ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং সম্কুচিত করিতে হয়। শাস্তির 
করিতে হইবে সময়েও রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন 
হইলে এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। যদ্দি এক ব্যক্তির 
সঞ্চয়ের ফলে অন্যের অভাব ঘটে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগ 
করিবার অবাধ অধিকারের পক্ষে কোন প্রকার নৈতিক যুক্তি থাকে না। 
৪। চুক্তি করিবার অধিকার ঃ সম্পত্তির অধিকার হইতেই চুক্তি 
করিবার অধিকার আসিয়া! পড়ে। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, যেখানে 
উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হয়, 
পপ সেখানে চুক্তির অধিকার না থাকিলে চলে না। 
এইজন্যই এরূপ সমাজে চুক্তির স্বাধীনতা এবং মর্ধাদা! 
রক্ষা কর! একাস্ত প্রয়োজনীয়। এই অধিকার ব্যতীত অর্থনৈতিক এবং 
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সামাজিক জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এই অধির্ারেরও সীমা আছে। যে 
চুক্তি বে-আইনী অথবা ছুর্নীতিমূলক, যাহা রাষ্ট্রের 
বিরোধী অথবা রাষ্ট্রের আদর্শের সফলতার পরিপন্থী, 
তাহা কোনও ক্রমেই অন্থুমোদন করা যায় না। এইজ্য্য প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রে 
মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানাবিধ আইন প্রবর্তন 
করা হইয়াছে । 

৫। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 2 মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায়_(ক) বাক্-ম্বাধীনতা; খে) মুন্দ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা । 

(ক) বাকৃস্থাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার মানুষ সামাজিক জীব । 
অন্যের সহিত ভাবের এবং চিন্তার আদান-প্রদান রা 
ব্যতীত সে বাস করিতে পারে না। ভাষা ভাবের প্রকারের-_ কে) বাক্‌- 
বাহন। এই কারণে প্রত্যেক মানুষকে তাহার স্বাধীনতা, (খ) মুদ্রাযন্ত্রে 
ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাক্‌-স্বাধীনতা৷ প্রধান করা নী 
উচিত। মনের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । 

বাক্‌-ন্বাধীনতা না! থাকিলে সরকারী ব্যবস্থা ও কার্ধকলাপের সমালোচন 
করা যায় না। সরকারী ব্যবস্থা ও কার্কলাপের সমালোচনা না হইলে 
সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। স্বতরাং 
গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার জন্যই বাক্‌-স্বাধীনতা প্রদান 
কর! উচিত । 

বাক্‌-ন্বাধীনতাও অবাধ হইতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই 
অধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে। বাক্‌-স্বাধীন্তা আছে বলিয়া মানহানিকর 
অথবা অপমানকর, দুর্নীতিপূর্ণ অথবা রাষ্ট্রপ্রোহিতা- 
মূলক কোনও কিছু বলিবার স্বাধীনতা কাহারও 
থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্থনাম 
রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে বাক্-্বাধীনতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

(খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঃ সৃদ্রাযন্ত্ের স্বাধীন বলিতে বুঝায় লিখিতভাবে 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা । বাক্‌-স্বাধীনতার সহিত লিখিত মতামত প্রকাশের 

*স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ পুস্তক, সংবাদপত্র প্রড়তির 
সাহায্যে লিখিত মতামত প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় সংবাদপত্র প্রভৃতি মতামত সংগঠন ও প্রকাশ করিবার অন্যতম প্রধান 


চুক্তির অধিকারও অসীম নয় 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 
গণতান্ত্রিক আদর্শের রক্ষক 


বাক্‌-ম্বাধীনতার অপব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন 
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শক্তিশালী বাহন। সংবাদপত্র প্রসৃতির জন্য শাসকবর্গ জনমতের অন্ধকৃলে রাষ্ট্র 
চালন1! করিতে সচেষ্ট থাকেন। সংবাদপত্রের 
জনন্থার্থের প্রতিকূল হইলে খ্বঁধীনতা থাকিলে রাষ্ট্রেরে আদর্শের বিকৃতি ঘটিবার 
এজ ন সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্ঠ বাকৃ-্থাধীনতার সীমার 
হ্যায় ইহারও একট* সীমা আছে। জনস্বার্থের অথব৷ 
রাষ্ট্রের মর্যাদার প্রতিকূল হইলে মুদ্রাধন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে হয়। 

৬। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গপ্রিয়তা 
তাহার অন্তিহিত প্রবৃত্তি; প্রকৃতি বলেই সে সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। 
মানুষের প্ররুতি হইতে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । রাষ্ট্রের 

মধ্যে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঞ্ষা ও আদর্শ রূপায়িত 


জীবনের পূর্ণতার জন্ হয়। রাষ্্রনৈতিক আকাজ্ষা ছাড়াও মানুষের 
সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার 
রোজিনা জীবনের আরও অনেক দিক আছে। এই সকল 


বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধির জন্য মানুষ নানা প্রকার 
সংঘ গঠন করে। বিভিন্ন আদর্শ যখন মে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই জীবন 
পুর্ণ হয়। এইজন্যই আমরা নানা প্রকার ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন 
সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি দেখিতে পাই। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে ন1। এইজন্য প্রত্যেক 
স্থসভ্য রাষ্ট্রই সংঘবদ্ধ হইবার অধিকারকে স্বীকার করিয়। লইয়ছে। 
৭। পরিবার গঠনের অধিকার ঃ সমাজ বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থ 
পরিবার । পরিবার গঠনের অধিকার না থাকিলে জীবনে সামাজিকতার আনন্দ 
০ থাকে না। পারিবারিক জীবনে এমন কতকগুলি 
ও রট আদর্শ ও ভাবের টি হয় যাহ! সমাজের পক্ষে 
া বিশেষ মূল্যবান। মানুষের পরিবার গঠনের অধিকার 
না থাকিলে সমাজ এ সকল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়৷ ছুরল হইয়া পড়িবে । 
৮। আইনের চক্ষে সমানাধিকার 2 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গণতন্ত্র অস্ততঃ রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
| রাষ্্রনৈতিক সাম্যের একটি দিক হইল আইনের চক্ষে 
উন ডি সমানাধিকার । . প্রকুত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালত 
ধনী ও নিধনের মধ্যে কোন প্রভেদদ করে না। যদি 
করে, তবে সাম্য বিনষ্ট হয় এবং গণতন্ত্র ধনিকতস্ত্রে পরিণত হয় । 
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৯। ধর্মবিষয়ক অধিকার ঃ ধর্মবিষয়ক *অধিকার বলিতে বিবেক ও 
ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা বুঝায়। এই স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষ নিজেকে 
পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রাচীন কালে 
শাসকবর্গ ধর্্ের নামে ভিন্ন ধর্মাবল্বীকে চরম * পুর্ণভাবে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির 

্ জন্য ধর্মবিষয়ক শ্বধীনতাও 
নিপীড়ন করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। ধর্মবিশ্বাসের রানা 
পার্থক্যের জন্ত বুহৎ জনসমষ্টিকে বিনাশ করিবার 
উদ্বাহরণও ইতিহাসে আছে। কিন্তু এখন মানুষ সভ্যতার পথে অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়াছে এবং ধর্মসন্বন্ধে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক রাষ্্রসমূহ 
* স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতের ন্যায় অধিকাংশ রাষ্ট্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
সংস্কৃতি ও ভাঁষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার $ প্রত্যেক রাষ্ট্রেই 
মল্পবিস্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের 
প্রধান উপায় হইল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া । 
কিন্ত ইহা সকল সময় সম্ভব হয় না; সকল ক্ষেত্রে এই অধিকার দ্বারা অনেক 
ইহা! যুক্তিযুক্তও নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রি ০1৮৮ 
যেখানে দেওয়া! যায় না সেখানে রাষ্ট্র সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার মানিয়া লয়। 

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামজিক অধিকারগুলির মধ্যে উপরোক্তষুলি 
প্রধান। ইহা ব্যতীত আরও বহু অধিকার আছে, যেমন- শিক্ষালাভের অধিকার, 
চিঠিপত্র গোপন রাখিবার অধিকার, গতিবিধির 
স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি । সভ্যতার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র ক্রমশঃ গ্রসার লাভ করিতেছে । 


অন্যান্য সামানিক অধিকার 
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রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে নিয়লিখিত অধিকারগুলি প্রধান বা মৌলিক 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 

১। বসবাস করিবার অধিকার 3 প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের যে 
“কোনও অংশে বসবাস করিতে পারিবে, অবশ্ ইহাতে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার 
কোন হানি না হয়। প্রশ্ন হইতে পারেঃ এই অধিকার কেন রাজনৈতিক 
অধিকারের অন্ততূক্ত করা হয়? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগরিকেরা এমন 


ণ৮ পৌরবিজ্ঞান 


কতকগুলি অধিকার ভোগ করে যাহা হইতে বিদেশী ব্যক্কিদিগকে এবং অনেক 

ক্ষেত্রে প্রজাদিগকেও বঞ্চিত করা হয়। এই সমস্ত 
৯০বসপপ অধিকার হইল রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। বিদেশী 

ব্যক্তিরা সামাজিক অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করিতে 
পারে। রাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে বপবাস করিবার অধিকার আছে কেবল নাগরিক ও 
প্রজাদের ।* সুতরাং বিদেশীর বসবাস অস্থায়ী, নাগরিকের বসবাস স্থায়ী। 
বিদেশীর বসবাস রাষ্ট্রের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে; নাগরিকের বসবাসের 
ভিত্তি হইল তাহার অধিকার । এই বসবাস করিবার অধিকারের ফলেই 
নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। যাহারা রাষ্ট্রের সভ্য নয় তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া স্থায়ী বসবাসের উপর নির্ভর 
করে। এই কারণেই এই অধিকারকে রাষট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। 

২। বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার 3 প্রত্যেক 
নাগরিকই বিদেশে থাকাকালীন কোনরূপ অন্যায় অথবা অবিচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় 
সরকারের নিকট হইতে প্রতিকার না পাইলে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহাষ্য 
পাইতে পারে। যদি কোনো ব্রিটিশ নাগরিকের আমেরিকায় বলবাস করিবার 
সময় তাহাকে আমেরিকার কোন নাগরিক বা আমেরিকার সরকার অন্যায় ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমেরিকার রাষ্ট্র তাহাকে ন্যায়বিচার লাভের স্থযোগ না! দেয়, 
তবে ব্রিটেন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে । 

৩। নির্বাচনাধিকার $ নির্বাচনাধিকার বলিতে নির্বাচন করিবার ও 
নিবাচিত হইবার অধিকার উভয়ই বুঝায়। 

(ক) নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার ; প্রত্যেক গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের বা সাধারণের 
কা শাসন। পূর্বে গণতন্ত্র বলিতে সাধারণের প্রত্যক্ষ 
নির্বাচন করিবার ও শাসন বুঝাইত। এখন বিপুল জনসংখ্যাপূর্ণ বিশাল 
নির্বাচিত হইবার অধিকার রাষ্ট্রে সাধারণের প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভব নয়। বর্তমানে 
মহ জনগণ তাহাদের ভোটাধিকার বলে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই গণতন্ত্র 

* প্রজাদের আংশিকভাবে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থাকে । বসবাস করিবার অধিকার হইল 
অন্তম অধিকার যাহা! হইতে প্রজ্জার। বঞ্চিত নয়। 


পৌরবিজ্ঞান ৭৯ 


এখন প্রতিনিধিতন্ত্র। সাধারণের নির্বাচন করিবার মধিকার না থাকিলে শাসন- 
ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্য1 দেওয়া যায় না। বর্তমান 

যুগে গণতান্ত্রিক আদর্শ হইল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে মি টা 
ভোটাধিকার দ্লেওয়া। 

(খ) নির্বাচিত হইবার অধিক £ নির্বাচন করিবার অধিকারই যথেষ্ট নয়; 
গণতান্ত্রিক আদর্শকে পুর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সকল নাগরিকের নির্বাচিত 
হইবার অধিকারও থাকা চাই । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যোগ্যতা থাকিলে ( সাধারণতঃ 
বয়সকেই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়! ধর! হয়) প্রত্যেক নাগরিককেই নির্বাচিত 
হইবার অধিকার প্রদান করে। 

৪। জরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার $ সরকারী চাকুরী করিয়াও 
নাগরিক শাসনকার্ষে অংশগ্রহণ করে। এই কারণে প্রত্যেক নাগরিকেরই 
সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। সরকারী পদে 
নিয়োগ ব্যাপারে এক যোগ্যতা ভিন্ন অন্ত কোন কারণে নাগরিকগণের মধ্যে 
প্রভেদ কর! উচিত নয় । 

৫। আবেদন করিবার অধিকার £ প্রত্যেক নাগরিকের শাসন 
কতৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদন করিবার অধিকার আছে। 
আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন বিভাগের গোচরীভূত 
করা এবং উহার প্রতিকার দাবী করা নাগরিকদের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রন্নৈেতিক 
অধিকার। একক বা সমগ্রভাবে আবেদন পেশ করা যায়। 

৬। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাড়াইবার অধিকার £ বাস্তবিকই রাষ্ট্রের অন্তায় 
আচরণের প্রতিবাদে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাড়াইবার অধিকার নাগরিকের আছে 

"কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়। কিছু বলা যায় না । আইনের দিক দিয়! বিচার 
করিলে এই অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ প্রত্যেকেরই অধিকার 
বলবৎ করা হয় রাষ্ট্রের সাহায্যে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রের 
সাহায্য প্রত্যাশা করা যায় না । এই স্বতঃবিরোধিতার 
জন্যই এই অধিকারকে অলীক ও অসম্ভব বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু এই অধিকারকে আইনসঙ্গত অধিকার 
মননে না করিয়া নৈতিক অধিকারের পর্যায়তুক্ত করিলে আপত্তির কিছুই থাকে 
না। নীতির দিক দিয়া এই অধিকারকে যদ্দি অধিকাংশ নাগরিক শ্বীকার করিয়া 
লয় তবে শাসকবর্গ সহজে স্বৈরাচারী হইতে পারেন না। 


ইহ রাষ্্রনৈতিক ন। নৈতিক 
অধিকার 


৮০ পৌরবিজ্ঞান 


অর্থটৈনভিক অধিক্া (০97500780 [3181966 ) ৪ 

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই ছুইপ্রকার 
অধিকার লইয়া আলোচনা! করিলেও বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিকার বিশেষ 
গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত 
হইবার অধিকার, যোগ্য ও যথেষ্ট মজুরী পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির 
অধিকার প্রভৃতি বুঝায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এগুলি ব্যতিরেকে 
মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার মূল্যহীন। বস্তৃতঃ, নাগরিক যদি 
প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও উদ্ররান্নের সংস্থান করিতে না পারে ; সর্বদা যদি তাহার 
বেকার হইবার ভয় থাকে-তবে সে বাক্‌-স্বাধীনতা ব্রা ভোটাধিকার লইয়া 
কি করিবে? সুতরাং দ্রেখা যাইতেছে যে গণতান্ত্রিক আদর্শ উপলব্ধির জন্য 
নাগরিককে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়! ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থ নৈতিক অধিকার দিতে ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


লাগন্লিন্েল চ্াাজিদ্র ও কভন্যসম্ুহ (1058658 ০£ 
(03026788 ) 2 
নাগরিকদের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাদের কতকগুলি 
দায়িত্ব এবং কর্তব্যও আছে। বর্তমানে অধিকার ও কর্তব্যের উপর সমান 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। * নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে কতকগুলি নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি আইনতঃ পালনীয় । 
১। আনুগত্য £ আম্গত্য নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য। কর্তব্যের 
দিক দিয়া আলুগত্যই নাগরিককে বিদেশী হইতে পৃথক করে। আহ্গত্যের 
অর্থ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বা বশীভূত হইয়া থাকা।, 
কর্তবোর ০০ নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শের 
৮৪ করে পরিপন্থী হইলে নাগরিকের পক্ষে এই কর্তব্য পালন 
করা সহজে সম্ভব হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
প্রকাশ্তে সমাজতন্ত্রবিরোধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বলিয়া স্বীকার কর। 
যায় না। 
প্রকৃত বন্ধু যেমন আপন্দ-বিপদে বন্ধুর পার্থে আসিয়! দাড়ায় তেমনি অন্থগত 
নাগরিকের কর্তব্য আপদ্দেবিপদে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা । এই 
কারণেই যুদ্ধ অথবা বৈদেশিক আক্রমণের সময় নাগরিকগণ শৈল্তবাহিনীভে 
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যোগান করিয়া! দেশকে রক্ষা করিবে; আবার, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সহিত 
সহযোগিতা করিয়া রাষ্ট্রের স্থপরিচালনায় সাহাধ্য করিবে; আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার 
সময় শাস্তিস্থাপনে এবং অপরাধীদের শাস্তিগ্রদানে অংশ গ্রহণ করিয়া নিবি 
রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিবে । 

২। আইন মান্ত করিয়া চল! ঃ ইহা নাগরিকের অন্ততম প্রধান 
কর্তব্য। সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইন প্রণয়ন 
করা হয়। সুতরাং সমাজহিতাকাজ্জী প্রত্যেকেরই ৮৮৬৬ টা 
আইন মান্য করিয়া চলা উচিত। আইনের সহিত অগরে মান্ত করে 
যাহার স্বাভাবিক বিরোধিতা আছে সে ব্যক্তি সমাজ- 
বিরোধী, রাষ্ট্রের সভ্যপদের যোগ্য সে নয়। 

নিজে আইন মান্য করিয়া চলাই যথেষ্ট নয়; অপরে যাহাতে আইন মান্য 
করিয়া চলে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । অধিকাংশ লোক যদি আইন 
অমান্য করে, তবে মাত্র কয়েকজনের আইন মান্য 


অন্ঠায় আইন মান্ত করা 
করার ফলেই সমাজ-জীবন হুন্দর হইয়া উঠেনা। নীতির দিক দিয়া বাধাতা- 
স্থুতরাং নিজে আইন মান্য করার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে মূলক নয় 


হইবে যে অপরেও যাহাতে এব্প করে। অবশ্য 

আইন ন্ায়সঙ্গত না হইলে উহা মান্য করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক হইলেও নীতির 
দিক দিয়া বাধ্যতামূলক নহে । তখন ইহার প্রতিরোধ কল্পে জনমত গঠন করাই 
কতব্য। 

৩। কর প্রদ্দানঃ প্রত্যেক নাগরিকের ইহা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে 
রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের জন্য স্থষ্ট হইয়াছে। অর্থ ব্যতীত রাষ্ট্রের কাধ সম্পন্ন 
"হওয়া অসম্ভব । সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের ইহা বাধ্যতামূলক কর্তব্য যে সে 
তাহার উপর ধার্ধ সমূদয় কর নিয়মিত ভাবে প্রদান করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় 
সহযোগিতা করিবে । 

৪। অন্যান্য কতব্য £ এই তিনটি মূল কর্তব্য ব্যতীত রাষ্ট্রের প্রতি 
নাগরিকের আরও কর্তব্য আছে। নাগরিকগণের উপর কোনও দায়িত্পূর্ণ 
কর্মভার অর্পণ করা হইলে তাহা৷ উপযুক্ত যত্র এবং নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা 
কুর্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিলে তাগ স্বীকার করিতে 
হয়। যখন একজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলা 
হয়, তখন আধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ এ পদ গ্রহণ 
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করা উচিত। প্রবৃত্তি, আনেগ বা ব্যক্কিগত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত না হইয়া 
রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত রীতি মানিয়া চল! নাগরিকের কর্তব্য । শিশু সম্তানকে 
। শিক্ষা প্রদান করা, জনম্বাস্থা রক্ষা করা, সমাজের বৃহৎ স্বার্থের নিকট ব্যক্তি-স্বার্থ 
অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগ করা ইত্যাদিও নাগরিক কর্তব্যের অস্তভূক্তি। 
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নবম অধ্যায় 


সুনাগরিকত। 


স্থন্দর সমাজ-জীবন সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব। 
স্থনাগরিক না থাকিলে সমাজ-জীবন সুন্দর ও সার্থক 


উট হইতে পারে না, কেননা নাগরিকদের লইয়াই 
নাগরিকের রাষ্্। স্থৃতরাং সার্থক রাষ্ট্র এবং সুন্দর সমাজের জন্য 


প্রয়োজন সথনাগরিকের | 


লুলনাগন্িন্কেল গুপান্বজ্নী (05518658 ০ ৪ 0০০৫ 


, 002678 ) £ 


৷ নাগরিক কিসে স্থ বা! আদর্শ নাগরিক হয়? লর্ড ক্রাইসের মতে সেই: 
। নাগরিকই সুনাগরিক যে বুদ্ধিমান, আত্মমংযমী ও বিবেকসম্পন্ন। ব্রাইসের 
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এই সংজ্ঞ!কে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ষে স্ুনাগরিক্ষ হইতে হইলে নাগরিকের 
পক্ষে ছুইপ্রকার গুণ থাক! প্রয়োজন__ প্রথম নৈতিক, 
দ্বিতীয় বুদ্ধিপ্রন্থত। স্থনাগরিক নৈতিক আদর্শে সপ্ত 
অনুপ্রাণিত হইবে। নৈতিক আদর্শে অন্থপ্রাণিত* প্রয়োজন 
হওয়ার অর্থ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত 
্বার্থ বিসর্জন দ্রিবার মত মনোভাবসম্পন্ন হওয়া । এই মনোভাবকেই লর্ড 
ব্রাইস বিবেক ও আত্মসং্যম আখ্যা দিয়াছেন। 
বিবেকসম্পন্ন নাগরিক সমাজের প্রতি কর্তব্যকে 
নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বড় করিয়৷ দেখে এবং ব্যক্তিগত 
ও সমাজস্থার্থের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে আত্মসংযম বলে সমাজ -্বার্থকেই 
রক্ষা করে। 

নাগরিক বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংষমী হইলেই আদর্শ নাগরিক হইল না।। 
সামাজিক সমস্যাগুলি বুঝিবার ও বিশ্লেষণ করিবার 
এবং উহাদের সমাধান উদ্ভাবন করিবার মত ক্ষমতাও সে বুদ্ধিমান ৮০4৬ 
তাহার থাকা প্রয়োজন। স্ৃতরাং নাগরিককে 


বুদ্ধিমান এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্নও হইতে হইবে । 


সুস্াাগন্লিক্ষভাব্র পত্ধে প্রতিক (11171015106558 
£০ 0০০৫ (০101261781)10 ) 2 


স্থনাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি দেখার পর, স্থনাগরিকতার পথের 
বাধাবিম্বগুলিও আলোচনা করা প্রয়োজন । লর্ড ব্রাইসের মতে এই বাধাবিস্্ 
হইল নিলিগ্ততা, স্বার্থপরতা! এবং দলীয় মনোভাব । 

১। নিলিপ্ততা ঃ নিলিপ্ততা স্থনাগরিকতার পথে অন্যতম প্রধান বাধা । 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিলিঞুতা৷ নাগরিকের পক্ষে নৈতিক অপরাধ । নীতিজ্ঞানসম্পন্ন 
নাগরিক কখনও রাষ্ত্রীয় ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিতে পারে না। নিলিখ্ততার ফলে 
উদাসীনতা ও উৎসাহহীনতার স্থা্টি হয়। 

রাষ্থ্ীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা কম থাকায় এবং 
“সকলেই কাজে ফাকি দিতেছে, অতএব আমিও দিতে পারি” এই ধারণার ফলে 
নিলিঞ্চতার স্ট্রি হয়। আরও একটি কারণ আছে। নির্বাচন-সমুদ্রে একজন 
ভোটদাতা৷ জলবিন্দু মাত্র-_তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। সে 


সে সমাজ-স্বার্থকে ব্যক্তিগত 
স্বার্থের উপরে স্থান দিবে 
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জাতীয় সমস্তার সমাধানে গ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই 
কারণেই সাধারণ ভোটদাতা রাষ্ট্রের এবং সর্বসাধারণের সমস্তা হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। প্রত্যেকেই মনে করে যে সে নিলিপ্ত থাকিলেও অপরে 
তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবে । ইহার ফলে অলদতা এবং নিলিঞতা সমগ্র সমাজে 
সংক্রামিত হইয়া পড়ে । রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য কেহই তেমন চেষ্টা 
করে না। ফলে অসং ব্যক্তির স্ব স্ব ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার 
অবকাশ পায় এবং দুর্নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে । 

কর্মে অলসতার ফলে চিন্তার ক্ষেত্রেও অলদতার স্থ্টি হয়। নাগরিকগণ 
কেবল কর্ম হইতেই বিমুখ, হয় না) তাহাদের : 
রাষ্ীনৈতিক সমস্ত! লইয়। চিস্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত 
বিলুপ্ত হয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টির অভাবে 
স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিতে থাঁকে। 

এই প্রকার নিজাঁব অলসতা আরও নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। আজকাল 
অনেক নাগরিক রাজনীতি ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আকুষ্ট হইতেছে ॥ 
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রস্ততি 
ব্যাপারে আধুনিক নাগরিকগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উৎসাহী । ইহার 
ফলে রাস্ত্ীয় ব্যাপারে তাহাদের নিলিগুতা ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালনে তাহার! বিমুখ হইয়া পড়ে । 

আধুনিক যুগে শিক্ষা এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে এই কর্মবিমুখতা ও 
চিন্তাবিমুখতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। 

'২। ব্)ক্তিগত স্বার্থপরতা ঃ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ফলে নাগরিকতার 
আদর্শ ব্যাহত হয়, ইহা স্ুবিদিত। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আদর্শ সমাজের 
স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া অথবা বাধা দিয়া স্থনাগরিকতার পথে বাধার সৃষ্টি 

: করে। ফলে নানাবিধ বিকৃত অবস্থার উদ্ভব হয়; 
2 ভোট ক্রয়বিক্রয়, অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন প্রভৃতি 
তাহারাই সমাজের শক্র সমাজবিরোধী কার্য প্রশ্রয় পায়। ভোটদানের 

অধিকার একটি পবিত্র অধিকার ও কর্তব্য । 
অবহ্লাভরে অথবা! ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অধিকার অন্যায় ভাবে ব্যবহার, 
করা নাগরিকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। যাহারা এই সকল অন্ুচিত কার্য করে 
তাহাদিগকে সমাজের শক্র ব্যতীত কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না। 


পৌরবিজ্ঞীন ৮৫ 


৩। দ্বলীয় মনোভাব $ স্থনাগরিকতার “পথে আর একটি প্রতিবন্ধক 
হইল দলীয় মনোভাব । গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল অপরিহার্ষ। জনমত 
সংগঠনে ও প্রকাশে, বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের উদ্ভাবনে ও প্রচারে প্রত্যেক 
গণতান্ত্রিক রান এরাট্রনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব অস্বকার করা যায় ন1। স্ল্ 
কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তিই 
হইল রাষ্্নৈতিক দলসমৃহ। কিন্ত রাষ্রনৈতিক দল পা 
ততদদিনই গণতস্ত্রের সহায়ক যতদিন ইহা নীতির বাধার সথষ্টি করে 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । যখন কোন দল বিভিন্ন 
উপদলে বিভক্ত হইয়!*ছোট ছোট স্বার্থসিদ্ধির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় তখন 
ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, এবং দলীয় স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থ 
অবহেলিত হয়। প্রত্যেক উপদলই আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করে 
এবং এজন্য জাতীয় স্বার্থের হানি করিতে সম্কৃচিত হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্যের স্থলে দলের প্রতি আহ্ুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দলের প্রতি 
আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যচ্যুতি ঘটায়। এইভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল অনেক 
সময় স্থনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকের স্থষ্টি করে। 


স্নাগক্লিকভ্ডাক্সর সত্খেজ এরিক দূ কল্লিত্বাল্ল 
ভঙপাজ (170৬ €০ চ২57)০৮৩ 11)5 [117507577058 1০ 6০০০৫. 
(০1012518511 ) 2 | 

এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই সমস্ত বাধাবিক্ন দূর করা যায়? ব্রাইস ষে 
সকল প্রতিকারের নির্দেশ দিয়াছেন সেগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়_(১) 
শাঁসনতান্ত্রিক প্রতিকার ; (২) নৈতিক প্রতিকার । | 

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার ঃ নানাপ্রকার রাষ্টনৈতিক কৌশল অবলম্বন 
করিয়া শাসন্যন্ত্রকে স্থনাগরিকতার পক্ষে অনুকূল করা যায়। প্রথম পদ্ধতি 
হইতেছে-_সমান্ুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (77:01১001908]  [২60:5552- 
600৮ )। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রত্যেক দল ভোট-সংখ্যার অনুপাতে আসন লাভ 
করিবে। ইহার ফলে জাতির বিভিন্ন অংশকে এবং বিভিন্ন দলের মতকে 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া ষায়। যখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কার্ধ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন অন্তান্ত দল একত্রিত 


সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব 


৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


হইয়া তাহা প্রতিরোধ করিবে ৷ অবশ্ত এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাফল্য লাভ 
করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভোট দান প্রথা প্রবর্তিত আছে। বেলজিয়াম, 
স্থইজারল্যাণ্ড ও আর্জেশ্টাইনে নির্বাচনে যোগদান বাধ্যতামূলক । মেক্সিকোয় 
নির্বাচনে যোগদান না! করিলে ভোটাধিকার কাড়িয়! লওয়া হয়। এই বাধ্যতামূলক 
ভোটদান পদ্ধতির ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
নিলিপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু এই পদ্ধতির 
ক্রটিও আছে। নিলিপ্ত এবং উদাসীন নাগরিকগণ আইনসঙ্গত দায়িত্ব পালনের . 
জন্যও যেমন তেমন ভাবে যে কোন প্রার্থীকে ভোট দান করিবে । ইহা রাষ্ট্রের 
পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইবে । 
নাগরিকগণকে প্রারভিকভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার (171696% ) 
প্রদান করিয়া এবং গণভোটের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
বিরিভিকভানিকাহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অনেক ক্ষেত্রে 
প্রণক্ননের অধিকার, 
গণভোট প্রভৃতি স্থনাগরিকতার পথের বাধা দূর করিবার চেষ্টা 
করা হয়। এই সকল. পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্তাগুলি 
সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং প্রত্যেকেই মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা পায়। ফলে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে 
নাগরিকগণের স্বাধীন চিন্তা এবং আলোচন। করিবার উৎসাহ জন্মে । 
রি সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি, দুর্নীতির বিলোপসাধন এবং 
সর্বসাধারণের ্বার্থহানিকর কার্ধের জন্য কঠোর 
রদ সার ০ শান্তির ব্যবস্থা স্নাগরিকতার পথের অনেক * 
প্রতিবন্ধক দূর করে। 


নৈতিক প্রতিকার ঃ নাগরিকের নৈতিক চরিত্র উন্নত করাই 
স্থনাগরিকতার পথের বিশ্ব দূর করিবার প্রকুষ্ট উপায়। নৈতিক পরিবর্তনের জন্য 
প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার । মান্ষের মনের মধ্যেই মূল অভাব এবং দৈন্য নিহিত 
ূ থাকে। এই মূলের সংস্কার সাধন করিতে না 
নাগরিকের নৈতিক চির পারিলে নাগরিক জীবনে শুভ আদর্শ উপলঙ্ধি করা' 
| যায় না। গ্রীক দার্শনিক প্লেটে! এক আদর্শ রাষ্ট্রের 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার পরিকল্পিত রাষ্ট্রে আইনের স্থলে আছে 


বাধ্যতামূলক,ভোটদান প্রথা 


পৌরবিজ্ঞান ৮৭. 


শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে অপরাধপ্রবণতা হাস পাইয়া ক্রমশ: লুপ্ত 
হইবে । ফলে আইনের প্রয়োজনও থাকিবে না। 

আমরা শিক্ষাকে আইনের স্থলাভিষিক্ত রূপে কল্পনা করিতে পারি না । তবে 
প্রকৃত শিক্ষা "যে *নিলিগ্ততা, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ প্রভৃতি স্থনাগরিকতার 
অন্তরায়গুলি অনেকট] দূর করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 


প্রশ্নোত্তর 
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দশম অধ্যায় 
সাবভৌমিকত৷ 


সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্থান্ত 
সংগঠন হইতে পৃথক করে। অতএব সার্বভৌমিকতার 
পকতি ও ইহার বিভিন্ন দিক সঙ্্ধে আলোচনা করা  সার্তীসিকতাইাটুক 
প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সার্ভৌমিকতার প্রকৃতি না পৃথক করে 
বুঝিলে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে 


ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির কি সম্বন্ধ তাহ! বুঝ! যায় না। 


সা্ভ্ডৌমিকিভ্ান্ € ১০৮৩: ) স্হসভা £ 


ল্যাটিন 901791005 ( সর্বশ্রেষ্ঠ) 9811510) শব্দ হইতে ইংরেজী 
০৪:1৪ (সার্বভৌমিকতা ) শবের উৎপত্তি হইয়াছে। কর্মে এবং 
ইচ্ছায় চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্বের 
প্রয়োগ আধুনিক হইলেও ইহার মর্ম এ্যারিস্টটলের যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। 
এ্যাৰিস্টটল রাষ্ট্রের যে চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই 
আধুনিক কালে সার্বভৌমিকতা নামে অভিহিত। রোমানগণ ক্ষমতার পূর্ণতা 
বলিতে ঘাহা বুঝিত, আমর! তাহাকেই সার্বভৌমিকত বলি। সর্বপ্রথম আধুনিক 
অর্থে সার্বভৌমিকতা কথাটি বাবহার করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিক বোডিন। 
তিনি সার্বভৌমিকতা অর্থে বুঝিতেন প্রজা ও নাগরিকগণের উপর রাষ্ট্রের চরম 
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ক্ষমতা, যাহা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নহে। বার্জেসের মতে 
সার্বভৌমিকতার অর্থ প্রজার উপর এবং প্রজাদের সর্বপ্রকার সংঘের উপর আদিম 
ও অসীম ক্ষমতা । অস্টিনের মতে, যদি কোন 
সমাজে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা' ব্যক্তিসংঘ অপর 
কাহারও আদেশ পালন ন1করে, অথচ জনসাধারণের অধিকাংশ তাহার বা 
তাহাদের আদেশ পালন করে, তাহা হইলে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । ইংলগ্ডের উদাহরণ দিয়া অস্টিন বলিয়াছেন যে 
ইংলগ্ডে রাজা এবং লর্ডস্‌ ও কমন্স, সভার সমন্বয়ের মধ্যেই সার্বভৌমিকতার 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । তাহ] হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই চরম 

ক্ষমতার উপর সার্বভৌমিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। 
সি আদেশ দানের এবং আদেশ পালন করিতে বাধ্য 

করিবার চরম ক্ষমতাই সার্বভৌমিকতা1। সার্বভৌম 
শক্তির নিকট প্রত্যেকে অবনত থাকিবে । এই শক্তি সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের 
উধের্বে। সার্বভৌম শক্তির সহিত কোন ব্যক্তি বা 
সংঘের সংঘর্ষ বাধিলে সেই ব্যক্তি বা সংঘকে তাহার 
ইচ্ছার পরিবর্তন করিতে হইবে, সার্বভৌম শক্তিকে নয়। ব্যক্তি বা সংঘের কোন 
স্বাতন্ত্য থাকিলে তাহা সার্বভৌম শক্তিরই অনুমোদিত । সার্বভৌমিকতার এই 
প্রকৃতি হুইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 

১। পুর্ণতা বা চরমতা! ঃ রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত আর কোন 
শক্তি থাকিতে পারে না যাহা সার্বভৌমিকতার উধের্বে। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা 
ব্যবহারের পথে কোন প্রকার বাধাই থাকিতে পারে ন|। 

২। জর্বজনীনত1  দার্বভৌম শক্তি সর্জনীন। ইহার অর্থ হইল 
রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকলেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অধীন । পররাষ্ট্রের 
দু্তেরা অবশ্ত অধীন নন। তবে ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় সার্বভৌম শক্তি 
তাহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে । 

৩। স্থায়িত্ব ঃ স্থায়িত্ব সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র স্থায়ী, 

স্নতরাং রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতাও 


আসনের সংজ্ঞা 


সার্বভোৌমিকতার বৈশিষ্ট্য 


সরস স্থায়ী হইতে বাধ্য। সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারীর ' 
হয়না পরিবর্তন হইতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা 


| সার্বভৌমিকতার লোপ হয় না। 
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8৪। অবিভাজতা £ সার্বভৌম শক্তিকে বিভক্ত করা যায় না। বিভক্ত 
করিলেই সার্বভৌমিকতা৷ ধ্বংসপ্রাপ্ধ হয়। ব্যবহারে সার্বভৌম শক্তি অনেক 
ব্যক্তি বা সংঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, কিন্তু মূলতঃ ইহার,বিভাগ সম্ভব নয়। 


সান্বত্ডৌনিকভ্ডাল্র বিিভিম আ্দঞ্প € 10166575700 602788 
০1 90৮57518165 ) 2 


বর্তমানে সার্বভৌমিকতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
ইহা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । সার্ভৌমিকতার প্রত্যেকটি রূপ সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করা,প্রয়োজন। 


১। নামসর্বন্থ সার্বভৌমিকত৷ € 10519: 5০৬51:5161যোডে ) 2 


প্রথমেই প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য 
কি তাহা বিচার করা প্রয়োজন । যে বাজ! অথবা 
সআট্‌ কাধতঃ কোনও ক্ষমতার অধিকারী নহেন 
তাহাকে নামসর্বন্ব সার্বভৌম বলা যায়। ইংলগ্ের 
রাজ! ( 11013£01) ) ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি কেবল নামে মাত্র ইংলগ্ডের 
সর্বময় কর্ত!। যদিও শাসনকার্য তাহার নামেই চালিত হয় তথাপি তিনি রাজত্ব 
করেন, শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন না। রাজার শক্তিহীনতা সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে পালামেণ্ট যদি রাজাকে তাহার নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর 
করিতে বলে তবে রাজা তাহা! করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। চি 
সংস্কার বশে রাজাকে সার্বভৌম শাসক বলা হয়। 


২। আইনসজত সার্বভৌমিকতা (1.585] 5০557518785 ) 2 


যে আইন অন্্সারে চুড়ান্ত নির্দেশ দিতে পারে তাহাকে আইনসঙ্গত 
সার্বভৌমিকতার অধিকারী বলা যায়। আইন অন্ুসারে তাহার ক্ষমতা অসীম 
এবং তাহাকে কেহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। আইনাছগের মতে আইনসঙ্গত 
সার্বভৌমিকতাই প্রকৃত সার্বভৌমিকতা। ইংলগ্ডে 


নামসর্বস্থ ও প্রকৃত 
সার্বভোৌঁমিকতার পার্থক্য 


পার্লামেন্টে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অধিকারী । টা রে ূ ই চি 
'আইনতঃ ইহাই শাসন্যস্ত্রের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রয়োগ করিতে বাধ্য 


ংশ। পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে বল। 
হয় যে, ইহা স্বীকে পুরুষ অথবা! পুরুষকে স্ত্রী করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই 
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করিতে পারে। আইনতঃ পার্লামেন্ট যে কোনও আইন প্রণয়ন করিতে পারে; 
আদালত সেই আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য। ইহাই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার 
বৈশিষ্ট্য । 

৩। রাষ্ট্রনৈভিক সার্বভৌমিকতা। (2০013005] 9055:5287285) ্ 


সার্বভৌমিকতার অন্য এক রূপকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা৷ বলা যায়। 
ইহা আইনতঃ স্বীকৃত হয় না, কিন্তু ইহার প্রভাব আইনসঙ্গত সার্বভৌমের কার্ধ 
নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন বা বাতিল করিতে পারে । 
কিন্ত তাই বলিয়া কি পার্লামেন্ট নাগরিকগণকে পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণ 
করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া আইন প্রবর্তন করিতে 
রাষ্ট্রনৈতিক সার্ধ- ্ 
ভোৌমিকতাকে আইনসঙ্গত পারে? এইরূপ আইন রাষ্্রনৈতিক সার্ভৌমের 
সার্বভৌম শক্তি উপেক্ষা (অর্থাৎ জনমতের ) বিরোধী বলিয়া পরিগণিত 
০ হইবে। সমগ্র জাতি এইরূপ আইনের বিরোধিতা: 
করিয়৷ আইনসঙ্গত সার্বভৌমের (অর্থাৎ পার্লামেন্টের) ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইবে এবং ইহাকে ধ্বংস করিবে। (ুরাষ্্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা অর্থে আমরা 
বুঝি জনমত অথব! জাতির ইচ্ছা । কাধতঃ এই জনমতই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। এই শক্তির নিকট আইনসঙ্গত সার্বভৌম অবনত থাকিতে বাধ্য হয়। 
আইনের পশ্চাতে এই শক্তিই মূলতঃ কার্য করে। আইনসঙ্গত লার্বভৌম সর্বদা 
জাতির রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে চেষ্টা করে এবং সেই অনুসারে 
কার্ধ করিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগে-যখন সমগ্র জনসাধারণ 
ণঁ একত্রিত হইয়া রাষ্ট্ব্যবস্থা চালনা করিত সেই 
০৯৮ ১ সময়-_আইনসঙ্গত সার্ভৌমিকতা এবং রাষ্্রনৈতিক 
প্রকাশ পায় সার্বভৌমিকতা একই হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বর্তমান 
কালে, পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে, জনমতের মধা দিয়! 
াষ্ীনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রকাশ হয় এবং তাহাকে সার্বভৌম শক্তি আইনে 
রূপদান করিয়া থাকে । 


৪। জনগণের সার্বতৌমিকতা। (০195187 9০557518765 ) ঃ 


সার্ভভৌমিকতাকে আবাঁর কখনও কখনও জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিয়া" 
বর্ণনা করা হয়। প্রাচীন রোমের ষ্টোইক দর্শনে জনগণের সার্বভৌমিকতার উপর 
জোর দেওয়া হইয়াছিল। চরম রাজতন্ত্রের বিরোধী লক্‌ ও ব্যক্তি-ন্বাধীনতার 
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উপাসক রুশো সার্বভৌমিকতাকে জনগণেরই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
জনগণের সার্বভৌমিকতা আমেরিকার ও ফরাসী দেশের বিপ্লবকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবান্িত করিয়াছিল। গণতন্ত্রের ভিত্তিই জনগণের সার্বভৌমিকতা। 

যখন চূড়ান্ত ক্ষমত1 কোনও বৈশেষ ব্যক্তি অথবা শ্রেণীর হস্তে না থাকিয়। 
সমগ্র জনসাধারণের হস্তে গ্রস্ত থাকে তখন ভর 
তাহাকে জনগণের সার্বভৌমিকতা৷ বলা যায়। কিন্ত লাধারণের হত্তে সস 
“জনসাধারণ” (০21) অর্থে কি বুঝি তাহা থাকিলে তাহীকে জনগণের 

রঃ এ সার্বভৌমিকতা বলা হয় 

স্পষ্টভাবে না বলিলে “জনগণের সার্বভৌমিকতা 
এই আখ্যা অর্থহীন* হইয়া! পড়ে। জনগণ বলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণতঃ 
ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমষ্টিকেই বুঝায়। অর্থাৎ নাগরিকগণই 
সমট্টিগত ভাবে জনসাধারণ। নাগরিকগণ তাহাদের 
ভোটাধিকার দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে নিযত্িতি. দগাডোটরৃতি জনগণের 
করে। অনেক দেশে আবার গণভোট প্রভৃতির 
ব্যবস্থার দ্বার নাগরিকগণ শাসন-সম্পকিত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। বর্তমানে ভোটাধিকার, গণভোট প্রভৃতিই 
জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক রূপ । 


৫| আইনানুমোদ্দিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকত। (195 ৪৩ 
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আরও দুইপ্রকার সার্বভৌমিকতা৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীরূত হয়_আইনাহুমোদিত 
ও বাস্তব সার্ভৌমিকতা। আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এবং আইনাহুমোদিত 
সার্ভৌমিকতা একই-_ইহা আইন কক স্বীকৃত চরম শক্তি। বাস্তব সার্ব- 
ভৌমিকতা আইন কর্তৃক স্বীরূত হউক বাঁ না হউক তাহাতে যায় আসে না; 
জনসাধারণ কাধতঃ ইহাকে মান্ত করে এবং ইহার 
প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত 5 ্ রি ট 
থাকিবার ফলে ইহা আইনের চক্ষে স্বীরুত হয়। 
তখন আর বাস্তব ও আইনাঙ্গুমোদ্দিত সার্ভৌমিকতায় কোনই পার্থক্য 
থাকে না। 

সাধারণ সময়ে আইনাহ্ুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা একই হস্তে ন্যস্ত 
থাকে; স্থৃতরাং তাহাদের পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিপ্লবের 
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সময় এই ছুই প্রকার সার্বভৌমিকতার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ১৯১৭ লালের 
রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা প্রথমে বাস্তব সার্ভৌমিকতার অধিকারী 
হইয়াছিল; ক্রমশঃ রাশিয়ার জনগণের সমর্থনে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলে 
এই বাস্তব সার্বভৌমিকতা আইনাহুমোদিত ,সার্বভৌমিকতায় গরিণত হয়। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মহাচীনের কমিউনিষ্ট দল কুয়োমিন্টাং সরকারের হত্ত 
হইতে চরম ক্ষমতা কাড়িয়! লইয়া বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হয়) 
জনগণের আন্বগত্য তাহারা পাইয়াছে এবং অনেক রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলে 
কমিউনিষ্ট চীন রাষ্ট্র আইনাহুমোদিত ভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বলা 
চলে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহ্থর আজাদ হিন্দ সরকার কিছুকাল ব্রদ্মদেশে বাস্তব 
সার্বভৌম ছিল, কিন্ত আইনত: ব্রন্মদেশ তখনও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীন ছিল। 
যুদ্ধে মিত্রশক্কি সাফল্যলাভ করায় উক্ত সরকার রাশিয়ার বলশেভিক ও চীনদেশের, 
জি কমিউনিষ্দের মত আইনান্ুমোদিত সার্বভৌম হইতে 
উপর প্রতিঠিত ; আইনান-. পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাস্তব 
পর রস রি সার্বভৌমিকতা৷ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আইনান্ু- 

মোদিত সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইল আইনের 
স্বীকৃতি । বাস্তব সার্বভৌম কোন সেনানায়ক বা কোন রাষ্টরনৈতিক দলও 
হইতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 
1. 10150128151) 06৩50, 006 0161610% 101:1079 ০ 9০0%০61615, 
(৮৯-৯২ পৃষ্ঠ দেখ) 
2, 08৮ 7১ 55৩৪:5৮ 0 026 ভে 50561610697 (0. 0.১ 1952), 
(৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা দেখ) 


একাদশ অধ্যায় 


আইন (1.৮) , 


কোন সংগঠনই কতকগুলি নিয়ম ব্যতীত চলিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল 
অন্যতম সংগঠন । স্থতরাং নিয়ম ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব । 
রাষ্ট্রের আদর্শ হইল মানুষের সর্বালগীণ কল্যাণ বৃদ্ধি করা । গ্যারিস্টটলের ভাষায়, 
মঙ্গলময় জীবনকে সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের রব 
অন্তিত্ব। এই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বৃদ্ধি বা মঙ্গলময় বৃদ্ধি করিবার জা রাষ্ট 
জীবনকে সম্ভব করিবার জন্ রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি স্য্টি কতৃক বিধিবদ্ধ নিয়মই 
করে। এই বিধি বা নিয়মগুলিকেই আইন বলা হয়। সি 

আইনের আওতায় বাস করিবার জন্য আদিম মানুষ রাষ্টনৈতিক সংগঠনের 
কামনা করিয়াছিল। আদিম সমাজে হয়ত স্বাভাবিক স্বাধীনত। ছিল, কিন্তু 
শৃঙ্খল! ও নিরাপত্তা ছিল না। এই নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্যই মানুষ আইনের, 
এবং আইনকে কার্ধকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রের, 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। আইনের 
অস্তিত্বের জন্ রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ নিরাপত্তাবোধ ও অধিকার ভোগ করিতে 
লাগিল। আইনই ন্বাধীন্ত। ও অধিকারের রক্ষক ৷ 


আইনই স্বাধীনতার রক্ষক 
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অস্টিনের মতে আইন সার্বভৌম শক্তির অনুশাসন ছাড়া আর কিছুই দয় । 
অস্টিন আইনানুগ ছিলেন। আইনাহ্থগের দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতেই তিনি আইনের প্রকৃতি বিচার করিয়া এরূপ 
সংজ্ঞা দিয়াছেন । 

অস্টিনের সংজ্ঞাকে শ্তার হেনরী মেইন সমালোচনা করিয়াছেন। অস্টিন 
মাত্র সার্বভৌম শক্তির অন্ুশাসনকেই আইন বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি নিয়ম ও ব্যবহারকে আইনের অঙ্গীভূত করা 
হইয়াছে যাহাদের উৎপত্তি সার্বভৌম শক্তির আদেশে হয় নাই। এই সমালোচনার 
উত্তরে অস্টিন বলেন যে সার্বভৌম শক্তির অন্ুশাসনের অর্থ সম্মতি দেওয়া মাত্র । 
প্রত্যেক নিয়ম ও ব্যবহার সার্বভৌম শক্তির সম্মতিক্রমেই প্রচলিত থাকে; 


অস্টিনের সংজ্ঞা 
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সার্বভৌম শক্তির অসম্মতিকে কোন ন রীতি বা নিয়মই প্রচলিত থাকিতে 
পারে না। 

অস্টিনের সংজ্ঞার সমালোচনা ও অস্টিনের প্রদত্ত সেই সমালোচনার 

উত্তরের সমন্বয় সাধন করিয়া প্রেসিডেন্ট উইলসন 
8 আইনের যে সংঙ্গা দিয়াছেন তাহাই সাধারণতঃ 
গ্রহণীয় £__ 

“আইন মানুষের সেই সমস্ত স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তা, যাহা টি 
ভাবে গৃহীত নিয়মাবলীতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের কতৃত্ব 
ও সমর্থন আছে ।” সুতরাং আইনের ভিত্তি হইল প্রচলিত আচার-ব্যবহার। 
এইগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র কতৃক শ্বীকৃত হইলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। 
অতএব আইন হইল রাষ্ট্র কতৃক প্রচারিত বা সমধিত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, 
যাহাদের সাহায্যে নাগরিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা 
হয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ডের সংজ্ঞায় আইন হইল, 
মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি 
সাধারণ নিয়ম; এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সার্বভৌম শক্তি । 

দেখ! গেল, আইন রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে__ 
ধ্যান-ধারণা বা ভাবনা-চিস্তা লইয়া আইনের কারবার নহে। স্ুসংবদ্ধ সমাজ- 
হি “জীবন ব্যতীত আইনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
আইনের সহিত অন্ান্ত সংগঠনের নিয়মের পার্থক্য 
হইল যে আইন বাধ্যতামূলক ; অন্যান্য সংগঠনের নিয়ম পালন সভ্যগণের সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন। 


ও শু স্ন €5০৮:০5৪ 9£ 1.5) 
. আচার-ব্যবহার ত্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। প্রাচীন 


কালের আইন সাধারণতঃ আচারমূলক ছিল। 
১। আচার-ব্যবহার (০৪৪ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত আচারের সাহায্যে 
£0118) আইনের সর্বাপেক্ষা! 
প্রাচীন উৎস বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও মীমাংসা করা হইত। 
এই সকল আচার বা আইন বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং দলের 
'প্রচলিত ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্বা রক্ষার 


প্রয়োজনে এ সকল আচার-ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছিল। 


অধ্যাপক হল্যাণ্ডের প্রদত্ত 
সংজ্ঞা 
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প্রাচীন কালে ধর্ম আইনের আর একটি প্রধান উৎপত্তিস্থল ছিল। ধর্ম ছুই 
ভাবে আইনের বিবর্তনে সাহাধ্য করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা আচারমূলক 
আইনকে স্বীকার করিয়া এবং তাহার সমর্থক শক্তি 
রূপে কার্ধ করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল। 
প্রত্যক্ষ ভাত্বেও ধর্ম আইন, স্থপতি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সেই 
যুগে ঈশ্বরকেই আইনের অষ্টা এবং প্রয়োগকর্তা বলিয়া মনে করা হইত। 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন পুরোহিত এবং পুরোহিত-শাসক (71550 
[11795 )। সুতরাং তাহাদের নির্দেশ ঈশ্বত্রের আদিষ্ট আইন রূপে সমাজে গৃহীত 
হইত । 

ক্রমশঃ সমাজ-জববনের জটিলত। বৃদ্ধির ফলে আচার এবং ধর্মের স্থান সংকুচিত 
হইতে লগিল। গোষ্ঠী এবং দলের সম্প্রসারণের ফলে আচার এবং ধর্মের 
বিরোধ ক্রমশঃই তীব্র হইতে লাগিল। তখন বিরোধের বিচারভার দলপতির 
উপর ন্যস্ত করা হইত এবং সে প্রচলিত আচারের ৬ 
সাহায্যে বিরোধের মীমাংসা করিত। এইরূপে । রি শির 
দলপতি বিচারপতির কার্য করিত এবং ভবিষ্যতে 
তাহার রায় আইন হিসাবে গৃহীত হইত। এইভাবে বিচারের রায় হইতে 
আইনের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ বিচারের রায় হইতে উদ্ভূত আইন অনেক 
সময় আচার ও ধর্মের কঠোরতা হাস করিত। বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে 
অনেক আইনের স্্টি হয়। 

ব্্তমান কালে আইনজ্ঞদের এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আইন-সন্বন্বীয় 
আলোচন! এবং মতামত হইতে নৃতন আইনের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। 
প্রত্যেক আইন হইল কযেকটি শব্দের সমষ্টি। এই . “৮ 
শব্দসমষ্টি অনেক সময় ছ্যর্থবোধক হইতে পারে। ৪1 পতিত ব্যক্তিদের আইন 
'আইন-প্রণয়নকালে আইন-প্রণেতারা যে উদ্দেশ্রে ইতি প 
আইন-প্রণয়ন করেন, অনেক সময় পরে লোকে তাহা ৭ 
ভুলিয়া যায়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের টাকা ও আলোচনা! এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের 
প্রকৃত মর্ম স্মরণ করাইয়] দেয় । বিচারপতিরা অনেক ক্ষেত্রে আইনজ্ঞ্দের মতামত 
সসম্মানে উল্লেখ এবং গ্রহণ করেন। এইভাবে আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা 

' হইতে নৃতন আইনের উৎপত্তি হইয়াছে । ইংলণ্ডে কোক, ব্লযাকৃষ্টোন প্রভৃতি 

আইনজগণ ব্রিটিশ আইনের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মন্গ প্রভৃতি 
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॥ 


স্বৃতিশাস্ত্রের টীকাকারগণ স্ব স্ব মতামত দ্বারা হিন্দু আইনের প্রভূত পরিবর্তন ও' 
সংস্কার সাধন করিয়াছেন । 
ন্যায়বোধ আইনের অন্যতম উৎপত্তিস্থল । সাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং ন্তায়- 
পরায়ণতার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে বিচার করা হয়। যখন প্রচলিত আইনের 
58 ভারবোধ চে), সাহায্যে সমাজের বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করা যায় না, 
অথবা দেখা যায় যে প্রচলিত আইন যুগের উপযুক্ত 
নয়, সেইক্ষেত্রে ন্যায়বোধের সাহায্যে আইনের পরিবর্তন সাধন করা হয়। 
পরিবর্তনশীল সমাজে প্রচলিত আইন অনুসারে সকল ক্ষেত্রে বিধান দেওয়] যায় 
না। এইক্ষেত্রে বিচারপতিগণ ন্যায়বোধ এবং সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে 
বিরোধের মীমাংসা করেন এবং তাহাদের রায় নৃতন আইনের উত্স রূপে গণ্য হয়। 
বর্তমান কালে ব্যবস্থাপক সভা কতৃক রচিত আইনই আইনের সর্বপ্রধান 
উৎপত্তিস্থল । আইন প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত জনমত। 
ওপেনহিম জনমতকেই আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া 
৬। ব্যবস্থাপক সভা কতৃক বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার 
বাদী সাহায্যে জনমতকে আইনে পরিণত করা হয়। 
ব্যবস্থাপক সভা কতৃক বিধিবদ্ধ আইন বতমানে 
সমাজে অন্যান্ত আইনকে ক্রমশঃ অপ্রচলিত করিতেছে। 


০ পাপা পাপ পাপা পপ 


(আইন এব লীভি (15৮1 2710 [1০:51 ) 
টি শান 


নি ডি শপ সপ পা পাস এ পপ 


আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ বল! যায়। উভয়েরই আলোচ্য বিষয় 
সমাজবদ্ধ জীব__মান্ষ। আরদিতে তাহারা অভিন্নই 
ছিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর ধখন আইনকে সার্ব- 
ভৌম শক্তির অনুশাসন রূপে কল্পনা কর। হইতে 
লাগিল, তখন আইন নৈতিক আচরণের ুত্রগুলি হইতে পৃথক হইল। পৃথক 
হইলেও উভয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছেদ পড়িল না। 

আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়৷ করে। ন্যায়, অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত 
ধারণ। অনেক সময় আইনে রূপান্তরিত হয়। আইনও 
অনেক সময় নৃতন নৃতন নীতির পথ প্রস্তত করে। 
কিন্ত আইন যদ্দি জোর করিয়া কোন নৃতন নৈতিক 
ধারণা লোকের উপর সহস। চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে কাধকর। 





আইর্ন ও নীতির মধ্যে 
সম্পর্ক 


উভয়ে পরস্পরের উপর 
ক্রিয়। করে 


পৌরবিজ্ঞান ৯৭ 


করা বিশেষ কঠিন। ভারতে অস্পৃশ্তার বিরদ্ধে লোকের নীতিজ্ঞান ধীরে 
ধীরে জাগরিত হইতেছিল, এই নীতিজ্ঞানকে ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র আইনে 
রূপ দ্রিয়াছে। পূর্বে সতীদাহ ধর্মের বা নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল, 
আইন ছ্বার| সতীদাহ রোধ করা হইল। এখন সতীদাহকে নীতির দিক দিয়! 
কেহই সমর্থন কবে না। মছ্ধপান নীতিবিরুদ্ধ; কিন্ত মছপান যদি জাতীয় 
স্বভাব হয়, তবে আইন দ্বারা সহসা তাহাকে বন্ধ করিতে গেলে সে চেষ্টা সফল 
হইবে না। 

আইন ও নীতির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইলেও উভয়ের মধ্যে 
বৈসাদৃশ্তও কম নয়।, প্রথমতঃ, উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব মানুষকে লইয়া আলোচনা 
করিলেও, উভয়ের আলোচনার পরিধি এক নয়। 
নীতি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে বিচার করে। 
মনের গোপন চিন্তা এবং বাহিরের ব্যবহার__উভয়ই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য । 
নীতিশাস্ব্বের উদ্দেশ্য মানুষের চিত্রশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হইলে মানুষ চিন্তায় ও 
আচরণে উন্নত হইবে, ফলে সমাজ-জীবনও উন্নত হইবে । আইনের আলোচ্য 
বিষয় মানুষের বাহিক আচরণ, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আইন বাহিক 
আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্তও খুঁজিয়৷ বাহির করিতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্ঠ- 
প্রণোদিত হইয়া চাপা দিলে মোটর-চালকের চরম 


উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃষ্ঠ; 


. ১। নীতিশাস্ত্রের তুলনায় 
দণ্ড পর্যস্ত হইতে পারে; অসাবধানতায় চাপা দিলে আইনের পরিধি সংকীর্ণ 
লঘু দণ্ডই হয়। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে । 
নীতিশাঙ্কের তুলনায় আইনের পরিধি সংকীর্ণ । 


আইনের পরিধি সংকীর্ণ হওয়ায় সকল নৈতিক অপনাধই আইনের চক্ষে 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অসত্য দুর্নাতিমূলক, কিন্তু 
যতক্ষণ অসত্য কাহারও পক্ষে ক্ষতিকর না হয় ততক্ষণ উহা আইনেব 
আবেষ্টনীর মধ্যে আসিতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলিলেও 
আইন শান্তি দিতে পারে না; কিন্তু অপরের নামে মিথ্যা কুৎ্সা রটনা করিলে 
আইন শান্তি দিতে পারে। 


সাধারণের স্থবিধার জন্য আইন এমন অনেক আচরণ অসমর্থন করে যাহা 
মোটেই দুর্নাতিমূলক নহে। চি ১ কোন দিক দিয়া মোটর গাড়ী চালান 
ছুর্নীতিমূলক ন্‌হে, কিন্তু বে- 


৭ 
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দ্বিতীয়তঃ, আইনের প্রয়োগ করে রাষ্ট্র এবং আইনভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র 
কতৃক নির্দিষ্ট শান্তি পাইতে হয়। নীতির প্রয়োগ 
ঈ ২ টি ক করে ব্যক্তি ও সমাজের বিবেক। নীতিগত অপরাধের 
ব্যক্তি ও সমাজের বিবেক শান্তি নিজের বিবেকের দংশন ও এলাকচক্ষে হেয় 
হইয়া থাকা। *' 
তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার দিক হইতেও আইন এবং নীতির মধ্যে 
পার্থক্য আছে। কোন্টি স্থনীতি, কোন্টি দুর্নীতি তাহা সকল সময়ে ঠিক 
করিয়া বলা যায় না। নীতি কতকট1 ব্যক্তিগত 
পরব এবং কতকট। সামাজিক ব্যাপার সামাজিক রুচি, 
পার্থক্য আছে প্রকৃতি প্রভৃতি পরিবর্তনের ফলে নীতি পরিবতিত 
হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তি সমাজের সহিত 
সমান তালে পা ফেলিয়৷ চলিতে পারে না । বাল্যবিবাহ এক সময় নীতিমূলক 
বলিয়৷ মনে হইত। সামাজিক রুচির পরিবর্তন হওয়াতে আজ আর ইহা 
নীতিমূলক বলিয়া! মনে করা হয় না) তবে অনেকে এখনও নীতির দিক দিয়াই 
বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী । ব্যক্তিও অনেক সময় নীতির পরিবর্তন সাধন করে 
সমাজের পক্ষে কিন্ত এই পরিবতিত নীতি গ্রহণ করিতে সময় লাগে। গান্ধীজী 
যখন অন্পৃশ্তত। দূর করিবার জন্য আন্দোলন স্থরু করেন তখন অধিকাংশ 
ভারতবাসী অস্পৃশ্ততাকে ছুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করিত না; কিন্তু আজ 
অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই প্রথাকে ছুর্নীতিমূলক বলিয়! মনে করে। হৃতরাং 
স্থনীতি ও ছুননতির মধ্যে সীমারেখা অনেক সময় অতি অস্পষ্ট। আইনের 
ক্ষেত্রে এন্ন্‌প অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না; থাকিলে ব্যবস্থাপক সভ] বা বিচার- 
বিভাগ তাহার সংশোধন করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে। 


প্রশ্নোত্তর 


1. ভা0৪ ৪15 07 5082059 0£ 19? (৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা দেখ) 

2. ছম21817 056 1518600 1১50660 19 ৪:00 210:8115. (৯৬-৯৮ পৃষ্ঠ! দেখ) 

3. 1597 13 £1019115 0691920 ৪9 (175 0012778150. ০ (125 ৪০৮ €:61820.5, 
10190095.. (0. ঢ.১ 1953). (৯৩৯৪ পৃষ্ঠ। দেখ) 


দ্বাদশ অধ্যায় 
স্বাধীনতা 


সার্বভৌমিকতা এবং আইনের পরেই স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করা 
প্রয়োজন। সার্বভৌমিকতার অর্থ_-চরম, পবম, অসীম ক্ষমতা । আইন মানুষের 
বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ কবে। স্থুতরাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে আইন 
এবং সার্বভৌমিকতা স্বাধীনতার পরিপস্থী। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেব মতে, আইন 
স্বাধীনতাকে খর্ব কবে না, বরঞ্চ স্বাধীনতাব রক্ষাকবচ রূপে কার্য করে। এইজন্যই 
স্বাধীনতার প্রকৃত স্ব্ূপ আলোচন৷ কর! প্রয়োজন । 


এ্বান্রীনভাল্ স্ব (বিজ ০৫ 1,106 ) 2 
স্বাধীনতার স্বরূপ অধিকাংশ দ্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয় না। 
স্বাধীনতা শব্দটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবীর কর্তৃক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এই কারণেই ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কু বলিয়াছেন যে 'ন্বাধীনতা, শব্দটি 
ছাড়া এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত শব্ধ আর নাই; মানুষের মনে এইবূপ বিভিন্ন 
ভাবে রেখাপাতও আর কোন শব্দ করে নাই । 
শব্গত অর্থ ধরিলে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিজের অধীনতা_ অর্থাৎ 
মানুষের নিজন্য সত্তার নির্দেশে চালিত হওয়া । অতএব অনেকে মনে করে যে 
স্বাধীনতার অর্থ মান্থষের নিজের ইচ্ছামত যে কোনও কর্ম করিবার বা! স্বেচ্ছাচারী 
হইবার স্থযোগ--অর্থাৎ স্বাধীন মান্গষের বাহিক আচরণের উপর কোনই নিয়ন্ত্রণ 
থাকিবে না। আইন এবং স্বাধীনতা এই অর্থে পরম্পরবিরোধী, কারণ আইন 
ব্যক্তির কার্ধাবলীকে নির্দিষ্ট করিয়! দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে। 
স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্র-রহিত অবস্থা নয়। স্বাধীনতা 
বলিতে মাত্র আংশিক নিয়ন্ত্র-বিহীনতা বুঝায় । অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থ কতকগুলি 
মৌলিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত থাকা । যে সকল 
'অধিকার ব্যতীত ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় 
ন! সেগুলি সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ না থাকাই হইল স্বাধীনতা । 
ল্যান্কি (14951$ ) বলেন, "আমি স্বাধীনতা বলিতে বুঝি সেই সমস্ত অবস্থার 
'উপর বিধি-নিষেধের অপসারণ, যাহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য 


স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ 


১০০ পৌরবিজ্ঞান 


বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য |” সুতরাং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার অর্থ_কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের অপসারণ । সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অপসারণের অর্থ 
হইল স্বেচ্ছাচারিতা। সে ক্ষেত্রে সবল ছুর্বলের উপর অত্যাচার এবং শোষণ 
করিবে; কতকগুলি শক্তিমান ব্যক্তি বৃহৎ জনসমাজকে উপেক্ষা করিয়া 
স্বাধীনতা ভোগ করিবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, কারণ 
মু্রিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিবর্তে বুহৎ জনসমাজকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করা অসঙ্গত। 

স্বাধীনতার অর্থ বিধি-নিষেধের আংশিক অপসারণ-_-এই সংজ্ঞা স্বাধীনতার 
সম্পূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করে না। সৌন্দর্য বলিতে যেমন কদর্ম তার অভাব ব্যতীত 
আরও কিছু বুঝায়, সেইবূপ স্বাধীনতা৷ বলিতে বিধি-নিষেধের অপসারণ ব্যতীত 
আরও কিছু বুঝায়। সৌন্দর্যের মত স্বাধীন্তারও একটি প্রত্যক্ষ দিক ও 
কতকগুলি প্রত্যক্ষ গুণ বা লক্ষণ আছে। এই প্রত্যক্ষ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে 
আনরা বুঝি করণীয় কার্য করিবার এবং ভোগ্য বস্ত ভোগ করিবার অধিকার ও 
স্থযোগ। ল্যান্কি বলেন, “স্বাধীনতা বলিতে আমি সেই পরিবেশ রক্ষার কথা 
বলিতেছি, যেখানে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ সত্তা উপলব্ধি করিবার স্থযোগ পাইবে ।” 
ল্যাস্কি যে পরিবেশের কথা বলিতেছেন তাহা! স্থ্ট হয় নাগরিকগণের কতকগুলি 
অধিকার থাকিলে এবং নাগরিকগণ তাহাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করিলে । 

তাহা হইলে অধিকার ভোগের উপর স্বাধীনতা 

৪ নু নির্ভর করে। নাগরিকগণের অধিকারসমূহ সামাজিক 

প্রগতি এবং জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যখন 
ব্যবহৃত হয় তখনই.নাগরিকগণ প্ররুত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। 


হ্বাঞ্দরীন্ভান্র ব্রিক জপ (008 ০£ 1,152) £ 

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ পাচ প্রকার 
স্বাধীনতা লইয়া আলোচনা! করিয়াছেন-_-প্রারৃতিক বা স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত ব৷ 
সামাজিক, রাষ্্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং জাতীয় । 

১। প্রাকৃতিক ব! ম্বাভ্ভাবিক স্বাধীনতা (1৭5 £575] [.89575) £ 
অনেক সময় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক স্বাধীনত৷ বলিতে সেই স্বাধীনতা বুঝায় 
যাহা মানুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে কাল্পনিক প্রারুতিক অবস্থায় ভোগ করিত। 
কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় সমাজ অথবা! রাষ্ট্র কিছুই ছিল না, সুতরাং তখন প্রকৃত 


পৌরবিজ্ঞান ১০১ 


স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল অসম্ভব। তখন স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা 
বিরাজমান ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা স্বাভাবিক 

্বাধীনতা নয়_যে স্বাধীনতা স্বারা সমাজের  সোোনীনতা হারা বি টন 
ও ব্যক্তির ,কল্যাণ হয় তাহাই ন্বাভাবিক স্বাভাবিক স্বাধীনত। 
স্বাধীনতা । 

২। ব্যক্তি-স্বাধীনতা (0:3৮1] [.7১575) $ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অনেক 
সময় সামাজিক স্বাধীনতাও বল! হয়। সমাজ-জীবনে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ 
করে তাহাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা হইল 
অন্তের অধিকারে হক্তক্ষেপ না করিয়া নিজের অধিকার হি ৪ 
পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও ভোগ করিবার স্বাধীনতা । ্যক্তি-্বাধীনতা 
অধিকাপগুলি হইল মৌলিক সামাজিক অধিকার। 
স্থুতরাং অব্যাহতভাবে সামাজিক অধিকার ভোগের স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা । 

৩ । রাষ্্রনৈতিক স্বাধীনতা (১0110০8] [195 ) ত ইহাকে 
অনেক সময় নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনত। (097501006109291 1+19510 ) বল! হয়। 
এই স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিবার অধিকার । শাসন পরিচালনায় অংশ নিল ৬৪ 
গ্রহণ করিবার অর্থ নির্বাচন করিবার ও নিবাচিত 
হইবার অধিকার যেখানে সকল প্রাপ্তবয়ঙ্ককেই নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে এবং যেখানে জাতি, ধর্ম, রাষ্টনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি নির্বাচন-প্রার্থর 
যোগ্যতার মাপকাঠি নয়, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব সেখানেই বর্তমান । 

৪ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা! (75978007$0 [.8952%5 ) 2 ইহার 
অর্থ_সর্দ। বেকার হইবার ভয় এবং অভাব ও 
অনটন হইতে মুক্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনত। সম্ভব ১০৬১ 
করিতে হইলে মালিকের অবিচার ও অত্যাচার 
হইতে প্রত্যেককে মুক্তি দিতে হইবে এবং প্রত্যেক মান্থষের জীবিকা নিবাচনের 
স্বাধীনতা ও স্থযোগ থাকিবে । যদ্দি মানুষ অন্নচিস্তায় নিপীড়িত এবং মালিকের 
ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে বাধ্য হয় তবে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীন্তা প্রভৃতির কোন মূল্য 
থাকে না। লেনিন সত্যই বলিয়াছেন, অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন । 


অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার 
প্রয়োজনীয়ত। 
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৫। জাতীয় স্বাধীনত! (5007081 119৩7 ) 2 ইহার অর্থ 

বৈদেশিক কতৃত্বের অবসান। সার্বভৌমিকতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা একই 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনও দেশ স্বাধীন 

জি থাকে, তখন সেই দেশের নাগর্রিকগগ স্বাধীনতা 

ভোগ করে। পরাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় স্বাধীনতা নাই ৮ 

ফলে সেখানে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক অথবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না। 
স্থতরাং জাতীয় স্বাধীনতাই অন্ান্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি । 


আইন এন্রহ দ্ান্বীননভা। ([8%7 5700 17195:5 ) £ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত হইল মানুষের সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত 
পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশকে স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। 
টির নাগরিককে অধিকার দান ও সেই অধিকার রক্ষা 
আইনের ও পরোক্ষভাবে করিয়া রাষ্ট্র এই পরিবেশের স্য্টি করে। অধিকার 
রা উপর রক্ষা কর! হয় আইনের সাহায্যে এবং আইন কার্যকর 
হয় রাষ্ত্রীয়ী কতৃত্বের জন্য । স্থতরাং স্বাধীনতা 
প্রত্যক্ষভাবে আইনের ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। 
পূর্বে আইন এবং স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করা হইত। 
তখন স্থাধীনতা অর্থে যথেচ্ছ কার্ধ করিবার অধিকার বুঝা যাইত । যেহেতু 
আইন এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, অতএব আইন স্বাধীনতার বিরোধী । 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে স্বাধীনতা আইন ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহা 
হ্েচ্ছাচারিতার নামাস্তর মান্র। একজনের চরম স্বাধীনতার পরিবর্তে বৃহৎ 
জনসমাজের দাসত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। তাই স্বাধীনতার এই অর্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
গ্রহণ করে না। প্ররুত স্বাধীনতার অর্থ-_সর্ব- 
১৪ সাধারণের আত্মবিকাশের সুযোগ । স্বেচ্ছাচারিতার 
স্বাধীনতা রক্ষা করে অস্তিত্ব থাকিলে আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। আইনই 
ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমষ্টির স্বাধীনতা! 
রক্ষা করে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। 
স্বেচ্ছাচারিতাকে ধাহারা স্বাধীন্ত1 বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার! গ্রারুতিক 
অবস্থাকে ত্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক অবস্থায়, তাহাদের মতে, 
আইনও ছিল, অধিকারও ছিল। এই অধিকারই তাহাদের মতে স্বাভাবিক 
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অধিকার। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ফলে মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকার লুপ্ত হইল) 
মান্থুয স্বাভাবিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়! মানুষের গড়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইল। স্থতরাৎ এই প্রকার স্বাভাবিক স্বাধীনতার উপাসকগণ মনে করেন যে, 
ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। 

এইরূপ উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপাসকগণ কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সমাজ- 
বিরোধী দিকটার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন না। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর ; 
সে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সংকোচ বোধ করে না । আইনের বাধা 
আছে বলিয়াই সে নিরন্ত থাকে । আইনের নিয়ন্ত্রণ ন] থাকিলে সবল ছূর্বলের 
উপর অত্যাচার ক্লরিত; সাধারণের নিকট ব্যক্তি-স্বাধীন্তা অলীক বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইত। ল্যাস্কি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির স্বাধীনত1 ঘ্দি অপরের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তবে তাহা কখনই প্ররুত স্বাধীনতা হইতে পারে না। 

যাহাতে ব্যক্তির লোভে সমষ্টির অধিকার বিপন্ন না হয়, যাহাতে ব্যক্তি-স্বার্থ 
সমাজ-স্বার্থের হানি করিতে না পারে, সেইজন্য প্রয়োজন আইন ও রাষ্ীয় 
কতৃত্বের। রাষ্ট আইনের সাহায্যে অন্যায়কারীকে 
সংযত রাখে? নিয়ন্ত্রণ দ্বার! ছুর্বলকে সবলের লোভের ছি ১১১০৫৮০৬ 
কবল হইতে বাচায়। ইহার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাহত বিরোধী নহে 
হয় মাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা ব্যাহত হয় না। অতএব 
দেখ! যাইতেছে যে আইন স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী, প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী নহে। 

আইনের কার্ধ হইল ব্যক্তির অধিকারের ও আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া। এই সীমা নির্দেশ করিয়াই আইন প্রত্যেককে তাহার আদর্শ অন্থযামী 
আত্মোপলব্ধি করিবার স্থযোগ প্রদান করে। ব্যন্তি- 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্য এবং সামাজিক 

স্বাতন্ত্র এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামগ্রস্থয কল্যাণের মধ্যে সামগ্ন্ত 
বিধান কর। আইনের উদ্দেশ । আইন এবং রাষ্ট্রের বিধান করাই আইনের 

রর উদ্দেশ্ঠ 
কতৃত্ব স্বাধীনতাকে হরণ না করিয়া রক্ষাই করে। 
আইন স্বাধীনতার ভিত্তি। প্রকূত স্বাধীনতা আইন ব্যতীত বাচিতে পারে না। 


নাগরিক গত্ণন্স ক্বান্ধীন্নভান্ ব্বল্ক্ষা্ব্ি (95658058705 
০1 [1052 ০1 005 086125788) 2 

আমরা দেখিয়াছি ষে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আইন ও 
পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কতৃত্বের ত্বারা। রাস্তীয় কতৃতত্ব কার্ষকর হম সরকারের দ্বারা । 
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কিন্ত সরকার অনেক সময় আদর্শভুষ্ট হইতে পারে । জনসাধারণের প্রতিনিধিরা 
অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপর, অসাধু এবং ছুর্নীতিপ্ররায়ণ 
ঠিক হন। ক্ষমতা প্রাপ্তিতে গবিত ও স্বারথা্ধ হইয়া 
রক্ষাকবচ প্রয়োজন অনেক সময় তাহারা বিপথে চলেন সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে স্বজজনগ্রীতি এবং অসাধুতার ফলে 
জনসাধারণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এই সকল কারণেই স্বাধীনতার রক্ষাকবচের 
€(59£6505:05 ) প্রয়োজন । 
অন্ততম রক্ষাকবচ হইল-_শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (778009 080- 
[9] [২1£1165 ) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া । শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি 
লিখিত থাকিলে তাহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা 
২৮১ ক থাকে এবং অনায়াসে তাহাদিগকে অমান্ত করা 
লিধিতভাবে গ্রহণ করা যায় না। এইজন্য বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রে মৌলিক 
| অধিকারগুলি লিখিত আছে। ভারতবর্ষের নৃতন 
শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত আছে এবং এগুলি রক্ষার ভার 
অপিত হইয়াছে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা 50105 0০৫:৮৫র উপর। 
সাধারণতঃ, যুদ্ধ অথবা জরুরী অবস্থা ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের 
মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। 
দ্বিন্ভীয় রক্ষাকবচ হইতেছে__ক্ষমতা বিভাজন (59181901010 ০: 70575) 
নীতি। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কার্ষসমূহ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং 
ব্যবস্থ! বিভাগ__এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করা উচিত। 
অনেকের মতে এই নীতি গৃহীত না হইলে জনসাধারণ অত্যাচারিত হইবে এবং 
তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব হইবে। কিন্তু পৃথিবীর 
কোন রাষ্ট্রেইে চরম ভাবে বিভাগ-ম্বাতত্ত্ের নীতি 
গ্রহণ কর] হয় নাই। ইংলগ্ডে এই নীতি মোটেই গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি 
ব্রিটিশ জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। স্থৃতরাং এই নীতি 
স্বাধীনতার অপরিহার্য রক্ষাকবচ নয়। 
অবশ্ঠ, ক্ষমতা-বিভাজন নীতির এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য । 
ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা । বিচারপতিগণের কর্মের স্থায়িত্ব এবং 
কার্ধপন্ধতি শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক সভার কতৃত্ব হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন । 
একবার নিযুক্ত হইলে তাঁহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন, নতুবা তাহারা ন্তায়সজত 


২। ক্ষমতা-বিভাজন নীতি 
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ভাবে বিচার করিতে পারিবেন না। শাসন বিভাগ অন্যায়ভাবে এক ব্যক্তিকে 
আটক করিতে পারে; সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে । 
বিচারপতিগণ স্বাধীন থাকিলে তাহার! শাসন 

বিভাগের অক্চারু ও অত্যাচার হইতে জনসাধারণের 

স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি বিচারপতিদের কর্মের স্থায়িত্ 
এবং উন্নতি শাসন বিভাগের উপর নির্ভর করে তবে তাহাদের ন্যায় বিচার হইতে 
বিচ্যুত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য বিচার 
বিভাগের স্বাতন্ত্র (অর্থাৎ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের কতৃতত্ব হইতে 
স্বাধীনতা। ) অপরিহাধ.। 


বিচার বিভাগের ম্বাধীনত। 


স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের শাসন বা 7২1 ০? 
৪ । আইনের শাসন বলিতে আইনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও আইনের দৃষ্টিতে 
সমানাধিকার বুঝায়। অর্থাৎ বে-আইনী ভাবে 
কাহারও অধিকার হরণ করা বা কাহাকেও শাস্তি 
দেওয়া যাইবে না; আইন ধনী নির্ধন, সরকারী 
কর্মচারী ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না; সমগ্র সমাজের 
জন্য একই আইন থাকিবে এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদ করা হইবে না। 
ইংলগ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা-বিভাজন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু 
আইনের শাসন সেখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এজ্্যই 
ইংলগ্ডে নাগরিকের স্বাধীনতা! অন্ত যে-কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা 
কম নয়। 


৩। আইনের শাসন বা 
[516 011,891 


স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি। যে 
রাষ্ট্রে দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষৎ 
শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে দেশে, অনেকের 
মতে, নাগরিকের স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হয়। মন্ত্রিপরিষৎ শাসন- 
ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধী এক ব1 একাধিক দল 
'থাকে। এই বিরোধী দল সরকারের কার্ষের 
সমালোচন! করিয়া তাহাকে জনসাধারণের অধিকার অব্যাহত রাখিতে বাধ্য 
করে। 


৪ | দায়িত্বমূলক শাসননীতি 


বিরোধী দল 
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গণভোট, প্রারভ্তিক ভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ, নির্বাচকদের 
নির্বাচিত সদস্যকে অন্যায় কার্ষের জন্য পদচ্যুত 
৫1 গণভোট (7862০৮- করিবার অধিকার প্রতৃতিকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ 
৪877), গণ উদ্যোগ 2 রি | 
(015511%০) প্রভৃতি রূপে গণ্য করিতে হইবে । তবে এই" সকল ব্যবস্থা 
অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রচলিত নাই। 
স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল নাগরিকগণের স্বাধীনতার জন্য উগ্র 
হি রাকা আকাজ্ষা এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য তীত্র আবেগ । 
স্বাধীনতার জন্ত আকাঙ্ষা বিন! মূল্যে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না, সংরক্ষণের জন্য 
এবং ইহা রক্ষা করিবারজ্ক মূল্য দিতে হয়। নাগরিক্ধের চিরস্তন সতর্কতাই 
৪ হইল এই মূল্য। স্বাধীনতা সম্বন্ধে নাগরিককে যক্ষের 
মত সজাগ থাকিতে হইবে এবং স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে বিক্নকারীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে 
21859540254 সেই সংগ্রামে চরম ত্যাগ করিতে হইবে । এইজন্যই 


৪ গ্রীক রাজনীতিজ্ঞ পেরিরিস বলিয়াছেন যে 
সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাণ্ডি নাই, স্বাধীনতার 
রণক্ষেত্র কখনই নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না। 

প্রষ্োত্তর 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 
' সাম্য 
স্বাধীনতা হইল মানুষের আত্মবিকাশের স্থযোগ। সাম্য ব্যতীত পকলে 
আত্মবিকাশের স্থযোগ পাইতে পারে না। সুতরাং 
সাম্য ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাম্য ও 
স্বাধীনতা উভয়ই গণতন্ত্রের ভিত্তি । 
আইন ও স্বাধীনতাকে যেমন পরস্পরবিরোধী মনে কর! হইত, তেমনি সাম্য 


ও স্বাধীনতাকে পরম্পরবিরোধী মনে করা হইত। এই ধারণার কারণ, পূর্বে 
দার্শনিকগণ উভয়েরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 


সাম্য ও স্বাধীনত। অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত 


সাক্যেল আশ (80815 ০ [:9081165 ) 2 


সাধারণ অর্থে সাম্য বলিতে সকলকেই এক প্রকারের স্থযোগ ও স্বাধীনতা 
দেওয়া বুঝায় ; সর্ববিষয়ে সমত| বা অভিন্নতাও বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ সকলেই 
সকলের সমান, সকলের একই আয় থাকিবে, সকলে সমাজের নিকট হইতে 
একই প্রকারের ব্যবহার পাইবে, ইত্যাদি । কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইরূপ সমতাকে 
সাম্য বলিয়! গ্রহণ করা হয় না। প্ররুত সাম্য হইল 
মাহুষের বৈশিষ্ট্য এবং কর্মদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শান পিউ 
প্রত্যেককে যথাযোগ্য স্থযোগ প্রদান করা। এক হুযোগনুবিধা বুঝায় না 
অর্থে প্রত্যেক মান্থযই সমান ; আবার বিভিন্ন মানুষের 
মধ্যে প্রভেদও আছে। মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি এবং কর্মক্ষমতার বিভিন্নতার 
ফলে সকলের পক্ষে একই প্রকারের স্থযোগ লাভ বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 
বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মের জন্য একই প্রকারের মূল্য প্রদান করাকে সাম্য বলে না। 
এই অর্থে সাম্য অন্তায়ে পর্যবসিত হয়। মানুষের ক্ষমতা ও তাহার কর্মের 
উৎকর্ষ অনুযায়ী তাহাকে স্থযোগ এবং মূল্য প্রদান করা উচিত। 
« যথার্থ সাম্য মান্থষের সকল বিভিন্নতাকে অস্বীকার না করিয়া বরঞ্চ গ্রহণ 
করে। বিভিন্ন প্রৃতির এবং আদর্শের বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের স্থযোগ 
থাকা উচিত। রাষ্ট্র এই সমস্ত বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া! সাম্যের আদর্শ লফল 


১০৮ -  পৌরবিজ্ঞান 


করিতে সচেষ্ট হইবে । প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগ দেওয়া হইবে; 
সতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির সুযোগ বিভিন্ন হইবে। 
সাম্যের অর্থ ব্যক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী স্থযোগের 
 পর্যাপ্ততা। সাম্যের ভিত্তিতে , রাম, রবীন্দ্রনাথ 
অথবা! রমণের মত একই প্রকারের স্থযোগ দাবী করিতে পারে না। রামের 
সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য আছে; এইজন্য রামের স্থযোগও সেই অন্থপাতে 
পৃথক হইবে । রাম প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু রামেরও 
কিছু শক্তি ও বৈশিষ্ট্য আছে-_যাহা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে স্থযোগ 
প্রদান করিতে হইবে । রামের যদ্দি চিকিৎসক হইবাবু ক্ষমতা থাকে তবে 
চিকিৎসক হইবার স্থযোগ তাহাকে দ্দিতে হইবে; দরিদ্র বলিয়া চিকিৎসা 
বিদ্যালয়ের দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ কর] যাইবে না। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মানুষের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্যকে সাম্য 
চান জে স্বীকার করে, কতকগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। 
গুলি পার্থকাকে স্বীকার ক্ষমতা, প্রকৃতি বা শিক্ষাগত বৈষম্যকে সাম্য স্বীকার 
করে, কতকগুলিকে সম্পূর্ণ করে, কিন্তু জন্মগত বা সামাজিক রীতিগত বৈষম্যকে 
অস্বীকার করে 

অস্বীকার করে। 

সাম্যকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে ইহা কোন মতেই স্বাধীনতার বিরোধী 
হইতে পারে না। প্ররুত্তপক্ষে তাহারা পরম্পরবিরোধী নহে, বরঞ্চ পরম্পরের 
উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল । বিশেষ স্থযোগ প্রদান 
কর] সাম্যের আদর্শের বিরোধী । মানুষের ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সুযোগ 
প্রধান করার নাম বিশেষ সুযোগ দেওয়া । বিশেষ স্থযোগ প্রদান করিলে 
সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হয়। 


সাম্যের অর্থ ব্যক্তির ক্ষমতা 
অনুযায়ী সুযোগের পর্যাপ্তত। 


বিশেষ সৃযোগ প্রদান কর 
সাম্যের আদর্শের বিরোধী 


সাত্ম্য ন্বিভ্ভির্জ জগ্প (7০075 9€1200591865 ) £ 

স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন বূপ আছে। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 
মতে সাম্য চারি প্রকারের £-_ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাভাবিক । 
এই চারিটির সহিত বর্তমানে অর্থ নৈতিক সাম্য যোগ করিতে হইবে। | 

১। ব্যক্তিগত সাম্য € 0452] 7৫511 )2 সামাজিক অধিকার 
(011 0২195 ) সমভাবে ভোগ করিবার স্থযোগকে ব্যক্তিগত সাম্য বলা 
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হয়। ব্যক্তিগত সাম্য থাকিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিকের একই মৌলিক 
অধিকার থাকিবে । “আইনের শাসন” (0015 
০ 149৮ ) সাধারণত: ব্যক্তিগত সাম্যকে রক্ষা 
করে। 


২। সামাজিক সাম্য ৫5০০151 7:05811 ) 2 অর্থ জাতি, ধর্ম 
অথবা গোষ্ঠীর ভেদে যেখানে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় না, সেইখানে 
সামাজিক লাম্য বিরাজমান। সামাজিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। 
জাতিভে প্রথা সামাজিক সাম্যের বিরোধী । অর্থাৎ যদি জন্ম বা ধর্মের ভিত্তিতে 
সমাজে শ্রেণীবিভাগ নখ থাকে তবে সেই সমাজ সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে বল! যায়। 

৩। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (৮০136০8] [:985185 ) 2 অপরাধী 
এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান স্থযোগ 
থাকিলে তাহাকে রাষ্নৈতিক সাম্য বলে। যে রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্বয়স্কের 
ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং যেখানে জন্ম, জাতি, দারিদ্র্য প্রভৃতি 
নির্বাচনপ্রার্থার যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া! বিবেচিত 
হয় না সেইখানেই রাষ্ট্রনৈতিক লাম্যের অস্তিত রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান 

হুযোগকেই রাষ্ট্রনৈতিক 
আছে। শিক্ষার অভাব, বয়সের অল্পতা, অপরাধের সাম্য বল! হয় 
জন্য শাস্তিভোগ প্রভৃতি কারণে কোন নাগরিক 
রাষ্্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা সাম্যের বিরোধী নয়। কিন্ত 
নরনারী ভেদে, অথব! জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে, রাষ্ট্ীনৈতিক অধিকার ভেদ 
, করিলে তাহা সাম্যের আদর্শকে ক্ষুপ্ন করে । 


৪1 স্বাভাবিক সাম্য (জজ [2088]165 ) 2 জন্মকাল হইতে 
মানুষে মানুষে সমতা হইল স্বাভাবিক সাম্য । প্রত্যেক মানুষ একই ভাবে 
জন্মগ্রহণ করে। “জন্মকালে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন এবং সমান।” এই উক্তি 
সত্য, কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, জন্মকালীন সাম্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
শক্তির বৈষমো পরিণত হয়। স্থতরাং প্রত্যেকের জন্মকালীন সাম্য দ্বারা রাষ্ট্রের 
“বা সমাজের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না । 


আইনের শাসন ব্যক্তিগত 
সাম্য রক্ষা করে 


৫1 অর্থনৈতিক সাম্য € 12001307710 1208881165 ) ও অর্থ নৈতিক 
সাম্য ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে ইহা দ্বারা উপার্জন ও 
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সম্পত্তি অর্জনের সমতা বুবীয়। সকলের আয় সমান হইবে এবং সকলেই 
সমপরিমাণে ধনের মালিক হইবে । ইহাই সমাজ- 
তান্ত্রিক আদর্শ। এই চরম সাম্যবাদ রাশিয়াতেও 

সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। , ৭ 
সংকীর্ণ অর্থে অর্থ নৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় অর্থোপার্জন ও সম্পত্তি অর্জন 
বিষয়ে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিলোপ। একই উৎকর্ষের কার্ধের 
জন্য একই মজুরী দিতে হইবে; কোন পদ কাহারও 


ব্যাপক অর্থে অর্থ নৈতিক 
সাম্য 


রি জিনতা জন্য সংরক্ষিত রাখা চলিবে না এবং অস্তনিহিত 
গুণাবলীর বিকাশের জন্য আথিক ব্যাপারে যথোপযুক্ত 
স্থযোগ দিতে হইবে। 


প্রশ্টোত্তর 
1. 1096 15 12069176105 20891165 ? (১৯৭-১০৮ পৃষ্ঠা দেখ) 
2. 706500195 05501657506 60105 ০ ৪53115. €(১০৮-১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ ) 


চতুর্দশ অধ্যায় 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা-বিভাজন নীতি 
সল্রক্ষান্লেক্স ভিনড্তি ভ্বিভ্ভাগ (7055 0285108 ০£ 


(0০1070818 ) 2 
সরকারের কাধাবলীকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,_যথা, 
আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্ধ-পরিচালন ও বিচার-ব্যবস্থাঁ। এই তিন প্রকার কার্ধ 
করিবার জন্য প্রায় প্রতোক রাষ্ট্রেই তিনটি বিভাগ 
সন্পকারের তিনটি বিভাগ_. রহিয়াছে__ব্যবস্থা বিভাগ ( 14519190015 ), শাসন 
জনি, রাঃ বিভাগ (9:০৪ ) এবং বিচার বিভাগ 
(720151915 )। ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন 
প্রণয়ন করা; শাসন বিভাগের কার্য প্রচলিত আইন অনুসারে শাসনকার্য 
পরিচালনা করা) এবং বিচার বিভাগের কার্ধ প্রচলিত আইন বিশেষ ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করাঁ_অর্থাৎ আইনভঙ্গকারীকে শান্তি দেওয়া । 
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লহচহভ্ডা ভ্রিজ্াভ্কম্ন লীভিি (প১৩৩:৮ ০ 95798856692 9£ 
চ০৬/6:৪ ) 5 

ক্ষমতাঁবিভাজন নীতিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত কর! যাইতে পারে-_ 
সরকারের তিন,শ্রে্ীর ক্ষমত। তিনটি বিভিন্ন বিভাগ ধ্বারা পরিচালিত হইবে; 
কোন বিভাগের ক্ষমতা নিজের গণ্ডি ছাড়াইয় যাইবে 
না; এবং নিজন্ব গণ্ডির মধ্যে প্রত্যেক বিভাগই 
সম্পৃ স্বাধীন ও চরম ক্ষমতার অধিকারী হইবে। 

আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং 
বিচার সম্পকিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্রা প্রদানের নীতিকেই 
ক্ষমতা-বিভাজন নীতি বলা হয়। 

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সংক্ষিগু ইতিহাস £ যদিও এই মতবাদ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক মণ্েম্কুর নামের সহিত বিশেষভাবে জড়িত, 
তথাপি ইহা প্রাচীন কালে অজ্ঞাত ছিল না। এ্যারিস্টটল, সিসেরো, পলিবিয়স 
প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের রচনায় এই মতবাদের নির্দেশ পাওয়া যায়। 
এ্যারিস্টটল বিচার, ব্যবস্থা এবং শাসন-_-এই তিন ভাগে রাষ্ট্রের কার্য বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। স্থুল ভাবে ইহাই ক্ষমতা-বিভাজনের আধুনিক নীতি । এযারিস্টটল 
কর্ম (75010000105 ) বিভক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কর্মকর্তাদিগকে ( ঢ0100610081155) বিভক্ত 
করিতে পারেন নাই। তিনি কর্মবিভাগকে শাসনকাধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 
দিক হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত মণ্টেস্কু ক্ষমতা-বিভাজনের নীতিকে স্বাধীনতার 
মূল ভিত্তি হিসাবে দেখিয়াছিলেন। এ্যারিস্টটল শাসনকার্ধ স্থপরিচালনার প্রতি 
বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন, মণ্টেস্থ দৃষ্টি দিয়াছিলেন স্বাধীনতার প্রতি । 

প্রাচীন রোমে ব্যক্তিস্বাতন্তের নীতি আলোচিত হইয়াছিল। পলিবিয়স 
এবং সিসেরোর রচনায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উপায় হিসাবে এ্যারিস্টটলের 
মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়৷ যায়। মধ্য যুগে এই মতবাদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
পরে ফরাসী দার্শনিক বোডিন এই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি 
বিশেষভাবে বিচার বিভাগের স্বাতস্ত্রের দাবী উত্থাপন 
করিয়াছিলেন? তাহার মতে একই ব্যক্তির হস্তে আইন 
প্রণয়ন এবং বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে ন্তায় বিচার পাইবার 
আশা অতান্ত কম, কারণ একজন অত্যাচারী রাজা নিজের স্থবিধার জন্ত আইন 


ক্ষমতা-বিভাজন নীতির মুল 
তত্ব 


এ্যারিস্টটল ও মণ্টে্কু 


অন্তান্ক চিস্তাবীরগণ 
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প্রণয়ন করিয়! অন্যায় ভাবে বিচার ক্ষেত্রে সেই আইন প্রয়োগ করিতে পারেন ॥ 

ইংরেজ দার্শনিক লক্‌ও সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 
মণ্টেম্থুর রচনায় ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সর্বাপেক্ষ। স্পষ্ট ভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । তিনি তৎকালীন রাজগণের ্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচার বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মতবাদ প্রণয়ন করেন। 
জনগণের স্বাধীনত] রক্ষাই তাহার মতবাদের প্রধান লক্ষ্য । মণ্টেস্বুর মতে, যদি 
সমস্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে ন্তস্ত থাকে তাহা হইলে জনগণের স্বাধীনতা 
বিপন্ন হইবে । এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হওয়া স্বৈরাচারের নামান্তর । ব্যবস্থা বিভাগ এবং শাসন বিভাগ যদি একই 
ব্যক্তির হস্তে ন্রন্ত থাকে তাহা হইলে স্বাধীনতার 


্ষমতা-বিভাজন নীতি অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ ন্বৈরাচারী রাজা; 
মণ্টেক্কুর নামের সহিত 
বিশেষ ভাবে জড়িত বিনা বাধায় অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন 


করিতে পারেন। আবার যদ্দি বিচার বিভাগ এবং 
ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা একই ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় তাহা হইলেও 
জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবে, কারণ তখন একই ব্যক্তি আইন প্রণয়ন 
করিয়া এ আইন অনুসারে লোককে অন্তায়ভাবে শান্তি দিতে পারে । আবার' 
যদি বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ একই ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাহা হইলে 
বিচারক এবং কর্মকর্তা এক ব্যক্তি হইবার ফলে, বিচারক অন্যায়ভাবে বিচার 
করিতে পারে এবং শাসন বিভাগের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ 
কোনরূপ প্রতিকার পায় না। তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে 
কেন্দ্রীভূত করা হয, তাহা! হইলে সর্বপ্রকারের স্বাতন্ত্ এবং স্বাধীনতা! বিনষ্ট হইবে, 
ফলে স্বৈরাচারের স্থাষ্টি হইবে। অষ্টাদশ শতাবীর ইংরেজ আইনজ্ঞ বরযাকৃষ্টোন 
প্রায় উপরোক্ত ভাবেই ক্ষমতা-বিভাজন মতবাদের আলোচন! করিয়াছিলেন । 
ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ £ ক্ষমতাঁবিভাজন নীতি অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে প্রণীত অনেক শাসনতন্ত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গৃহীত হয় । 
পরা রা াব্রর। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের গণপরিষদ ঘোষণ! করে যে» 
বিশেষ প্রভাব বিষ্তার যে দেশ ক্ষমতাঁবিভাজন নীতিকে গ্রহণ করে নাই সে 
করিয়াছিল, কিন্ত যুরোপে . দেশে শামনতন্ত্ই নাই । স্থাধীনত। লাভের পর প্রণীত 
হরির আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতঙ্্রে এই নীতি সম্পূর্ণ 
ভাবে গ্রহণ করা হয়। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি প্রস্তুতি দেশের 
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শীসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল। ম্ুরোপে কিন্ত ফ্রান্স ছাড়া এই মতবাদ 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 

সমালোচনা 2 রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকের মতে সরকারের কার্ধীবলীকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়'না ; কিন্তু ঠিক কয শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে সকলে 
একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন ছুই শ্রেণীতে, কেহ কেহ বলেন পাঁচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! উচিত । ধাহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী তাহাদের 
মতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের একটি অংশ। 


যাহারা সরকারের কাধাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত উপর সঃ সরকারের 
রর এ কাধাবলীকে তিন শ্রেণীতে 
করিতে চান তাহারা সরকারেরও তিনটির পরিবর্তে ঠা 


পাঁচটি বিভাগ নির্ধারণ করেন ; যথা £--(১) নির্বাচক 
মণ্ডলী, (২) ব্যবস্থ। বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, (৪) শাসন বিভাগের 
সাধারণ কর্মচারিগণ, এবং (৫) বিচার বিভাগ । নির্বাচক মগ্ুলীকে নির্বাচন, 
গণভোট প্রভৃতির জন্য সরকারের অন্যতম অংশ বলিয়! গণ্য করিতে হইবে এবং 
শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীদের সহিত একই 
শ্রেণীভুক্ত কর। উচিত নয়। 
অন্ত এক দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদকে এইরূপে সমালোচনা করা 
হইয়াছে £ এই মতবাদ মৃলতঃ সত্য, তথাপি ইহার পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং 
সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। সরকারের বিভিন্ন 
এই মতবাদ মূলতঃ সত্য, 
বিভাগ জীবদেহের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরম্পরের কিন্তু ইহার পর্ণ প্রয়োগ করা 
উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে সম্পূর্ভাবে সম্ভব নয়) সম্ভব হইলেও 
পরস্পর সম্পর্কহীন করা সম্ভব নয়। শাসন বিভাগ বসন 
যে আইনাহুসারে শাসনকার্ধ পরিচালনা! করে তাহা প্রধানত: আইন সভ। 
কতৃক প্রণীত; কিন্তু আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রায় সকল দেশের ব্যবস্থা বিভাগই 
শাসন বিভাগের নির্দেশে অল্পবিস্তর পরিচালিত হয়। উপরস্ত, ব্যবস্থা বিভাগ 
যে আইন প্রণয়ন করে তাহাতে অনেক সময় অনেক ফাক থাকে এই 
ফাকগুলিকে পূরণ না করিলে আইনকে কার্ধকর করা সম্ভব হয় না। শাসন 
বিভাগই স্বতন্ত্রভাবে উপ-আইন (৮5-1০স্ম ) প্রণয়নের দ্বারা এই ফাকগুলি 
পুরণ করে। অনেক সময় আবার জরুরী আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় । 
জরুরী আইন প্রণয়ন আইন সভা ছারা সকল সময় সম্ভব নহে। আইন সভা 
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অধিবেশনে না! থাকিতে পান্তর বা বিরোধী দল জরুরী আইনের বিরোধিতা 
করিয়া বিলম্ব ঘটাইতে পারে। স্থতরাং জরুরী 


শাসন বিভাগকে কিছু আইন প্রণয়নের ভার প্রায় সকল দেশেই শাসন 
আইন-প্রণয়নবিষয়ক ক্ষমতা! রি 
ন! দিলে চলে না বিভাগের উপর থাকে । এই সকল কারণে শাসন 


বিভাগকে কিছু আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা ন! দিলে 
চলে না। আবার বিচার বিভাগও অনেক সময় আইনের ব্যখ্যা করিতে গিয়া 
নৃতন আইনের স্থঙি করে। আইন বিভাগও 


৭ রে শ্ঃ. সমালোচনা, অহুমোদন ক্ষমতা প্রভৃতির দ্বারা শাসন 
বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে । অতএব দেখা যাইতেছে, 
রাষ্ত্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিভাজন সম্ভব নয়। 


যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব, তথাপি ইহা কাম্য 
নয়। পূর্ণ ক্ষমতা-বিভাজন নীতির উপর শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে 
শাসনকার্ধে দক্ষতার অভাব ঘটে। শাসন-বাবস্থ। 
৭৮ স্থপরিচালিত করিতে হইলে শাসন বিভাগ, বিচার 
কার্ধে দক্ষতার অভাব ঘটে বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে পূণ সহযোগিতার 
প্রয়োজন। শাসন বিভাগের সহিত জনসাধারণের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; এই জন্যই শাসন বিভাগ জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
বেশী সচেতন থাকে । ব্যবস্থা বিভাগের পক্ষে আইন প্রণয়ন কালে শাসন 
বিভাগের মতামত জানা প্রয়োজন । ব্যবস্থা বিভাগের সহিত শাসন বিভাগের 
সহযোগিতা না থাকিলে জনসাধারণের হিতকর আইন রচনায় বাধা উপস্থিত 
হইতে পারে। এই সকল কারণেই আমেরিকার আইনসভায় (0০92£0539 ) 
রাষ্ট্রপতির বাণী (15559£€ ) প্রেরণের ব্যবস্থার উতদ্তব হইয়াছে । 
ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের পক্ষে ক্ষতিকর 
হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি অনুযায়ী বিচারপতিগণ 
এবং কর্মকর্তারা জনসাধারণ কতৃক নির্বাচিত হইতেন। ইহার ফলে বিভিন্ন 
প্রকারের দলাদলি এবং তোষামোদের উৎপাত হইয়া থাকে । বিচারকগণ ও 
কর্মকর্তারা ইহার সহিত জড়িত হওয়ায় তাহাদের কর্মক্ষমতার অবনতি 
হইতে থাকে । স্থৃতরাং নির্বাচন প্রথা স্বাধীনতা রক্ষা না করিয়া বরঞ্চ ছুর্নীতি 
বৃদ্ধি করে। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কেবল মাত্র বিভাগগুলি ম্বতন্তর করিলেই 
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নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না? স্বাধীনতা নাগরিকদের স্থায়ী 

সতর্ক দৃষ্টি ব্যতীত রক্ষা করা যায় না। মানুষের 

স্বাধীনতা লাভের আকাজ্ষা এবং ইহা! রক্ষা করিবার কোন শীসনতান্ত্রিক কৌশল 
দ্বার! স্বাধীনতা। রক্ষা কর! 

মত মনের বল কোনও নীতি বা শাসনতান্ত্িক কৌশল লি 


বারা উৎপাদন করা যায় না। 


ভ্ডাল্সভন্বশ্থে ক্ষল্মভ্ডা-ন্বিভ্ভা্তন শীভিন্স প্রস্মোগ ঃ 


ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিভাজনের নীতি মোটেই গ্রহণ করা 
হয়নাই । এমন কি, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে এই নীতির প্রয়োগ স্বাধীনতা 
রক্ষার পক্ষে অপরিহীর্য সেই সকল বিষয়েও ইহা প্রযুক্ত হয় নাই। প্রাদেশিক 
গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেল প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; 
তাহার। আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও ভোগ করিতেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে 
র্‌ এই নীতি মোটেই গৃহীত 
শাসন বিভাগকে বিচার করিবার ক্ষমতাও প্রদান করা হয় নাই 
হইয়াছিল। শাসন বিভাগ কোনও ব্যক্তিকে অপরাধী 
মনে করিলে তাহাকে দীর্ঘকাল বিনাবিচারে আটক রাখিতে পারিত। জেলা 
শাসকের হস্তে শাসন ও বিচার ক্ষমত1 একত্রিত ভাবে প্রদান কর! হইয়াছিল 
ফলে অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহাব হইত । 
ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে দায়িত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত 
হইয়াছে । সুতরাং ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবেই। 
এখনও কয়েক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ নাগরিককে বিনা 
বিচারে আটক রাখিতে পারে। জেলা শাসকের ্বাধীন ভারতে এই ন্বীতির 
আংশিক প্রয়োগের ব্যবস্থা 
হস্ত হইতে এখনও বিচার ক্ষমতা অপসারণ করা হয় ক রে 
নাই । কিন্ত বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে 
স্বতন্ত্র করার জন্য শাসনতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এই নির্দেশ অনুসারে 
ইতিমধ্যেই বোম্বাই রাজ্যে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে পৃথক হইয়াছে । 
আশা করা যায় অন্যান্য রাজ্য শীগ্ই বোম্বাইএর পদাস্ক অন্থসরণ করিবে । 


হ্যন্বন্থা। ন্িজ্ঞাগ € 1.58151558 ) £ 


সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগের স্থান সর্বপ্রধান । ক্ষমতা- 
বিভাজন নীতি অনুসারে তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন; কিন্তু এই ধারণ! 


১১৬, পৌরবিজ্ঞান 


ভ্রান্ত । ব্যবস্থা বিভাগের স্থান অন্য ছুইটি বিভাগের উধ্বেণ। আইন অন্ুসারে 

হিরিনালকা শাসন অথবা আইন ভঙ্গের শান্তি প্রদান করিবার 

বিপানের রান লতিবান পূর্বে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন । স্থতরাং প্রথমেই 
ব্যবস্থা বিভাগ সন্বন্ধে আলোচন! করা হইতেছে। 


ঞ 


স্যদা ন্বিভাঞগ্েন্র ক্ষার্থাতীী (চি0600778 ০ 0১৩ 


[6815151658৩ ) 2 


কার্ধতঃ ব্যবস্থা বিভাগ বলিতে ব্যবস্থাপক সভা বুঝায়। ব্যবস্থাপক সভার 
কার্য বিভিন্ন প্রকারের । প্রধান বা প্রাথমিক কার্য 
হইল জনসাধারণের ইচ্ছা এবং আদর্শ অন্থসারে আইন 
প্রণয়ন করা । সভা জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিযা, জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব 
করিয়া! আইন প্রণয়ন করিতে সচেষ্ট হয। 
কেবল আইন প্রণয়ন করাই ব্যবস্থাপক সভার কার্য নয়। ইহার আরও 
অন্যান্য কার্য আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা আইন 
প্রণয়ন ব্যতীত রাজন্বের উপব কতৃত্ব প্রয়োগ করে। 
রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপক সভার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভাই হইল জাতির 
প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান । প্রচ্তিনিধি প্রতিষ্ঠানের হস্তেই জাতীয় আয়-ব্যয নির্ধারণের 
ভার থাকা বাঞ্চনীয় । এইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি বংসর আয়-ব্যয়ের 
বরাদ্দ (882০6) ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে উপস্থিত কর! হয় এবং এই সভার 
অনুমোদন ব্যতীত কোনও প্রকার কর আদায় করা অথবা অর্থ ব্যয় কর। হয় না। 
মন্ত্রিপরিষদ-শানিত রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে (72%00655 ) 
নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থাপক সভার আর একটি প্রধান কার্য । এরপ রাষ্ট্রে কর্মকর্তাগণ 
ব্যবস্থাপক সভা হইতে নিযুক্ত হন, এবং তাহাদের কর্মপন্থা এবং অন্ুম্থত নীতির 
জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকেন। তিরস্কার 
(0617516) প্রস্তাব বা অনাস্থা! (০ ০0007061706) 
প্রস্তাব দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার নিয়ন্ত্রণক্ষমত1 কার্ধকরী 
করা হয়। ব্যবস্থাপক সভায্প এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে মস্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন 
এবং নৃতন মস্ত্রিগণ কার্যভার গ্রহণ করেন। যদি মন্ত্রিপরিষদ এমন কর্মপন্থা অনুসরণ 
করে যাহা জনমত এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, তবে ব্যবস্থাপক সভা তাহাকে 


১। আইন প্রণয়ন 


২। রাষ্ত্রীয় আয়-ব্যয়ের 
উপর কর্তৃত 


:৫6। মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত 
সরকারের মস্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ 


পৌরবিজ্ঞান ১১৭ 


এ নীতির পরিবর্তন করিতে অথবা পদত্যাগ*করিতে বাধ্য করে। এইভাবে 
ব্যবস্থাপক সভ1 শাসন বিভাগকে নিযনত্রণাধীনে রাখে । কিন্তু রাষ্রপতি-শাসিত 
রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ ব্যবস্থা! বিভাগের কতৃত্বাধীন নহে । 

কোন (কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার হস্তে বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগের 
কোন কোন কার্ষের ভার অর্পণ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের 
সন্ধি অনুমোদন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে। এই 
দুইটি প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগের কার্য। আবার 
রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অভিযুক্ত করা হইলে ৪। ব্যবস্থা বিভাগ কোন 
সিনেট বা উচ্চতর পরিষদ তাহার বিচার করে। ০ টি 
ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্রে পার্লামে্ট বা সংসদকে 
রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্পতি প্রসৃতিকে অভিযুক্ত করিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে । এই সকল প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের কার্য । ইংলণ্ডে আৰার 
লর্ড সভা বহু মোকদ্দমার শেষ বিচার করে। অতএব উহা ব্যবস্থা বিভাগের 
অন্ততূক্ত হইয়াও বিচার বিভাগের অঙ্গ রূপে কার্য করে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রধান কার্য আইন প্রণয়ন করা 
হইলেও, ইহার আরও অন্যান্ত কতকগুলি কাধ আছে। 


ব্যবস্থাপক সভ্ভান্স সথগলিন (01851515500 01 819৩ 
[,551518056 ) 2 


পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ব্যবস্থাপক সভার দুইটি অংশ আছে_-উচ্চ 
পরিষ্দ অথব। দ্বিতীয় পরিষদ, এবং নিম্ন পরিষদ অথব। প্রথম পরিষদ + এই 
ব্যবস্থাকে দি-পরিষ্দ ব্যবস্থ। (7319810)67811800 ) বলা হয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যবস্থাপক সভায় একটিমাত্র পরিষদ 
থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে এক-পরিষদ ব্যবস্থা দি-পরিষণ ব্যবস্থা (81০৪7০- 
এ [11977) ও এক-পরিষদ 
(0:51580957518509 ) বলে। অষ্টাদশ এবং ব্যবস্থ। (01087751150) 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক-পরিষদ ব্যবস্থা 
অেষ্ঠ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছিল। তখন এই যুক্তি দেখান হইয়াছিল যে এক-পরিষদ 
ব্যবস্থায় একত। এবং সংহতি থাকিবে; দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা বিরৌধ এবং ব্যয় বৃদ্ধি 
করিবে । আবে সিয়ে (4095 515555 ) বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিষদ যদি 
প্রথম পরিষদের কা সমর্থন করে তবে ইহা অনাবশ্তক ;) আর যদি ঘিভীয় পরিষদ 


১১৮ পৌরবিজ্ঞান 


প্রথম পরিষদের কারের বিরোধিতা করে তবে ইহা অনিষ্টকর । এই ধারণা সত্য 
হউক আর না হউক, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিয়াছে। 


৫ 


জ্ি-প্পল্তিম্ম শ্যলস্থাক্স গুলাগুণ (1/15716 511 10519015 


06 73108,7)678118 2 ) 2 


দেখা গিয়াছে যে এক-পরিষদ ব্যবস্থায় স্থচিস্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। 
আইন প্রণয়ন কালে উভয় পরিষদ কতৃক প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্বান্পুঙ্খবূপে 
আলোচিত হইবার ফলে অবিবেচনাপ্রস্থত বা আকন্মিক আইন রচিত হইয়া 
রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন করিতে পারে না ।) এক-পরিষদ ব্যবস্থায় মুহূর্তের আবেগে বা 
আকন্মিক উত্তেজনায় একটি আইন রচিত হইতে পারে; দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় 
প্রত্যেকটি আইন দুইবার করিয়া আলোচিত হয় বলিয়া! শান্তভাবে চিন্তা করিবার 
সময় পাওয়া যায়। যখন বিলটি দ্বিতীঘ পরিষদে 
এপি রা আলোচিত হইতে থাকে তখন প্রথম পরিষদ বিলটি 
আইন প্রণয়ন সম্ভব করে সম্বন্ধে পুনরায় চিস্তা করিতে পারে, এবং এই সময়ের 
মধ্যে ক্ষণিকের আবেগও অন্তহিত হইতে পারে। 
হঠাৎ জনমতের প্রাবল্যে প্রথম পরিষদে এমন আইন প্রণীত হইতে পারে যাহা 
দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে পরম ক্ষতিকর । এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিষদ বিলটি সম্বন্ধে 
স্থচিস্তিত আলোচনা করিয়া নূতন আলোকপাত করিতে পারে; ফলে প্রথম 
পরিষদ পরে এ বিল পরিত্যাগ করিতে পারে । এইভাবে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা! 
হঠকারিতা বোধ করে এবং অবিবেচিত আইন প্রণয়নে বাধা প্রদান করে।) 
[ধি-পরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে আরও একটি প্রধান যুক্তি এই যে ইহা এক- 
পরিষদের স্বৈরাচার হইতে নাগরিকগণের স্বাধীনতা রক্ষা! করে। লর্ড ব্রাইসের 
মতে আইন পরিষদের স্বৈরাচারী হইবার একটি 
ই সী অস্তনিহিত প্রবৃত্তি আছে । পরিষদ যদি একটি হয় 
গণের স্বাধীনতা রক্ষাকরে তবে ইহার স্বৈরাচারী ও আদশ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা! 
অধিক থাকে । সমান ক্ষমতা সম্পন্ন আর একটি 
পরিষদ থাকিলে এই স্বৈরচার-প্রবৃত্তিকে সংঘত রাখিতে পারে। স্তরাং 
প্রয়োজন ছুইটি পরিষদের । অবশ্ঠ বর্তমান যুগে দ্বিতীয় পরিষদূকে প্রথম পরিষদের 
সমান ক্ষমত| দিবার পক্ষপাতী প্রায় কেহই নহেন ॥ 
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(দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় বিশেষ শ্রেণীর ও স্বার্থের এবং সংখ্যালঘু সম্াদায়ের 
প্রতিনিধি প্রেবণের ব্যবস্থা থাকে ; ফলে ব্যবস্থাপক 
সভায় রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে । ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার 
দ্বিতীয়, পরিষদ সাধারণতঃ বিজ্ঞ রাজনীতিথিদ্‌ 8 ৪ রে 
এবং বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির্দৈর পরিষদ । তাহারা 
প্রথম পরিষদের অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ অথচ অতিরিক্ত উৎসাহী সভ্যদিগকে সংযত 
রাখিতে এবং তাহাদের ভূল ও ক্রটি সংশোধন 
করিতে পারেন। এই দিক হইতে দ্বি-পরিষ ব্যবস্থার রি িজনিপ 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নিম্ন পরিষদে বিজ্ঞতার অভাব পুরণ 
জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকিবার ফলে তাহারা নিত 
জনমত সংগঠন কবিতে পাবেন । তাহাদের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার অভাব উচ্চ 
পরিষদের কর্মঠ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সংশোধন করিতে পারেন। উভয় 
পরিষদের সম্মিলিত বিবেচনার ফলে স্চিস্তিত আইন প্রণীত হইতে পারে। 
অনেকের মতে দ্বি-পবিষদ ব্যবস্থা যুক্তরান্ত্রীয় াসন-ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য । 
কেন্দ্র বা সমগ্র দেশের ব্যবস্থাপক সভাব নিয় পরিষদে 
জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ থাকেন এবং উচ্চতর ৯১১ 
পরিষদে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির প্রতিনিধির । অপরিহার্য 
যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি মিলিয়াই কেন্ত্রীয় সরকার সংগঠন 
করে, স্তরাং কেন্দ্রে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। এই প্রতিনিধিত 
দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা ব্যতীত সম্ভব নয়। 
ঘি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষে এই সকল যুক্তির মর্ম জনৈক লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিয়াছেন,_-“গণতান্ত্রিক উৎসাহের আধিক্যের 
নিয়ন্ত্রণ, অবিবেচনাপ্রস্থত আইন প্রণয়নে বাধা দান, /৮৯৮০৯০০ 
আবেগে উচ্ছঙ্খল জনতা হইতে যুক্তিবাদী মাস্থষের 
নিকট আবেদন, এক-পরিষদের স্বৈরাচার হইতে নাগরিকগণকে রক্ষা করা ।” 
বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের সংক্ষিপ্তসার আবে সিয়ের মন্তব্যের 
মধ্যে পাওয়] যাইবে । অনেকে অভিযোগ করেন ষে 
দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা অনাবশ্তক এবং ইহা অযথা 
জটিলতার স্য্টি করে। যদি উভয় পরিষদ একই 
কর্মধারা অনুসরণ করে তাহা হইলে একটি পরিষদ অপ্রয়োজনীয়; যদি পরম্পর 


খ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ £ 


১২০ পৌরবিজ্ঞান 


বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে, ফলে জনমত 
উপেক্ষিত হইবে এবং বিশৃঙ্খলার স্যষ্টি হইবে |) 
সুতরাং ইহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেক সময় 
দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনার সহিত কাজ করে। 
অবিবেচনাপ্রস্থত আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করিবার “ছলে ইহা প্রগতির পথে বাধার 
স্থট্টি করে। বিরোধিতা করিতে করিতে ইহা! অভ্যাস- 
5 হইতে. গত হইয়া দাড়ায়? ইহার ফলে অনেক সময় ইহা 
স্থচিস্তিত এবং ভাল আইন প্রণয়নেও বাধার স্যটি করে। 
সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করে। 
ইহা ছাড়াও দ্বি-পরিষণ ব্যবস্থায় অধথা অর্থব্যয় হয়; ফলে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার 
বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণকে অতিরিক্ত কর দিতে 
হয় বা জনমঙ্গলকর কাধ স্থগিত রাখিতে হয়। 
( দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা শাসন-ব্যবস্থার এক্যও নষ্ট করে। দ্বিতীয় পরিষদের 
গঠনও অধিকাংশ সময় দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিপক্ষে এক প্রবল যুক্তি। সাধারণতঃ 
বিত্বশালী, রক্ষণশীল ও মনোনীত সদন্যদের লইয়া 
২ ইহারগেদপ্তিন. ছিতীয় পরিষদ গঠিত হয়। এই ভাবে গঠিত উচ্চতর 
যুক্তি পরিষদকে কোন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিই শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতে পারে না। উপরস্ত, ব্যবস্থাপক সভায় এই 
ধরণের সদস্যদের অস্তিত্ব সাধারণ লোক ও শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী না হইয়া 
পারে না। ) 
( অধ্যাপক ল্যাস্কি ছি-পরিষদ ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী । তাহার মতে, 
একটি মাত্র পরিষদই আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা । তিনি বলেন যে 
বর্তমানে দীর্ঘ আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর 
জি নি আইন রচনা! কর! হয়। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় 
পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে মাত্র। 
সুতরাং, ঘিতীর় পরিষদ অনাবশ্তক ।১ 
এই সকল কারণে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমিয়া 
গিয়াছে । তবুও আধুনিক * রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় পরিষদের বিলোপসাধন 
অপেক্ষা সংস্কারের অধিক পক্ষপাতী । ১৯১, গ্রীষ্টাবের পার্লামেন্ট আইন ছারা 
ইংলগ্ডে লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে উক্ত সভার 


১। অনেকে মনে করেন 
ইহা৷ অনাবগ্তক 


২। ব্যয়বাছল্য 
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আরও সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করা হুইয়াছেশ অনেকে মনে করেন যে 

দ্বিতীয় পরিষদের সংস্কার করা হইলে উহার ক্রটিসমূহ 

দূরীভূত হইয়া যাইবে। ৪ 
ঘ্িতীয় পরিষদের উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না; স্বতরাং ইহার 

বিলোপসাধন অনুরদশিতার কার্। ইহাকে এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে 

যেন গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্ত থাকে এবং যেন ইহা সর্বদাই জনকল্যাণে 

নিয়োজিত থাকিতে পারে । 


ভ্ল্ল্ভ্ভল্ল গ্পক্তিহ্ম্ষ গনি (0০718610602 ০1 0১৩ 0000৩8 
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উচ্চতর পরিষদ বিভিন্ন ভাবে গঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ উত্তরাধিকার স্থত্রে 
সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন । যেমন,_-ইংলগ্ের লর্ড সভ।; এখানে এক 
সভ্যের (2০2: ) মৃত্যুর পর তাহার স্থানে তাহার জোষ্ঠ পুত্র অধিষ্ঠিত হন। 
আবার অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কয়েক বৎসরের জন্য অথবা জীবনকালের 
জন্য উচ্চ পরিষদের সভ্য মনোনয়ন কবে। ক্যানাডার 
উচ্চ পরিষদে এই ব্যবস্থা! প্রচলিত আছে । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের স্তায় আবার কোন কোন রাষ্ট্রে নিয় পরিষদের সভ্যদের ন্যায় উচ্চ 
পরিষদ্দের সভ্যগণ প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। ফ্রান্সে এবং ডেনমার্কে 
গণভোটের সাহায্যে পরোক্ষ ভাবে উচ্চ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত করা হয়। 
স্থানীয় পরিষদের সভ্যগণের ভোট দ্বারাও অনেক সময় উচ্চ পরিষদের সভ্যগণ 
নির্বাচিত হন। ভারতে উচ্চতর পরিষদ গঠন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
নির্বাচন এবং মনোনয়ন প্রথা গ্রহণ কর! হইয়াছে। | 


ন্নিল্মভন্ল গ্পক্রিজ্দ্ক গবিন্ন (0০708260012 ০ 0১০ 1,0৮5 
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গণতান্ত্রিক দেশে নিম্নতর পরিষদ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের 
লইয়াই গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রথাব সহিত মনোনয়ন প্রথা জড়িত 
থাকিতে পারে। 

প্পল্লিম্বক্েন্ল শক্ষচন্ডানম্মুহ 0১০৬/৩৪ ০ 0১৩ 01580019578) 8 


যেখানে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেখানে উভয় পরিষদে ক্ষমতা 
বণ্টনের প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক । মতবাদের দিক হইতে উভয় পরিষদ 


গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি 


১২২ পৌরবিজ্ঞান 


পরম্পরের সহযোগী । কার্যতঃ একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই 
উচ্চ পরিষদ, অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন । এই 
ডি মতবাদ ক্রমশঃ গৃহীত হইতেছে যে, উচ্চ পরিষদকে : 
পরিষদ কম ক্ষমতাসম্পন্ন  * কেবলমাত্র সমালোচনা এবং পুনরালোচনা করিবার 
ক্ষমতা প্রদান করা উচিত; এবং আয়-ব্যয় সম্পকিত 
সকল বিষয় সর্বদা নিয় পরিষদের নিযন্ত্রণীধীন থাক1 উচিত । এই মতবাদ গৃহীত 
হওয়ার ফলে দেখিতে পাওয়া যাষ যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের 
বরাদ্দ নিয় পরিষদে উত্থাপিত এবং আলোচিত হয় এবং এ বিষয়ে নিম্ন পরিষদের 
মতামতই চূড়াস্ত বলিয়া গ্রাহ্‌ হয়। ূ 


স্পাসপন ভ্বিভ্াগ €25০065 ) 2 


সরকারের যে অংশ আইনাহ্থুসারে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তাহাই 
শাসন বিভাগ নামে পরিচিত । ব্যাপক অর্থে সাধারণ 
টা ব ্ পুলিশ হইতে প্রধান কর্মকর্ত! পধস্ত প্রত্যেককে লইয়া 
শাসন বিভাগ গঠিত। সংকীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র । 
প্রধান কর্মসচিবদিগকে শাসন বিভাগের সভ্য বলিয়| বিবেচনা করা হষ। 

১। প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের বিভিন্ন পন্ধতি (11০৭55 ০£ 
€]১01০5 0 05 (01251 [:76০1801% ) 5 প্রধান কর্মকর্তা বিভিন্ন ভাবে 
মনোনীত করা যাইতে পাবে । অনেক ক্ষেত্রে প্রধান কর্মকর্তার পদ উত্তরাধিকার 
স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন, ইংলগ্ডের রাজার পদ। আধুনিক কালে এই 
সমস্ত উত্তরাধিকার সুত্রে প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তা নামে মাত্র কর্মকর্তা; আসল ক্ষমতা 
্যন্ত থাকে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী 
মন্ত্রিগণের হন্তে। আবার প্রধান কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণ কতৃক নির্বাচিত 
হইতে পারেন; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহের (90955) 
শাসকগণ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটের 
সাহায্যে প্রধান কর্মকর্ত| নির্বাচন করা হয়; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ও 
ভারতের রাষ্ট্রপতি । ব্যবস্থাপক সভাও অনেক সময় কর্মকর্তা নির্বাচন 
করে; যেমন, ফ্রাঙ্গে এবং সুইজারল্যাণ্ডে। আবার কর্মকর্তারা মনোনীতণ্ . 
হইতে পারেন; যেমন, ভোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেলসমূহ ও ভারতের 
রাজ্যপাপগণ। 


পৌরবিজ্ঞান ১২৩ 


শাসন বিভাগের দগুরসমূহ (10698155705 ০£ 035 [৩০ 
৪ ) 3 শাসন বিভাগের মধ্যে নান! প্রকার দপ্তর আছে এবং প্রত্যেক দপ্তরে 
একজন করিয়! বিভাগীয় কর্তা আছেন। শাসন বিভাগের কার্ধের পরিধি ব্যাঁপক 
হইবার ফলে ইনার, কার্ধাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন দপ্তরের 
পরিচালনাধীন করা হইয়াছে। দণ্তরগুলির মধ্যে নিয্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £ পররাষ্ট্রনীতি (7016151 4915 ) পরিচালন1, দেশ রক্ষা 
(10265005 ), স্বরাষ্ট্র শাসন (70106, [0651101 )) অর্থ (01191006), শিক্ষা 
শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, সংসরণ (001001071111020025), 
জনস্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যার্দি। অনেক সময় দপ্তরের ৬ 
সংখ্যা! বৃদ্ধিনা করিয়া দুই বা ততোধিক দপ্তরের থাকে 
কাধ্ভার একজনের উপর ন্যস্ত কর! হয়। দগ্চরের 
কর্তারা কর্মকর্তা রূপে পরিগণিত মন্ত্রী বলিয়া অভিহিত হন। গণতান্ত্রিক যুগে 
এই সকল কর্মকর্তার পদ স্থায়ী নয়। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষুক্ত হন, 
কিন্ত এ সময়ের মধ্যে যতক্ষণ তাহারা জনসাধারণের আস্থাভাজন থাকেন 
ৃ ততক্ষণই কর্মকর্তার পদে আসীন থাকেন। 

জনপালন কৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্য (01%] 55:৮:০5) 8 মন্ত্রিগণ 
বা কর্মকর্তীদের নীচে একদল স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। ইহাদিগকে সম্মিলিত 
ভাবে সাধারণতঃ সিভিল সাভিস ( জনপালন কৃত্যক বা! রাষ্ট্রভৃত্য ) এবং ইহাদের 
শাসনকে আমলাতন্ত্র ( 00159.0905 ) বলা হয়। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার ফল অনুসারে জনপালন কৃত্যকের কর্মচারীদিগকে নিয়োগ কর! 
হয়। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যস্ত সিভিল সাভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিরা পদে আসীন 
থাকেন। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিভিল সাভিসের সভ্যগণ অত্যধিক নিয়মান্ুবর্তী হইলেও 
শাসনকার্ধে তাহাদের দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। নিরপেক্ষতা হইল সিভিল 
সাভিসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিগণ জনগণের 
প্রতিনিধি রূপে রাষ্ট্রের কাভার গ্রহণ করেন। শাসনের দক্ষত। স্থায়ী রাই 
জনমতের উপর তাহাদের নির্ভর। জনমতের লমর্থন হিপ ৮৭০, 
“ারাইলে তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই 
পরিবর্তনের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা শাসন বিভাগের কার্ধে নিরবচ্ছিন্নতা 
রক্ষা করে। স্থতরাং আমলাতন্ত্রের সদন্তের৷ সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং প্রগাতি- 
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বিরোধী হইলেও শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালনার জন্য তাহাদের সহযোগিতা 
অপরিহার্য । আমলাতান্ত্রিক শাসকদের রাষ্ট্রের নীতি 
ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ 
* করিবার অধিকার নাই। মন্ত্রী এবং জনগণের 
প্রতিনিধিবা কর্মপন্থা নির্ধারিত করেন; জর্নপালন কৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্য তাহা 
প্রয়েগ করেন। 
এশাসন বিভাগের কার্ধাবলী (চেএ০6০5৪ ০1 (055 17550881155) 2 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে, শাসন বিভাগের কার্য আইন অন্থপারে 
শাসনকার্ধয পরিচালনা করা । “শাসনকার্য পরিচালনা করা” বলিতে অনেক 
কিছু বুঝায়। এই অনেক কিছুর মধ্যে প্রথম হইল দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
রক্ষ/ করা। দেশ রক্ষার জন্যও শাসন বিভাগ দায়ী। এই কারণে সৈম্তদল, 
নৌ-বাহিনী এবং আকাশবাহিনী শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । পররাষ্ট্র 
নীতি পরিচালনাও শাসন বিভাগের কতৃত্বাধীন। এই সমস্ত কার্য ব্যতীত, 
আইন প্রণয়ন এবং বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাযভার শাসন বিভাগের উপর 
সন্ত হইতে পারে। শাসন বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আহ্বান করে 
এবং স্থগিত বাখে এবং প্রয়োজন অন্থসারে ইহা ভঙ্গ করিয়া দেয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন শাসন 
শাসন কিাগ শাসন ব্যবস্থা ' বিভাগ নাকচ করিতে পারে। আবার জরুরী 
ও বিচার সংক্রান্ত কার্য 
করিয়! থাকে অবস্থার উদ্ভব হইলে শাসন বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার 
অনুমোদন ব্যতীত আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
বিচারপতিগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগ অপরাধের দণ্ড 
মার্জনা করিতে বা কমাইয়! দিতে পারে । কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকগণের 
অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও অভিযোগের মীমাংসা শাসন বিভাগ করিয়া! থাকে । 
বর্তমান সময়ে ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশ রাষ্ট্রই 
শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন এবং বিচারকার্য সংক্রান্ত বিবিধ ক্ষমতা 


প্রদান করিয়াছে । 


সরকারী কার্ষে ভাহারাই 
নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করেন 


ন্বিচগল্ বিজ্ঞাগ € 5৫1০190 ) 2 


রাষ্ট্রের স্রশাসন অনেকাংশে বিচার-ব্যবস্থার উতকর্ষের উপর নির্ভর করে। 
লর্ড ব্রাইস (73:5০6 ) বলিয়াছেন, “শাসন-ব্যবস্থা স্থুপরিচালিত হইতেছে কিনা 
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তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে বিচার বিভাগের দক্ষতা।” একজন 
আমেরিকান আইনজ্ঞের মতে,__“নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য, 
অপরাধের শাস্তি প্রদান করিবার জন্য, ন্যায় বিচারের জন্য, দুর্বল এবং নিরপরাধ 
ব্যক্তিকে অত্য]চার হইতে রক্ষা করিবার জ্য্য বিষ্তার বিভাগ অপরিহার্য ।” 
বিচারবিভাগবিহীন সরকার কখনই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। 

বিচার বিভাগের কাধাবলী (000560778০1 05 880101975) $ 
বিচার বিভাগের কার্য হইল-_আইন কি তাহা নিধ্ণরণ করা, ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা এবং তাহার অর্থ বিশ্লেষণ করা। ব্যক্তির সহিত 
ব্যক্তির, অথবা রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির বিরোধ উপস্থিত 
হইলে তাহার বিচার করা এবং অপরাধীকে শাস্তি শালা হরে 
প্রধান কর! বিচারপতির প্রধান কার্য । কিন্তু প্রকৃত 
বিচারকার্য ছাড়া বিচারপতিগণকে অন্ান্ত কার্ধও করিতে হয়। আইনের অর্থ 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়৷ বিচারপতিগণ অনেক ক্ষেত্রে নূতন আইনের স্ট্ি করেন। 
প্রচলিত আইন অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা! দ্ধর্থবোধক থাকে । বিচারপতিগণ 
এরূপ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাই 
আইন বূপে গৃহীত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ স্থানীয় কর্মচারী 
নিয়োগ এবং বিচারকার্ষের সহিত সংশ্রবহীন আরও নানাবিধ কাধ করেন। 

যুক্তরাষ্ত্বীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ 
অপরিহাধ। অনেক ক্ষেত্রে আবার শাসন বিভাগ 
বিচার বিভাগের নিকট হইতে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে 8৮৬ রর 
উপদেশ গ্রহণ করে। ভারতের প্রধান ধর্সাধিকরণ 
বা স্বপ্রীম কোর্টকে রাষ্ট্রপতি কতৃকি উত্থাপিত আইন ব! ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন 
সম্পর্কে মতামত প্রদান করিতে হয়। 

বিচার বিভাগের সংগঠন (05850158110 ০£ 0১000101515) 2 
প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ ক্রমোচ্চভাবে বা পিরামিডের আকারে সংগঠিত 
হয়। এই পিরামিডের শীর্ষে থাকে স্থপ্রীম কোট ব! অন্ত নামে পরিচিত সর্বোচ্চ 
বিচারালয়। বিচারপতিগণ বিভিন্ন ভাবে নিযুক্ত 
এহন। তাহারা শাসন-বিভাগ কত ক মনোনীত হইতে বিচার বিভাগ পিরামিডের 

আকারে সংগঠিত হয় 

পারেন, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা নির্বাচিত হইতে 
পারেন, আবার জনসাধারণও তীহার্দিগকে নির্বাচন করিতে পারে। ব্যবস্থাপক 


১২৬ পৌরবিজ্ঞান 


সভার দ্বারা বিচারপতি নির্বাইন সঙ্গত নয়, কারণ ইহা! সরকারের এক বিভাগকে 
অপর বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে । বিচারপতিগণের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার 
উপর বিচারের নিরপেক্ষতা নির্ভর করে, এবং যে রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ বিচার হয় ন| 
তাহা স্থশাসিত রাষ্ট্র বলিয্' গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা 
কতৃক বিচারপতি নির্বাচন রাষ্ট্রের স্থশাসনের পরিপস্থী। আবার ব্যবস্থাপক 
সভা অনেক সময় বিচারপতি নির্বাচনে দক্ষত। অপেক্ষ। দলীর স্বার্থের প্রতি বেশী 
দৃষ্টি রাখিবে; ফলে অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিচারপতির পদ লাভ করিবে। 
আমেরিকায় কোন কোন স্থলে বিচারপতিগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
এই ব্যবস্থা সঙ্গত নয়। যে সকল বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ব্যক্তি বিচারক হইবার 
উপযুক্ত তাহার! সাধারণতঃ জনসাধারণের ভাবাবেগের সহিত সংযোগ রাখেন না, 

ফলে জনসাধারণ তাহাদের পরিবর্তে অযোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করে। 
শাসন বিভাগ কতৃক বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া! অনেকের 
বিশ্বাস। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণ শাসন 


শাঁদন বিভাগ কতৃক বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের কতৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ 
বিচারপতি নিয়োগের 
প্রধাই শ্রেষ্ঠ মুক্ত থাকিবেন। ফলে তাহাদের ছুইটি অপরিহার্য 


গুণ--যোগ্যতা এবং স্বাধীনতা-_সংরক্ষিত হইবে । 


প্রশ্টোত্তর 


1. 1)65011196 0106 10110010105 06 0106 01066161710 01£59175 ০ 2 1000061 
(৮0৮ 22:211776116 15 1 06591181010 117 1106 11066165% 9 10091161081 1119917:05 6০ 17955 
217 8199010665 56108121010 01 100/515৮ (০. 0. 1941). €(১১*-১১৫ পৃষ্ঠা দেখ) 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 


সরকারের বিভিন্ন রূপ 


সরকার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। অন্ত ভাবে বলিতে গেলে বিভিন্ন 
নীতি অনুসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ 
হইল প্রেটোর। প্রেটোর শ্রেণীবিভাগ কিন্তু কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারে নাই; পারিয়াছে তাহার শিষ্ঠ এ্যারিস্টটলের শ্রেবিভাগ। 


এ্যাল্িস্উউত্লেক্স ০শ্রলীন্বরিভ্ভাগ £ 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে এ্ারিস্টটল দুইটি নীতির অনুসরণ করিয়াছেন £ 
(১) সংখ্যা, (২) উদ্দেশ্তবাদ। প্রথমে তিনি সংখ্যাকে ভিতিন্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাহাদের হস্তে। যদি 
ক্ষমতা একজনের হস্তে থাকে তবে তাহাকে রাজতন্্ 
বল! হইবে; ক্ষমতা কয়েকজনের হস্তে থাকিলে 
তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইবে; ক্ষমতা জনগণের হস্তে 
থাকিলে তাহাকে আখ্যা দেওয়া হইবে গণতন্ত্র । 

এযারিস্টটল উদ্দেশ্টবাদী দার্শনিক ছিলেন_তিনি সকল কিছুর মধ্যেই 
উদ্দেশ্তের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার মতে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংগঠনের 
উদ্দেশ্য হইল মানুষের সুন্দর জীবন সম্ভব করা। সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্য 
রাষ্ট্রকে সকলের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। যদি সকলেরই কল্যাণে 
রাষ্ট্র নিয়োজিত থাকে, তবে শাসনভার যাহার হন্তেই থাকুক না কেন রাষ্ট্র 
স্বাভাবিক অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে । সকলের কল্যাণে নিয়োজিত ন! 
থাকিলে রাষ্ট্র বিকৃত রূপ ধারণ করে । বিকৃত অবস্থায় রাষ্ট্র মাত্র শাসকশ্রেণীরই 
্বার্থের অনুকূলে কার্ধ করে, শাসিতের স্বার্থ ব্যাহত হয়। রাজতন্ত্র বিকৃত হইলে 
স্বৈরাচার ত্ত্রে পরিণত হয়; অভিজাতত্ত্ের বিকৃত রূপ হইল ধনিকতন্তরঃ গণভঙ্ 
বিকৃত হইলে তাহাকে জনতাতন্ত্র বা জনতার শাসন বলা হয়। 


এযারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ 
- সংখা ও উদ্দেশ্যবাদ 


১২৮ পৌরবিজ্ঞীন 


গ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভ'গ এইভাবে সাজান যাইতে পারে £ 


স্বাভাবিক রূপ বিকৃত রূপ 
একজনের শাসন রাজতন্ত্র স্বৈরাচারতন্তব 
(01010210175) (192010%) 

কয়েকজনের শাসন অভিজাততন্ত্ ধনিকতন্ত 
(41190001905) (01158,0175) 

বহু ব্যক্তির শাসন গণতন্ত্র জনতাতন্ত 
(1১011) (16:7009012,0%) 


এ্যারিস্টটল যাহাকে 7০115 বলিয়াছেন, তাহাকেই বর্তমানে গণতন্ত্র 
বলে। 10617090190 শব্দটি এ্যারিস্টটল জনতার শাসন অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন। সকলেরই যদি শাসনাধিকার থাকে তবে সে শাসন উচ্ছঙ্খল 
জনতার শাসনে (110 [২৪1০ ) পরিণত হয়। গ্যারিস্টটল সকলের শাসনকে 
বিকৃত রূপে কল্পনা করিয়াছেন, কারণ তাহার সময়ে শাসন বলিতে প্রত্যক্ষ শাসন 
বা আইন প্রণয়ন, আইন প্রচলন ও বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণভাবে যোগদান বুঝাইত। 
সকলের প্রত্যক্ষ শাসনকে জনতার শাসন ছাড়। আর কিছুই আখ্যা দেওয়] 
যায় না। 


সল্পক্াল্লেকস আগ্ুনিকি ০শ্রশীত্বিভাগ (7190577 


(01585811108,002% 0? 050৮6122578 ) 2 


এ্যারিস্টটলীয় শ্রেণীবিভাগ আধুনিক কালে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। 
এ্যারিস্টটলের মতে গণতন্ত্র সরকারের এক বিরুত রূপ, কিন্তু বর্তমান কালে 
গণতন্ত্র সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া গৃহীত। ইহা ব্যতীত আধুনিক সরকার 
মিশ্রভাবেও সংগঠিত হইতে পারে--রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত 
মিশিয়! থাকিতে পারে । উপরস্ত, ্যারিস্টটল যে অর্থে রাজতন্ত্র শবটি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহা অতীতের বস্ত। কোন স্থুসভ্য দেশেই আজ সার্বভৌম শক্তি 
রাঁজার হস্তে নাই । রাজা যেখানে আছেন সেখানে 
বির তিনি প্রকৃত পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজা। প্রকৃত 
শ্রেণীবিভাগের বর্তমান মুল্য 
ক্ষমতা থাকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হস্তে । 
স্থতরাং বর্তমানে রাজতস্ব গগতন্ত্রেরই নামাস্তর এবং গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিতন্ত 
আখ্যা দেওয়া যায়। গণতগ্্র প্রতিনিধিতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ায় উচ্ছজ্ধল জনতার 
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শাসনের ভয় আর নাই । স্থতরাং গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা রূপে পরিগণিত 
হইতে পারিয়াছে। এ্যারিস্টটলের অভিজাততন্ত্রও বর্তমানে অস্তিত্হহীন, যদিও 
অভিজাততন্ত্রের নীতির আংশিক প্রয়োগ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। 


আধুনিকণ্কা€ুল সরকারকে প্রথমতঃ গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রে ভাগ কর! 
হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা থাকিলে তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্্ব এবং রাজা 
না থাকিলে তাহাকে সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বল! 
হয়। গণতাপ্ত্রিক রাষ্ট্র আবার মন্ত্র-পরিষৎ-শাসিত 
বা রাষ্্পতি-শাসিত হইতে পারে । শাসনের প্ররূত ভার মন্ত্রিমগুলীর হস্তে 
থাকিলে তাহাকে মন্ত্রিপরিষৎ-শাসিত এবং রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলে তাহাকে 
রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলে। 


সরকার আবার এককেন্দ্রিক (07110919) ব] যুক্তরাষ্ত্ীয় (8606191) হইতে 
পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্তস্ত থাকে । 
রাষ্ট্র বিভিন্ন অংশ বা প্রদেশে বিভক্ত হইতে পারে। 
কিন্তু এই অংশগুলির বা প্রদেশগুলির সরকার কেন্দ্রের নিন ও বি 
প্রতিনিধি রূপে কাধ করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অংশ 
বা প্রর্দেশ অবশ্ঠই থাকিবে । কিন্তু এই অংশ বা প্রদেশগুলির সরকার কোন 
অর্থেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি নয়। আপন আপন সীমার মধ্যে তাহারা 
স্বতন্ত্র। 


আধুনিক শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখান যাইতে পারে। 


আধুনিক শ্রেণীবিভাগ 





এ নস 





ূ | . 
তা একনায়কতন্ত যর একনায়কতন্ত 


| | | 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সাধারণতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সাধারণত 
(মন্ত্রিপরিষৎশাসিত ৷ | ( মন্ত্রিপরিষৎ-শীসিত ) | 


পপ সস 


| 
পা াষ্রপতি-শাসিত মস্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত রাষ্ট্পতি-শাসিত 


৪ 
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াভিতজ্ড্ (710128751)5 ) 5 

যে সরকারের চরম কতৃত্ব উত্তরাধিকারস্থত্রে এক ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত থাকে 
তাহাকে রাজতন্ত্র বলে। পূর্বে অনেক সময় রাজারা নির্বাচিত হইতেন। তাহা 
হইলেও উত্তরাধিকার প্রথাই রাজতন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব । 

রাজতন্ত্রকে সসীম অথবা নিয়মতান্ত্রিক (14170711650 ০0: 0910561606102191) 
এবং স্বেচ্ছাচারী অথবা! চরম বা অসীম (410591065 ০01 01211101660 )--এই 
ররর ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। চরম বা অসীম 
রাজতন্ত্র 4১5০115 84 রাজতন্ত্ই প্রকৃত অর্থে রাজতন্ত্র এবং সসীম বা নিয়ম 
00103111017008] তান্ত্রিক রাজতন্ত্র সংকীর্ণ অর্থে রাজতন্ত্র। নিয়মতান্ত্রিক 
ই রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরইে অপর নাম। সেখানে একজন 
কেবলমাত্র নামে অধিপতি আছেন। গণতন্ত্রের গুণাবলী ও এই ধরণের 
রাজতন্ত্রের গুণাবলী একই । 

চরম রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ আজকাল পাওয়া না গেলেও ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে 
আলোচন! করা প্রয়োজন। এই শাসন-ব্যবস্থার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলিবার 
আছে। প্রাচীন কালে এই প্রকার সরকারই প্রচলিত ছিল। সভ্যতার প্রাথমিক 
স্তরে মানুষকে ইহা আনুগত্যের শিক্ষা দিয়! রাষ্্রগঠনে সহায়তা করিয়াছিল। 
অনেক সময় বাজাও আদর্শ। তাহার ব্রত ছিল 
প্রজারগ্রন। চরম রাজতন্ত্রের দোষগুলিও উপেক্ষা 
কর] যায় না। ইহার অন্তনিহিত গতি ছিল ব্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে । উপরস্ত, রাজাকে 
আদর্শ বলিয়া! কল্পনা করিলেও চরম রাজতম্ব কখনই অনুমোদন করা যায় ন1। 
স্থশাসনই মানুষের পরম কাম্যবস্ত নয়; মানুষ স্বায়তুশাসনও চায়। চরম 
রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ইহাকে কখনই সমর্থন করা যায় ন|। 


আআভ্ডিভতাভিভ্ভজ্ঞ্র (411800০1505 ) 2 

অভিজাততন্ত্র বলিতে বুঝায় কয়েকজন ব্যক্তি কতৃকি পরিচালিত সরকার, 
এবং এই কয়েকজন ব্যক্তি সাধারণতঃ অন্যান্ত নাগরিক অপেক্ষা শিক্ষায়, 
অভিজ্ঞতায়, নৈতিক চরিত্রে এবং পারদশিতায় শ্রেষ্ঠ । 

অভিজাততন্ত্রের সহজেই ধনিকতন্ত্রে বিকৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । 
ইহার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ শাসন 
পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকে ; ফলে তাহারা কোনরকম 


চরম রাজতন্ত্র 
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রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। তারপর শাসনভার গ্রহণের জন্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
পাওয়া বা নির্বাচন করা অনেক ক্ষেত্রে অস্থ্বিধাজনক । 

অভিজাততস্ত্রেরে কতকগুলি প্রকৃত গুণও আছে। ইহা পরিমাণ অপেক্ষ। 
গুণকে, সংখ্যা অপেক্ষা চরিত্রকে অধিক প্রাধান্য দেয়! অভিজ্ঞত1 এবং শিক্ষাকে 
ইহা উচিত মূল্য দেয়। ইহাতে গণতন্ত্রে আবেগ নাই, রাজতন্ত্রের চরম 
স্বেচ্ছাচারও নাই--কোনদিকেই অতিরিক্ততা নাই । অনতিরিক্ততাই অভিজাত- 
তন্ত্রের প্রাণ | 


গঞভ্ভ্ুর্র (10572000180 ) 5 


গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণ। বিভিন্র এবং ইহার সংজ্ঞাও বিভিন্ন । গ্রীকদের নিকট 
ইহা ছিল বহু-ব্যক্তি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা । আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
সিলী বলেন, যে শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই অংশ 
গ্রহণ করে তাহাই গণতন্ত্ব। ডাইসীর মতে গণতন্ত্র 
এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সমগ্র জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ রাষ্ট্র 
পরিচালন করে । লঙ ব্রাইসের মতে ইহা! এমন শাসন-ব্যবস্থ|। যেখানে শাসন- 
ক্ষমতা কোনও শ্রেণী-বিশেষ অথবা শ্রেণীসমূহের হস্তে স্তস্ত না হইয়। সমগ্র দেশের 
নাগরিকদের উপর ন্যস্ত থাকে । গণতন্ত্রের শব্দগত 
গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় শাসন- 
অর্থ সবসাধারণের সাহাষ্যে শাসন পরিচালনা, কারণ ব্যবস্থা! (7০1015£ ০0:90 
“গণ” অর্থ সর্সাধারণ। সেইজন্তই গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় ০% (০০৮77070570) 
শাসন-ব্যবস্থ। বলা হয়। ইহা জনগণের কল্যাণার্থ ৬৪ 
জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন (40৮0565:01005100 01 ৪ 7০15১ 0৮16 
[5০1016১ 2197. 1091 002 1১০০01016.)। 
উক্ত সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটি হইল রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা । গণতন্ত 
সামাজিক বাঁ অর্থ নৈতিকও হইতে পারে।* রাষ্্রনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে 
ব্তমানে সেই শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায় যেখানে জনমতই 
চূড়ান্ত । এই জনমতের প্রকাশ হয় নির্বাচনের 
মাধ্মে। অতএব জনমত হইল কার্ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর মৃত। নির্বাচক- 


গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণ! 


গণতন্ত্রে জনমতই চূড়ান্ত 


* গণতন্ত্র শবটি বিভিন্ন অর্থে বাবহৃত হয় । গণতন্ত্র বলিতে একপ্রকার সমাজ-ব্যবস্থা অথবা 
অর্থ-ব্যবস্থা! অথব। শানন-ব্যবস্থ। বুঝাইতে পারে । গণতন্ত্রের যে রূপ দ্বার। সমাজ-ব্যবস্থা! বুঝ 
তাহাকে সামাজিক গণতন্ত্র এবং এরূপ সমাজকে গণতাস্ত্রিক সমাজ বল! হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ 
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মণ্ডলী সর্বসাধারণকে লইয়া কখনও গঠিত হয় না । বয়স ভেদে, স্বী-পুরুষ ভেদে, 
সম্পত্তি, শিক্ষা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য রাষ্টনৈতিক 
অধিকারেও পার্থক্য থাকে । কার্ক্ষেত্রে সকল 
্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ, কারঞ্চগণতন্ত্র সকলের 
সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ব। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


গণতাস্ত্রিক আদর্শ 


গাশিভ্ল্্দ্রেক্স ভ্িভিডন্ম স্পা (০৮05 06 [05175001505 ) 2 


গণতন্ত্র তুই শ্রেণীর হইতে পারে £ বিশুদ্ধ অথবা 


প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতাক্ষ (7015 01: 10120 1351)901:90% ) এবং 


(01760 8170 11)017601 
[057700:90)) প্রতিনিধিদ্লক অথবা পরোক্ষ (111011606 ০: 


[২1596111205 10511)0901-9.09 )। 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে সাধাবণ সভাঁষ জনমতের 
প্রকাশ এবং সংগঠন হয়। প্রাচীন গ্রীসেব নগররাষ্ট্রসমূহে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
প্রচলিত ছিল। সপ্তাহান্তর বা পক্ষাস্তর নাগরিক সম্প্রদায় কোন বিশেষ স্থানে 
সমবেত হইয়া আইন প্রণযন এবং কোন কোন 
সময় শাসন ও বিচারের ব্যবস্থাও করিত। কোন 
প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভা ছিল ন।। নাগরিকের! সংখ্যায় অল্প হওয়ায় 
এবং রাষ্ট্রের সীমা ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার ফলে প্রাচীন গ্রীসে 
এই শাসন-পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমর] 
কোটি কোটি অধিবাসীতে পূর্ণ এবং স্থবৃহৎ ভূখণ্ডে বিস্তৃত রাষ্ট্রে বাস করি। 
ফলে নাগরিকগণের পক্ষে কোনও বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়! নিজ নিজ ভোটের 
সাহায্যে আইন প্রণয়ন করা! কার্যত: অসম্ভব, শাসন- 
5 কাধ পরিচালনা ও বিচারকার্ষের ত কথাই উঠে 
না। সেই কারণেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে 
অচল। একমাত্র স্থইজারল্যাণ্ডে ইহ। আধশিকভাবে প্রচলিত আছে। আধুনিক 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 


পুর্ণ সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। “গণতন্ত্র বলিতে গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা! বা! 
অর্থনৈতিক সাম্য বুধাইলে ইহাকে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। “গণতন্ত্র দ্বারা একপ্রকার 
শাঁসন-ব্াবস্থা বুঝাইলে ইহাকে রাষ্ট্নৈতিক গণতন্ত্র এবং এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ' 
শাসনব্যবস্থা বলা হয়। গণতন্ত্র এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, শুধু গণতন্ত্র বলিতে 
রাষ্্রনৈতিক ব! গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুধার। 
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রাষ্ট্রসমূহে পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্ই*দেখা যায়। আইন প্রণয়নের 
জন্য নাগরিকদের পক্ষে যে কেবল সমবেত হওয়! অসম্ভব তাহাই নহে, আধুনিক 
রাষ্ট্রসমূহে বিশাল জনতার পক্ষে রাষ্ট্রের জটিল সমস্া লইয়া আলোচনা করাও 
সম্ভব নয়।, সেুইজন্যই কিছুদিন পর পর নাগরিকগণ নিজেদের মধ্য হইতে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং এই প্রতিনিধিগণ তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় 
কার্ধ করে। প্রতিনিধির। নাগরিকগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজন জানেন এবং সেইজন্যই 
জনমতের অনুকূলে আইন পাশ করিতে চেষ্টা করেন। আবার এই প্রাতিনিধিরা 
শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এইভাবে নাগরিকগণ তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সাহায্যে পরোক্ষভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করে। সেইজন্যই 
এই শাস্ন-পদ্ধতিকে পরোক্ষ অথব। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলে। নাগরিকগণ 
যদি প্রতিনিধিগণের কার্য অন্থমোদনীয় মনে ন| করে তাহা! হইলে পুননির্বাচনে 
সেই প্রতিনিধিগণের নির্বাচিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে 
নাগরিকগণ প্রতিনিধিদের কাধ নিয়ন্ত্রণ করে। 

যদিও আধুনিক কালে পরোক্ষ গণতস্ত্রেরই প্রচলন, তথাপি গণভোট 
(7২০51700107), প্রান্তিক ভাবে আইন প্রণয়ন ব। গণ-উদ্যোগে আইন প্রণয়ন 
([510911৬6) এবং পদচ্যুতি (২০০৪1)_-এই তিনটি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে 
নীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রতিনিধিদের উপর নিরাচকদের নিয়ন্ত্র-ক্ষমত|। অক্ষুণ্ন 
রাখিবার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা এখনও অবলম্বন করা 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ 

হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনমতই শাসন 
করে। কিন্তু একবার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া গেলে জনমতের বিরুদ্ধেও 
সে কাধ করিতে পারে । এই সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অবাস্তব এবং অকার্কর ইইয়া 
পড়ে। পুননিবাচনে বাধ! দান করাই নিরাপত্তার একমাত্র উপায় নয়, কারণ 
একবার নির্বাচিত হইলে প্রতিনিধি অনেক কিছু অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। 
সেইজন্যই উপরোক্ত পন্থাগুলির সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

পদচ্যুতি এমন একটি পদ্ধতি যাহার প্রয়োগে জনমতের চাপে প্রতিনিধিকে 
পদত্যাগ করিতে হয়, অথব। পুনরায় নির্বাচকগণের চিট সহী 
ভোটটপ্রার্থ হইতে হয়। ভোটদাতারা এই পদ্ধতির 
সাহায্যে যে প্রতিনিধিকে তাহার] চায় .না তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। 
গণভোটের আক্ষরিক অর্থ জনগণের নিকট কোন কিছু পেশ করা । জনস্বার্থ 
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সংরক্ষণের খাতিরে অনেক সম্ময় শাসনসংক্রান্ত গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গণভোট 
গৃহীত হইবে বলিয়া শাসনতন্ত্রে নির্দেশ থাকে। 
গণভোটের মূলনীতি হইল এই ষে জাঁমত চূড়ান্ত 
ভাবে আইন-প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করে। গণভোট ছুই প্রকারু হইতে পারে। 
কয়েকজন ভোটদাতার দরখাস্ত অনুসারে কোন বিষয় জনসমীপে উপস্থিত রুরা 
হইতে পারে; আবার ইহা বাধ্যতামূলক হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্মাইনই 
গণভোটের সাহায্যে পাশ করাইতে হইবে, শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে 
পারে। প্রারস্তিক ভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ এমন একটি পদ্ধতি 
যাহার প্রয়োগে কয়েকজন ভোটদাতা আবেদন করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে কোন 

বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ বা বাধ্য 
৩ করিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকজন 
(0515517%6) লোক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়৷ তাহা ব্যবস্থাপক 

সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করে; এ অনুমোদন 
প্রাপ্তির পর পুনরায় এ খসড়া জনসমীপে উপস্থিত করা হয়। 


গণভোট (7565767)0877) 


গপত্ভক্্ত্রল গপাঙ০] ৫(1715715 210 10616505 ০£ 
চ057809750 ) 2 


গুণঃ তত্বের দ্রিক দিয়া বিচার করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ । 
কোনও শাসন-ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচার করিবার সময় দেখিতে হয় যে সেই 
লালন ব্যবনথ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে কিরূপ অনুকূল । 
গণতন্ত্রকে এই দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা' বলা 

১ জি ক রর. যায়। গণতন্ত্রে শীসকগণ জনসাধারণ ছারা নির্বাচিত 
ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ও জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া জনকল্যাণে 
যেরূপভাবে নিজদিগকে নিয়োজিত করেন, তাহা! আর 

কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সম্ভব নহে । এই জন্যই অধ্যাপক ল্যান্কি বলিয়াছেন যে 
গণতন্ত্র ব্যতীত কোন শাসন-ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে। 
জন ষয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে গণতন্ত্ই শ্রেষ্ট 

রা ই শাসন-ব্যবস্থা, কারণ ব্যক্তির অধিকার এবং স্বার্থ, 
তখনই শ্রেষ্টভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে, যখন সে 

নিজের অধিকার রক্ষাকল্পে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম। স্বীয় অধিকার রক্ষার ভার 
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একমাত্র গণতন্ত্ই ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে।* স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত» 
গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা । 

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে, কারণ গণতন্ত্র বিশ্বীস করে যে শাসন- 
ব্যবস্থায় জনুসাধারণের অংশ গ্রহণের উপরই সাধারণের উন্নতি নির্ভরশীল। 
গণতন্ত্র এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্্রনৈতিক 
ক্ষেত্রে মান্ষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং ৩। ইহা ৮৮৪৬ রে 
জাতিতে ( চ২৪০৪) জাতিতে কোন ভেদ নাই। 
রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রের সহিত সর্বসাধারণের 
স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে বিজডিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আত্মোপলন্ধির স্থযোগ প্রদানের 
জন্য প্রত্যেককেই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে ইহাই 
গণতান্ত্রিক আদর্শ । 

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার 
ব্যাপক প্রচার কর।। ইহা বলিষ্ঠ এবং কর্মঠ নাগরিকদের শিক্ষাস্থল। প্রত্যেক 
মানুষকে ইহা আত্মশাসন শিক্ষা দেয় এবং সমাজকে স্বাবলম্বী এবং আত্মবিশ্বাসী 
করে। রাষ্্রনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিয়া গণতন্ত 
নাগরিকগণের গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান 
করে, তাহাদিগকে সামীজিক কার্ষে যোগদানের জন্য 
উৎসাহ দেয় এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কাধে অংশ গ্রহণের অধিকার প্রদান 
করিয়া তাহার্দের দেশগ্রীতি আরও গভীর করে। প্ররুতপক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক 
অধিকার প্রাপ্তির পর হইতেই মান্ষের ব্যক্তিত্ব পর্ণ 


৪ | ইহ! রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার 
ব্যাপক প্রচার করে 


৫ | ইহা! নার্রকের 
গৌরব উপলব্ধি করে এবং তাহার উপর কর্তব্য ন্যস্ত টপাতিকতীর কবে 
হইবার ফলেই তাহার মরধাদাঁ অনেক বাড়িয়া যায়। * নাগরিককে দায়িত্বশীল 

করিয়া তোলে 


জাতির বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ ন1! করিলে মানুষের 
রাজনৈতিক জীবন সন্কুচিত হইয়। যায়। সমাজের বৃহত্তর জীবনে অংশ 
গ্রহণের ফলে তাহার দায়িত্বজ্ঞানও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সমাজ-জীবনও সুন্দর 
হইয়া উঠে। ৯ 
পরিশেষে, গণতন্ত্র বিপ্লবের আক্রমণ হইতে 
অনেকাংশে মুক্ত। গণতন্ত্রের অধীনে জনগণ বুঝে 
যে সরকার এবং শাসন-ব্যবস্থাঁ তাহাদেরই স্থষ্ 
এবং কতৃত্বাধীন, মন্ত্রিমগ্ডলী ও কর্মচারীরা তাহাদ্দেরই আজ্ঞাধীন। সেই কারণেই 


৬। ইহ বিপ্লবের আক্রমণ 
হইতে অনেকাংশে মুক্ত 
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আইনসমূহ স্বেচ্ছায় পালন করা-হয়। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে ষে রাষ্ট্র তাহার 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠান। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় থাকে এবং 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সহজে বিপ্লব ঘটে না। 


দোষ: তথাপি গণতন্ত্রের সমর্থনকারীদের মতের বিরুদ্ধ“সমাঈলোচকেবও 
কখন অভাব হয় নাই। প্রাচীন কালের লেখকগণ 
১। গণতন্ত্র উচ্ছজ্খল 
চিনি জিতল অনেক সময় হয় রাজতন্ত্র না হয় অভিজাততন্ত্রের পক্ষ 
অভিযুক্ত হইয়াছে গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রকে উচ্ছত্খল জনতার শাসন 
বলিয়। অভিযুক্ত কবিয়াছেন। 


আধুনিক সমালোচকের1 গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ বলিয়া! মনে করেন না, 
কিন্তু ইহার কতকগুলি মূল ভিত্তির সমালোচনা! 
২। ইহা গুণ অপেক্ষা 
সংখার উপর অধিক করেন। গণতন্ত্র গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিক 
টি / ইহ! অকর্মশ্যের  নির্ভরশীল- ইহাই প্রধান অভিযোগ । গণতন্ত্রে ভ্রান্ত 
এ ও মূর্খ সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধি, কৃষ্টি ও নৈতিক চরিত্রে 
শ্রেষ্ঠ সংখ্যালধিষ্ঠের উপর কতৃত্ব করে। 


প্রত্যেক নাগবিকের রাজনৈতিক কার্ষে অংশ গ্রহণ করিবার সমান ক্ষমতা 
আছে, এই বিশ্বাসেব উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক সমাজের 
সমস্তাসমূহ অত্যন্ত জটিল। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষা এবং 
অভিজ্ঞতা একাস্ত প্রয়োজনীয় কিন্ত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
উপযুক্ত মর্ধাদ1 এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এইজন্তই সমালোচকেরা 
গণতন্তন্তর মধ্যে অকর্মণ্যতার বীজ লক্ষ্য করিয়াছেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা 
অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং অকর্মণ্যেব শাসন মাত্র। গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, 
সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য লোকের শাসন-ব্যবস্থা, কারণ এ শ্রেণীর 
লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক । 


গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। মেইন বলেন যে গণতন্ত্র 
“অত্যন্ত ভঙ্গুর” এবং গণতন্ত্রের স্থিতি কেবলমাত্র 
ক্ষণিকের জন্য । অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবী সেনাদল 
অথবা! জনতা কতৃকি তথাকথিত জনপ্রিয় সরকারের 
উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে । গণতান্ত্রিক সরকার স্থদুঢ় নয় এইজন্য যে ইহা অজ্ঞ, 
মূর্খ জনসাধারণ কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 


৩। ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
অনেকে সন্দিহান 


পৌরবিজ্ঞান ১৩৭ 


“আরও বলা হইয়াছে যে গণতন্ত্রে না হয়* স্থশাসন, না আছে অবাধ 
স্বাতস্ত্য । গণতন্ত্রের অধীনে ক্ষমতা স্তস্ত থাকে অজ্ঞ 
জনসাধারণের হন্তে। শাসন অপেক্ষা দলীয় ?1য সর রড 
এবং ব্যক্তিগত স্থূর্থরক্ষার প্রতি তাহারা অধিকতর হয় তাহ মিথ্যা 
মনোযোগী । | 

৫ গণতন্ত্রে শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব থাকে বলিয়া ইহার উচ্ছুসিত 
প্রশংসা করা হয়। অনেকে মনে করেন যে এই 
দায়িত্ব অলীক কল্পনা মাত্র। যেখানে লাক টা 
প্রত্যেকের নিকট দায়িত্বশীল সেখানে সে কার্ধতঃ অলীক কল্পন। মাত্র 
দ্ায়িত্বহীন । বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকের 
নিকট দায়িত্ব অবশেষে দায়িত্বহীনতায় পরিণত হয়। শাসকের দায়িত্ব কার্কর 
করিবার উপযুক্ত পদ্ধতি গণতন্ব আবিষ্কার করিতে পারে নাই । 

গণতত্্র অমিতবায় এবং অপচঘনেব প্রশ্রয় দেয়। মিতব্যয়িতার দিকে গণতস্ত্রের 
মোটেই দৃষ্টি নাই । জনসাধারণের অর্থ সতর্ক ভাবে 
ব্যয় করিবার দিকে কাহারও দ্রষ্টি থাঁকে না, 
মিতব্যধিত| অপেক্ষ! ব্যয়বাহুল্য দ্বার| জনপ্রিয়তা 
অর্জন করাই শাসকবর্গের লক্ষ্য হইয়। দাড়ায়। নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে 
বিরাট অর্থব্যয় হয়; অনেকে এই ব্যয়কেও অপব্যয় বলিয়। মনে 
করেন। 

“গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে ইহা শিল্প, গাহিতা, বিজ্ঞান 
প্রভৃতির উন্নতির সহায়ক নয়। এই সকল বিষয়ে উরি প্রত্যক্ষ বিরোধতা। 
না করিলেও গণতন্ত্র এগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 
এই নিরপেক্ষতার জন্যই গণতন্ত্র মানুষের মানসিক 1 ্ ৪৮ 
উন্নতির পরিপন্থী । যে জনসাধারণ গণতন্ত্রকে 
পরিচালন। করে তাহাদের নিকট সাংস্কৃতিক প্রগতির কোনই মূল্য নাই। এই 
কারণেই বলা হয় যে গণতন্ত্রে জনসাধারণের দৌষাবলী সামাজিক জীবনে 

ংক্রামিত হয় এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মবিকাশের সম্ভাবন। বিনষ্ট হয়। 
গণতান্ত্রিক সভ্যতা বন্য, সাধারণ এবং স্থুল (409:191, 117501901 900. 0011) | 
সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে প্রতিভার অপমৃত্যু গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম প্রধান 
কুফল | 


৬। ইহ] অপচয়ের প্রশ্রয় 
দেয় 
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«৫ অনেক সমাজতান্ত্রিক লেখকের মতে গণতন্ত্র পুঁজিবাদেরই প্রশ্রয় দেয়। তত্ব 
অহ্থ্‌সারে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার; ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে কিন্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় পু'ঁজিপতিদের 

শ্বার্থের অনুকূলে । গণতন্ত্রে থাকে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য ; 

কিন্তু যতক্ষণ অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা নাঁ হয় ততক্ষণ 'রষটরনৈতিক সাম্য 
মূল্যহীন । 

4 সর্বশেষে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা যায় যে বিপংকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে 

ইহার কার্যক্ষমতা! অন্যান্ত শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা কম। 

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিচালকের সংখ্যা বহু । 
স্থতরাং প্রতি পদে আলোচন। ও আপোষের প্রয়োজন 
হয়। এই আলোচন। ও আপোষ শাসনযন্ত্রকে মন্রগরতি করিয়া তুলে। 


৮ | অনেকের মতে ইহা 
পু'জিবাদেরই প্রশ্রয় দেয় 


৯। গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্র 
মন্থরগতি হয় 


গণভ্ভস্ঞ্র ক্কিভ্ডান্মনে সফল হুইত্ডে পাল্সেত 
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গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহার 
অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, গণতন্ত্র 
পরিচালনা করা অত্যন্ত ছুরূহ। ইহার সাফল্য 
রেল কতকগুলি অবস্থার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। 
নির্ভর করে মিলের মতে নিমলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় £--(১) গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত 
ইচ্ছা ও ক্ষমতা জনসাধারণের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। (২) ইহা রক্ষার জন্য 
জনসাধারণকে সংগ্রাম করিতে হইবে । (৩) প্রত্যেকে 
তাহার কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক এবং সমর্থ 
হইবে এবং স্বীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ হইলে উহা! রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে । 
মিল কর্তব্য পালনের ও অধিকার রক্ষার ক্ষমতার উপর বেশী জোর দিয়াছেন । 
যাহার উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক চেতন] এবং অভিজ্ঞতা আছে 
পানা নার অধ. কেবল মাত্র সে-ই এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে 
নাগরিকের পারে । মিল যে তিনটি গুণের নির্দেশ দিয়াছেন তাহ, 
থাকিলে নাগরিককে গণতান্ত্রিক নাগরিক বল! যায়। 

স্থতরাং এক কথায় গণতন্ত্রের মফলতার জন্ত প্রয়োজন গণতান্ত্রিক নাগরিকের । 


মিলের মত 
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আমর আরও কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করিতে পারি। গণতন্ত্র এমন এক 
শাসন-ব্যবস্থা যেখানে জনমতই প্ররুত শাসক। সেই কারণেই গণতত্তের 
সাফল্যের জন্ত সুচিন্তিত, স্থপরিকল্পিত জনমতের 
বিশেষ প্রয়োজন ।, সুষ্ঠ ভাবে জনমতের প্রকাশের 
ব্যবস্থা চাই এবং শাসন এমন ভাবে পরিকল্পিত 
হইবে যেন তাহার সাহায্যে এই জনমত শাসক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 

সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার হইলেও কার্যতঃ ইহা 
পরিচালিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা । সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্ধ পরিচালনা 
করে সর্বসাধারণের স্বার্থের অন্থুকুলে। সুতরাং 
সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ৩) মংখ্যালঘিষ্ঠ ও সং্যা- 

গরিউদের মধ্যে আপোষ ও 

মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মরানিতাও রোল 
সংখ্যালথিষ্ঠের মধ্যে বিরামবিহীন সংঘর্ষ থাকিলে 
গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠও যদি সংখ্যালঘিষ্টের স্যাযা 
অধিকার রক্ষা! না করে তাহা হইলেও গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। 

গণতন্ত্রকে যদি স্থায়ী করিতে হয় তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক 
সমহ্যার সমাধান কর। অপরিহীর্য। লোকে যদি দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় 
ব্যতিব্যস্ত থাকে তবে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয় সমস্য 
লইয়া চিন্তা! করাও সম্ভব হয় ন৷ এবং তাহার নিকট 
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারও অর্থহীন। স্থতরাং গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রকে এমনি সমাজবব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হৃইবে যেখানে অর্থ নৈতিক অসাম্য 
থাকিবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে শুধু রাষ্্রনৈতিক গণতন্ত্র সফল হইতৈ 
' পারে না; সফলতার জন্য ইহাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও' প্রতিষ্ঠ' করিতে 
হইবে। 
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একনায়কতন্ত্রের অর্থ এক ব্যক্তির শাসন। একনায়কই রাষ্ট্রের চরম কর্তা 
এবং লর্ববিষয়ে চরম ক্ষমতা তাহার হস্তে ত্স্ত। 
*ইতিহাসে এই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা নৃতন নহে। 
চরম রাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের প্রাচীন উদাহরণ । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, ইটালী, জার্মাণী, স্পেন এবং কয়েকটি 


২। নুষ্ঠুভাবে জনমত 
প্রকাশের ব্যবস্থাও চাই 


৪। জর্থ নৈতিক সমস্যার 
সমাধান অপরিহার্য 


একনায়কতস্ত্বের অর্থ 


১৪০ পৌরবিজ্ঞান 


ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের” আবির্ভাব হয়। অবশ্য এই একনায়কতত্ৰ চরম 
রাজতন্ত্রের অবিকল প্রতিফলিত রূপ নয়। প্রাচীন কালে চরম রাজতম্ত্রে কোনও 
প্রকার জনমতের সমর্থন ছিল ন|, কিন্তু আধুনিক একনায়করের পশ্চাতে এক 
শ্রেণীর বু লোকের যথেষ্ট সমর্থন আছে। প্রাচীন রাজাব] উ্ত্তবাধিকারস্থত্রে 
ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য সম্মানিত হইতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা ভগবৎস্থষ্ট 
শাসক বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাচীন রাজগণেব কোন দল ছিল না। 
আধুনিক একনায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব দল আছে। এই কারণেই 
একনায়কত্বের মধ্যে গণতান্ত্রিকতার কিঞ্চিৎ আভাস আছে। আধুনিক 
একনায়কগণ বিপ্লবের সাহায্যে অথবা নির্বাচনের ফলে রাষ্ট্রশাসনেব ক্ষমতা 
করায়ত্ করেন। 

গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের অনেকাংশে পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, 
গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদে বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান স্বীকার করে , ইহাতে 
কাল্পনিক রাষ্ত্রীয় আদর্শেব নিকট ব্যক্তিকে বলি দেওয়া 
হয না। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিকে বাস্ট্রীয় আদর্শের 
নিকট বলি দেওয়ারই পক্ষপাতী । জার্মাণীর নাৎসীবাদ ( 82151 ) এবং 
ইটালীর ফ্যাসিবাদ ( 7595১1510 ) জাতিকে রাষ্টেব সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
দেখিত ৷ নাৎসীগণ ও ফ্যাসিবাদীগণ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের (06511650120 
52: ) প্রবর্তক, তাহাদের নিকট রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব অবাস্তব । 

দ্বিতীয়তঃ একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার এবং অস্তিত্ত 
স্বীকার কর] হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে দমন করা হয়। গণতান্ত্রিক 
শসিন-ব্যবস্থায় যে বিরোধী দলের এত মূল্য ও গুরুত্ব, একনায়কতন্ত্রে তাহা 
গ্রগতির পরিপন্থী” অনাবশ্তক এবং ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। 
 ৬ঠতীয়ত:, একনায়কতন্্র হিংসায় বিশ্বাস করে। গণতন্ত্রে আভ্যন্তরীণ বিবাদ 
আছে; দলীয় বিরোধ কিন্তু পরিচালিত হয় যুক্তির সাহায্যে, ভোটের সাহাষ্যে, 
গুলির সাহায্যে নয়। একনায়কতন্ত্রে কিন্তু গুলির গর্জন সর্বত্র ; বিরোধের অর্থ ই 
অপরাধ এবং অপরাধীর সমূলে বিনাশসাধনই রাষ্ট্রনায়কের নীতি । মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা! হরণ করিয়া একনায়কতগ্ত্রের স্বপক্ষে মিথ্যা জনমত স্থ্টি করা হয়, 
বিরোধী দলকে মত প্রকাশের কোন স্থযোগই দেওয়া হয় না।- সংক্ষেপে বলিতে' 
পারা যায়, গণতন্ত্রের গুণাবলীই হইল একনায়কতস্ত্রের দোষ এবং গণতন্ত্রে 
দোষাবলীই হইল একনায়কতস্ত্রের উতৎকর্ষের লক্ষণ । 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ 


তব 
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ইহা [91:11917001769 অথব। দায়িত্বশীল সরকার (2২519915101 
(৯০৮11171 ) মামেও পরিচিত হইয়া! থাকে । ইহা এমন একটি সরকার 
যেখানে শাসনকার্য মন্ত্রিপরিষৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। 
মন্ত্রিপরিষংই এখানে আসল শাসন বিভাগ। মন্ত্রিপরিষৎশাসিত সরকারে 

মন্ত্রিপরিষংই আসল শাসন 

ব্যবস্থাপক সভার সদস্তদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভার বিভা 
সদস্যগণ মনোনীত হন। প্রত্যেকটি কর্ম এবং 
নীতির জন্য মন্্রিমগুলী ব্যবস্থাপক সভার নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী থাকেন। 

প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক সভার নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্শীলতাই এই 
সরকারের বেশিষ্ট্য। এইজ্ন্যই ইহাকে দায়িত্বশীল 
শাসন-ব্যবস্থা বলে। অনাস্থা প্রস্তাব (৬০ ০€ ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মস্তি 
110 ০0175061706 ), প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ( 11266176112- 025 চিতা 
11010), নিন্দা প্রস্তাব (৬০65 ০? 0০6105015 ), 
বিল অনথমোদনে বিরুদ্ধাচরণ ( 7২05৪] ০9 10955 10111) প্রভৃতি বিভিন্ন 
উপায়ে ব্যবস্থাপক সভ| মন্ত্রিসভার দায়িত্ব কাধকর 
করে, অর্থাৎ এই পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে শাসন 
বিভাগকে ব্যবস্থা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেন্টের 
প্রাধান্য এইভাবেই রক্ষিত হয়। এই কারণেই ইহাকে পার্লামেণ্টারী শাসন- 
ব্যবস্থাও বলে। 


ইহাকে পার্লামেন্টারী 
শাসন-ব্যবস্থাও বলে 


পাললামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় নামসর্বন্থ শাসনকর্তা ও একৃত শাসনকর্তার 
মধ্যে পার্থক্য থাকে । অর্থাৎ শাসনকার্ধ ধাহার নামে পরিচালিত হয় তিনি 
প্রকৃতপক্ষে শাসন করেন না, শাসনভার থাকে 
মন্ত্রিবর্গের উপর। মন্ত্রিবগের পরামর্শ অন্ুসারেই অন্ঠাস্ত বৈশিষ্ট্য £ 
নামসবস্ব শাসনকর্তা শাসনকার্ধ নির্বাহ করিয়া টি একট 
থাকেন। এই নামসর্বস্ব শাসনকর্তাকে নিয়মতান্ত্রিক 
শাসনকর্তা (001356501929] 17590) বলা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি, 
ইংলগ্ডের রাজ! (বা! রাণী ) হইলেন এই ধরণের নিয়মতান্ত্রিক শাসক | তাহাদের 
পদের মর্যাদা আছে; কিন্তু তাহাদের কোন কতৃত্থ নাই, স্থতরাং দায়িত্বও নাই। 


১৪২ পৌরবিজ্ঞান 


মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মনোনীত হন। মঘিপরিষদে 


| রণতঃ 
বির একজন করিয়! প্রধান মন্ত্রী থাকেন। সাধারণ 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ঈগল হইতে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । তাহারই পরামর্শ 

বনোনীত হন " অন্থসারে অন্থান্য যন্ত্রগণ নিয়ম্তান্জিক শাসনকর্তা 

৩। মস্ত্রিপরিষদে একজন 

প্রধান মন্ত্রী থাকেন কতৃক নিযুক্ত হন। ইংলগু, ভারত ছাড়াও ফ্রান্স, 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশে এই 

শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । 


ক্স ন্িআঅশুশান্সিভ সকাকেন্স গুপাগুণল (0815715 
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গুণ 2 মন্ত্রিপরিষং-শাসিত সরকারে শাসন ও ব্যবস্থ। বিভাগের মধ্যে 
গভীর যোগাযোগ থাকে । এই যোগাযোগের ফলে শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত 
হয়। শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত হওয়ার অর্থ 
১। মন্ত্রি-পরিষৎ শাসিত উত্কৃষ্ট এবং স্থচিস্তিত আইন অন্থসারে শাসনকার্ষ 
সরকারে শাসন-ব্যবস্থ ্ 
নুপরিচালিত হয় পরিচালিত হওয়া । শাসন বিভাগের নির্দেশ অন্সারে 
রচিত আইনই শ্রেষ্ঠ আইন হইতে পারে, কারণ 
শাসন পরিচালনা! উপলক্ষে শাসন বিভাগের নায়কগণ জনসাধারণের অভাব 
অভিযোগ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকেন । শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থ। বিভাগের 
মধ্য সম্বন্ধ এবং সহযোগিতা না থাকিলে জনহিতকর আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা 
কমিয়। যাঁয়। 
*“ শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবার ফলে স্বেচ্ছাচারী 
| হইতে পারে না। মন্ত্রিগুলীর স্বেচ্ছাচার ব।' 
২। শাসন বিভাগ 
্বেচছাচারী হইতে পারে না অত্যাচারের আভাস পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থাপক সভা 
উহার অপসারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারে। বিরোধী দল সরকারী কার্ধের সমালোচন1 করিয়া মন্ত্রিগণকে সংযত 
রাখে । এই বিরোধী দলকে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ রূপে গণ্য করা হয়। 
ব্যবস্থাপক সভার সদন্যবর্গ মন্ত্রগণকে শাসন- 
চর সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন ॥ 
মন্ত্রিগণকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এই 


প্রশ্নোত্তর হইতে জনসাধারণ শাসন সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে। 


পৌরবিজ্ঞান ১৪৩ 


মন্ত্রিপরিষৎ-পরিচালিত সরকারের শাসনকর্তার্দের সহজেই পরিবর্তন কর! 
যায় বলিয়া সংকটকালে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর। সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় মন্ত্রিগণের সংখ্যা 
কমাইয়া শাস্নতন্ত্কে জরুরী অবস্থায় অধিকতর * 
কার্যকর করিয়া তোলা যায়। 

ত্রুটি 2 মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের সমালোচকদের মতে এই শাসন- 
ব্যবস্থা ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে অস্বীকার করে বলিয়া ইহাকে কোনক্রমেই 
অনুমোদন করা যায় না। এই যুক্তির সারবত। পূর্বে 
হয়তো! কিছু ছিল, কিন্তু আজ আর নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে জন-কল্যাণের নিমিত্ত শাসন বিভাগ 
এবং ব্যবস্থ! বিভাগের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় । ইহ! ব্যতীত আধুনিক 
কালে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় ন|। 

কিন্তু মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের আরও অনেক ক্রটি আছে। এই 
শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্বুঢ় নয়। ব্যবস্থাপক সভার অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে 
মন্ত্রিমগুলী অপসারিত হয় এবং অন্ত একটি মন্ত্রিমগুলী 
সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি ও কাধপদ্ধতি লইয়া উহার স্থান উপ 
অধিকার করে । এইজন্য মন্ত্রিপরিষৎশাসিত রাষ্ট্রে 
স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বা! বৈদেশিক, কোন ব্যাপারেই একটি দীর্ঘকাল অনুস্থত নীতির 
সন্ধান পাওয়া যায় না। 

এই শাসনব্যবস্থা দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়া ভাবে অধিকার 
করিতে পারে। আধুনিক কালে দলীয় শৃঙ্খলা টি 
কঠোরভাবে অন্ুস্থত হয়; দলের সভ্যগণ নেতার চিন 
নির্দেশ এবং দলীয় নীতি অন্ধভাবে পালন করিতে 
বাধ্য থাকে । এই কারণে যখনই কোনও মন্ত্রিমগুলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
আনা হয়, তখন ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
মন্ত্রীদের অনুস্থত কার্যাবলীর সংশোধন করা অপেক্ষা 
মস্ত্রিমভাকে পতন হইতে রক্ষা করা অধিকতর প্রয়োজন মনে করে। ইহারই 
ফলস্বরূপ শ্বৈরাচারী মন্ত্রিসভার উত্তব হয়। লর্ড হিউয়ার্ট ইহাকে নব্য শ্বৈরাচার 
€ ট€জ্ম 70951096150 ) বলিয়াছেন । 


৪ | ইহা! সহজে পরিবর্তন- 
যোগ্য 


১। ইহা! ক্ষমতা বিভাজন 
নীতিকে অস্বীকার করে 


৪ | নব্য স্বৈরাচার 


১৪৪ পৌরবিজ্ঞান 


মন্ত্রিপরিষং-শাসিত রাষ্টে জরুরী অবস্থা ও জাতীয় সংকটের সময় অবিলম্বে 
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থ৷ অবলম্বন করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন হয়। মন্ত্রিসভায় 
অনেকগুলি সদস্ত থাকার ফলে তীহাদের মধ্যে 
রা ইত নি পাবম্পবিক আলোচনা সময় নষ্ট হয় এবং কার্ষে 
উপযোগী নয় অযধথ| বিলম্ব হয়। জাতীয় জীবনে জরুরী অবস্থার 
উদ্ভব হইলে সাহস ও ক্ষিপ্রতাই সাফল্যের ভিত্তি 
বহু ব্যক্তির সহযোগিতায় ও বহু মনের সংযোগে সংগঠিত মন্ত্রিসভা ধীরে ধীরে, 
সতর্কভাবে কার্য করিতে বাধ্য হয়; ফলে সাহস ও ক্ষিপ্রতার অভাব পরিলক্ষিত 
হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই অভিধোগের গুরুত্ব এখন অনেক হাস 
পাইয়াছে, কারণ ছুইবার বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলগ্ডেব যুদ্ধ-মন্ত্রিপরিষৎ ( 12 
0919175€) দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইযাছিল। 


ল্লাস্ট্রসভি-ম্পাস্সিভ গাশভ্ভালিন্রিক সবক্কা (7581৭51005] 
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ইহ। এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা ষেখনে শাসন বিভাগের চরম কতৃ্ রাষ্ট্রপতি 
বা প্রেসিডেন্ট (7155100 ) আখ্যাধারী এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে। 
রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত' 
, থাকেন ন|। বাষ্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি, শাসন 
বিভাগেরও কর্ত।। তাহার সহায়তা করিবার জন্য 
একদল মন্ত্রী থাকেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহার সাহায্যকারী এবং অধীন কর্মচারী 
মাত্র। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রির্গের উপদেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য নহেন। মন্ত্রিগণ 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারেন না; ব্যবস্থাপক 
সভার নিকট দায়িত্বশীলও তাহার! নহেন। তাহাদের 
দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট । রাষ্ট্রপতি যে 
কোন মুহূর্তে তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতি নিজ 
দল হইতেই মন্ত্রিগণকে মনোনীত করেন। 
রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন। 
ব্যবস্থ! বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের এই 
দায়িত্বহীন্তাই রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারকে মন্ত্র 
রিং -পরিচালিত সরকার হইতে পৃথক করে। রাষ্ট্রপতি কয়েক বৎসরের জা 


বৈশিষ্ট্য ঃ নিয়মতা স্ত্রিক 
শীসনকর্তা থাকে ন। 


মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধীন 
কর্মচারী মাত্র 


রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাপক সভার 
রিকট দায়ী নহেন 


পৌরবিজ্ঞান ১৪৫ 


নির্বাচিত হন এবং শাসনতন্ত্রবহিভূ্ত বা ছুর্মীন্তিমূলক কোন কার্য না করিলে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত করা যায় না। 

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে ক্ষমতা বিভাজন 
নীতিকে অঁদ্ধারু সহিত অন্থসরণ করা হয়? ৬ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্ই এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার কর! হয় 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্্পতির পদ থাকিলেই 
সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত হয় না। যেমন, ভারত ও ফ্রান্সে রাষ্রপতি ইংলগ্ডের 
রাজা বা রাণীর ন্যায় সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক । 


ল্লান্ট্ুসাভি-ম্পান্সিভ সন্দক্ান্েল গুলাগুল (0151555 5750 
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গুণ £ মন্ত্রিপরিষৎ-শাসিত সরকারের ক্রটির মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রপতি- 
শাসিত সরকারের গুণাবলী । কর্মকর্তাকে একটি নির্দি্ সময়ের মধ্যে অপসারণ 
কর! যায় না বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। 
অনাস্থা! প্রস্তাবের ফলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের পতন ও 
সঙ্গে সঙ্গে শাসননীতির পরিবর্তন হয় না। মন্ত্রি 
পরিষৎ-শাসিত সরকারে যে স্থায়িত্বের অভাব তাহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন- 
ব্যবস্থায় থাকে না। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের অনুস্থত কার্ধধারা ও নীতির 
মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকে । নিন্দা-প্রস্তাব, অনাস্থা" 
প্রস্তাব প্রভৃতির ফলে শাসননীতির আকম্মিক ই 
পরিবর্তন সম্ভব নয় বলিয়া শাসন বিভাগ নিজের "  নিরবচ্ছিন্নত| থাকে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সঙ্গত, অবিচ্ছিন্ন কার্ধধারা 
অন্থসরণ করিতে পারে। ইহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাড়ে 
এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুসারে উন্নতি সম্ভব হয়। 

জরুরী অবস্থার পক্ষে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার বিশেষ কার্কর। সমস্ত 
শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকে; তিগি 
ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। সিদ্ধাস্ত ১ বা লা 
গ্রহণের পূর্বে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে 
তিনি বাধ্য নহেন। স্থতরাং তিনি সহজেই ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিতে 

১০ 


১। এই শাসন-ব্যবস্থায় সর- 
কারের স্থায়িত্ব অনেক বেশী 


১৪৬ পৌরবিজ্ঞান 


পারেন। আমেরিকানদের নিকট এই ব্যবস্থা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ মনে হয়, কারণ 
ইহার ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। 

্রটি £ যুরোপীয়দের নিকট কিন্তু এই ব্যবস্থা ন্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন এবং 
বিপজ্জনক বলিয়! মনে হয়। রুষ্্পতি শ্বৈরাচারী হইতে, এমন কি একনায়কে 
পরিণত হইতে পারেন। পদে আপীন থাকিবার কালে রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে পদচ্যুত করা যায় না; ইহার ফলে তিনি খুসীমত কাজ করিতে 
হাটে রাত পারেন। ব্যবস্থাপক সভা ও জনসাধারণের নিকট 
ব্যবস্থা শ্থৈরাচারী, দারিত্বহীনা রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী অসঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্ত 
ও বিপজ্জনক বলিয়৷ মনে ইহা সংশোধনের কোনও পন্থা নাই । এই কারণেই 
৪ এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের 
মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অচল অবস্থার স্ষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা বানচাল 
হইবার উপক্রম হয়। ইহাই এই ব্যবস্থার বিপদ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই 
ব্যবস্থা বহুদিন পূর্বেই অচল হইয়া যাইত, ঘদ্রি না বিভিন্ন বাষ্টনৈতিক দলেব 
উদ্ভবের ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগ 
স্থাপিত হইত। 

এই শাসন-ব্যবস্থা এক অর্থে দায়িত্বহীন, কারণ শাসন বিভাগ ব্যাবস্থা 
বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত। নীতিব দিক হইতে 
প্রধান কর্মকর্তা (7600৮1৮০ 17590 ) জন- 
সাধারণের নিকট দায়িত্বশীল, কিন্তু কার্ধতঃ এই 
দাযিত পালন না করিলে তাহাকে পদচ্যুত করা যায় না। নিদিষ্ট সময় উত্তীর্ণ 

হইলে পুননির্বাচনে অসম্মতি জ্ঞাপন ব্যতীত অন্ত 
৮554 কোন উপায়ে ভোটদাতাগণ তাহার কার্ধ নিয়ন্ত্রণ 
স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়! 
উঠিতে পারে করিতে পারে না। স্তরাঁং দেখা যাইতেছে যে 
ক্ষমতা বিভাজন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ না হইয়া 

স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়। উঠিতে পারে। 


২। এই শাসন-ব্যবস্থা এক 
অর্থে দায়িত্বহীন 


একক্কেতিভ্রক্ষ স্ণামন্ব্যনভ্ঞা (0০1জ5 ি। ০1 
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যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রের উপর ন্তন্ত থাকে তাহাকে 
এককেন্দত্রিক রাষ্ট্র বলে। ১৯১৯৭ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রিটিশ 


পৌরবিজ্ঞান ১৪৭ 


ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ছিল। ইংলগ্ডের শাসন-ব্যবস্থাও এইরূপ । এই শাসন- 
ব্যবস্থায় শাসন্তন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা 


শলনতন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত 
০ রকারের হস্তে | কে কার 
সমগ্র রর কানে হস্তে থাকে | কেন্দ্রীয় সরকার তাই কেরা জাতী 
শাসনকারের হুবধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি সরকারের হস্তে থাকিলে 
অংশে বিভক্ত করিতে পারে এবং অংশগুলির হস্তে তাহাকে এককেন্দরিক 


শাসন-ব্যবস্থ৷ বলে 
কিছু কিছু স্থায়ত্তশাসনের ভার তুলিয়! দিতে পারে। 


এই অংশগুলির সরকারকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত 
স্থানীয় সরকারের এলাকা ও ক্ষমতা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। প্ররুতপক্ষে 
স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় ব। জাতীয় সরকারের 
প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ধরণের 
ক্ষমত| ব্টনকে বিকেন্দ্রীকরণ (1)2০120811226101) 
বল। হয়। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রের অনুগ্রহেই প্রাপ্ত। কেন্দ্র ইচ্ছ! 
করিলে সমস্ত ক্ষমতাই স্থানীয় সরকারের হস্ত হইতে কাড়িয়! লইতে পারে। 

গুণ $ এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে ইহার আইন, সরকারী 
নীতি এবং শাপন পরিচালন! সমগ্র দেশব্যাপী অখণ্ড 
ভাবে অন্ুষ্থত হইতে পারে। ইহাতে একই আইন ৯ এটা 
দুইবার করিয়া প্রণয়ন করিবার এবং একই কাধ ৩। শাসন পরিচালনায় দৃঢ়তা 
দুইবার করিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে শাসন- 
ব্যবস্থায় সারল্য থাকে এবং ব্যয় হ্বাস করা যায়। 

ইহ] ব্যতীত এই ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনায় দূঢ়তা থাকে এবং তাহা 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। সমুদয় ক্ষমতা “কেন্দ্রে 
সংরক্ষিত হইবার ফলে আইনের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে না এবং এমন কোন 
নীতি গৃহীত হয় ন1 যাহা দেশে বিভেদের স্থষ্টি করিতে পারে। 

ক্রাট 3 এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিশেষ ক্রুটি এই যে ইহা স্থানীয় অংশগুলিকে 
কেন্দ্রেরে উপর নির্ভরশীল করিয়া! রাখে । যে স্থায়ত্ুশাসনের ভার স্থানীয় 
সরকারের উপব থাকে তাহা তাহারা মৌলিক 
অধিকার বলে পায় না, কেন্দ্রের অন্ুগ্রহেই পায় এবং 
শাসনকারধ পরিচালনা করিতে হয় কেন্র্রেরই 
তত্বাবধানে । এই কেন্ত্রীয় তত্বাবধানে জন্ত স্থানীয় লোকের কাধে উত্সাহ 
থাকে না; ফলে জাতীয় জীবনও সম্দ্ধ হইতে পারে না। 


স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রতিনিধি মাত্র 


১। স্থানীয় লৌকের শাসন- 
কার্ষে উৎসাহের অভাব 
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কেন্দ্রীয় সরকার দেশের এক অংশে রাজধানীতে অবস্থিত থাকে । ইহার 
পক্ষে সুদূর অংশসমূহের স্থানীয় সমস্যা ও ইচ্ছা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও এ 
অংশগুলির সমুদয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা কাধতঃ 
0108 অসম্ভব হইয়া! পড়ে । আরও বলা, হয় যে কেন্দ্রীয় 
সমাধানে ক্রুটি | 
সরকারের হস্তে এত জটিল জাতীয় সমস্যা সমাধানের 
দায়িত্ব থাকে যে ইহার পক্ষে অংশসমূহের স্থানীয় সমস্তার সমাধান ও তাহাদের 
প্রতি থোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় স্কু। এই কারণে স্থানীয় অংশগুলিকে 
ক্ষতি সহা করিতে হয় । অংশগুলির ক্ষতির ফলে জাতীয় জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
কারণ অংশগুলি লইয়াই জাতীয় জীবন। 
স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়া মানুষের 
অস্তনিহিত প্রবৃত্তি। এককেন্দ্রিক সরকার এই 


১৪ রর টি প্রবৃত্তিকে দমন করে। ফলে মান্থষের 
করে রাষ্্ীনৈতিক জীবন পূর্ভাবে বিকশিত হইতে 


পারে না। 


বুক্তল্লাদ্রীল্স স্াননন্্যনহ্থা (চ6545£5] 0) 06 005227- 
00618 ) 2 
যুক্তরাষ্্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন্তন্ত্র ছারা সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং 
২শসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ব্টিত করিয়া! দেওয়া হয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র 
অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় কেন্দ্রীয় 
মারা ই সরকারের হন্তে। স্থানীয় অংশগুলি কেন্দ্রের দয়ার 
উপর নির্ভরশীল থাকে । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র এবং 
অংশ (01 )__উভয়ই শাসনতন্ত্র অন্ুযাষী নির্দিষ্ট ও পৃথক্‌ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। 
স্থতরাং অংশগুলিকে যে স্বায়ত্শীসন দেওয়া হয় তাহ। কেন্দ্রের ইচ্ছায় কোন 
মতেই সংকুচিত বা অপসারিত করা যায় না । কেন্দ্র এবং অংশগুলি-__উভয়েই 
শাসনতন্ত্র ধারা নিদিষ্ট সীম! ও ক্ষমতার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। ইহাই 
যুক্তরাস্ত্রীয় এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মূল পার্থকা । 
যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট 
রাশিয়! প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে। বর্তমানে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাও 
ুক্তরাষ্ত্রীয় হইয়াছে । 


পৌরবিজ্ঞান ১৪৯ 


যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহ সাধারণতঃ রাজ্য (৪৪৮5) নামে অভিহিত হয়। 
কোন কোন সময় তাহাদিগকে প্রর্দেশও (72:051006 ) বলে। কানাডার 
অংশগুলিকে প্রদেশ বলে। 


ুত্তলাস্ট্রেল শভ্ল্ব হজ ক্কিক্র্পে ভ (17০৭ ০5৪ &. 


চ59575002 00105 11860 1051126 ?) 


ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য ছুইটি অবস্থার অস্তিত্বের প্রয়োজন :₹__- 
(১) পাশাপাশি এমন কতকগুলি স্বাধীন এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের 
অধিবাসীদের মধ্যে একট। জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব 
সহজেই লক্ষ্য করা যায়। (২) এই রাষ্ট্রগুলি ঠএদ ও 
পরস্পরের সহিত মিলিতে চাহিবে, কিন্তু মিলিয়৷ 
সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না। এই ছুইটি অবস্থা বিগ্ধমান থাকিলে 
যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা | 

কেন্দ্রাতিগ (০6160160591 ) ও কেন্দ্রাভিগামী (06120106691 )-__উভয় 
প্রকার শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের উতপত্তির কারণ হইতে পারে। যখন কতকগুলি 
স্বাধীন রাষ্ট্র শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য একীভূত হয়, তখন কেন্দ্রাভিগামী 
(0110079969] ) শক্তি কার্য করে। এই সমস্ত 

কেন্দ্রাতিগ ও 

স্বাধীন রাষ্ট্র মিলিত হইয়। একটি কেন্দ্রীয় বাঁ সমগ্র কেন্দরাতিগামী__উভয় প্রকার 
দেশের সরকারের প্রতিষ্টা করে এবং ইহার হস্তে শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তির 
কতকগুলি সাধারণ কাধ অর্পণ করে। কিন্তু এ সকল 89 
সাধারণ কার্ধের সীমা-রেখার বাহিরে তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে । আহ্মরিকা॥ 
কানাড। এবং আষ্ট্রেলিয়ায় এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। অন্থভাবে 
একটি রাষ্ট্র বিখগ্ডিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ 
অনেকাংশে বর্তমান যুগের অনুপযোগী হইবার ফলে কেন্দ্র এবং অংশের 
মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা! যায় । এই ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রাতিগ (০9007160891) শক্তি কাধ করে। ১৯৩৫ সাল হইতে ভারতের 
জন্য পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে উভয় শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। দেশীয় রাজ্যসমূহের 
একত্রীকরণে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করিয়াছে এবং ব্রিটিশ ভারতকে 
স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বা রাজ্যসমূহে বিভক্ত করার ব্যাপারে কেন্দ্রাতিগ শক্তি কার্য 
করিয়াছে । 


১৫৭ পৌরবিজ্ঞান 


বুতচ্লানেে ই-্বম্পি্ট্যসমুহ্ (8658৪৮৮55০1 15057561077) 2 


প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 

যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং অংশসমূহের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা 

শাসনতন্ত্র বারা বন্টিত থাকে । ক্ষমতা এইরূপ ভাবে 

রে ৪ বন্টিত না হইলে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক আখ্যা 

দিতে হইবে। ক্ষমতা বন্টনের মূলনীতি এই যে, যে 

সমস্ত বিষয় জাতীয় স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলির পরিচালনার ব্যাপারে 

ক্ষমত] কেন্দ্রীভূত হওয়া গ্রয়োজন তাহা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে ; স্থানীয় স্বার্থের 
সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অংশের হস্তে ন্স্ত থাকে। 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্্ই চরম আইন। অর্থাৎ কেন্দ্র বা অংশের 
ইচ্ছান্থুযায়ী শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করা যায় না। 


২। শাসনতন্ত্রের চরমতা__ তি রঃ 
ুষ্পরিবর্তনীয় ও হুষ্পষ্ট এইব্ূপ শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র 0২110 
লিখিত শাসনতন্ত্র 09705665600) বলে। শাসনতম্্ব দুষ্পরিবর্তনীয় 


হইতে হইলে লিখিত হওয়! প্রয়োজন । উপরস্ত, 
অলিখিত শাসনতন্ত্রে অস্পষ্টত1 ও অনিরিষ্টতা থাকে । ইহাঁতে কেন্দ্র ও অংশের 
বিরোধের সম্ভাবনা বেশী থাকে । সেই জন্যও সুস্পষ্ট এবং লিখিত শাসনতন্ত্র 
প্রয়োজন। 


তৃতীয়ত্ঃ, শাসনতন্ত্রের তত্বাবধান ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য সাধারণতঃ একটি 
যুক্তরাষ্্বীয় আদালত থাকে । যুক্তরাষ্ট্রে ছুই ধরণের সরকার থাকে- কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং অংশগুলির সরকার | কেন্দ্রীয় সরকার 
বই ও কোন অংশের সরকারের মধ্যে বা ছুই বা 
তন্ত্রের ব্যাখ্যা করে ততোধিক অংশের সরকারের মধ্যে শাসনতস্ত্রের 
ব্যাখ্যা লইয়া! বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। এই 
বিরোধের মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রায় আদালত | যাহাতে কেন্দ্র ও অংশ উভয়ই 
শাসনতন্ত্র ছারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কার্য করে যুক্তরাষ্ত্ীয়ী আদালত তাহার প্রতি 
দৃষ্টি রাখে, এবং এই সীমা অতিক্রম করিলে তাহা অবৈধ বলিয়া! ঘোষণা করে। 
এই ভাবে শাসনতন্ত্রকে পবিত্র এবং সধত্বে রক্ষণীয় ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয় 
এবং যুক্তরাষ্্ীয় আদালত ইহার ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক (11165110565 226 
(529101970 ) হিসাবে কাজ করে। | 


পৌরবিজ্ঞান ১৫২ 


নর ৩০পাঙ০ € 1500 280 [056505 ০£ 
চ5০5৪ ০০7৪ ) 2 


গুণ ঃ স্থানীয় স্বায়ত্শাসনের সহিত জাতীয় এঁক্যের সঙ্গতি রক্ষা আর 
কোন শাসনব্যবস্থা এপ সুষ্ঠুভাবে করিতে পাত্রে 
না। যুক্তরাষ্বীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ১ ৬, রে 
পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু তাহার্দের অস্তিত্ব সাধনে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা 
লুপ্ত হয় না। ইহা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার 
করে এবং তাহাদের বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ দান করে। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা 
বিশাল দেশসমূহ শাসনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী-_ বিশেষতঃ যে দেশে স্থানীয় 


বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান । 


ভারতবর্ষকে উদাহরণস্বরূপ লইয়া যুক্তরা্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উপরোক্ত গুণ 
বিচার করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিশাল দেশ। 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ভার্তীয় রাজাগুলি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ধর্মের দিক হইতে ভারতবর্ষ পরস্পর-বিরোধী বহু সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত। ভাষার দিক হইতেও ভারতবর্ষ বহুধা বিভক্ত | যদিও ভারতবর্ষের 
অর্থ নৈতিক এঁক্য আছে তথাপি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আথিক স্বার্থে পার্থক্য 
আছে। আবার ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক এঁক্যও অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থায় ভারতের পক্ষে 
ুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা' বিশেষ উপযোগী । তাই ১৯৩৫ সাল হইতে শাসন- 
ব্যবস্থার প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। 

যুক্তরা্থীয ব্যবস্থ|৷ কর্ম বিভাগ ( 0115101॥ ০ [010০19235 ) নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত হয়। স্থ্দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষে স্থানীয় অংশের সমস্যা সম্বন্ধে সর্বদ। 
অবহিত হইবার সম্ভাবনা নাই । কেন্দ্রীয় সরকারের ২। টে রি রা 
দৃষ্টি জটিল জাতীয় সমস্যার প্রতি নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যব্থ। স্পরিচালিত হয় 
ইহা স্থানীয় অভাব অভিযোগের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ 
করিতে পারে না। কর্মবিভীগের ফলে কেন্দ্রে কাজের চাপ কমিয়া যায় এবং 
শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত হয়। 


ুক্তরাষ্্ী় ব্যবস্থায় ক্ষুন্র াষ্্রসমূহ একব্রিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে 


১৫২ পৌরবিজ্ঞান - 


পারে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভয়ে আধুনিক কালে প্রত্যেক স্ুত্র রাষ্ট্রই 
শঙ্কিত। যদি এই সমস্ত ক্ষত্র রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া 
কব রে বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তবেই তাহাদের স্বাধীনতা, 
করিতে পারে সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষিত হইতে পারে। অবশ্য 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ফলে' প্রত্যেক ক্ষুত্র রাষ্ট্রকে নিজের 
সার্বভৌমিকতা অনেকাংশে বিসর্জন দিতে হইবে, কিন্তু নূতন শক্তি লাভ এবং 
মর্যাদা বৃদ্ধি এই ক্ষতি পূরণ করিবে । 
দ্বিতীয় মহাসমরই যুক্তরাষ্থ্ীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত 
বর করিয়াছে । বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, 
বাবস্থার কার্যকারিত! চেকোন্সোভাকিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস প্রভৃতি ক্ষুত্্র 
প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি প্রতিবেশীদেব সহিত সম্পর্ক 
করিয়াছে 
বিচ্ছিন্ন ন। করিয়া কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত হইত, 
তবে হয়ত তাহার] জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত। 
এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র গঠন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির আত্মবক্ষার একমাত্র পথ। 
গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়! যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ন্বপক্ষে মতবাদ ধীরে ধীরে 
স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে । মধ্য যুগের লক্ষ্য যেমন ছিল সামস্ততন্ত্রের দিকে, পঞ্চদশ 
এবং ষোড়শ শতাব্দীর লক্ষ্য যেমন ছিল চরম 
রাজতন্ত্রের দিকে, তেমনি আধুনিক কালের লক্ষ্য 
হইল যুক্তরাষ্টরীয় ব্যবস্থার দিকে । যুক্তরাষ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ এতই 
বেশী যে অনেকে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করিয়া থাকেন। অনেক 
দার্শনিকের মতে বিশ্ব-যুক্তরাষ্্ই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিবে । 
ক্রুটি ই যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ক্রটি আছে। কেন্দ্র এবং 
অংশসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত হইবার ফলে জাতীয় শক্তি হ্রাস পায়। “ একই 
সমস্ত সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আইন 
রা যা ১৮৫ থাকিতে পারে। ইহার ফল বিরোধ। সমুদয় 
বিরোধ ও জটিলতার উৎস সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে একই রকম আইন প্রযুক্ত 
না হইলে প্রভূত অন্থবিধা এবং বিজ্বের সৃষ্টি হয়। 
আইনের বিভিন্নতা শাসন-ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি করে। স্থতরাং যুক্তরাষ্্ীয় 
ব্যবস্থা নানাবিধ জটিলতার উত্স । 
দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে কেন্দ্র ও অংশের 


বিশ্ব-ুক্তরাষ্্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 


পৌরবিজ্ঞান ১৫৩ 


মধ্যে অধিকার সম্পকিত বিরোধ প্রায়ই ঘনীভূত হ্য়*। পৃথক হইবার অধিকার 
(21816 ০6 96089510.) সম্পফিত দাবীও ভয়াবহ পরিণতির স্থান 
করিতে পারে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততু্ত 
দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূত্রের .পৃথক হইবার দাবী আমেরিকার* গৃহযুদ্ধে পরিণতি লাভ 
করে। |] 
তৃতীয়তঃ, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় দুর্বলতা যুক্তরাষ্থ্রীয় সরকারের অন্যতম 
ক্রুটি। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে কেন্দ্র, কিন্তু সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য 
অধিকাংশ সময় প্রয়োজন অংশগুলির সহযোগিতার । 
খরা যাউক, কেন্দ্র অন্ত কোন রাষ্ট্রের সহিত এক ১০৩1৮ 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, কিন্তু অংশগুলির বিরোধিতার 
জন্ত চুক্তি পালন করিতে পারিল না। পরবর্তী সময়ে এইরূপ. কোন চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইবার পূর্বে কেন্দ্র বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য করিবে। ফলে 
পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় দূর্বলতা প্রকাশ হইয়! পড়িবে । 
পরিশেষে, যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়বহুল । 
এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনের জন্য ব্যয় 
অনেক কম। 


৪। ইহা ব্যয়বনল 


প্রশ্মোত্তর 


1. 119 210 112 17191 100.01129 06 2, 17606191 (০৮০10177610 2 10150055 
105 11101715200 0:917115. (0. 0.১ 1939) (১৪৮, ১৫*-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ ) 
2, 0115 6986596 1595010 0£ (215 2225 6179 76061801010. 19 626 ০0015 
॥ 11192)5 06 52:51) 070 505 1:51£065 ০£ 90791] 179010119, 8100 01719 10117011019 
201011656০0 117019. 101) 15001010160. 01002, 10150095115 56205120610. 
111010806 106 1006115 ০01 015 16061811017] 0 00৮1181016176, (6. 0. 1942) 
(১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা দেখ ) 
3. “18125 [১0110091 0011115515 10015 80012 75961901010 99 015 156% 6০ 
216 0:89171596101 ০£ ৪. ০110 9686০. (0. ঢে., 1943) (১৫২ পৃষ্ঠা দেখ) 
4, 001700215 6176 90%91369.265 9170 0159.05210655655 ০? ৪ [02316915 56৪65 
নন) 05095 01 ৪. 76061915095. (0. 0.১ 1945) (১৪৬-১৪৮,১৫১-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ) 
5, আ্র০ 11] 700 01956117570151] [012106917 0০612170617 2010 160618.] 


3০561776767 1115569650৮ 80556], (0. ঢি., 1952) €১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ) 


১৫৪ পৌরবিজ্ঞান 


6. 115027£12151) ১০৮০৬ 11506 2150. 1001760 15107001805. 1178 ৪6 
25 ০01416019 0৫ 16 9000659 0£ 117006117 10617100190 2 (0. 0.১ 1945) 
( ১৩২-১৩৪, ১৩৮-১৩৭ পৃষ্ঠ। দেখ ) 

পূ. 10150055 6116. 17761865 200 96605 ০06 00০ 06111901910 1০ ০01 
(005 617121716186. (0. ঢা... 1937, 1947) (১৩৪-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ) * 

8. 7111010806 6116 10011652100. 001116116 ০৫ 0186 ৫611)09012610 1017 ০ 
00561771116106, 1 016 1151) 0৫6 101090511) [001161091 ৫6৮1091)17161765 009 ৮০৮ 
চা12015 10210090190 ৮৮11] ১৮:৮1৮০? (0. 0১1941) (১৩৪-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ) 

9. 101508255 015০ 80৮21769265 8100 0159.0%2009.555 06 19197290115, 
(০০%61:1111)1167 (0. 0.১ 1950) 

10. 1)19111057151) 19615/621 (0921)11761 0011) ০0 (09৬10111617 8110] 1১1051- 
09116121011] 06 0৮০0৮ 8110176110. 1)190115০  011617 16১0061৮0 107611(5 2110. 
0.60121105.. (০. ঢ0., 1944, 1946) (১৪১-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 

11. 406 15 0108 ০ (17 1001১16171১ 01 6116 10009061711 20০ 1০ 1:21) 1116 
2৩০:61৮ 011001 10101)917 00171101.7 01105115106 (116 ১০০17101716 ড/11]. 
12161211068 (0 0176 চ/0£11115 0£ 1116 ০১১৪০1:৮৪ 1] (৫) (৮:60 131716911) 200. 
(9) 1110 0.5.&. (0১ 0.১ 1953). 


[ উত্তলের কাট্টামে। £ শাসন বিও।গকে যগোচিত নিয়ন্রণেব মধো রাখ গণতান্ত্রিক 
শীসন-ব্যবস্থার অন্যতম সমস্া। এই উদ্দেগ্ঠে শীসকবর্গকে জনসাধারণের নিকট দািত্বশীল করিয়া 
রাখা হয়। এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষ বা পণোক্ষ হইতে পাবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেব স্তাষ রাষ্ট্রপতি- 
শাসিত সরকারের ইহ! প্রতাক্ষ দায়িত্ব এবং ইংলগ্ডের ন্যায় মন্শ্রিপরিষৎ-শাসিত সরকারের ইহ 
পরোক্ষ দায়িত্ব । আমেরিকাৰ যুক্তবাষ্ট্রেব বাষ্ট্রপৃতি কাযতঃ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং 
জনসাধারণের নিকটই দয়িত্বণীল থাকেন। অবশ্য এই দায়িত্ব কার্ধকব করাৰ কোন উপায় 
নাই। অপর দিকে ইংলণ্ডের প্রকুত শাঁসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ জনসাধারণের নিকট পরোক্ষভাবে 
দায়িত্বশীল, কারণ এই'দায়িত্ব কার্যকর কর! হয় কমন্স সভার মাধ্যমে | কমন্স সভ।ই অনাস্থা! প্রস্তাব, 
নিন্দা প্রস্তাব প্রভৃতির দ্বার! মস্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। প্রত্যক্ষাবে জনসাধারণের এই 
ক্ষমত| নাই । ] 


পা 


ষোড়শ অধ্যায় 


গণতন্ত্রের সংগঠন এবং সমস্তাসমূহ 


কাধত: গণতান্ত্বিক শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তোল! অত্যন্ত দুরূহ 
ব্যাপার, কাবণ সংগঠনের ক্ষেত্রে ইহা অনেক জটিল সমস্যার স্থষ্টি করে। গণতন্ত 
অর্থ জনগণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত জনগণের নিজস্ব সরকার। আমরা! পূর্বেই 
” দেখিয়ছি যে গণতন্ত্র এখন প্রতিনিধিতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে । বর্তমানে প্ররুত 
সমস্তা হইতেছে যে কিভাবে জনগণ ব] নির্বাচকমগুলী 
প্রতিনিধিতন্ত্রকে সফল ও সম্পূর্ণভাবে তাহাদের নিজস্ব 
করিতে পারে । এই মূল সমস্যা গণতস্ত্রের সংগঠন 
সংক্রান্ত সমস্তাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট । গণতন্ত্রের সংগঠন সংক্রান্ত সমস্তা বলিতে 
এগুলিই বুঝায় £_নির্বাচকমণ্ডলী (7515০607865 ) সংগঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় 
কি? নির্বাচকগণ এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে উপযুক্ত সম্বন্ধ কি হইতে পারে? 
' প্রতিনিধিরা কি প্রকারে নির্বাচিত হইবে? জনগণ কি প্রকারে ব্যবস্থাপক 
সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে? জনমত এবং রাজনৈতিক দলের স্বরূপ কি 
হইবে? ইত্যার্ি। 


কিভাবে গণতন্ত্র সফল হইতে 
পারে- ইহাই প্রধান সমস্যা 


নিলাভকমগুওত্নী সহক্রনভ্ত সম্ভ্ঠা (৮1০15708০01 
[150০1088165 ) 2 


চারিটি দিক হইতে নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্তাগুলিকে আলোচনা করা 
'যাইতে পারে +-(১) নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা ও আয়তন,__অর্থাৎ নির্বাচক- 
মণ্ডলী বলিতে কি বুঝায়? নির্বাচকমণ্ডলী কাহাদের লইয়। গঠিত হইবে? সকল 
প্রাপ্তবয়স্ককেই ভোটাধিকার দেওয়া হইবে কিনা ?- ইত্যাদি) (২) নির্বাচন 
পদ্ধতি; (৩) সংখ্যালঘিষ্টের প্রতিনিধি নির্বাচন সমস্তা ; (৪) প্রতিনিধিদের 
উপর নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা! । 


ন্নর্খা-্কমগ্গক্পী (12015০89756 ) 


নির্বাচকমগ্ডলীর সংজ্ঞা € 155721276০1 £15০6০7:৪৮০ ) 2 আমর 
দেখিয়াছি ষে প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে । 


১৫৬ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্্রনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার শ্রেষ্ঠ অধিকার । ভোটাধিকার অর্থ 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার । পরোক্ষ গণতন্ত্রেই প্রতিনিধি মনোনয়ন অথব৷ 
নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। নাগরিকগণ একক্রিত হইয়া এই অধিকার প্রয়োগ * 
করিলে তাহাকে নির্বাচন:( 715০6190 ) বলে। ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিনিধি রূপে 
মনোনয়ন করাকে ভোটদান করা ( ৬০৮: ) বলা হয়। যে সকল নাগরিক 
ভোট দান করে তাহাদিগকে ভোটদাতা৷ (৮০৮০: ) 
বলে এবং ভোটদাতাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে নির্বাচক- 
মণ্ডলী বলে। সুতরাং নির্বাচকমগ্ডলী বলিতে সেই 
সকল ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার1 ভোটাধিকার ভোগ কবে, অর্থাৎ যাহারা আইন * 
অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে অধিকারী । 
নির্বাচকমগ্ডলীর আয়তন € 5125 ০1 7:1500185 ) 5 প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদানই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই 
আদর্শের উপলব্ধি হওয়া! কঠিন। প্রত্যেক দেশেই নির্বাচকমগ্ডলীর আযতন 
নানারকম বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কোন রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির 
ভোটাধিকার নাই। উন্মাদ, অপরাধী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিদেশ ব্যক্তি প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেইে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক রাষ্ট্রে যাহাদের সম্পত্তি 
নাই এবং যাহারা কোনও প্রকার কর প্রদান করে না তাহারা, এবং নারীরা, 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যখন ভোটাধিকার 


ভোটদাতাগণকে সংঘবন্ধ- 
ভাবে নির্বাচ কমণ্ডলী বলে 


সাবিক প্রাপ্বযন্কের  " সন্বন্ধে বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী অথবা! স্বী-পুরুষের মধ্যে 
ভোটাধিকার বা [0781561- 
৪৪1 1১001 98559 কোন বৈষম্য থাকে না তখন সেই ব্যবস্থাকে সাবিক 


প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ( 072156158] 4001 
50:57:96 ) বলে। এইরূপ ভোটাধিকার প্রবর্তন করাই বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের 
আদর্শ। ভোটাধিকার যতই বিস্তৃত হয় গণতন্ত্র ততই বাস্তবভাবে কার্ধকর হয়। 
সেইজন্যই ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্পকিত সমস্যার আলোচনা করা প্রয়োজন । 

ভোটাধিকারের ভিত্তি €138818 ০£ 1187801185 ) পূর্বে এই 
সার্বিক পরাপতবহ্ের ভোটা,  সমন্তা লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যাহারা 
ধিকারের পক্ষে যুক্তি £ সাবিক প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটাখিকারের সমর্থক তাহাদের 
১। ভোটাধিকার মানুষের. মতে ভোটাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার । 
জন্মগত অধিকার . 

প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার না থাকিলে 

গণতন্ত্র অসার ও অবান্তব হইয়া ষায়। 


পৌরবিজ্ঞান ১৫৭ 


দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের শাসননীতির ফলাফল প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমভাবে ভোগ 
করিতে হয়; অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাসননীতি নির্ধারণের অধিকার দিতে 
হইবে। জনগণের যদি শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
ক্ষমতা না থাকে *্তবে জনগণের শাসন (4২11 ০: 
(1৪ 70016” ) অসার কল্পনাতে পরিণত হয়। 
ভোটাধিকারের ঘ্বারাই জনগণ শাসনকর্তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করে। 
যাহার প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার 
অধিকার নাই তাহার দাবী এবং অভিযোগ তো টা 
সম্বন্ধে কেহই কর্ণপাত করে না । গণতন্ত্রের ভিত্তিই কেহই কর্ণপাত করে না 
হইল সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাখিকার। 
কিন্ত সাবিক প্রার্থবয়স্কের ভোটাধিকারের ধাহারা সমর্থক, ধাহাদের মতে 
ভোট দিবার ক্ষমতা নাগরিকের জন্মগত অধিকার, তাহার! নাগরিক (0102612 ) 
বলিতে স্পষ্টতঃ কি বোঝেন তাহা বলা! কঠিন। যদি নাগরিক বলিতে বুদ্ধিমান, 
/স্ুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমারকেই বুঝায়, তবে এই মতবাদের বিবোধিত। 
সম্ভব নহে। কিন্তু যদি নাগরিক বলিতে শিশু এবং বিদেশী ছাড়া রাষ্ট্রের যে 
কোনও অধিবাসী ( উন্মাদ, দেউলিয়া, অপরাধী ইত্যাদি সহ) বুঝায় তবে এই 
মতবাদ গ্রহণীয় নয়। সাবিক প্রাপ্বয়স্কের ভোটাধিকারের সঙ্গত অর্থ-__উপরোক্ত 
ব্যক্তিসমূহ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার । এই অর্থে মতবাদটি 
সমালোচন।র উধ্বে। 
উপরোক্ত মতবাদের ধাহারা বিরোধিতা করেন তাহাদের মধ্যে লেঁকী 
"(74০ ) এবং মিলই প্রধান। তাহাদের মতে ভোটাধিকার কখনই জন্মগত 
অধিকার নয়; যাহাদের এই অধিকার উপযুক্ত ভাবে 


২। সাবিক প্রাপ্তবয়স্থের 
ভোটাধিকারের ফলেই 
গণতন্ত্র বাস্তব হইয়। উঠে 


সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের 
ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে, এই সুবিধা এবং টির টি 
অধিকার একমাত্র তাহাদেরই প্রাপ্য । তাহারা "যুক্তিঃ ভোটাধিকার জন্মগত 
কেবলমাত্র পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে (অর্থাৎ উন্মাদ, নয়? ভোটাধিকারের জন 


বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন 
দেউলিয়া প্রভৃতিকে ) ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 


স্করিয়! সন্তুষ্ট নন; তীহারা বলেন ষে ভোট দিবার জন্য বিশেষ যোগ্যতারও 
প্রয়োজন । 


মিলের মতে শিক্ষাই ভোটদানের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড; যে ব্যক্তি 


১৫৮ পৌরবিজ্ঞান 


প্রাথমিক শিক্ষাতেও শিক্ষিত হয় নাই সে অবশ্তই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবে। কিন্তু শিক্ষাই কি বুদ্ধির এবং রাজনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি করিবার 
একমাত্র মানদণ্ড? একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিও বুদ্ধিমান হইতে পারে এবং 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী সি্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন থাকিতে পরে । শিক্ষাকে 

যোগ্যতার একমাত্র নির্ধারক করিলে কাধতঃ মিথ্যা 


মিলের মতে শিক্ষাই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সংসারে পণ্ডিত- 
যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড, প্র 
কিন্তু ইহা ঠিক নহে মূর্খের অভাব নাই । মিল বলিয়াছেন যে সাবিক 


ভোটাধিকারেব পূর্বে সাবিক শিক্ষাব একান্ত 
প্রয়োজন (৫0701551591 ৪০0:০201092 9100010 1015006 0111557521 
€1767911017156107619” )। সাবিক শিক্ষ। বলিতে প্রাথমিক শিক্ষাই বুঝায়, 
উচ্চ শিক্ষা ত” সকলে শিক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা 
মান্ধষের অজ্ঞতা কতটা দূর করিতে পারে? উহ। মানুষকে বাষ্ট্রনৈতিক সমস্থ 
উপলব্ধি কবিবাব কতটা যোগ্য করিযা তুলিতে পারে? স্থতবাং মিলের মতবাদ 
অনভ্রান্ত বণিয়া মনে কর] হয় ন।। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত বাক্তি ষে অধিকাংশ 

অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বাষ্ট্রনৈতিক ১ 


তবে সাবিক শিক্ষার জ্ঞানসম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । স্ুুতবাং সািক 
গুরুত্ব অস্বাকার কর! রি 
কাল শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকাব কর। যায় ন।। এইজন্যই 


, যে সমস্ত বাষ্ট্রে সাবিক ভোটাধিকাবের নীতি গ্রহণ 
করা হইয়াছে ( যেমন, ভারতবর্ষ ) সেখানে সাবিক শিক্ষার পরিকল্পন1 গ্রহণ 
করা প্রয়োজন । 

' অনেকের মতে সম্পত্তির অধিকারী হওয়াই ভোটদানেব যোগ্যতার মানদণ্ড, 
অর্থাৎ কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী বাক্তিদের মধ্যেই ভোটাধিকার আবদ্ধ থাকা 
প্রয়োজন । এইভাবে তাহাব। সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের 


অনেকের মতে সম্পত্তি ভোটাধিকারের দাবীকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন। 
যোগ্যতার মানদণ্ড-ইহাও 

ভুল তাহাদের মতে যাহার সম্পত্তি নাই তাহাকে 
, ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত, কারণ যাহাব! 


সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও রূপ কর প্রদান করে না তাহাদের অপচয়ী এবং 
অমিতব্যয়ী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবন। রহিয়াছে । কিন্তু সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের' 
ভিত্তি করিবার নীতি ক্রমশ:ই বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে, কারণ দারিপ্র্য মান্ষের 
অক্ষমতা অথব। অপরাধের স্চক নহে। 


র্ঘ 


এ 
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স্থতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আধুনিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য সাধিক 
প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দিকে । সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংলগ্ড এবং 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র 
সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করা * 
হইয়াছে । এই নীতির ভিত্তিতেই প্রথম সাধারণ সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ভোটাধিকারের মূল ভিত্তি সহি 
হইবে পূর্ণ বিকশিত নাগরিকতা । বখন প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিরা নিজেদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে সতত। এবং গভীর্তার সহিত চিন্ত। করিবে তখনই 
তাহাদিগকে ভোটাধিকার দ্রেওয়া উচিত । এইভাবেই গণতন্ত্র প্রকৃত জনগণের 
শাসনে পরিণত হইবে। 

নারীর ভোটাধিকার (৬/ ০77৪7 580758৮5) নারীর ভোটাবিকার 
সম্পকিত প্রশ্ন সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমস্ত।রই একটি অংশ। ভোট 
দিবার অধিকার যদি জন্মগত হয তবে স্রীলোকদিগকে এই অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই সহজ যুক্তি সেদিন পর্যস্ত 
রাষ্্রপরিচালকগণ স্বীকার করেন নাই | ১৮৬১ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম নারীর 
ভোটাধিকার লইয়! আন্দোলন সুরু হয় । ক্রমশঃ এই আন্দোলন অগ্তান্ত দেশেও 
প্রসার লাভ কবে। ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে 
ভোটাধিকার প্রদান কর| হয়। ইংলগ্ডে ১৯১৮ ভোটাধিকার জন্মগত হইলে 

৫ সত্রীলো কর্দিগকে এই অধিকার 

সালে এক আইন দ্বারা ত্রিশ বংসরের উরববিয়ঙ্ক হইতে বঞ্চিত কর! অধৌন্তিক 
প্রত্যেক নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। দশ 
বংসর পরে বয়সের সীমা কমাইয়া একুশ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও ফ্রান্স 
ও ইতালীতে স্্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না; অবশ্য নৃতন শাসনতন্ত্র তাহাদের 
নির্বাচকমণ্ডলীভূক্ত করিয়াছে । জাপানে ১৯৪৭ সালে আমেরিকার কত ত্বাধীনে 
অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সর্বপ্রথম স্্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়৷ হয়। 
মুরোপে এখনও স্থইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে নারীর ভোটাধিকার নাই। অনেক 
দেশে আবার স্ত্রীলোকের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে ভোট দিতে 
পারে, কিন্তু জাতীয় নিবাচনে ভোট দ্বিতে পারে না। 

নারীকে ভোটাধিকার প্রদান অনেক সমালোচক ভীতির চক্ষে দেখেন । 
ভোটাধিকার প্রদানের অর্থ হইল নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে টানিয়া 
আন1। বলা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে; ফলে 
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নারীর ম্বভাবজ গুণাবলী বিকশিত হইতে পারে না। নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহ। 
ভোলা একবার যদি তাহার্দিগকে গৃহ হইতে ব্চ্যিত করিয়া 
বিরুদ্ধে ঘুক্তি ঃ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হয় 
১। নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক “ তাহা হইলে সমগ্র সামাজিক এবং পারিবারিক 
জীবনে টানিয়! আন! অহচিত জীবনের বনিয়াদ ধ্বংস হইয়া যাইবে | আরও বল] হয় 
যে নারী রাষ্টনৈতিক সংগ্রামে যোগদান করিলে একই পরিবারে বিরোধী 
মতবাদের উদ্ভব হইবে; ফলে পারিবারিক কলহ 
২। নারীর ভোটাধিকার এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে 
পারিবারিক কলহের - " 
ৃষ্টি করিবে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের বিরোধী মত পোষণ করিতে 
পারে; ইহাতে পারিবারিক শাস্তি নষ্ট হইতে 
পারে। তৃতীয়তঃ, যেহেতু নারীরা শারীরিক কারণে কতকগুলি কর্তব্য 
(যেমন, সৈন্তবাহিনীতে যোগদান) সুষ্ঠভাবে 
৩। নারী পুরুষের সমান 
কর্তব্য পালন করিতে পারে সম্পাদন করিতে পারে না, সেই কারণে 
ন|, তাই সমানাধিকারও তাহার! পুরুষের সমান ভোটাধিকার দাবী করিতে 
দাবী করিতে পারে ন৷ রেল 
এই সকল যুক্তিকে বড় একট। মানিয| লওষ| হয় না। অন্তান্ দিক হইতে 
সম্পূর্ণ যোগ্য ও গুণসম্পন্ন হইয়াও কেবলমাত্র নারীত্বের অজুহাতে একজন 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, এইৰপ ব্যবস্থ। ন্যাষসঙ্গত নহে। ইহা! প্রমাণিত 
হইযাছে ঘে নারী সৈম্তবাহিনীতে কার্ষের অনুপযুক্ত 
লে ভি বসান নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের লইয়। গঠিত 
বাহিনীর সহিত নারী রক্ষিবাহিনীব সমকক্ষতা 
প্রমাণিত হইয়াছে । শিক্ষা বুদ্ধি, নীতি প্রভৃতি দিক হইতেও তাহারা পুরুষের 
সমকক্ষ__ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে । পুরুষ অপেক্ষ। নারী যখন কোন অংশে 
নান নহে তখন তাহাদের সমানাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক ৷ 
উপরন্তু, আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে, অবৈধ আইনের কবল হইতে নিজের স্বার্থ 
রক্ষ। করিবার জন্য নারীরও পুরুষের মত ভোটাধিকার 
নিজেদের স্বার্থরক্ষ। করিবার প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ন| থাকিলে 
৮ রে তাহাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত হওয়া কঠিন ।- 
নারীর সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন রাষ্ট্র 
নৈতিক মুক্তি। পরিশেষে বল! ঘায়, নারীর ভোটাধিকার রাষ্্রনৈতিক 
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ক্ষেত্রে শুচিতা ও শালীনতা আনয়ন করিয়া সর্সীধারণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে 
পারে। 


ন্নিন্ী€ল-পান্তিসম্ুুহ (10055 ০০:16০2০7% ) 3 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন €(107750 0 1701756% 
[15০61০5 ) £ গণতন্ত্রের সার্থকতা কেবলমাত্র নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তনের উপর 
নির্ভর করে না, নির্বাচন-পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। 
নির্বাচন প্রত্যক্ষ (10106 ) অথব! পরোক্ষ (117- পুর্বে পরোক্ষ নিধাচন-পদ্ধতি 
1750), গোপন অথবা প্রকাশ্য হইতে পারে। নিজ সিনা ডি 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির 
খানিকটা প্রচলন ছিল। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি দেশের শাসনতন্তে অস্ততঃ 
ব্যবস্থাপক সভার নিম্নকক্ষের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রবতিত হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষ নির্বাচন এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ভোটদাতারা প্রত্যক্ষভাবে 
তাহাদের ভোটের সাহায্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধি নির্বাচনে এবং 
মনোনয়নে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটই চূড়ান্ত । পরোক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থায় ভোটদাতার৷ 
প্রথমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলী মনোনয়ন করে এবং এই নির্বাচকমগ্ডলীর 
সভ্যগণ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। স্থতরাং পরোক্ষ নির্বাচন কার্যতঃ 
ছৈত নির্বাচন । প্রাথমিক ভোটদাতার! মধ্যবর্তা ভোটদাতাদিগকে নির্বাচন করে; 
এবং মধ্যবর্তী ভোটদ্রাতাগণ পরে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। স্কৃতরাং প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনে প্রতিনিধিগণ এবং ভোটদাতাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং নিকট; 
পরোক্ষ নির্বাচনে মধ্যবর্তা ভোটদাতাদের অস্তিত্বের ফলে প্রতিনিধিগণ” এবং 
ভোটদাতাদের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ এবং দূর । ৃ 

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (৬15515 52১0 [0615০65 ০1 [7503750% 
ঢ1০০০72) 2 অনেকে বলেন যে পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকারের ক্রটিগুলি দূরীভূত হয়। জনসাধারণের 


পরোক্ষ নিবাচনের 
হাতে নির্বাচনের চরম ক্ষমতা থাকিলে উপযুক্ত সন ভি 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না, কারণ জনসাধারণ পরোক্ষ 1 
ৃ রর এ প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটাধকারের 
সাধারণতঃ অজ্ঞ । তাহার! দলীয় নেতাদের নির্দেশেই ্রটিগুলি দূর হয় 


পরিচালিত হয়। রাষ্্রনৈতিক দলের নেতারা অনেক 
সময় জনসাধারণকে ভূল পথে চালিত করেন। পরোক্ষ নির্বাচনে এইরূপ 
১১ 


১৬২ পৌরবিজ্ঞান 


পথচ্যুতির সম্ভাবনা কম। মধ্যবর্তী ভোটদাতারা শিক্ষিত হইবার ফলে তাহারা 
চিনি য্রার প্রাথমিক ভোটদাতাগণ অপেক্ষা ভাল প্রতিনিধি 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় নির্বান করিতে সক্ষম হইবে। এই মধ্যবর্তী 
নির্বাচকমণ্ডলী জনমতকে পরিশোধিত করে । আবার 
ছুইবার নির্বাচন সময়সাপেক্ষ ; ফলে স্থভাবে এবং ধীরভাবে চরম প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিবার অবকাশ থাকে । 
পরোক্ষ নির্বাচনের দোষও আছে। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী । গণতন্ত্রের 
অধীনে প্রতিনিধিগণ এবং নির্বাচকমগ্ডলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা! প্রয়োজন, 
যাহাতে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। নির্বাচক ও প্রতিনিধির মধ্যে দূরত্ব যতই 
বেশী হইবে গণতন্ত্রের বিকৃতির ততই সম্ভাবনা 
থাকিবে। পরোক্ষ নির্বাচন এই দূরত্বের ক্রমশঃ প্রসার করে। প্রাথমিক 
ভোটদাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে চরম ক্ষমতা না! থাকায় তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরাসক্ত এবং নিরুৎ্পাহী হইয়! পড়ে। ইহাই এই ব্যবস্থার 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ্দ। নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক 


বিপক্ষে যুক্ত : এই ব্যবস্থা 
গণতন্ত্রবিরোধী 


ইহা নাগরিকগণকে বাষ্ট্র 

নৈতিক জীবন সম্পর্কে চেতন] এবং উতৎসাহকে স্তিমিত করিয়া ইহা গণতন্ত্রের 
নিরাসক্ত ও নিরুৎসাহী প্রভৃত ক্ষতিসাধন করে। পরোক্ষ নির্বাচন রাষ্্রনৈতিক 
করে; ইহ রাষ্ট্রনৈতিক ৫ 

শিক্ষা প্রসারের পবিপন্থী; . শিক্ষা প্রসারেরও পরিপন্থী । যদি ভোটদাত। এবং 
ইহ রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নির্বাচনেচ্ছু প্রতিনিধির মধ্যে আরও একটি মধ্যবতা 
হি বুরহিী ব্যক্তিকে আনয়ন কর! হয় তবে ভোটদাতাগণ রাষ্ট্র 


নৈতিক শিক্ষ। লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা! ছাড়াও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় 
রাষট্রনৈতিক অপরাধ, দুর্নীতি, ঘুষ এবং গৃঢ় অভিসদ্িমূলক কার্ধকলাপের যথেষ্ট 
স্থযোগ আছে। মধ্যবতাঁ ভোটদাতাদের সংখ্যা অল্প হইবার ফলে দুর্নীতির 
সাহায্যে অল্লায়াসেই যে কোনও নির্বাচনেচ্ছু প্রতিনিধি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ 
করিতে পারে । আবার যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দ্লসমূহ হ্থপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে 
পরোক্ষ নির্বাচন প্রথ। প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ মাত্র, কারণ মধ্যবর্তী 

ভোটদাতারা প্রাথমিক ভোটদাতাগণের দলীয় প্রার্থী- 
৬ দিগকে নির্বাচন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে । স্থৃতরাং 

তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে সুযোগ্য ব্যক্তিকে 
নির্বাচনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। পরিশেষে বলা হয়, যুক্তির দিক হইতে 


চে 
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পরোক্ষ নির্বাচন অন্থমোদন করা যায় না। এই ব্যবস্থা এই পারণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত যে প্রাথমিক ভোটদাতার] মধ্যবর্তী নির্বাচক মনোনয়ন করিতে যোগ্য, 
কিন্ত চরম প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে যোগ্য নহে । এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 
যে নির্বাচক মনোনয়ন করিতে পারে, সে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে অযোগ্য 
হইবে কেন? 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (115:16 ৪7] [0565০5 ০ 
[01:50 [215০67018 ) 2 প্রত্যক্ষ নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে ইহা 
ভোটদাতাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং ৃ্‌ 
উৎসাহের সম্প্রসারণ করে। প্রত্যেকটি ভোটদাতাই ১; ১8 
জানে যে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাহার দায়িত্ববোধযুদ্, করিয়!তে।লে 
মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। ইহাই তাহাকে 
রাষ্্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং দায়িত্ববোধযুক্ত করিয়া তোলে। 
দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থ। জনসাধারণকে রাষ্রনৈতিক শিক্ষালাভের স্থযোগ প্রদান 
করে। যেহেতু জনসাধারণই চূড়ান্ত নির্বাচন করিবে 
সেজন্য তাহার! বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর নীতি এবং 
কারপদ্ধতি আলোচন। করে। বিভিন্ন কার্ধনীতির 
আলোচন। এবং অনুধাবনেব ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষ। প্রাপ্ত হয়। 
তৃতীয়তঃ, নির্বাচকের সংখ্যা বহু হইবার ফলে ছুর্নীতিমূলক প্রভাবের সম্ভাবনা 
কম থাকে-কোন নির্বাচনেচ্ছু ব্যক্তি অল্সায়াসে বুহৎ্ জনসমষ্টিকে অন্যায়ভাবে 
প্রভাবিত করিতে পারে ন|। বৃহৎ জলাশয় অপেক্ষা 
ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল যেরূপ সহজেই দূষিত হইতে 
পারে, তেমনি বহুসংখ্যক নির্বাচক অপেক্ষা 
স্ব্পসসংখ্যক নির্বাচককে সহজেই প্রভাবান্বিত করা যায়। 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আবার বহু ক্রটিও আছে। এই ব্যবস্থায় চূড়ান্ত নির্বাচন 
ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে নির্বাচকমগ্ডলীর হস্তে । কিন্তু সাধারণতঃ নির্বাচকমণ্ডলী 
সংগঠিত হয় অজ্ঞ জনসাধারণ দ্বারা; এই কারণেই 
ৃ এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনে সতর্কতা এবং শিপু 
বুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে চূড়ান্ত নির্বাচন করিতে পারে ন। 
ত্রুটিপূর্ণ হয়। আবার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ক্ষণিকের 
আবেগে জনগণের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। ভণ্ড গণতন্ত্রী এবং চতুর 


হহ। বাষ্্রনৈতিক শিক্ষার 
বিস্তার করে 


ইহাতে দুনীতিমূলক 
প্রভাবের সম্ভাবনা! কম 


১৬৪ পৌরবিজ্ঞান 


দলীয় নেতার। আবেগময়ী বক্তৃতার সাহায্যে অনায়াসে জনগণের হৃদয় জয় 
করিতে পারে। 

এই সমস্ত ক্রটি থাকা সত্বেও পরোক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ 
নির্বাচন-ব্বস্থা শ্রেষ্ঠ । এই' কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেে এই 
ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। টু 
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ভোটাধিকারের মূল্য ভোট দিবার পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। 
ভোট দ্রিবার পদ্ধতি ছুই প্রকার; প্রকাশ্ট ভোটদান 
টস এবং গোপনে ভোটদান। ইহা এখন সর্ববাদি- 
দানের ব্যবস্থার উপর সম্মতভাবে স্বীকৃত যে স্বাধীন ভোটাধিকার নির্ভর 
করে গোপন ভোটদান করিবার ব্যবস্থার উপর । 
গোপন ভোটদান করিবার অর্থ “ব্যালট” পত্রের সাহায্যে ভোটদান করা। 
ব্যালটপত্র দ্বারা ভোটদানের পদ্ধতি ছুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম পদ্ধতি 
অনুসারে নির্বাচন স্থলে প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটি করিয়! “ব্যালট” পত্র প্রদান 
করা হয়। “ব্যালট” পত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্ন্বীর নাম লিখিত থাকে । ভোটদাতার 
কাধ হইল তাহার মনোনীত ব্যক্তির নাম গোপন ভাবে চিহ্িত করিয়া! “ব্যালট” 
পত্রটি সীল মোহরাঙ্ষিত .”ব্যালট” বাক্সে রাখা । এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র 
ব্যালট বাক্স থাকে । অপর পদ্ধতিতে কোন প্রতিছন্বীর নাম ব্যালট পত্রে লিখিত 
থাকে না। প্রতি প্রতিদ্বন্দীর প্রতীক সমন্বিত এক একটি ব্যালট বাঝ্স থাকে। 
ভোটদাতাকে তাহার মনোনীত প্রার্থার বাক্সে গোপনভাবে ব্যালট পত্রটি ফেলিয়। 
দিতে হয়। * 
ভোটদান সমাপ্ত হইলে কোন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে ব্যালট 
বাক্সটি বা বাঝ্সগুলি খুলিয়া ভোট গণনা! করা হয়। 
প্রকাশ্যে ভোটদান করা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ভোটদাতার! 
সর্বসাধারণের সমক্ষে স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিকে ভোটদান করে। প্রাচীন কালে 
এই পদ্ধতির বহু সমর্থক ছিলেন। মণ্টেস্ক্যর যুক্তি 
অন্ুসারে প্রকাশ্ত ভোটদানের ব্যবস্থায় প্রতিনিধি 
নির্বাচন ব্যাপারে অজ্ঞ জনসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
পরামর্শে পরিচালিত হইতে পারে। জন ইয়ার্ট মিল বলিয়াছেন ষে যাহ। 


প্রকা্ঠ বনাম গোপন 
ভোটদান 


পৌরবিজ্ঞান ১৬৫ 


জনসাধারণের কর্তব্য তাহা জনসাধারণের দৃষ্টি এবং সমালোচনার সম্মুথেই পালন 
করা উচিত। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু রাষ্ট্রে প্রকাশ্য ভোটদানের রীতি প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু, ইহার ফলে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নির্দেশে এবং জুলুমে দরিদ্র ও অজ্ঞ ভোটদাতারা তাহাদের 
মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিতে বাধ্য হইত । সরকার, জমিদার এবং ধনী 
ব্যক্তিরা তাহাদের অধস্তন ভোটদাতাদের উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । শ্রমিক মালিকের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কর্মচ্যুত হইত; কৃষক 
জমিদারের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তুচ্ছ অছিলায় জমি হইতে উৎখাত হইত। 
ফলে ভোটদানের সময় বহু লোক অনুপস্থিত থাকিত। কিন্তু যেখানে গোপন 
ভোটদানের ব্যবস্থা ছিল মেখানে ভোটদাতার্দের ভোটদানে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা 
যাইত। গোপন ভোটদানের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে ইহা সর্বপ্রকার প্রভাব এবং 
জুলুমের উধ্র। ভোটদাতা৷ স্বয়ং ভিন্ন তাহার মনোনীত ব্যক্তির নাম আর 
কেহ জানে না, কারণ ভোট গোপনে প্রদান কর! হয়; সুতরাং সে নির্ভয়ে 
ভোট দিতে পারে। বস্ততঃ স্বাধীন ভাবে নির্বাচন করিবার স্থষোগ একমাত্র 
গোপন ভোটদানের ব্যবস্থাতেই সম্ভব; তাই ইহা এখন সর্বজনীন ভাবে 
গৃহীত পদ্ধতি | 


সহখ্যাজঘ্বিভ্েল্লর অ্রভিন্নিবিজ্ (1২57858515007 ০ 
11178911058 ) 2 

গণতন্ত্রের অন্ততম প্রধান সমস্যা হইল-_কি ভাবে সকল শ্রেণীর নাগরিক 
ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত ভাবে প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পাহুর। সংখ্যালঘিষ্টের 
প্রতিনিধিত্ব এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এই 
সমস্তারই অন্ততুক্তি। মিল সমগ্র জনসাধারণের আট 
সরকারের মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারে পরিণত শাসনে পরিণত হয় 
হওয়ার বিরুদ্ধে তীত্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার 
মতে ইহা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্টের 
প্রতিনিধিত্বের স্ববন্দোবস্ত করিবে । 

ংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদীও আছেন। তাহারা 
বলেন, এই ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীতে অযথা বিভেদ স্থপ্টি করে। প্রত্যেকটি 
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সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে সমস্তাসমৃহ আলোচনা করে? ফলে 
জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! থাকে। 
সু বা দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল 
জাতীয় স্বার্থ ব্যাহতহয়. “এবং ইহার প্রবর্তনের ফলে নির্বাচকমগ্ুলীর গঠনে ও 
নির্বাচন-পদ্ধতিতে আরও জটিলতার উদ্ভব হইবে। 
আবাব যদি কোনও রাষ্ট্রে অনেকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে এবং প্রত্যেকেই 
পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব চায়, তবে সেই ক্ষেত্রে 
৯ ব্যবস্থাপক সভা! কতকগুলি বিরোধী দলের যুদ্ধক্ষেত্রে 
দুর্বল করে পরিণত হইবে । প্রত্যেক দলই ক্ষমতা ও স্থবিধ! 
লাভের চেষ্টা করিবে; ফলে মন্ত্রিসভ। অল্পকালস্থায়ী 
এবং শাসন-ব্যবস্থ। দুর্বল হইয়া! পড়ে । 

এই সকল ক্রটি স্বীকার করিয়া লইলেও সংখ্যালিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের 
সমহ্যার গুরুত্ব অবহেলা কর| যায় না। দেখা গিয়াছে যে, আন্তর্জাতিক 
শাস্তিভের অন্যতম মূল কারণই হইল অসন্তষ্ট জাতীয় সংখ্যালথিষ্ঠের দল। 
সংখ্যালথিষ্টেরা অসন্তুষ্ট থাকিলে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও বজায় রাখা কঠিন। ইহ। 
সত্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন পরিচালন! করিবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ তাহাদের 
মতানুসারে চলিবে । কিন্তু সংখ্যালঘিষ্টকে সংখ্যার অন্ুপাতে প্রতিনিধিত্ব দিতে 
হইবে; তাহা না হইলে সাম্য ও স্বাতন্ত্ের গণতান্ত্রিক আদর্শও ক্ষু্ হইবে। 
এই সমস্ত কারণে সংখ্যালর্ঘিষ্টের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতির 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন । 

»। জমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ( [১০9০7010109] ?২619758০786- 
(০18) £ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। ইহার উদ্দেশ্য 
হইল বিভিন্ন দলের বা সম্প্রদায়ের নির্বাচকের সংখ্যা এবং মোট প্রতিনিধি 
সংখ্যার মধ্যে অনুপাত বাখিয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্ধারণ করা। 
যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা যদি মোট নির্বাচক-সংখ্যার সমষ্টির 
এক-চতুর্থাংশ হয় তবে তাহারা এক-চতুর্থাংশ আসনও পাইবে । 

সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে ভোটের সংখ্যাকে যতজন সভ্য নির্বাচন 
করা প্রয়োজন সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহার 
সহিত ১ যোগ করা হয়। ১ যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া! যায় সেই সংখ্যক 
ভোট নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। 


পৌরবিজ্ঞান ১৬৭ 


প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থর নামের পার্থে ১, ২, ও ইত্যাদি সংখ্য। দ্বারা তাহার 

প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করে। যে প্রার্থী নির্দিষ্ট- 
খ্যক প্রথম মনোনয়ন পায় সে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হয়। নির্বাচিত 
ব্যক্তির পক্ষে নির্দি্ই সংখ্যার অতিরিক্ত প্রথম ম€নানয়নগুলি যে যে প্রার্থীরা 
দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছে, তাহাদের হিসাবে জমা দেওয়| হয়। এইরূপে 
নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হয়। যতক্ষণ পর্বস্ত 
সমুদয় আসন পূর্ণ ন৷ হয় ততক্ষণ এইভাবে গণন] চলিতে থাকে । 

যুক্তির দ্রিক হইতে এই ব্যবস্থার সার্থকত। আছে, তবুও ইহা সর্বজনীনভাবে 
গৃহীত হয় নাই । ইহার কারণ এই ব্যবস্থার জটিলত।। 
যেখানে নির্বাচকগণ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান এবং বা 
সমান্ধপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি ভালভাবে ভাবে গৃহীত হয় নাই 
বুঝিতে পারে সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা 
যাইতে পারে । কিন্তু নির্বাচকগণ যদি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হয় তবে এই 
ব্যবস্থ। প্রবর্তন করা সম্পূর্ণ অনুচিত । 

২। স্তপীকৃত ভাবে ভোট দেওয়া (0809515655 ৬০৫০ 
55581672) ) 2 এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটদাত। যতগুলি আসন আছে 
ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পায় এবং কোন্‌ প্রার্থীকে কয়টি ভোট দিবে 
তাহাও তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদ্বি চারিটি আসন থাকে তবে সে 
একজন প্রার্থীকে চারিটি ভোটই প্রদান করিতে 
পারে, অথব! নিজের ইচ্ছান্ুসারে প্রার্থদের মধ্যে 
ভোট বণ্টন করিয়াও দিতে পারে । সংখ্যালধিষ্ঠগণ যদি সমগ্র জনসংখ্যার এক- 
চতুর্থাংশ হয় তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়তুক্ত ভোটদাতাগণ চারিটি ভোটই 
সংখ্যালথিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রার্থার পক্ষে প্রদান করিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিতে 
পারে। যদি সমস্ত ভোটই একজন প্রার্থীর পক্ষে প্রদান করা হয় তবে তাহাকে 
[১110101101105 বলে। 

৩। জীমাবন্ধ ভোট-ব্যবস্থা (1.17771650 ০5 95815107 ) 5 
এই পদ্ধতিতে যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক ভোটদাতাকে তাহার অপেক্ষ) 
কম ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা 
কার্ধকর করিতে হইলে এমন নির্বাচনকেন্দ্র প্রয়োজন 
যেখান হইতে অন্ততঃ তিনজন সদশ্য নির্বাচিত হয়। যদি তিনজন সদশ্য নির্বাচন 


[10100])11)0 


সীমাবদ্ধ ভোট বাবস্থা? 
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করিতে হয় তবে ভোটদাতাগঞ্কে দুইটি ভোট দান করিবার অধিকার দেওয়া 
হইবে, এবং একটির অধিক ভোট একজন প্রতিনিধিকে দেওয়া যাইবে না। 
এই ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অন্ততঃ একটি আসন অধিকার করিতে পারে । 


ভ্াল্রভলম্বে সাম্প্রদ্াজিক শ্রন্ভিনিতিক্ব (0০ম0070225] 
1২619155861771561078 11 চ8018 ) 2 
ভারতবর্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি নির্বাচন সমস্যা গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কোনও রাষ্ট্রনৈতিক 
ভিত্তির উপর গঠিত হয় নাই, ইহা ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়াছিল । মুসলমান, 
শিখ, ইঙ্গ-ভারতীয়, খুষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন-ব্যবস্থা 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্বের মিশ্টো-মর্লে 
শাসন-সংস্কার অনুসারে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি 
শাসনতন্ত্র পুথক 
নির্বাচকমণ্ডলী তুলিয়! দিয়া. নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়। ১৯১৯ এবং 
যৌথ নির্বাচকমণডলীরব্যবস্থাঁ ১৯৩৫ খুষ্টান্বের ভারত শাসন আইন এই প্রথা 
ইযানি তি গ্রহণ এবং প্রসারিত করিয়াছিল। ম্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্ত্রে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থা তুলিয়! দিয়া যৌথ নির্বাচকমগ্ডলীর 
প্রবর্তন কর! হইয়াছে। যৌথ নির্বাচকমগ্ডলীর ব্যবস্থ। করা হইলেও দশবৎসরের 
জন্য হিন্দু ও শিখ তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন 
সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে । 
সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব যদিও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত 
তবুও অনেকের মতে ইহা অবাঞ্থনীয়, কারণ ইহা রাজনৈতিক এক্য সাধনের 
অন্তরায় । যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে 
বিভেদ দূর করা হয়ত সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উহা ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হইলে 
বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে । 
বস্তুতঃ, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ সমাজ-জীবনের পশ্চাৎগতির লক্ষণ। 
একবার যদি ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ ও স্বার্থ রাষ্ট্রীয় 
৮ ৮৮৭১ ব্যাপারে প্রবেশ করে তবে মান্য আর বুদ্ধি দ্বারা, 
পশ্চাৎগতিরই লক্ষণ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে না ; অন্ধভাবে 
ধর্মের অনুসরণ করিবে । 
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ভারতবর্ষে দলগুলি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত ছিল । ইহাব ফলে বাষ্্রনীতির 
জগতে ধর্মের আমদানী হইল, বিভেদ ও বিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। 
অবশেষে ভারতবর্কে বিভক্ত করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা কর! হইল। 
ভারতকে বিভক্ত করার ফলে অনেক নৃতন অর্থ নৈতি্ষ ও রাষ্্রনৈতিক সমস্যার 
উদ্ভব হইল। এই সমন্তাগুলি 'ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই বিব্রত 
করিতেছে । 


সাল্ঞ্রদ্তাম্িক্ শ্রভিন্নিশ্বিজ্ব (0০হ010)1075] [₹67975861718- 
11028) 2 

যুক্ত নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ (0106 710601:965 ৮৮10) 0২561৮9- 
61০2. 9 5৪5 ) এবং পৃথক নির্বাচন (561091966 17516000196 )_ এই 
দুইটি পদ্ধতি দ্বার! সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 

১। যুক্ত নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ $ যদি ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের জন্ত আসন সংরক্ষিত করা থাকে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় যুক্ত ভাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তবে সেই ব্যবস্থাকে যুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থা বলে। এই 
ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে এবং ইহাদের 
মধ্যে সম্প্রীতির স্থষ্টি হয়। নির্বাচনের সময় একই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্তা লইয়া ভাৰ 
ও চিন্তার আদান-প্রদানের ফলে বিভেদ ও বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া 
একতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে 
ভোট প্রদান করিবে এবং মুসলমান হিন্দু প্রতিনিধির 
পক্ষে ভোট দান করিবে-__-এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়া 
সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধ বিদূরিত হইয়া সহান্থৃভূতভির ও সহযোগিতার 
স্থষ্টি হয়। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও শিখ তপশীলী জাতিদের জন্য 
এই ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে। এ 

এই ব্যবস্থার আবার বহু ক্রটিও আছে। হিন্দুরা হয়ত তাহাদের ভোটের 
সাহায্যে এমন মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করিল ধাহার মনোবৃত্তি হিন্দুঘেষা । 
এই ক্ষেত্রে সেই প্রতিনিধি মুসলমান সম্প্রদায়ের সত্য প্রতিনিধি হইতে পারেন 
”“না। এই কারণেই মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের দাবী করিয়াছিল। 

২। পৃথক নির্বাচন ঃ এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 
সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন) যথা, মুসলমান প্রতিনিধিদের 


যুক্তনির্বাচন-বাবস্থা। জাতীয় 
স্বার্থের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে 
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নির্বাচনে মাত্র মুসলমান নির্বাচক্ষগণই ভোট দেয় এবং হিন্দু প্রতিনিধির নির্বাচনে 
মাত্র হিন্দুরাই ভোট দেয়। এই ব্যবস্থায় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । মুসলমানেরা এমন প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিবে যে মুসলমানের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখিবে না। 

পৃথক নির্বাচন প্রথার দোষ বহুবিদ্িত এবং *কোন যুক্তিশীল মানুষই ইহাকে 
সমর্থন করিতে পারে না। স্পষ্টতঃ ইহা জাতীয়তাবিরোধী। পৃথক নির্বাচন- 
ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভা প্ররুতপক্ষে 
জাতীয় আইন পরিষদ হিসাবে কাধ করিতে পারে 
ন1। ইহা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া 
অচিরেই স্বার্থান্ধ, বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং 
ক্রমশঃ দেশের জন্সমষ্টিও কযেকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। জাতীয় স্বার্থ 
উপেক্ষিত হওয়ায় দেশ ক্রমশঃ অবনতির পথে চলিতে থাকে । 


পৃথক নির্বাচন-ব্যবন্থ। 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী 


নির্বাচক মগ্ওল্নীল নিজভ্ভ্রল ল্ষমমভা। (0০77৮:০] ০1 0১৪ 


151০607506 ) 2 


রুশো বলিয়াছেন যে মাত্র নির্বাচনের দিনে ব্রিটিশ জনসাধারণ স্বাধীন । 
অর্থাৎ ব্রিটিশ নির্বাচকগণের যাহাকে ইচ্ছ1 নির্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্ত 
নির্বাচন উত্তীণ হইয়া! গেলে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতাই 
তাহাদের নাই । রুশো এই কথ। বলিলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের উপর 
নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব অন্বীকার কর] যায় না। 
প্রতিনিধিবর্গকে যদি নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তবে সেই 
শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্য। দেওয়। যায় না। সেইজন্য এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্টে 
কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
প্রথম পদ্ধতি হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্ব (1015600650 [3€1016561109- 
0০০. )। এই পদ্ধতি অন্ুুসাবে প্রতিনিধির। নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে 
কাজ করিবে। প্রতিনিধি কেবলমাত্র প্রতিভূ (19152965 ) এবং তাহার, 
কার্ধ হইবে জনমত অনুসারে কর্মপন্থ। নির্ধারণ করা। 
৪ কিন্ত জনগণের ইচ্ছা! সকল সময় সঠিক ভাবে জানা; 
যায় না; সে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি তাহাদের নির্দেশে 
কাজ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে বল যায় যে সকল ব্যাপারে নহে, 
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মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও মূল ব্যাপারে প্রতিনিধির। নির্বাচকমগ্ডলীর নির্দেশে চালিত 
হইবে, অন্যান্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহার স্বীয় ইচ্ছান্থসারে কার্য করিবে। এই 
পদ্ধতির সমর্থকগণের মতে প্রতিনিধির কার্য হইল জনমত নির্ধারণ কর।, এবং 
তাহা স্বীয় মতের অনুকূল হউক বা ন| হউক, তাহ। কার্কর কর|। 

এই ব্যবস্থায় নির্বাচকমগ্ডলী প্রতিনিধিদিগকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, 
কিন্ত ইহা সকল সময় প্রযোজ্য নয়। আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে। 

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অর্থ জনমত এবং দলমতের প্রযোগ ৷ ইহা! পরোক্ষ 
হইলেও কাধকর। বর্তমানে জনমতের ক্ষমত! 
প্রবল, সুসংগঠিত জনমত কোনও কতৃপিক্ষই অবহেল।  ২। জনমত এবং দলমতের 

প্রয়োগ দ্বারা পঝোন্মভাবে 

করিতে পারে না। জনমতের দ্বার৷ শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ণ বরা যায় 
রাষ্ট্রনৈতিক দল সরকারকেও নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে । 

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ নিযন্ত্রণ-ব্যবস্থা যুক্ত কর| উচিত। যে 
ক্ষেত্রে জনমত দুর্বল এবং অসতর্ক, রাজনৈতিক দল অসংগঠিত, সেই ক্ষেত্রে 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা আছে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নানাপ্রকারের হইতে 
পারে; যথাঃ অল্প সময় পর পর নির্বাচন 
( 515005106 141601101 ), পদচ্যতি ( চ২৪০৪1] ), 
গণভোট ( চ২০6:610111 ), প্রারভ্তিকভাবে 
আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ (10716196155 ), ইত্যাদি । এইগুলি প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্রের স্বৃতিচিহ্ন। শেষের তিনটি পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কর! 
হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছ আলোচন। কর। প্রয়োজন । যখন নির্বাচন 
অল্প সময় পর পর হয়, তখন প্রতিনিধিরা কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকে । ব্যবস্থাপক 
সভা এই ক্ষেত্রে জনমতকে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারে না। যাহারা 
জনমতের সহিত সামপ্রস্ রাখিয়। চলিতে পারে না, পরবর্তী নির্বাচনে তাহাদের 
স্থান নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থা সতর্কতার সহিত সীমার মধ্যে ব্যবহার কর! 
উচিত। নির্বাচন অতি শীঘ্র শীন্র হওয়া উচিত নয়; তাহা হইলে ব্যবস্থাপক 
সভার সাধারণ কার্ধাবলী ব্যাহত হইবে এবং কর্মধারায় অখণ্ডততার অভাব 
ঘটিবে। ইহ ব্যতীত শীঘ্র নির্বাচনের অর্থ জনগণের উত্তেজনার আধিক্য ; 
ইহা রাষ্ট্রের দৃঢ়তা এবং স্বাভাবিক শাসন-পরিচালনাকে ব্যাহত করিতে 
পারে। 


৩। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ঃ 
পদচ্যুতি, গণভোট ইত্যাদি 
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সপ্তদশ অধ্যায় 


জনমত 


গণতন্ত্র হইল জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা!। জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থায় জনমতেব 
গুরুত্ব নির্ধারণ করা নিশ্রযোজন। গণতন্ত্র তখনই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে যখন 
ইহার পশ্চাতে থাকে স্থগঠিত জনমত । গণতন্ত্রের নৃতন সংজ্ঞাই হইল জনমত- 
শাসিত শাসন-ব্যবস্থ। । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকগণকে জনমতের সহিত সমান 
তালে চলিতে হয়। 


ভকম্মহভ ক্কি (৮156 15 [১5100110 00191018 ? ) 

জনমতের ন্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না, কারণ 
জনমতের কোন স্বপ্রচলিত সহজ সংজ্ঞা নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে, 
গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে জনসাধারণের অধিকাংশের মতকে 


পৌরবিজ্ঞান ১৭৩ 


জনমত বলা যায়। জনসাধারণের অধিকাংশ বলিতে মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বুঝায না। 
লাওয়েল বলিয়াছেন যে জনমতের জন্ত সকলের মতের প্রয়োজন হয় না, আবার 
ংখাগরিষ্ঠের মত হইলেই চলে ন।। সংখ্যালঘিষ্ঠের 
মত জনমতেবু বহিভূ্ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত* 
তখনই জনমতে পরিণত হয় যখন সংখ্যালঘিষ্ উহা! স্বেচ্ছায় মানিয়| লয়__ভয়ে 
অথবা নিপীড়নে নয়। 
জনমত বলিতে মতের সম্পূর্ণ এঁক্য বুঝায় না। জনমতের জন্য সকলের 
একই ভাবে চিন্ত। করিবার, সকল বিষয়ে একই মত পোষণ করিবার প্রয়োজন 
নাই। মৌলিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের এক্য 
থাকিলেই তাহা জনমতে পরিণত হয়। 
মৌলিক ব্যাপারে মতের এ্রক্য তখনই থাকিতে পারে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করে। অতএব প্রকৃত জনমতের সংজ্ঞা 
এইভাবে দেওয়া]! যাইতে পারে :₹_জনমত হইল 
সর্বসাধারণেব কল্যাণেব আদর্শে অনুপ্রাণিত সংখ্যা 
গরিষ্ঠের যুক্তিপূর্ণ, সচেতন মত। জনকল্যাণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের আদর্শ 
খ্যালঘিষ্ঠ কতৃক গৃহীত হইলে তাহাকে যথার্থ জনমত রূপে গণ্য করা যায়। 


জনমতের স্বরূপ 


জনমতের সংজ্ঞা 


ভম্ব্ভি প্রক্কাশ্শের বাহন € 9788525 ০৮ 4১867750158 91 
[10180 (01027291028 ) 2 


গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্বের জন্য বর্তমানে জনমত গঠনের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে । নিয়লিখিত বাহনগুলির দ্বারা জনমত 
সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়। | 

১। অংবাদ্দপন্ত্র (৮5৪8৪) £ জনমত প্রকাশের বাহন হিসাবে সংবাদপত্র 
বিশিষ্টতম স্থান অধিকার করে। সংবাদপত্রের কাজ হইল জনসাধারণের 
্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ মতামত সহ বিতরণ করা। এইভাবে ইহা 
রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং জনসাধারণের মতামতকে প্রভাবান্বিত 
করে। সংবাদপত্র জনসাধারণকে মতামত প্রকাশ করিবার স্থযোগও দেয়। 
' স্থতরাং দেখা! যাইতেছে যে সংবাদপত্র দ্বারা জনমতের সংগঠন ছাড়াও সংবাদপত্রে 
জনমতের প্রতিফলন হয়। 

শিক্ষার প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 


১৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


জনমতের বাহক এবং সংগঠক হিসাবে সংবাদপত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সরকারের তুল 
অথবা! ক্রটি সংবাদপত্রে ক্ষিগ্রতার সহিত সমালোচন! 
করা হয়। এই ভাবে কতৃপক্ষ জনমতের শক্তি 
অনুভব করেন ও তাহাদের কর্মপন্থা! যথাসম্ভব জনমতের অনুকূলে চালিত করিতে 
চেষ্টা করেন । 

সংবাদপত্রকে যদি উপযুক্ত ভাবে কাধ করিতে হয় তবে ইহাকে সত্য, স্ায় 
এবং .প্রগতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । সংবাদপত্রের দায়িত্ব যথাযথ পালন 
করিতে হইলে ইহার স্বাধীনতা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । সরকারী শাসনের কৃত 
হইতে ইহা সর্ধদা মুক্ত থাকিবে । তাহা! না হইলে ইহা আদর্শ হইতে ভষ্ট হইয়া 
সরকারের পক্ষে প্রচারকারধ করিবে । ইহা কোনও দলীয় স্বার্থ অথবা ধনীর 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না, কারণ তাহা হইলে ইহার সত্য এবং কর্তব্যনিষ্ঠটা হইতে 
বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র নির্মমভাবে শোষণ 
রোধ কারবে, ছুনাঁতির প্রতিবাদ করিবে এবং শাসন বিভাগের শ্বেরাচার 
তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত জনচেতনাকে উদ্ধদ্ধ করিবে । 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সংবাদপত্র জনসেবার আদর্শ অনুসরণ 
করিবে। 

১। বক্ভতৃতামঞ্চ (151) £ জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে বক্তৃতা- 
মঞ্চের অর্থাৎ জনসভার যথেষ্ট মূল্য আছে । সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে 
ইহা! অধিক কার্কর। সংবাদপত্রের আবেদন ও প্রভাব শিক্ষিত লোকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ” কিন্ত জনসভায় বক্তৃতার সাহায্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও জনসাধারণের 
সমস্তা সম্বন্ধে অবহিত করা যায়। সুতরাং যে দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী 
সেখানে ইহার গুরুত্ব সংবাদপত্র অপেক্ষাও অধিক। সভায় সমস্যা উত্থাপিত এবং 
আলোচিত হয়; ফলে ইহাঁর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হয় এবং 
নিজস্ব মতামত গঠন করে। বক্তৃতামঞ্জ রাজনৈতিক শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র। 
বক্তার ব্যক্তিত্ব এবং আবেগময়ী ভাষা জনতার হৃদয়ে এমন ভাবের স্থষ্টি করিতে 
পারে, যাহা পরিশেষে জনমত হইয়] দাড়ায়। স্ৃতরাং বক্তৃতামঞ্চ জনমত স্্টির 
অন্যতম বাহন। |] 

৩। বেতার ও চলচ্চিত্র (0508০ 9750. (017857795.) 2 সংবাদপত্র ও 
বন্তৃতামঞ্চের কার্ধে যে ফাক থাকিয়া যায় তাহার পূরণ হয় বেতার ও চলচ্চিত্রের 


সংবাদপত্রে জনমতের 
প্রতিফলন হয় 
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দ্বারা । সংবাদপত্র শিক্ষিত লোকের জন্য, এবং সকল সময় সভাও সংগঠন করা 
সম্ভব হয় না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোককে রাষ্্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিবার ভার গ্রহণ করে বেতার এবং চলচ্চিত্র । 
বেতারের মারফ নেতার! তাহাদের বাণী দেশের 
স্থদুরতম অংশে প্রেরণ করিতে পারেন। যদি জন- 
সাধারণ এবং নেতাদের মধ্যে বেতারের সংযোগ স্থাপন কর। হয তবে সমগ্র দেশ 
রাজনৈতিক শিক্ষা পায়। চলচ্চিত্র এই উদ্দেশ্তে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত 
হইতে পারে । ইহার সাহায্যে আমোদবিলাসীদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষ। দেওয়] 
যাইতে পারে। সাম্প্রতিক সংবাদ পরিবেশনের কার্ষেও ইহ] ব্যবহৃত হইতে 
পারে। স্থৃতরাং উপযুক্ত ভাবে সংগঠন করিলে বেতার ও সিনেমার সাহায্যে 
জনমত সংগঠিত করা যায়। 

৪। রাষ্ট্রনৈতিক দল (7০17£1০5] ৮5:05৪ ) : উহার পর আছে 
রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ। গণতস্ত্রের প্রাণই হইল রাষ্ট্রনৈতিক দলদমৃহ | বিভিন্ন 
দল জনগণের সম্মুখে বিভিন্ন কর্মপন্থা উত্থাপিত করে এবং তাহার মূল্য এবং 
কার্যকারিতা বুঝাইয়া দেয়। এইভাবে জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতন। এবং 
শিক্ষ। বৃদ্ধি পায়, তাহার1 নিজম্ব অভিমত প্রদ্ধান করিতে পারে । 

৫ ব্যবস্থাপক সম্ভা (1.58151515:5 ) : বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে 
ব্যবস্থাপক সভা জনমত প্রতিফলনের ও প্রকাশের অন্যতম কেন্ত্র। জনগণের 
বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি লইয়! ইহ। সংগঠিত হয়। 
ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃত। এবং তর্কবিতর্ক দেশে তুমুল চি 
উদ্দীপনার স্থষ্টি করে। পূর্বে তর্কবিতর্কের সাহায্যেই অন্যতম কেন্দ্র 
জনমত সংগঠিত হইত। ইংলগডে গ্ল্যাড্‌্টোন এবং 
ডিজ্রেলীর আমলে তাহাদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার প্রভাবে জনমত গঠিত ও 
পরিবন্তিত হইত। আধুনিক কালে ব্যবস্থাপক সভায় জনমতের সংগঠন অপেক্ষা 
প্রতিফলন অধিক হয়। ব্যবস্থাপক সভার বিবরণীকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণ 
তাহাদের স্বাধীন মতামত স্থষ্টি করিতে পারে। 

৬। শিক্ষালয় (1:755500775] 75506103088 ) £ জনমতের সংগঠনে 
' শিক্ষালয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ছাপ পরবর্তী 
জীবনেও থাকিয়া যায়। আজ যে ছাত্র সে-ই আগামী দিনের রাজনৈতিক ও 
চিন্তা জগতের নায়ক | বিদ্যালয়ে পাঠকালে সে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তাহাই 


রাষ্ীনৈতিক শিক্ষা নে 
বেত।ৰ ও চলাচ্চত্রের গুকত্ব 
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অনেক ক্ষেত্রে তাহার ভবিষ্যৎ "জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে ূপায়িত হয়। অতএব 

শিক্ষালয়গুলিই জনমত সংগঠনের আদি কেন্দ্রস্থল । 
শিক্ষালয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে পাঠ্য বিষয়। শিক্ষালয় ও 
'পাঠয বিষয়ের সাহায্যে কি ভাবে জনমত সংগঠিত ও 


শিক্ষালয় ও পাঠ্য বিষয়ের 
সাহায্যে জনমত সংগঠিত ও প্রভাবান্িত করা যায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাশিয়া» 


প্রভাবান্থিত কর! যায় চীন, যুদ্ধপূর্ব জার্মাণী প্রভৃতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা! 
হইতে পাওয়া যায়। 
৭। প্রাচীরপত্র, পুস্তিকা, রাজপথের উপর বক্তৃতা প্রভৃতির 
সাহায্যেও জনমত গঠন কর! হয় । 


প্রশ্টোত্তর 

1. 179 25127621075 72019110 01011010102 10150095 109 1122190109108 17 
9):17081770901207. (0, 0.১, 1942) (১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা দেখ) 

2, 45800659101] 90101111190861011 117 2, 1)700:6117 56৪৪. 061991905 191561% 
১010 6112. ₹৮৪:0 111 11101) 001)110 0191111011 15 10117760200. €0016950.১ 
[01880 (0. 0.১ 1938) (১৭৩-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ) 

3. 1796 15 10159710105 7010110 901111902 71055011106 ৮05 82610165129 
1170010 1701)110 00017101111) 12109061717 11065. (0. 0.১ 1948) 

| (১৭১-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 

4. 13019010 0198115 ৬1791 15 11769101105 0019110 9012010920. 119 0911 
0995 17810110 000117101 10198 11) 2 10109061017) ১6৪০০ (০, 0.১ 1950) 

. €(১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠ দেখ )। 

5. “০ 15:50 203901100. 1199 85 56 10651 919009$5150 1057 13101. 
[0019110 01010101] 179. 106 990511911050. ৮1611 21059105 10:50191010..+ 1150095 
[17010966 615 1011589 015 108.0816 0 005 961৮106 1610015160. 10 005 109110স/- 
1176 8£5170159 11] 01) 01177901010 0£ [09110 070801010. 110 ৮556 3611891 : 2২৪1০, 
18111, 70559, 12190601000) 12265. (0. 0.১ 1953) 

[উত্তরের কাটার £ জনমত কি তাহ! সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার কোন পদ্ধতি আজ 
পর্যস্ত আবিদ্কত হয় নাই । জনমত বলিতে সাধারণতঃ যাহ! বুঝায় তাহ! কার্যতঃ কোন রাষ্ট্রনৈতিক 
দলের বা কোন সংবাদপত্রের মত হইতে পারে। সে যাহাই হউক নিম্নলিখিত বাহনগুলি দ্বারা 
জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয় £ "সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্র, রাষ্ট্রনৈতিক দল, 
ব্যবস্থাপক স্ভ! ও শিক্ষালর । ] 





অষ্টাদশ অধ্যায় 
রাষ্নৈতিক দল 


ল্লাস্টইনভ্ডিন্ক লে বসা € জর ০ 7০11055] 
[8,1055 ) 2 


শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের শাসন হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা 
রাষ্্নৈতিক দলের শাসন। তাই গণতক্ত্রেব পরিপ্রেক্ষিতে রাষট্রনৈতিক দল সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা কবা প্রযোজন। গণতন্ত্রে ছুই ব। ততোধিক দল থাকে ॥ 
একদলীয় রাষ্ট্র সাধারণতঃ একনায়কতন্ত্রেই পরিণত হয়। একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে 
পূর্বেই আলোচনা কর! হইয়াছে । 
যদি কয়েকজন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্বন্ধে একই মত পোষণ করে তবে তাহারা 
সম্মিলিত হইলে এই সম্মেলন বা সংঘকে ব্যাপক অর্থে দল বলা হয়। এই অর্থে 
দল সর্বত্রই থাকিতে পারে। যেখানেই কয়েকজন 
ব্যক্তি কোন বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে চিন্তা করিবার 
ফলে পরস্পরের সহিত মিলিত হয, সেখানেই আমরা দলের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারি। রাষ্ট্রনৈতিক দল এঁ একই প্রকারে সংগঠিত হয়। 
এক কথায় রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিকসংঘ বলিয়া অভিহিত করা যায় । 
নাগরিকগণের মধ্যে অনেকে রাষ্্রনৈতিক বিষয়ে একই মত পোষণ করে বলিয়া 
পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এই মিলন বা সংঘ _ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ট হইল তাহাদের নীতি ও কার্ধপন্ধতি  রাষ্ট্নৈতিক দল এ 
অহ্সারে রাষ্ট্রপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা ্‌ 
করা । স্তবাং রাষ্ট্রনৈতিক দলকে কোন বিশেষ নীতি বা কাধপদ্ধতির সমর্থনে 
ংগঠিত নাগরিকসংঘ বলা যায়। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্রনৈতিক দল গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান 
হইবে । সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার 
জন্য কোনরূপ অগণতান্ত্রিক পন্থা! অবলম্বন করিবে না। 
"সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের মত প্রচার 
করিবে এবং নি উপায়ে ক্ষমতার আসনে বসিয়া তাহাদের স্বপ্নকে 
বান্তব-বূপ দিতে চোরা করিষে। 


১২ 


দল কাহাকে বলে? 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রনৈতিক দল 
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প্রত্যেক রাষ্্রনৈতিক দলেরই লক্ষ্য হইল সর্বসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি কর! । 
লক্ষ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 
পার্থক্য আছে অন্ুক্থত পন্থায়। অর্থাৎ কোন পথ 
অবলম্বন করিলে সর্বসাধারণের কল্যাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক বৃদ্ধি পায় তাহা লইয়াই বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ থাকে । 

মানুষে মানুষে মতের অনৈক্য থাকিবেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের পার্থক্য 
থাকিলেও যদি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে মতের এঁক্য থাকে তবে সেই সমন্ত 
ন্গরিক মিলিত হইয়! দল সংগঠন করিতে পারে । মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে 
সকল নাগরিক একমত হয় না বলিয়! গণতন্ত্রে বিভিন্ন দল থাকে । 

দলকে উপদল ( ছ9০6০৮. ) হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখিতে হইবে । রাষ্ট্র 
নৈতিক দলের সভ্যগণ তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছারা জাতীয় কল্যাণের পথ 
প্রসারিত করিতে চেষ্ট)৷ করে। উপদ্ল একটি বিচ্ছিন্ন 
ভাবে সংগঠিত জনসংঘ, যাহার সভ্যগণ নিজেদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য একত্র কাজ করে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাহাদের 
মোটেই দৃষ্টি থাকে না; কোন উচ্চ আদর্শও তাহাদের নাই। উপদলকে 
চক্রীদদলও (01101) ০০$০:1 ) বলা হয়। যখন রাষ্্রনৈতিক দল জাতীয় 
সংকীর্ণ স্বার্থের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়! ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেস্ট্ে 
কার্ধ করে তখন সেই বিরুত দলকে উপদল বলা যায়। 


রুট্রনৈতিক দলের উদ্দোস্ঠ 
ও দলগত বিভিন্নত। 


ঘল এবং উপদল 


ল্লা্ট্রন্নৈভিন্ক দতক্শসম্মুহেল্স কা শ্রান্বতলী (চ45০0925 ০£ 
7১০171555] 57055 ) 2 

কোন বিশেষ নীতি এবং কর্মপন্থা অন্ুসারে জাতীয় স্বার্থের অন্থকূলে চালিত 
সংঘকেই দল বলা হয়। স্তরাং দলের প্রধান কার 
হইল স্থচিত্তিত নীতির নির্ধারণ করা এবং একটি 
স্কৃচিস্তিত কার্ধতালিকা প্রণয়ন করা বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। বিভিন্ন দলের 
কর্মপন্থা ও নীতির অবলম্বনেই জনসাধারণ ভোট দেয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি 
জটিল সমস্যায় পূর্ণ। এই অসংখ্য সমস্যার মধ্য 
হইতে অতি প্রয়োজনীয় সমন্তা নির্বাচন ও তাহার 
সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলই 
এই নির্বাচন ও নির্ধারণ কাধ সম্পাদন করে। নির্বাচিত সমন্তা ও নির্ধারিত 


১৪স্থচিন্তিত নীতির নির্ধারণ 


২1 কর্মপন্থা! নির্ধারণ 
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কর্মপন্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া রা্ট্রনৈতিক দল তাহাদের সমর্থন 
পাইতে চেষ্টা করে। এইভাবে জনমত সংগঠিত 
হয়। জনমতের সংগঠন রাষ্্নৈতিক দলের অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ কাধ 

এই ভাবে জনমত সংগঠনের  কার্ধ দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করা 
হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দল নির্ধারিত নীতি ও কর্মপন্তা সম্বক্ধে সাধারণ 
লোককে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহার্দের 
সমর্থন পাইবার জন্য অন্যান্ত দলের নীতির ও 
কার্ধপদ্ধতির সমালোচনা করে। বিভিন্ন দলের 
এইরূপ মতামত প্রচার ও সমালোচনার ফলে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করিতে 
থাকে। 

নীতি ও পন্থার নির্ধারণের কোনই অর্থ হয় না যদি না নীতিকে কার্ধকর 
করিবার কোন সম্ভাবন। থাকে । নীতিকে কার্কর কর! হয় শীসনযস্ত্রের মাধ্যমে | 
এইজন্য রাষ্ট্রনৈতিক দল শাসন-ব্যবস্থার কতৃতত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং এই 
উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রার্থী মনোনয়ন করে। সমস্তা নির্ধারণ 
করা দুরূহ, কিন্তু প্রার্থী মনোনয়ন করাও কম ছুরহ 
নহে। উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত হইলে দলের 1 ০৮৮ 
আদর্শ ও কর্মপন্থা! নিষ্ঠ। ও সততার সহিত অন্ুস্থত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । প্রার্থী মনোনয়নের পর দল নিজের প্রার্থী ও নীতির 
সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালায় । নির্বাচন শেষ হইয়া গেলে যে দল ব্যবস্থাপক 
সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করে সেই দল শাসন-কতৃ্ব পায় এবং নির্বাচনকালীন 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাধ করিতে সচেষ্ট হয়। 


৩। জনমতের সংগঠন 


৪। রাজনৈতিক শিক্ষার 
বিস্তার 


হহ্যাজশন্বিউ দুত্লেক্র কার্বাখজ্নী (871060078০1 1155 
11101165 17810158 ) 2 
যে দল ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক আসন অধিকার করিতে পারে 
তাহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দূল বলে, আর যে দল 
" কমসংখ্যক আসন অধিকার করে তাহাকে সংখ্যা ০৪০ মি 
লখিষ্ঠ দল বলে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল 
থাকে । নির্বাচন শেষ হইবার পূর্ব পর্বস্ত সকল রাজনৈতিক দলই একপ্রকার কার্য 
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করে। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনভার গ্রহণ করে এবং সরকারী দল 
বলিয়া পরিচিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল নামে অভিহিত হয়। 
গণতন্ত্রে বিরোধী দলের কার্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইহার 
ওম কাধ কার্ধ হইল প্রধানতঃ সরকারের দোষ-্রুটি প্রদর্শন ও 
প্রচার করা, সরকারী কার্ধের সমালোচন! করা। 
এই সকল কার্ধকে সরকারী কার্ধে বাধাপ্রানের কার্য (00051002. ) বলিয়! 
আখ্যা দেওয়া! যায়। বিবোধী দলের নিকট হইতে 
নৈরোগ যর সরকারীখলের  এইরপ বাধা পায় বলিয়াই দলীয় সরকার স্বৈরাচারী 
বাধার স্ষ্টি করে হইয়া উঠিতে পারে না। বিরোধী দল সংখ্যাগস্থিষ্ 
দলের কর্তব্যচ্যুতি, স্বার্থপরতা, ভ্রান্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি 
সম্বদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তাহাদিগকে সরকারী দলের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করে। এই রূপে 


বিরোধী দলের অস্তিত্ব 
স্বাধীনতার অন্ঠতমরক্ষীকৰচ  সংখ্যালঘিষ্ট দল জনসাধারণের অধিকার ও জন 

স্বার্থের রক্ষক হিসাবে কার্য করে। বিরোধী দলের 
অস্তিত্ব স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ । 


কনা ৩৪পাঙ9০1 (0৬153706850 10515085 ০ 2 
৩৪1০ ) 2 ৃ 
গুণ ঃ আধুনিক গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য। অগণিত বিশৃঙ্খল ভোট- 
দাতাদের মধ্যে ইহা শৃঙ্খলা আনয়ন করে। দল ব্যতীত ইংলগু, ফ্রান্স, আমেরিকা 
প্রভৃতি বিরাট গণতান্ত্রিক দেশে কোন মতেই জনমত 
টা) উদ ৪৫০৭ প্রতিফলিত হইতে পারে না। ভোটদাতাগণ 
জানয়ন করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে ভোট দিলে 
২। শাসন-বাবস্থাকে দৃঢ় ও সরকার কখনও দৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ 
সির সংগঠিত জনমত ব্যতীত দৃঢ় ও স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা 
সম্ভব নয়। রাষ্টনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্তার সরল ও সুশৃঙ্খল 
আলোচনা করিয়া জনমত সংগঠন করে। 
দলগ্রথা না থাকিলে মন্ত্রপরিষৎ কতৃ্ধ শাসনের ব্যবস্থা কোনও দিনই 
সাফল্যলাভ করিতে পারে না এবং ব্যবস্থাপক সভার কার্ধে বহু ত্রুটি ঘটিতে 
পারে। পুনঃপুনঃ মন্ত্রিসভা পরিবতিত হইলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া 
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পড়ে। এমন কি, রাষ্ট্রপতি-শাসিত ( চ:551052019] ) রাষ্টেও দলপ্রথা না 
থাকিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়_ব্যবস্থাপক সভা 
বিরোধ এবং দলাদলির ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক রর 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরিহাধ 
থাকে অধ্যক্ষও সাধারণতঃ 'সেই দল হইতে 
নির্বাচিত হন। ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধ 
হয় না, অচল অবস্থার উৎপত্তির সম্ভাবন। থাকে 
না। আধুনিক রাষ্ট্রে দলবিহীন অবস্থা চিন্তা করাই 
যায় না। 

ন্বরাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষ। করিবার একটি প্রধান অন্ধ রা্ট্রনৈতিক 
দ্ল। কিভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারী নীতির 
সমালোচনা ও সরকারী কার্ধের বিরোধিতা করিয়া 
জনন্ার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে তাহা আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি। 

দলপ্রথা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের ওদাসীন্ দূর করে। উদাসীন 
ব্ক্তিকেও ইহা রাষ্নৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতে 
এবং ভোট প্রদান করিতে বাধ্য করে। প্রত্যেক রা রা 
ব্যক্তিকে ভোটদান করিতে এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন করিয়৷ তোলে 
চেতনাসম্পন্ন করিতে দলের উপকারিত। যথেষ্ট । 

দলীয় সংগ্রাম জনসাধারণের রাষ্্রনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র । দলীয় প্রতিদ্বন্বিতার 
ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি সম্থন্ধে আগ্রহশীল হয়। নির্বাচনী প্রচার শিক্ষামূলক 
প্রচারে পরিণত হয়। বিভিন্ন দল না থাকিলে জনসাধারণ' কোন রাজনৈতিক 
শিক্ষ। পায় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দল ভোটদীতাকে বুঝায় যে তাহাদের 
নির্ধারিত কর্মপন্থাই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ 
সাধন করিবে । দলপ্রথা এই মতবাদের উপর ৫) ইহা 45 
প্রতিষ্ঠিত যে অস্ত্রের বিরোধ অপেক্ষা আদর্শের 
বিরোধ অধিক স্থজনশীল। এইজন্যই রাজনৈতিক দলগুলি আদর্শগত সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয় এবং এই সংগ্রামে ব্যবহৃত চিন্তাগুলি প্রচারমূলক এবং দলীয় 
সাহিত্যে পরিণত হয়। এই ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যাপারে 
জনসাধারণকে শিক্ষ। দেয়, তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং গুঁদাসীন্য দূর করে। 


ইহা রাষ্ট্রপতি শাসিত 
সরকরেরও প্রয়োজনীয় 


৩। ইহা স্বৈরাচার হইতে 
জনসাধারণকে রক্ষা করে 
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্রটি বর্তমান কালে দসপ্রথা অপরিহার্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই 
ইহা ক্রটিবিহীন নয়। দলীয় সংগ্রামের ফলে সাধারণতঃ দলীয় মনোবৃত্তি বুদ্ধি 
পায়, বিভিন্ন সমস্ত! বিকৃতভাবে ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত করা হয়। ইহার 
ফলে জনসাধারণ প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে 
১। ইহা! কুশিক্ষার বিস্তার 
কিলার কুশিক্ষা বা ভূল শিক্ষা পায়। এইভাবে জনসাধারণকে 
ভূল পথে পরিচালিত করায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় । 
অনেকের মতে দলপ্রথাই জাতীয় স্বার্থের পরিপস্থী । দলপ্রথার ফলে দলীয় 
মনোভাবের স্ষ্টি হয়। দলীয় মনোভাবের ফলে লোকে দলকে জাতির উধ্বে 
স্থান দেয়। দলীয় স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের 
৮৮৯ রে সংঘর্ষ হইলে লোকে জাতীয় স্বার্থকে সহজেই 
পরিত্যাগ করে। তখন কোন কিছুরই প্রকৃত 
গুণাগুণ বিচার করা হয় না, সকল বিষযই দলীয় স্বার্থের দিক হইতে দেখা হয়। 
অনেক সময় দলপ্রথা এতট1 বিরুত হইয়া যায় ষে রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান দপ্তরে 
অন্থপযুক্ত দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় এবং অন্যান্ট দলের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিকে নিয়োগের লোভ দেখাইয়। নিজেদের কতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রণোদিত 
করা হয়। ইহার ফলে যোগ্য ব্যক্কিগণ রাষ্ট্রের প্রধান পদ হইতে বঞ্চিত হয়। 
যেহেতু কোন যোগ্য ব্যক্তি সংখ্যালঘিষ্ দলের সভ্য, অথবা স্বাধীনচেতা, সেই 
কারণে তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ প্র হইতে বঞ্চিত করা দলীয় ব্যবস্থার কুফল। 
অনেকের মতে, এক দলকে শাসন-ক্ষমতা৷ প্রদান করিয়া অপর এক দলকে 
তাহাদের কার্ধে বাধাদদান করিতে নিযুক্ত করার 
2৮8 বিশেষ কোন সার্থকতা নাই, বরং ইহা ক্ষতিকর। 
করেন * ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভা দলীয় সংগ্রামক্ষেত্রে 
পরিণত হয় এবং জাতীয় স্বার্থ অনেকাংশে 
ব্যাহত হয়। 
দলপ্রথার বিরুদ্ধে আর একটি প্রধান অভিযোগ এই যে ইহা ব্যক্তিত্বের 
বিনাশ করে। দলপ্রথা থাকিবার ফলে রাজনৈতিক জীবন যান্ত্রিক ভাবে 
পরিচালিত হয় । দলের প্রত্যেক সভ্য দলের নির্দেশ 
মানিতে বাধ্য; ব্যক্তিগত মতামতের কোনও প্রকার 
স্থান থাকে না। দলীয় আদর্শের উপর প্রত্যেককে 
নির্ভর করিতে হয়; শ্বাধীন চিস্তার অবকাশ থাকে না। দলের নির্দেশেই আইনে 


৪ | ইহ! ব্যক্তিত্বের বিনাশ 
করে 
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পরিণত হয় যে ব্যক্তি দলবহিভূতি, তাহার মতামতের কোনও প্রকার মূল্য 
দেওয়া হয় না। 

অনেক ক্ষেত্রে দলের নেতৃত্ব উপদলীয় চক্রান্তকারীদের হস্তে পতিত হয় । 
তাহাদের নিকুট জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত ্ার্থের মূল্য অধিক। অনেক 
ক্ষেত্রে ভোট পাইবার জন্য জনসাধারণের গ্রীতিকর রাষ্ট্রের স্বার্থহানিকর আইন 
প্রণয়ন করা হয়; ফলে উপযুক্ত আইন প্রণীত হইতে পারে না। নির্বাচনের 
সময় দলীয় প্রতিদ্বন্দিতার ফলে নানাপ্রকার বিরোধ 
এবং কুৎসা রটনা হইয়া থাকে, ইহা সমাজের পক্ষে. €1 দল উপদে পরিগত 
অত্যন্ত ক্ষতিকর। দলের সভ্য-সংখ্যা ও প্রভাব 
বৃদ্ধি করিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ধনী ব্যক্তিদ্বিগকে রাষ্ট্র হইতে সম্মান, উপাধি 
প্রভৃতি প্রদান করে । দলপ্রথ! সত্যকে বিকৃত করিয়া মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়। 
দলের সভ্যগণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দলের কর্মস্থচীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার 
করে। এইরূপ প্রচারকার্ধ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার 
যথাযথ আলোচন! অসম্ভব করিয়৷ তুলে । 

দলপ্রথার ক্রুটিগুলি দূর করা যায়। দূর করার জন্ত প্রয়োজন সতর্ক, বুদ্ধিমান 
ও উৎসাহী নাগরিকের। স্থনাগরিকের সংখ্যা অধিক হইলে দলপগ্রথার 
ভিত্তিতে গণতন্ত্র সফল হইয়া উঠিবে। 


লজ্ছাকতন ল্যব্হ্। লান্ ছ-জল আ্যজত্হা (011017215  ড৪. 
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যখন কোন রাষ্ট্রে কেবলমাত্র দুইটি দল থাকে তাহাকে দি-দল ব্যবস্থ' বলে; 
যখন অনেক দল থাকে তাহাকে বহুদল বাবস্থা বল! হয়। ক্কান্সে বহুদল ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে। ইংলগ্ডে তিনটি দল থাকিলেও কার্ধতঃ দ্বিদল ব্যবস্থাই 
প্রচলিত আছে। উদ্দারনৈতিক দলের সভ্য ও সমর্থক সংখ্যায় এতই স্বল্ন 
যে তাহাদের পক্ষে কখনও সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। শ্রমিক এবং 
রক্ষণশীল দল সরকারী ও বিরোধী দলের স্থানাধিকার করেই । 

বহুদল ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে ইহা ভোটদাতাদের সম্মুখে বিভিন্ন 
প্রকার কর্মধারা ও আদর্শ উত্থাপিত করে । বহুদল 
ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতির সহিত সামগ্রন্থ্পূর্ণ । ইহা 
নাগরিকদিগকে বিভিন্ন আদর্শ এবং কর্মপন্থা অনুসরণ করিবার সুযোগ প্রদান 


বহুদল বাবস্থার গুণ 


১৮৪ পৌরবিজ্ঞান 


করে। ছ্বি-দল ব্যবস্থায় এই স্থযোগ সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভোটদাতা- 
দিগকে ছুইটির মধ্যে একটি মত অনুসরণ 'করিতে হইবে-_তাহার্দিগকে একটি 
দল অবলম্বন করিয়া আর একটি দলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । মানুষের 
স্বভাব, আদর্শ এবং প্রকৃতি এত বহুধা বিভক্ত যে 
তাহাকে কেবল ছুই ভাগে বিভক্ত করা অসন্তব। 
মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের 
ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ছি-দ্রল ব্যবস্থা এই বিভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিশেষ ক্ষুণ্ন করে। যদি প্রত্যেক ভারতীয়কে 
হয় কংগ্রেস না হয় হিন্দু মহাসভার সভ্য হইতে হয তবে এই অবস্থাকে অস্বাভাবিক 
বূলিয়াই মনে হইবে । আমার মতের সহিত কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা কাহারও 

মতের মিল না থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে আমি উপায়াস্তরবিহীন । 
বহুদল ব্যবস্থার আবার বহু ক্রটি আছে। ইহা নাগরিকদের সম্মুখে 
পরস্পরবিরোধী বহুসংখ্যক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করে। 
অজ্ঞ জনসাধারণ বিভিন্ন দলের মতের মধ্যে সুক্ষ গ্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন হইতে 
পারে না, এবং এই কারণেই তাহারা কখনও চিন্তা 


দি-দল ব্যবস্থার দোষ 


বহদল ব্যবস্থার দোষ £ 
স্থিত, দুর্বলতা ছুর্নাতি করিয়া ভোট প্রদান করে না। আবার বহুদল 
প্রভৃতি ব্যবস্থায় কোনও দলই চূড়ান্ত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ 


হইতে পারে না। ইহার ফলে বিভিন্ন দলের, 
অথবা সকল দলের, সম্মিলনে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। এইবপ মন্ত্রিসভায় না 
থাকে মতের এক্য, না থাকে দলের শৃঙ্খলা । ফলে শাসন-ব্যবস্থা দূর্বল হইয়া 
পড়ে এবং কর্মপস্থার নিরবচ্ছিন্নতা থাকে না। নাটকীয় গতিতে মস্ত্রিসভার 
এবং শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ক্ষণস্থায়িত্ব, দুর্বলতা, অক্ষমতা, রাষ্্রনৈতিক 
দুর্নীতি ইত্যার্দি দৌষ ব্হুদল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বদলীয় শাসনের 
বৈশিষ্ট্য । 
এই সমস্ত ক্রাটি বহুদল ব্যবস্থায় মূলগত ভাবে বিরাজ করে । এই কারণেই 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষ করিয়া মন্ত্রিপরিষৎ- 
শাসিত সরকারে দ্বি-দল ব্যবস্থ। অনুমোদন করেন। 
রাষ্্রনৈতিক দল যত স্থসংবদ্ধ এর্‌ং সক্রিয় হইবে ততই দলের সংখ্যা কমিবে এবং 
ছুইটি মাত্র দলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত 


হইবে। 


দিল ব্যবস্থা অনুমোদনীয় 


পৌরবিজ্ঞীন ১৮৫ 


দ্ওনীজ ক্্রক্কান্ল (৮210 0০5]72হ51) 2 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে রাষ্ট্রনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন-ক্ষমতা 
অধিকার করে। ইহা'ও বলা হইয়াছে যে, যে দল ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক 
সদস্ত প্রেরণ করিতে পারে, সেই,দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে শাসনকার্ধের ভার 
গ্রহণ করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে কার্ধ করে। এই ব্যবস্থাকে 
দলীয় সরকার কক শাসন-ব্যবস্থা (7৪1 (০৮121750%) বলে। 

যে রাষ্ট্রে বহুদল ব্যবস্থা গ্রচলিত আছে সেখানে দলীয় সরকার অন্য রূপ গ্রহণ 
করে। সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোনও দলই চূড়ান্তভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে 
পারে না। এই কারণে কোনও দলই এক সরকার গঠন করিতে পারে না । 
ছুই বা ততোধিক দল চুক্তি করিয়া, একই কর্মপন্থা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা 
একতাবদ্ধ হইয়া, সম্মিলিত সরকার (0০9৪11600. (৯০৮10171611 ) গঠন 
করে। অন্যান্য দল বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে। 

যে রাষ্টে দ্বি-দল ব্যবস্থা আছে সেখানেও অস্বাভাবিক অবস্থায় সম্মিলিত 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইংলগ্ডে গত ছুই মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ 
সরকার গঠিত হইয়াছিল । 


ভ্ঞান্রভিল্প হিভি্্ম ব্রাভ্তৈৈভিক্ক দুজন (৮১০110০5] 


চ১৪7068 210 71088.) 2 


স্বাধীনতার পর ভারতে দলীয় ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দুইটি 
প্রধান সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা 
কোনক্রমে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। 
ভারতে মুসলিম লীগের অধিকাংশ সভ্য কংগ্রেস 
এবং অপরাপর দলে যোগদান করিয়াছে । আকালী দল মধ্যে কংগ্রেসের সহিত 
যুক্ত হইলেও বিগত নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে 
কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া! পৃথক দল 
হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে। নির্বাচনের ফল আকালীদের পক্ষে বিশেষ 
স্থবিধাজনক হয় নাই । 

বিগত নির্বাচনে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত কয়েকটি নৃতন রাষ্ট্রনৈতিক দল 
প্রতিদ্বশ্বিতা করে । তাহাদের কেহই নির্বাচনে প্রভাবের পরিচয় দিতে পারে 
নাই । এই সকল হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে 


মুস্লিম লীগ্র ও হিন্দু 
মহাসভা 


আকালী দল 


১৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
আদর্শের ভিত্তিতেই দল গঠন করিতে হইবে। 
টি রী 2 ক্রমশঃ এই ভাবেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি 
গঠিত হইতেছে। , 
পূর্বে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল ছিল। জাতীয় স্বাধীপতার পর জাতীয়তা- 
বাদী দলের প্রয়োজন বিশেষ থাকে না। এইজন্য 
কংগ্রেস সংগঠনেরও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে 
হইয়াছে । বর্তমানে কংগ্রেসের আদর্শ এইরূপ £ কংগ্রেস চায় ভারতীয় জনগণের 
মঙ্গল ও উত্তরোত্তর উন্নতি এবং ন্যায় ও শাস্তির পথে, 
অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এক সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা। 


কংগ্রেস 


কংগ্রেসের বর্তমান আদর্শ 


সমাজতন্ত্র দল সমাজতান্ত্রিকতার পথে ভারতীয় 
জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে চায়। 
কৃষক-প্রজা-মজছুর দলের উদ্দেশ্য শিল্প, কৃষি ও শাসন-ব্যবস্থার ধীরে ধীরে 
সংস্কার সাধন করিয়া গান্ধীজি-পরিকল্পিত সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। নির্বাচনের কিছুদিন পরে 
সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-প্রজাদল মিলিয়া একটি দল হইয়াছে। ইহা এখন 
প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল নামে অভিহিত । 

কমিউনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য ভারতে শ্রেণীহীন 
জাতিহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন । 

তপশীলী ফেডারেশন অস্বীকার করে যে তাহারা সাম্প্রদায়িক দল। তপশীলী 
নেতারা চান আইনের চক্ষে সমস্ত ভারতীয়ের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা ; ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশ; অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা; জগতে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠ ? 
এক কথায় ফেডারেশন চায় দেশে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও 
বিশ্বশাস্তি। 


সমাজতন্ত্রী দল 


কৃষক-প্রজা-মজছুর দল 


কমিউনিষ্ট দল 


তপণীলী ফেডারেশন 


প্রশ্মোতর 


1, 10190899 €০5 10961165 8250. 06:0261169 ০৫ £০ড11911526 17 179216169. 
(০. 0.১ 1940) (পৃষ্ঠা দেখ ১৮৫, ১৮৯-১৮৩) 


পৌরবিজ্ঞান ১৮৭ 


2. $/17196 515 006 10511652110. 0617761119 ০0 02105 £০% ০117177606৯ 10150795 
(৩ 50017017559 ০ 10117106 001161091 7081055 01. 07 08519 ০৫ 7611510. 
111050865 0০0 21355752 0010 01210155610 0০091161021 00110161012 ০6 117018. 
(০. ঢে., 1942) (১৮০-১৮৩, ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 


3 172৮ ৮511758176 05 & ৩1901161021 02152 15. 70০01161021 0210065 


1176%191)16 11 2, 10617001807 2 (156 £22.90119 10: 0৮: 81755/61. (0. 0.১ 1951) 


(১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ ) 
4. 91780 215 ঠ5 100110115 01501191250. 705 17001161081 081059 12 


£০ড5112107617621 5556612] 2 ৪176 ৪ 16856 11152 [001161081 0916059 17. 10017. 


800 117010265 10116 751 0916০6৮5. (0. 0.১ 1953) 


( ১৭৮-১৮০) ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ) 


উনবিংশ অধ্যায় 


শাসনতন্ত্র 


প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি ও আইনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । এই নীতি ও আইনগুলিকে সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র বা 
গঠনতন্্ব বল! হয়। 

এ্যাবিস্টটলের মতে শাসনতন্ত্র একটি যন্ত্র মাত্র-যে যন্ত্র রাষ্ট্রের আদর্শ নির্ধারণ 
করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সংগঠন করে। বর্তমানে আমরা শাসন- 
তন্ত্র বলিতে বুঝি এমন কতকগুলি নীতির সমষ্টি যাহ| সরকারের রূপ কি তাহা! 
নির্ধারণ করে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং শ্টসক ও শাসিতের 
মধ্ো সম্বন্ধ নির্ণয় করে। স্ততরাং শাসনতস্ত্রের সংজ্ঞা এই ভাবে দেওয়া যায়ঃ 
শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি নীতির সমগি,_-যে 
নীতিগুলি শাসকের ক্ষমতা, শাসিতেব অধিকার এবং 
শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নিধ্ধারণ করে। 


স্পালনভ্ভত্ন্রেল ০্রলীত্রি্ভাগ ৫0158511550 ০£ 


(০0780086107 ) 2 


গশাসনতস্ত্রের সংজ্ঞা 


শাসন্তন্ত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে । তন্মধ্যে নিয়েব 
চারিটি শ্রেণীবিভাগই প্রধান £ (১) গণতান্ত্রিক এবং অভিজাততান্ত্রিক , (২) 


১৮৮ পৌরবিজ্ঞান 


এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাত্ত্ীয়; (৩) লিখিত (71650 ) এবং অলিখিত 
(017110650 ) ; (৪) স্থপরিবর্তনীয় (15191 ) 

এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (11810 )। 
প্রথম শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব আর বর্তমানে নাই, কারণ অভিজাতততন্ত্রের সাক্ষাৎ 
আজকাল আর মিলে না। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে । স্থতরাং এই অধ্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থটি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে। 


চারি শ্রেণী 


ক্িশহ্খিভ এন শ্সক্তিম্খিভ স্শাসমনভজ্ভ্ব (৬1657 জ৭ 


017৮0 005 0008008010788 ) 2 


লিখিত শাসনতন্ত্র সাধাবণতঃ মৌলিক আইনগুলি লিখিত হইয়া থাকে । 
লিখিত শাসনতম্ত্ব রাষ্ট্রনীতিবিদ ও নেতারা প্রণয়ন 
১ ও করেন। এই প্রকার শাসনতন্ত্রে কি ভাবে সবকারী 
ব্যবস্থা পরিচালনা করা হইবে তাহার সম্পূর্ণ নির্দেশ 
লিখিত থাকে । অলিখিত শাসনতন্ত্রে এই সমস্ত আইন এবং অনুশাসন লিখিত 
অবস্থায় পাওয়া যায় না; এগুলি আচার, প্রচলিত বিধি এবং বিচারপতিগণের 
দেওয়া আইনের ব্যাখ্যা হইতে পাওয়া যায়। 
ভারতেব শাসনতন্ত্র আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রভৃতি 
লিখিত শাসনতন্ত্রেব উদ্দাহরণ। ইতলগ্ডেব শাসনতন্ত্র অলিখিত। 
এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত 
অংশ এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকে । 
আমেরিকার শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সেখানে শাসন- 
ব্যবস্থায় অনেক আচারগত অলিখিত রীতি প্রচলিত 
আছে। ভারতে ক্রমশঃ অলিখিত রীতির উৎপত্তি হইতেছে । অপবর্দিকে 
ইংলগ্ডে আবার বহু প্রচলিত বিধি লিখিতভাবে বর্তমান আছে। 
আইনের ব্যাখ্যা, প্রচলিত আচার-ব্যবহার প্রস্তুতির দ্বার| লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের অর্থ ক্রমশঃ পরিবতিত হইতে থাকে । অবস্থার পরিবর্তনের সহিত 
সামগ্রন্ত রাখিবার জন্য এবং জনমতের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য লিখিত 
শাসনতন্ত্রে অলিখিত বিধি গ্রহণ করিতে হয়। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে এই শ্রেণীবিভাগ স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ নয় ইহা 
জটিল এবং অনির্দিষ্ট । এই কারণেই ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


উদাহরণ 


এই শ্রেশ্ুবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত 
নয় বলিয়। পরিত্যক্ত হইয়াছে 


পৌরবিজ্ঞান ১৮৯ 


স্গ্পল্লিন্বভন্বীজ্স এন্রহ হু্পলিন্বভন্বীজ সান ভজ্ঞ্ 
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লর্ড ব্রাইস্‌ শাসনতন্ত্রের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শাসনতন্্রকে স্থপরিবর্তনীয়, এবং ছুষ্পরিবর্তণীয়-_এই 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিযাছেন। “এই শ্রেণীবিভাগের 
মূলনীতি সাধারণ আইন-কামন্ুনের সহিত শাসনতন্ত্ের 
সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শাসনতন্ত্র সাধারণ 
আইনের ন্যায় অনায়াসে পরিবর্তন করা যায়, সেই শাসনতন্ত্রকে স্ৃপরিবর্তনীয় 
(9551)1৩ ) বলা হয়। যে শাসনতন্ত্র সাধাবণ আইন-কান্ুনেব উধ্র্” এবং যাহা 
অনায়াসে পরিবর্তন কর। যায ন। তাহাকে ছৃষ্পবিবর্তনীয় (11219 ) শাসনতন্ত্র বল! 
হয়। স্থতরাং যখন শাসনতন্ত্র ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রকাবেব বিভেদ 
থাকে না, এবং একই কতৃপক্ষ একই ভাবে তাহাদের পরিবর্তন করিতে পারে, 
তখন তাহাকে স্থপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। যখন বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে 
শাসনতন্ত্র সংশোধন অথবা পবিবর্তন করা হয়, এবং চবম আইন রূপে শাসনতন্ত্রের 
একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে, তখন তাহাকে ছৃষ্পরিবর্তনীষ শাসনতন্ত্র বলা হয়। 

ইংলগ্ডের শাসনতত্্ৰ স্থপরিবর্তনীয়। পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন, 
পরিবর্তন বা সংশোধনেব জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই পদ্ধতি অন্ুসাবেই 
শাসন্তন্ত্রের পরিবর্তন অথবা! সংশোধন করিতে 
পারে। স্থতরাং ব্রিটিশ শাসনতম্ত্রেরে পবিবর্তন 
সাধারণ আইন প্রণয়ন বা! পরিবর্তনের ন্যায় অনায়াসসাধ্য । আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ছুম্পরিবর্তনীয় । সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা কংগ্রেস 
এক] সাধারণ আইন প্রণয়নের ন্যায় শাসনতন্ত্রেব পরিবর্তন করিতে পারে না। 
অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থার সাহায্যে তাহা করিতে হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্বও 
ছুষ্পরিবর্তনীয়, যদিও পরিবর্তনপদ্ধতি আমেরিকার মত অতট1 জটিলতাপূর্ণ নয়। 
যুক্তরাষ্তীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র ছুষ্পরিবর্তনীয় হইবেই । 

্ 


স্থপবিবর্তনীয় ও দুষ্পরি- 
বর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য 


উদ্দাহরণ 


্ুপ্পক্িন্বভনীস্ সাসনভক্ব্রেল গুপা গুল (115770 570 
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গুণ 2 স্থুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র প্রধান গুণ এই যে ইহা! সহজে পরিবতিত 
করা যায়। এই কারণে নৃতন পরিবেশে ইহা শীদ্র কার্কর করা যাইতে পারে। 


১৯০ পৌরবিজ্ঞান 


প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। জনমতের পরিবর্তন এবং 
সমাজের প্রগতির সহিত শাসনতন্ত্ও পরিবতিত 
রাড হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ পরিবর্তন বেপ্রবিক 
আনি রি অবস্থা স্ষ্টির আশঙ্কা হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে 
পারে। জরুরী এবং বিপজ্জনক অবস্থায় শাসনতস্্ের 
দুষ্পরিবর্তনশীলতা! গুরুতর পরিস্থিতির উত্তব করে। তখন জনগণ হয়ত শাসন- 
তান্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করিতে পারে। সেই 
ইহা বৈলনবিক অবস্থা পির. পরিবর্তন সহজসাধ্য না হইলে তাহারা বলপ্রয়োগ 
চি হইতে রাষ্ট্রকে রঙ্গা করিয়া তাহার পরিবর্তন করিবে। স্থপরিবর্তনীয় 
শাসনতন্ত্রকে অনায়াসে পরিবর্তন করিয়া জনমতের 
অন্কূলে কার্য করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে জনতার আবেগ স্ভিমিত হইয়া যায় 
এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই 
জরুরী অবস্থায় সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অনায়াসে কার্কর হইতে পারে, কারণ 
ইহাতে শাসনতন্ত্রের মূল ব্যবস্থার পরিবর্তন না করিয়৷ বহিরিঙ্গের পরিবর্তন সাধন 
করা যায়। লর্ড ব্রাইস্‌ একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে 
সুপরিবর্তনীয় শাসন্তস্ত্রেরে গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে । 
তিনি বলিয়াছেন, জরুরী অবস্থায় স্থুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রগুলিকে প্রসারিত করা 
যায় অথব বাকান যায়, এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না তখন তাহারা পূর্ব 
অবস্থায় ফিরিয়া যায়, যেমন বৃহৎ বৃক্ষের নীচ দিয়া কোনও প্রকার যানবাহন 
যাইবার সময় শাখা-প্রশাখাকে টানিয়া! রাখা হয় এবং ছাড়িয়। দিলে এগুলি পূর্ব 
অবস্থায় উপনীত হয়। 
্রটি ঃ ্ৃপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের অনেক ক্রটিও আছে। পরিবর্তন- 
শীলতা! যেমন দৃঢ়তা আনে, তেমনি ইহার বিপদও আছে। স্থপরিবর্তনীয় 
শাসনতন্ত্র দূ হয় না, কারণ ইহা সাধারণ আইন 
রে 5 পরিবর্তন ও সংশোধনের ন্যায় সহজে পরিবর্তন ও 
ংশোধন করা যায়। প্রত্োঁককবার জনমতের 
পরিবর্তনে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় ; ইহার ফলে দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের অভাব 
দেখা যায়। লর্ড ব্রাইসের মত্বে এই প্রকার শাসনতন্ত্র "হেরাক্লিটাসের নদী__ 
যেখানে এক ব্যক্তি দুই বার নামিতে পারে না-_-তাহারই মত সদা 
পরিবর্তনশীল” । 


লর্ড ব্রাইসের উপম! 


পৌরবিজ্ঞান ১৯১ 


অনেক ক্ষেত্রে স্থপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের হস্তস্থিত ক্রীড়নকে 
পরিণত হয়, কারণ শাসনতত্ত্রেরে অর্থ বিশ্লেষণে 


বিচারপতিদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে । ইহা বিচার বিভাগের হস্তের 


ত্রীড়নকে পরিণত হয় 


হুম্পপ্সিন্বভন্বীল স্ৰাসনভজ্ঞেল গুলাশুল (01575 
8700 [0216008 ০01 11580 0০07880100610189 ) 2 


স্থপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্রটিগুলি হইল দুম্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ 
এবং স্থপরিবর্তনীয় শাসনতত্ত্ের গুণ হইল ছুপ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্রুটি। 

গুণ: দুম্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত থাকে । এই জন্যই 
অর্থের নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণাবলী ইহাতে বিদ্মান থাকে । 
স্থপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ আচার, প্রচলিত 
বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই 
কারণে ইহা নিদিষ্ট এবং সঠিক ভাবে জানা যায় না । 
দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র লিখিত হইবার ফলে সঠিক এবং নির্দিষ্ট ভাবে ইহার মর্ম 
জান] যায়, এবং ইহার মধ্যে কোনও প্রকারের অস্পষ্টতা থাকে না। ইহা 
ব্যতীত দৃষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন অথবা! পরিবর্তন করিবার জটিল এবং 
কঠোর বিধি-ব্যবস্থা আছে। স্থতরাং ব্যবস্থাপক সভার খেয়াল মত ইহা 
পরিবর্তন করা যায় না, এবং জনতার হঠকারিতার ফলে ইহাকে পরিবর্তন কর! 
সম্ভব হয় না। ইহা স্থায়ী) ইহা জনসাধারণের ক্ষণস্থায়ী আবেগের উধ্রবে। 
এই কারণেই জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করিতে দুষ্পরিবত নীয় শাসনতন্ত্র অধিক 
সক্ষম হয়। নর 
টি : দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতত্ত্রের অনেক ক্রটিও আছে।, ছুষ্পরিবর্তনশীলতা 
এবং স্থায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। যদি দুষ্পরিবর্তনশীলতা এবং 
স্থায়িত্বের অনুরোধে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দাবিকে 
উপেক্ষা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণ বিদ্রোহী 
হইয়া শাসনতন্ত্র ধংস করিতে পারে। এই 
কারণেই অনেক ক্ষেত্রে ছুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে বিপ্লবের কারণ হিসাবে গণ্য 
কর] হয়। মেকলে বলিয়াছেন, “বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল, জাতির 
অগ্রগতির সহিত শাসনতন্ত্রের তাল রাখিবার অক্ষমতা |” দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র 
পরিবতিত পরিবেশের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। 


নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ 
প্রভৃতি ইহার গুণ 


ইহাতে বিপ্লবের সম্ভাবনা 
অধিক 


১৯২ পৌরবিজ্ঞান 


অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভবিষ্যৎ রাষ্্ীনৈতিক জীবন কি রূপ গ্রহণ করিবে 
সেই সম্বন্ধে কোনও রূপ চিন্তা না করিয়! ছুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়। 
ইহা কোনও ব্যক্তির দেহের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া তাহার পোষাক 
তৈয়ারী করানোর মত ব্যবস্থা । 
উভয় প্রকার শাসনতন্ত্রেই গুণাগুণ পংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। 
দুষ্পরিবতনীয় শাসনতন্্রকে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্রিত- 
ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে । শাসনতন্ত্র 
দুষ্পরিবর্তনীয় হইয্লোও দেখা গিয়াছে যে পরিবত্তিত অবস্থায় ইহা পরিবর্তন করা 
কঠিন হইলেও মোটেই অসম্ভব নহে । দুষ্পরিবর্তনীয়ের অর্থ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
পরিবর্তনশীলতা- অচল, অনড় অবস্থা নয়। 
ইহ! দেখ! গিয়াছে যে দুস্পরিবর্তনীয শাসনতন্ত্র স্থপবিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র 
অপেক্ষা নাগরিক অধিকার রক্ষ। কবিতে অধিকতর 
উন সমর্থ হয়। পৃথিবীন অধিকাংশ রাষ্্&ই এই 
করিতে অধিকতর সমর্থ হয় প্রকার শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে । ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্রই স্থুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রেরে একমাক্, 


ছুম্পরিবর্তনীয়তার প্রকৃত অর্থ 


উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 
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সঙ 


বিংশ অধ্যায় 


ও স্থানীয় সরকার 
জ্হান্নীজ্ সব্রক্কান্ল কাহাক্কে বেল 5 ৫৮51 15 1,০০5] 


(০০৬০7776106? ) 


আধুনিক বিশাল রাষ্ট্রসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থ্দূর অঞ্চলসমূহ 
দক্ষতার সহিত শাসন করা সম্ভব নয়। এইজন্য সমগ্র রাষ্ট্রকে কতকগুলি ক্ষৃত্র 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এই সমস্ত অংশের 
শাসন-ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত কর! হয়। সা ৬ 
ইহাকে ভারতবধে "ন্বায়ত্ত শাসন” ( [5০০৪] 961 
(৮০৮6:০02)910 ) এবং পাশ্চাত্য দেশে “স্থানীয় সরকার” (1+9091 (059110- 
11610 ) বলা হয়। 

“স্থানীয় সরকার”__এই আখ্যাটি অনেক সময় জটিলতার স্থট্টি করে। ইহা 
বলিতে মিউনিসিপ্যালিটি, জেল৷ বোর্ড প্রত্ৃতি স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় ; 
আবার অনেক সময় ইহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক 
সরকারকেও বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রের অংশকেও অনেক তি এজি 
সময় “স্থানীয় সরকার” আখ্যা দেওয়া হয়। শেষোক্ত 
ছুইটি ক্ষেত্রে “স্থানীয় সরকার” আখ্য| বিজ্ঞানসম্মত নয়। পাশ্চাত্য দেশে প্রথম 
অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থেও ইহ! ব্যবহৃত্ত হয় । 
ভারতবর্ষে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে “স্থানীয় সরকার” প্রথম ছুই অর্থে 
ব্যবহৃত হইবার ফলে অনেক জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে । এই কারণে "স্থানীয় 
সরকার” বলিতে প্রাদেশিক সরকার এবং “স্বায়ত্ত শাসন” বলিতে স্থানীয় অংশের 
শাসন-ব্যবস্থা বুঝা যাইত। আমরা এখানে “স্থানীয় সরকার” বলিতে স্থানীয় 
স্বায়ত্ুশাসন-ব্যবস্থা বুঝিব। 

স্বায়ত্শাসন-ব্যবস্থা বলিতে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান বুঝি, যাহা একটি 
ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে স্থানীয় কার্যগুলি পরিচালনা! করে। 
ক্র স্থানীয় অংশে জনসাধারণের কতকগুলি সাধারণ ০৮ 
কার্ধ (যেমন, আলোক প্রদান, রাস্তা নির্মাণ, স্থানীয় ্‌ 
্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ) সম্পাদনের ব্যবস্থাই স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন। 


১৩ 


১৯৪ পৌরবিজ্ঞান 


এই সমস্ত কার্ষের ভার স্থানীয় লোক দ্বারা সংগঠিত কতৃপক্ষের হস্তে প্রদান 
করা হয়। 


হান্নীল ন্বাস্ড স্পাসনন প্রভি্রীন গুতিনন্প ক্কার্থান্বলী 


€178815001975 ০1 1,009] 00৬7017861 ) 2 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল-_জন-নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, 
পরিচ্ছন্নতা, যাতায়াতের স্থযোগ-স্থবিধা, পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রভৃতি 
ব্যবস্থা কাধকর করা। নগরে ও গ্রামে স্থানীয় সরকারের কার্য ভিন্নগ্রকার 
হইয়। থাকে । নগর এলাকায় রাস্তায় আলোক দান করা» পরিষ্ার-পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষা করা, বস্তি সংস্কার, পাঠগার স্থাপন, ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কার স্থানীয় 
'সরকারের অধীনে থাকে । 


ল্ান্বীজ ল্বাকজভ্ত স্পাসন-ব্যনস্ছাক্র শ্রলোক্কন্নীজভ্ড 
(00015 ০ 1,০০8] 0০৮৪7]0529% ) 2 


শাঁসনকার্য স্থপরিচালনার জন্য স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়ত৷ 
আছে। স্থদূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত দক্ষতার সহিত স্থানীয় 
শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে না, কারণ 
কেন্দ্রের সহিত স্থানীয় অংশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ 
নহে। স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয সমস্তা এবং জন- 
সাধারণের আশ।-আকাজ্ষ। স্দ্ধে অধিকতর সচেতন থাকে । উপরন্তু, কেন্দ্রের 
উপর গ্ছানীয় সমস্তা সমাধানের ভার থাকিলে অযথ। সময়ক্ষেপ হয়; ইহার ফলে 
সমস্যা গুরুতর রূপ ধারণ করিতে পারে। স্ৃতরাং কেন্দ্রীয় শাসন অপেক্ষা 
স্থানীয় স্বায়ত শাসন অধিকতর জনহিতকর হইতে পারে। 
মিতব্যয়িতা এবং ন্যায়পরায়ণতার দিক হইতে স্থানীষ জনসাধারণকে শাসন- 
ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ও তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার 
স্থযোগ প্রদান করা উচিত। স্থায়ত্ব শাসিত 
সস গায়" প্রতিষ্ঠানে কতৃপক্ষের নিজন্ব আয় আছে। এই 
ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য অর্থ স্থানীয় জনসাধারণের প্রদত্ত । স্থানীয় জন- 
সাধারণের স্বার্থসাধনের জন্য তাহাদের প্রদত্ত অর্থ 
ব্যয়িত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । ইহার ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ব্যয় হাস হয়, স্থানীয় করদাতাগণ স্থানীয় অংশের শাসনের ব্যয়ভার 


পাসনের দক্ষতার জন্য শ্বায়ত্ 
পাসননব্যবন্থ। প্রয়োজন 


পৌরবিজ্ঞান ১৯৫ 


নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার স্থানীয় জনসাধারণের 
উপর থাকার দরুণ ব্যয় হাঁস হয়, কারণ জনসাধারণ যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে নিজেদের 
কার্য করিতে উৎসাহী হয়। অন্যদ্িক দিয়া দেখিতে গেলে, কোন অঞ্চল যদ্দি 
বিশেষ কোন স্থবিধা ভোগ এূরে তবে তাহার ব্যয়ভার সেই অঞ্চলের 
অধিবাসীদ্দেরই বহন করা উচিত। কলিকাতার নাগরিক জীবনের স্খ-স্থৃবিধার 
জন্য পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর্দের উপর কব ধার্য করা উচিত নয়; কলিকাতার 
অধিবাসীরাই তাহাদের স্থযোগ-স্থৃবিধার ব্যয়ভার বহন করিবে । 

রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের বাহন হিসাবে স্বায়ত্ত শাসনের মূল্য কম নয়। 
স্বায়ত্ত শাসন না থাকিলে জনসাধারণ কয়েক বৎসর পরে একবার মাত্র জাতীয় 
নির্বাচনের সময় রাষ্্রনৈতিক ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করিতে পাবে। যখন 
গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই জন- 
সাধারণ আত্ম-শাসনেব স্থযোগ পায। তাহাদের 
জড়ত্ব দূর হইয়! যায় ক্রমশঃ নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যাপাবে উৎসাহশীল হয়। এইভাবে স্বায়ত্ শাসন- 
ব্যবস্থা নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা 
গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। স্বাধীন জাতির সংহতি নির্ভর করে স্থানীয় সংগঠনের 
উপর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যে মূল্য, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নগর- 
সমিতির মূল্যও ঠিক সেই শ্রেণীর । স্থানীয় সংগঠন জনসাধারণকে সর্বসাধারণের 
জন্য, সর্বসাধারণের সহিত সহযোগিতায়, কাধ করিতে শিক্ষা দেয়। ইহার ফলে 
সাধারণ বুদ্ধি, কর্মকৌশল, বিচারবোধ এবং সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র দক্ষতার সহিত পরিচালন! 
করিতে পারে না। স্থায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাযভারেরও 
লাঘব হয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইত তবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের “কর্মদক্ষতার অভাব ঘটিত। স্থানীয় শাসনের ভার স্থানীয় 
জনসাধারণ গ্রহণ করিবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সমস্তা সম্বন্ধে অধিকতর 
চিন্তা প্রয়োগ এবং শক্তি ব্যয় করিতে পারে। 

এই সমস্ত যুক্তি হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসে 
উপলব্ধি করা যায়। এই ব্যবস্থা এখন সর্বত্রই স্থপ্রচলিত। স্থানীয় অংশ 
স্বাধীন ভাবে কার্য পরিচালন! করে, এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার 
ইহাতে হস্তক্ষেপ করে না। ক্ষমতার চূড়াস্ত অপব্যবহার, কুপরিচালনা, 


ইহা! রাষ্ট্রনৈ তিক শিক্ষার 
বিস্তর করে 
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অত্যাচার এবং দুর্নীতির প্রাবল্য হইলে স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন হয়। 

অনেক সময় বল! হয়, স্থানীয় শাসনের ফলে সংকীর্ণতা এবং স্থানীয় স্বার্থের 
প্রাধান্য বুদ্ধি পায়। এই অপবাদের মধ্যে কিছু, পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, 
কিন্তু স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাবলী এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য এই সকল ক্রুটিকে 
অগ্রাহ্‌ কর যায়। 


প্রশ্মোশুর 
1. 1196 15 10076917010 14009] 5616-0095651:3017515 0 ৬186 215 25 
881009£97 (0. 0.১ 1951) (১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠ। দেখ )। 


একবিংশ অধ্যায় 
নাগরিক আঘর্শ 


লাগল্ল্রিক্য আদকর্্ণ কাহাক্ে তলা হজ ₹ (175৮ 2 
(০1৬1০ 10815 9) 2 
পৌরবিজ্ঞান স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নাগরিকতা! 
হক্রাস্ত সমস্যার আলোচনা করে । কতকগুলি আদর্শ ব্যতীত নাগরিকতা কোনও 
দিনই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। আমরা স্থনাগরিকত1 এবং ইহার 
পক্ষে ক্ষি কি বাধা আছে তাহার আলোচন। করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে 
কতকগুলি আদর্শ নাগরিক জীবনে প্রেরণা ও উত্সাহ আনে। এই প্রেরণা ও 
উৎসাহ বলে নাগরিক স্থনাগরিকতার পথে অগ্রসর হয় এবং পথের বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিতে পারিলে লক্ষ্যে পৌছায় । 
নাগরিক আদর্শ বলিতে বুঝি এমন কতকগুলি আদর্শ যাহা নাগরিকগণের 
পালন করা উচিত । তাহা পালন না করিলে সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না 


সলাগল্দ্রিক্ষ আদশ্শেক্র সম্ঞপ্রসান্্র্ন (10555108807) ০? 
(0110 105818 ) 2 ৃ 

অতীতে দারশনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ থাকিবার ফলে নাগরিক আদর্শও 
সংকীর্ণ ছিল। ছুই এক ক্ষেত্র ছাড়! দার্শনিকগণ বিশ্বব্যাপী সভ্যতা ও বিভিন্ন 


পৌরবিজ্ঞান ১৯৭ 


জাতির মধ্যে ভ্রাতিত্বের আদর্শ কল্পনাও করেন নাই । সুতরাং তখন সামরিক 
বল এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রগতি- ইহার মধ্যেই নাগরিক আদর্শ সীমাবদ্ধ ছিল। 
আমরা সেই যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখন আমাদের চিন্তা ও 
কাধপদ্ধতি আস্তর্জাতিকতার দিকে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে । বর্তমানে 
নাগরিকের কর্তব্য শুধু নিজ নিজ,রাষ্্র ও জাতির প্রাতি নহে, ম'নবতার প্রতিও 
তাহাদের কর্তব্য আছে। এইজন্য প্রাচীন কালের 
“ক্ন্দর নগরের” (015 83০9001001) আদর্শের 
স্থলে বিশ্বত্রাতৃত্বেরে আদর্শ স্বীকৃত হইয়াছে। 
আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিকতা ঘে কেবলমাত্র সর্বজনগৃহীত আদর্শ তাহা নহে, 
ইহাকে সফল করিবার প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীতেই পরিব্যা্ধ হইয়াছে । বিভিন্ন 
রাষ্ট্েরে অসংখ্য নাগরিক বিশ্বত্রাতৃত্বের অ'দর্শে উদ্ব,দ্ধ হইয়া সম্মিলিত বিশ্ব 
সংগঠনের দাবী করিতেছে । তাহারা শুধু নিজ রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি 
আন্মগত্য প্রকাশ করিয়৷ সন্তষ্ট নহে; আজ তাহাদের আহ্ছগত্য সমগ্র মানবতার 
নিকট । 
দৃষ্টিভল্গীতে এবং চিন্তার জগতে এই পরিবর্তনের ফলে সমগ্র নাগরিক আদর্শের 
ভিত্তি পরিবত্তিত হইয়] গিয়াছে । একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদ নাগরিকতাব 
আদর্শ, অপরদিকে আন্তর্জাতিকতা ইহার আদর্শ। জীবনের কোনও বিশিষ্ট 
ংশে ( যেমন, রাষ্ট্রনৈতিক, নৈতিক অথব' অর্থ নৈতিক ) অথবা কোন বিশেষ 
সীমায় ইহা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
ইহার ব্যাপ্তি। ইহাই নাগরিকতার আদর্শের বর্তমান পরিধি । 


বিভ্রাতৃত্ব বর্তমান 
নাগরিক আদর্শ 


লাগল্লিক আদর্শে ০শ্রলীল্িভ্ভাগ (01585008100 
০ (০1510 197589159 ) 2 


আধুনিক নাগরিকতার আদর্শ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে-_রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
এবং নৈতিক । 

রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নাগরিকতার আদর্শ হইল__সৎ এবং বুদ্ধি- 
গ্রাহাভাবে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ এবং ভোগ করা । এই সমস্ত অধিকারের 
উপর সামাজিক কল্যাণ নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিকই সামাজিক কল্যাণে 
নিজ কর্মের কিছু অংশ নিয়োজিত করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকিবে । জাতির স্বাস্থ্য 


তিন শ্রেণীর নাগরিক আদর্শ ৫ 
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রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় আদর্শ। দুর্বল স্নায়ু এবং ভঙ্গুর শরীর লইয়া 
কোনও প্রকারের উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা যায় 

১। রাষ্্রনৈতিক 

না। প্রত্যেক নাগরিকের এই আদর্শে অবিচলিত 

নিষ্ঠা থাক! প্রয়োজন যে স্বদেশপ্রেমই মান্ষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য । ইহার অর্থ,_ 

মানুষ জাতীয়তাবাদী হইবে এবং তাহার দেশের প্রতি অঙ্ুরক্কি থাকিবে। 

দেশের জন্য জীবন ও সম্পত্তি ত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাক! 
উচিত। এইরূপ স্বদেশপ্রেমকে সামরিকতাবাদ 


শ্বদেশপ্রেম বা সংকীর্ণ যারা 
111] 

জাতিবাদ | সামরিকতাবাদ ( রা অথবা সংকীর্ণ জাতিবাদ 

নয় ( £২০.0151151) ) বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে । 


জাতিবাদ জাতীয়তাবাদের বিকৃতি । জাতিবাদের 
লক্ষ্য হইল অত্যাচার এবং শোষণের সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধি করা । সুস্থ 
জাতীয়তাবাদের সহিত আতন্তর্জাতিকতার কোনও বিরোধ নাই; বরঞ্চ 
জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়াই আস্তর্জাতিকতা৷ পুর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে। 
কুস্থ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রণোদিত হওয়1 উচিত। 
প্রত্যেক নাগরিকের সতর্ক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত। গুদাসীন্ত এবং 
অকর্মণ্যতাকে পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী সতর্কভাবে 
পর্যবেক্ষণ কর] পবিত্র কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । কেবলমাত্র সতর্ক 
দৃষ্টি স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং ছুর্নীতির অপসারণ করিতে পারে। 
নৈতিক দৃষ্টি হইতে নাগরিক আদর্শ হইবে সমাজের প্রতি গভীর ও অকত্রিম 
কর্তব্যবোধ। প্রত্যেক মানুষ সমাজের স্বার্থের নিকট ব্যক্তি-স্বার্থ বলি দিবার 
জন্য প্রস্তুত থাকিবে । নৈতিক দৃষ্টিতে নাগরিকতা হইল সমাজের জন্য আত্মত্যাগ 
* করিবার ক্ষমতা, এবং সমাজ-স্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থের 
মধ্যে বিরোধ হইলে সমাজ-্বার্কে রক্ষা করা। 
প্রতোক নাগরিকের অন্তান্ত নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাক 
প্রয়োজন। সকলের কল্যাণসাধনের জন্য কেবলমাত্র অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
হইতে ক্ষান্ত থাকাই যথেষ্ট নয়; সক্রিয়ভাবে অন্যের অধিকার বক্ষার্থ সাহায্য 
করা নাগরিকতার প্রকৃত আদর্শ। অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপর বেশী জোর 
দিতে হইবে। 
সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে নাগরিক আদর্শ হইল প্রগতিশীল দৃষ্টির সাহায্যে জাতীয় 
সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাহার উন্নতিসাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া) 


২। নৈতিক 


পৌরবিজ্বান ১৯৯ 


জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । প্রত্যেকের 
সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন । তাহ] হইলে দেশের শিল্প, কলা ও 
সাহিত্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে । 
স্থন্দর নগর, সুন্দর পৃথিবীর আদর্শ ভুলিলে চলিবে 
না। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল,__সর্বসাঞ্থারণের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে 
তাহার স্ুচিস্তিত মতামত প্রদান 'কর।। এই মতামত এমনভাবে প্রদান করিতে 
হইবে যাহাতে সকলে তাহা বুঝিতে পারে। দেশের এবং পৃথিবীর সর্বসাধারণের 
জীবনে শিক্ষার প্রসার করাও নাগরিক আদর্শের অন্যতম । 

সর্বশেষে নাগরিকদের দৃষ্টি হইবে প্রগতিশীল এবং উদার। অতীতকে 
সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করা নাগরিকদের কর্তব্য নহে। অতীতের ওঁজ্জল্য এবং মহত্ব 
থাকিতে পারে এবং তাহা! হইতে অনেক কিছু আমরা শিক্ষা লাভ করিতে 
পারি। কিন্তু অতীতের আবার অনেক অন্ধ সংস্কার, ধারণা, বিধি-নিষেধ 
আছে_যাহার বর্তমানে কোনও মূল্য নাই। নাগরিকগণকে অতীতের 
কুসংস্কার, আচার, বিধি-নিষেধের সংকীণ গণ্ডি হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ় 
মনোবলসম্পন্ন হইতে হইবে। গৌড়ামি, রক্ষণশীলতা এবং অতীতের অন্ধ 
অন্নুসরণ প্রগতিকে রুদ্ধ করে। আদর্শ নাগরিকতা হইল এই বিধি-নিষেধকে 
ছিন্ন করিয়৷ সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করা । 


৩। সাংস্কৃতিক 


লাগল্িন্ু আদর্শ ভপালন্বিল সর্ভনম্মুহ (0০774762075 
6০7 [২5511581018 ০91 01৮10 1058.15 ) 2 

স্বাধীনতা এবং সাম্য না| থাকিলে নাগরিকতার উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা 
কখনই সম্ভব নয়। এই অবস্থা স্স্থ গণতন্ত্রে 
বিরাজমান | স্থুতরাং নাগরিক আদর্শ উপলব্ধির 
জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য । 

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সর্ত হইল শিক্ষা । শিক্ষাই নাগরিকর্দিগকে আদর্শ এবং 
তাহাদের স্থপ্ড ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে পারে । এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রাপ্তির 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থমহান্‌ নাগরিক জীবনের 
প্রধান বন্ধনম্ৃত্র হইল শিক্ষা । শিক্ষা অন্ধ কুসংস্কার রি 
হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিয়া উদার দৃষ্টি প্রদান করে; স্থৃতরাং গণতন্ত্র, 


রি ও সাম্য 


২০০ পৌরবিজ্ঞান 


স্বাধীনতা, সামা এবং শিক্ষ। পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সম্মিলিত ভাবে নাগরিক 
আদর্শ উপলন্ধির সহায়ত। করিতে পাবে। সেই আদর্শের প্ররুত উপলব্ধি 
স্বর্ণযুগের পথ প্রশস্ত করিয়] দিবে যাহার জন্য বিরোধ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া 
মানুষ যুগ যুগ ধরিয়। স্বপ্ন দেখিতেছে। 


ভারতের 
শামম-গদ্ধতি 


প্রথম অধ্যায় 


সংক্ষিপ্ত এম্তিহাসিক পর্যালোচনা 


ভ্ডাল্লতে ভ্রিডিস্ণ সাআ্াত্ক্যেব্র প্রতিষ্টা £ 


ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বর্ণন। করিলে 
বলিতে হয়, “বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী র/জদগ্ডরূপে 1” 
১৮৩৩ সালে যে ইংরেজ কোম্পানীর নাম দেওয়। হয় “ইষ্ট ইপ্ডিষ| কোম্পানী” 
তাহার স্ুত্রপাত হইয়াছিল ১৬০০ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে । ১৬০০ খুষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে একটি ইংরেজ বণিক সংগঠনকে ইংলগ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ 
“ইষ্ট ইপ্ডিজ” অঞ্চলে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য একটি সনন্দ দেন। 
এই সনন্দেই বণিকদলকে যে সমস্ত অধিকার ও 
ক্ষমতা দেওয়! হয় তাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম 
হইতেই ইংরেজরা! বাণিজ্যের ছন্মবেশে এ অঞ্চলে বা! পূর্বদেশে সাআাজ্য প্রতিষ্ঠার 
হ্থযোগ খুঁজিতেছিল। পরবর্তী সনন্দগুলির মধ্যে ইংরেজদের এই অভিসন্ধি 
সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীকে সৈন্য 
গ্রহ করিবার, জমি দখল করিবার, ভারতের মধ্যে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিবার, 
ভারতীয় রাজগণের সহিত চুক্তি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি করিবার, আদালত 
স্থাপন করিয়া নিজেদের রচিত আইন অনুযায়ী বিচারকাধ চালাইবার__-এক 
কথায়, ভারতে কোম্পানীর প্রভাবাধীন স্থানসমূহে রাজত্ব চালাইবার-_অধিকার 
দেওয়া হয়। ইংরেজদের প্রথম স্থায়ী কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১২ খুষ্টাব্দে স্থরাট 
নগরে । ১৬৪০ সালে মাদ্রাজে দুর্গ ও কুঠির প্রতিষ্ঠ! হয়। ১৬৬৮ সালে 
ইংরেজ বণিকর্দল বোগ্বাই সহরের সর্ধময় কতৃরত্ব লাভ করে। ১৬৯০ খুষ্টাব্ে 
জব চার্ণক কলিকাতা! নগরীর পত্তন করেন । 

ছলে, বলে, কৌশলে যেভাবে হউক এই স্বণভূমি ভারতবর্ষে সামাজ্য প্রতিষ্ঠার 
যে স্থযোগ ইংরেজরা খুঁজিতেছিল তাহা শীঘ্রই মিলিল। সম্রাট আলমগীরের 
মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। ভারতের 
ছোট ছোট রাজারা স্বাধীন হইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইল । 


কোম্পানীর সনন্দ 


২০৪ পৌরবিজ্ঞান 


তাহাদের আত্মকলহের স্থযোগে বিদেশী ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ 
বণিকগণ ভারতে গুঁপনিবেশিক সাআজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ভারতীয় এবং 
বৈদেশিক এই বিভিন্ন শক্কিনিচয়ের ছন্দমৈত্রীর আবর্তনে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ 
বণিকগণই ভারতের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। *ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ (৮১৭৪২-১৭৬৩ ) 
এবং পলাশীর ( ১৭৫৭ ) ও বক্সমারের ( ১৭৬৪ ) যুদ্ধের পর আ'র ইংবেজের বিজয় 
অভিযান রুদ্ধ করিবার মত শক্তি কাহারও রহিল না। ছল চাতুরী এবং যুদ্ধ 
ইত্যাদির সাহায্যে ১৮৫৮ খ্ষ্টাব্বের পূর্বেই ইংরেজগণ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের 
মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাতষ্ঠা করে। 


কোম্পানীর সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 


০ক্ষাম্পান্নীল আআ সত্লে শান্লন-্যন্হ্থ! 2 

১৭৭৩ খৃষ্টাব্ব পর্যস্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় হন্তক্ষেপ 
করে নাই । ইংলগ্ডেব বাজার সনন্দের (17২০৮৪] 011916575 ) বলে ভারতে 
অধিরুত স্থানসমূহে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা, এবং বিচারকার্ধ প্রভৃতি 
সকল ব্যাপারে কোম্পানীর কতৃপক্ষ সর্বেসর্বা ছিল, কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্টের 
কোন কতৃতত্ব ছিল না । 

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা ভারত শাসন নিয়ন্ত্রিত করার প্রথম প্রচেষ্টার ফলে 
রেগুলেটিং আইন ( [২2019615 4০6 ০£ 1778) পাশ হয়। এই সময় 
হইতে কোম্পানী পালামেণ্টের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকিয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত 
শাসন করে। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ভারত শাসনের দায়িত্ব কোম্পানীর নিকট 
হইতে, সোজাস্থজি ইংলগডের রাণীর হাতে চলিয়! যায়। ১৭৭৩ সাল হইতে 
১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্ট কয়েকটি আইন পাশ করিয়া শাসন-ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই আইনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে । 


ক্রশর্ভ লর্খেল্র এর গুল্লেডিহ আউ্ইনন5 ৯৭৭১৩ (1২5৫]5- 
0176 4৯০1) 2 

এই আইনের প্রধান ধারাগুলি এইরূপ £ (১) বাংলার শাসনভার একজন 
গভর্ণর-জেনারেল (অর্থাৎ বড়লাট) ও চারিজন সভ্য লইয়া! গঠিত একটি পরিষদের 
(0০8:101] ) উপর ন্তন্ত হইল। ইহাদের প্রত্যেকের কার্ধকাল পাচ বৎসর 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২০৫ 


নিপ্িষ্ট হইল। (২) মান্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং ভারতের কোম্পানী- 
শাসিত সমগ্র অঞ্চলকে কোন কোন বিষয়ে বাংলার 
গভর্ণর-জেনারেল এবং তাহার পরিষদের অধীনে 
আনা হইল। (৩) কলিকাতায় বিচারকাধের জন্য একটি স্থপ্রীম কো প্রতিষ্ঠিত 
হইল এবং এই উচ্চতম আদালতকে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল প্রণীত 
“রেগুলেশান” (২5501561975 ) অর্থাৎ আইন বাতিল করিয়! দিবার ক্ষমতা 
প্রদত্ত হইল। (৪) গভর্ণর-জেনারেলকে তাহার পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে 
যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা মানিয়! চলিতে নির্দেশ দেওয়! হইল । 

নর্থের রেগুলেটিং আইন ত্রিটিশ-শাসিত ভারতকে এক্যবদ্ধ করার প্রথম 
প্রচেষ্টা । কিন্তু শীদ্রই রেগুলেটিং আইনের অনেকগুলি ক্রটি ধরা পড়াষ 
১৭৮৪ সালে পার্লামেন্ট আর একটি আইন পাশ করে। এই আইন পিটের 
ভারত আইন ( ইপ্ডিয়া আযাক্ট ) নামে খ্যাত। 


রেগুলেটিং আইনের মর্ম 


স্পিটেল্স ইন্ডিওস্সা আ্যান্ট (ভ্ডাক্সভ ব্সাইন্ন ) ৯৭৮০৪ 
€(1১1608 178015. 4৯০০) 2 

এই আইন ইংলগ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের তত্বাবধানে রচিত হয়। 
এই আইনের দ্বারা ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সংক্রান্ত সকল কাধ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ছয় জন সভ্য লইয়া গঠিত 
একটি “বোর্ড অফ কন্ট্রোল” (9০৪910. ০ ০০90.০1) নি এ 
অর্থাৎ নিয়ন্ত্রসমিতি স্থাপিত হইল। ইহাই এই 
আইনটির প্রধান বিশেষত্ব । কালক্রমে এই বোর্ডের সকল ক্ষমত' 'বোর্ডের 
সভাপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইনি ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার অন্ততূক্ত হইতেন। 
ক্রমে ক্রমে ইনিই হইয়। উঠিলেন ভারতের দগ্ুমুণ্ডের কর্তা। ইতিহাসের দিক 
হইতে দেখিলে ইনিই ছিলেন ১৮৫৮ সালের পরবর্তী প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত- 
সচিবের পূর্বপুরুষ । 

পিটের ভারত আইন কোম্পানীর কতৃ পক্ষকে পার্লামেন্টের অধীন করিল। 
ইহা! পাশ হওয়ার কিছু পরে বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে পরিষদের সভ্যগণের 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ করিয়া নিজের ইচ্ছামত ভারত শাসন কবার 
অধিকার দেওয়া হইল এবং স্থপ্রীম কোর্টের অধিকার স্থুম্পষ্টভাবে নিদিষ্ট 
হইল। 


২০৬ পৌরবিজ্ঞান 


সনম আইইনন5 ৯৭৯১০ (00510 2০0 1793 ) 2 


এই সনন্দ আইন দ্বারা শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত 
হয় নাই। 


সলম্ডি ভআইউইল+ ৯৮৯২৩ (010 ০0 1813 ) 2 


১৮১৩ সালে পার্লামেন্ট ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনন্দ দেয় তাহার 
দ্বারা কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়। বাণিজ্যের অধিকার প্রায় বিলোপ করা হয়। 
ইহার ফলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার জন্য ভারতে আসিতে লাগিল। 
এই সনন্দ আইনে ভারত-শাসন ব্যাপারে ইংলগ্ডের রাজার সার্বভৌমিকতাও 
ঘোষিত হয়। 


স্ম্মল্ আইন ৩ ৯৮৩২৩ (015816674০6 1833 ) 2 


এই আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্যের অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় । 
কোম্পানী এখন হইতে শুধুমাত্র রাজ্যশাসনের কার্ধে লিগ রহিল। বাংলার 
গভর্ণর-জেনারেলকে" ভারতের গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা 
দেওয়া হইল এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের আইন 
প্রণয়ন ও শাসন স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের 
কতৃত্বে আসিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
রদ করা হুইল। ভারতে পুরাপুরি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (00169 
(0০৮৪:172706) প্রবতিত হইল। গভর্ণর- 
করেনি শাসন-ব্যবহ্া. জেনারেলের পরিষদে একজন আইন-সচিব (],9./ 
11511197 ) নিযুক্ত হইলেন। এই সনন্দে নির্দেশ 
দেওয়া হইল যে যোগ্য বিবেচিত হইলে জাতিধর্মনিবিশেষে ভারতবাসীরা সকল 
সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে । 


কোম্পানীর বাণিজ্য 
অধিকারের বিলোপ 


্নম্মম্ছ আউন্স ৯৮৫০১৩ ( 01556 ০0 1853 ) 2 


এই আইনের ছার! ভারতে আইন প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম একটি ব্যবস্থাপক 
সভ (145151965 ০০9০001] ) প্রতিষ্ঠিত হইল । গভর্ণর-জেনারেল এবং 
তাহার পরিষদের সদন্তগণ ও ছয়জন সরকারী কর্মচারীকে লইয়া এই ব্যবস্থাপক 
সভা গঠিত হইল। এই আইনে বাংল! দেশ শাসনের ভার একজন লেফ টেনাণ্ট- 
গভর্ণর অর্থাৎ ছোটলাটের উপর ন্যস্ত হইল । 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২০৭ 


ম্িশাহ্ী ভ্বিত্রোহ £ ভ্াতীন্ মুক্তিসহপ্রামেক্র সৃভ্লা 

জাল-জ্য়াচুরি ও জোর-জবরদস্তির সাহায্যে ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে 
সার্বভৌম কতৃত্বের অধিকারী হয়। ভারতের জনগণ ও রাজগণ সকলেই 
ইংরেজের অত্যাচারে অবিচারে *ক্ষুব্ধ হইয়! উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
ষষ্ঠ দশকে ভারতবাসী অনেকেই বুঝিতে পারিল যে তাহাদের অন্তবিবাদের 
স্থযোগেই বিদেশী ইংরেজ ভারতভূমি পদ্দানত করিয়াছে । ১৮৫৭ সালে এই 
অন্তবিবাদ্ ভূলিয়! গিয়া একত্রিত ভাবে বিদেশীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের জন্য 
একটি প্রবল প্রচেষ্টার স্রত্রপাত হয়। ইতিহাসে ইহাই সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) 
নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের দেশেরই কিছুসংখ্যক লোকের (বিশেষ করিয়া, 
শিখ ও গুর্ধাগণের ) সাহায্যে এবং অধিকতর শক্তির ফলে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়। অমানুষিক শান্তির ব্যবস্থা করিল। বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের জয় হইল-_কিছুদিন ধরিয়া পাশবিক অত্যাচার চলিল। 

কোম্পানী এতদিন দ্রিীর মসনদে একজন মুঘল বংশধরকে টিকাইয়া 
রাখিয়াছিল। নামেমাত্র সম্রাট হিসাবে হইলেও তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর এই প্রহসনের 
অবসান ঘটিল। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ভারতের সার্ব- সিনিনিঃ [ভন 
ভৌমিকতা৷ সোজাস্থজি ইংলগ্ডের রাণীর তস্তে ন্যাস্ত 
হইল। একই সঙ্গে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ও মুঘল সম্রাটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইল। 


১৮৮ সাল্লেজ ভ্ভাব্রভ-্পাসন আইন (00551077285 
01 77016 4৯০0 1858 ) 

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজরা এই সিদ্ধান্ত করিল যে 
কোম্পানীর শাসন আর চলিবে না এবং ভারতকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ 
মন্ত্রিসভার প্রত্যক্ষ শাসনে রাখিতে হইবে। এই 
উদ্দেস্টে পার্লামেন্ট ১৮৫৮ সালে একটি ভারত-শাসন 
আইন (0১০05121011 ০6 [71017 4০, 
1858) প্রণয়ন করিল। এই আইনের দ্বারা ইঞ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য 
শাসনের অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপ করা হইল। বিলাতে একজন স-পরিষদ্‌ 


ভারতের উপর ব্রিটিশরাজের 
প্রত্যক্ষ কতৃত্ব স্থাপন 


২০৮ পৌরবিজ্ঞান 


ভারত-সচিব ( 3০1691% ০ 50806) স্ব্টি করা হইল। ইনি ব্রিটিশ 
মন্ত্রিসভার অস্ততৃক্ত হইয়া ভারত শাসনের সবসময় 
ডিও কতৃত্ব লাভ করিলেন ও ব্রিটেনের রাণীর নামে 
'বড়লাটের মারফত ভারত শাসন করিতে লাগিলেন । 
ভারতে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে একজন গভর্ণর-জেনারেল ভারত 
শাসনের ভার পাইলেন। ভারত-সচিবের সম্পূর্ণ অধীন হইক্া স-পরিষদ গভরর- 
জেনারেল শাসনকাধ পরিচালন! করিতেন । 


ভ্ডাক্সভীীক্স আইন সভ্ভাল্স ভ্রমন্বিকাস্ণ 2 


ভারতীয় অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গভর্ণর- 
জেনারেলের পরিষদে ১৮৩৩ সালেই একজন সদন্য ( কেবলমাত্র আইন তৈয়ারীর 
জন্য) নিষুক্ত করা হয়। ১৮৫৩ সালে একটি বাবস্থাপক সভা৷ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
পরে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমান্বয়ে কতকগুলি আইন পাশ করিয়া! এই ব্যবস্থাপক 
সভার গঠন ও কার্যাবলীর পরিবর্তন করিতে থাকে । 

ইংলগ্ডের রাণী স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর ভারতীয় আইন 
সভা সম্পকিত প্রথম আইন হইল ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের ভারতীয় কাউন্মিল 
আইন, ১৮৬১। 

এই আইনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভ। (100120 14521519015 00011011) 
নৃতন ভাবে গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। এই 
ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের 
(256০061৮৪ 0০৮01] ) সভ্যগণ ব্যতীত আরও 
ছয় হইতে ১২জন “অতিরিক্ত” সভ্য মনোনীত হইতেন। নিয়ম করা হইল যে 
'অতিরিক্ত সভাদের অন্যন অর্ধেক হইবেন বে-সরকারী ব্যক্তি। কয়েকটি 
প্রধান প্রদেশে প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভা গঠিত হইল । 

জাতীয় আন্দোলনের দাবিকে নামমাত্র মিটাইবার জন্য পরবর্তা আইন বা 
১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন দ্বারা ভারতীয় 
বাবস্থাপক সভার মনোনীত সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া 
১২ জনের স্থলে ১৬ জন করা হইল। নিয়ম করা 
হইল যে বিশ্ববিচ্ালয়, জেল! বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক-সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
ধাহাদের নাঁম স্থপারিশ করিবেন, ত্তাহার্দিগকেই সরকার পক্ষ মনোনীত করিবেন। 


ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 


১৮৬১ 


ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 


১৮৯২ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২০৯ 


স্বদেশী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতশাসন-ব্যবস্থার সামান্ত 
কিছু সংস্কার সাধন করিয়! নরমপন্থীদের তুষ্ট করার রে 
চেষ্টা করিলেন। এইজন্য প্রবর্তিত হইল ১৯০৯ দিত ১৬ 
খুষ্টর্যের ভারতীয় কাউন্সিল আইন (17001812 আইন, ১৯০৯ 
0০০00110115 4০0১ 1909) ) এই আইনের বার! 
নিম্নলিখিত সংস্কার সাধিত হইল ঃ-_ 

(১) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়তন বৃদ্ধি করিয়৷ মনোনীত ও নির্বাচিত 
সভ্যদের সংখ্যা ৬০ জন করা হইল। সরকারী সভ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
রক্ষিত হইল । 

(২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির আয়তন বাড়ানো হইল এবং বাংলার 
ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত ও নির্বাচিত বে-সরকারী সভ্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হইলেন। 

(৩) পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা আইনের দ্বার! প্রবতিত হইল। 

(৪) ধর্মের ভিত্তিতে পুথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বার] সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার 
প্রবর্তন হইল। এইভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বুকে বিভেদ নীতির 
শলাকা শাসন-সংস্কারের নামে প্রবিষ্ট করানে৷ হইল। 


ভ্কাভ্ভীজ আলনেকাজনেব্ শ্রঙ্নান্ল 2 কুহত্রেম £ 


সিপাহী বিদ্রোহের পর মাঝে মাঝে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় যে সব রদবদল 
হইয়াছিল সেগুলি জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল । 
১৮৭০ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে একদিকে পন্য ও দুভিক্ষ এবং 
অন্দিকে শাসক ইংরেজ জাতির ওুঁদ্ধত্য, অত্যাচার ও বর্ণবৈষম্মূলক আচরণ 
প্রবল হইয়া উঠে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইতিমধ্যে নানাবিষয়ে অধিকতর 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন।, এই সকল কারণে জাতীয় অসস্তোষ 
এই সময় প্রবল আকার ধারণ করে । এই অসস্তোষ 
ও বিক্ষোভ যাহাতে সশস্ব বিপ্লবে পরিণত হইয়। 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাইতে না পারে নেই উদ্দেশ্তে ইংরেজ সরকার 
একটি বশগ্বদ নরমপস্থী জাতীয় মহাসভার স্থট্টি করিতে চেষ্ট। করিল। হিউম 
নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের উদ্যোগে এবং বড়লাট লর্ড ডাফরিনের 
গোপন পরামর্শে একটি জাতীয় সম্মেলন আহৃত হইল। হিউম বলিয়াছেন যে 

১৯৪ 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠ। 


২১০ পৌরবিজ্ঞান 


সে সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের মত আর একটা বিদ্রোহ ঘটার আশঙ্ক। 
দেখ! যাইতেছিল বলিয়া! শিক্ষিত ভারতবাসীদের লইয়া একটি আইনানুগ 
সরকার-বিরোধী দল গঠন করার জন্য লর্ড ডাফরিন তীহাকে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। এ 
১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রতিনিধিদের লইয়! জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় । ইংরেজ সরকারের 
আশা কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হইল না, কারণ, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ভাবত 
সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হইয়াছিল। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে 
কংগ্রেস ক্রমান্থয়ে অধিকতর বিরুদ্ধবাদী হইয়া! উঠ্িল। কংগ্রেস সম্পূর্ণ রাজভক্ত 
ও আইনানুগ হওয়া সত্বেও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অনেকেই ভারত সরকারের 
সমালোচনা করিতেন এবং দেশে প্রতিনিধিত্মূলক শাসন-ব্যবস্থার পত্তন দাবি 
করিতেন। ইহাতে লর্ড ভাফরিন ক্ষেপিয়া উঠিয়া কংগ্রেসকে রাজত্রোহাত্মক 
প্রতিষ্ঠান আখ্য। দিলেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিতে সরকারী কর্মচারিগণকে নিষেধ 
করিলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে কংগ্রেস সরকারের সন্দেহভাজন হইয়| 
উঠিলেও উদ্দেশ্য ও কার্ধপদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলে তখনকার কংগ্রেসকে 
বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান বা দল বল! যায় না। ইংলগ্ডের উপনিবেশসমূহে যে ধরণের 
দায়িত্মূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবতিত হইতেছিল ভারতবর্ষের জন্য কংগ্রেস তাহাই 
দাবি করিয়াছিল। আর দাবি করিয়াছিল আমলাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির সংস্কার । 
ইহার কার্ধপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবভাবে আইনসম্মতভাবে প্রস্তাব পাশ করা 
এবং এ প্রস্তাব সরকারের গোচরীভূত করা। 
কয়েফ ব্সর পরে জাতীয় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া ওঠে। 
১৯০৫ সালে দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেস মঞ্চ হইতে “স্বরাজ দাবি কবিয়াছিলেন | 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার প্রভাবে 
সমগ্র ভারতে স্বাধীনতার আকাজ্কা! -জাগিয়া৷ উঠিল। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা 
আবেদন-নিবেদনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ত্রিয় ও সশশ্ত 
চস টা রা প্রতিরোধের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখিতে- 
ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী কার্কলাপের জন্য “অনুশীলন 
সমিতি” প্রভৃতি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । শিক্ষিত বিপ্রবীদের মধ্যে 
ফাসী ও জেলের মহড়া আরম্ভ হইল । কংগ্রেস নরমপস্থী ও গরমপন্থী-_ এই ছুই 
ভাগে ভাগ হইয়া গেল। গোখলে, ফিরোজ শাহ মেহতা, স্থরেন্ত্নাথ, রাসবিহারী 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২১১ 


ঘোষ প্রমূখ নেতারা হইলেন নরমপন্থী ; তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতার| হইলেন 
গরমপন্থী । 

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দেশের শিল্লোন্নতি হইল এবং 
ভারতের ধমিক শ্রেণী শক্তিশালী হইল । অন্য দিকে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্য বৃদ্ধি, 
করভার বৃদ্ধি, সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদির দ্বার! যুদ্ধকালীন নির্মম শোষণের ফলে 
ভারতবাসীর ছুহখ-ছূর্দশার অবধি রহিল না। ব্ড়লাট নিজেই স্বীকার করিলেন 
যে রক্ত শোষণ করিয়া ভারতকে একেব।রে সাদা 
করিয়া ফেলা হইয়াছে । অসন্তোষের বহ্ছি ধৃমায়িত 
হইয়া উঠিতেছিল। ব্রিটিশ সরকার বলিতেছিলেন যে 
গণতন্ত্রের ও বেলজিযামের স্বাধীনতার জন্য তাহার জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের লোক এই উক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজের 
স্বৈরাচারী শাসনের তুলন1 করিয়া! এই উক্তির অন্তঃসারশূন্যত| সহজেই বুঝিতে 
পারিতেছিল। কংগ্রেসের ছুই দল মিলিয়া গেল। তাহা ছাড়।, কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগের মধ্যে একটি চুক্তি হইল (14001500জ্া ০০, 1916) এই 
ভাবে সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলিত জাতীয় দাবি উখ্বাপিত হইল। 

ভারতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে প্রশমিত করার জন্য ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু 
১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট পার্লামেন্টে একটি ঘোষণ। করিলেন। ঘোষণায় বল! 
হইল যে সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট, ভারতের সরকারের সহিত একমত হইয়া, এই নীতি 
গ্রহণ করিতেছেন বে, (১) ভারতকে ব্রিটিশ সাআাজ্যের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাখা হইবে ; (২) ক্রমে ক্রমে, 
কিস্তিতে কিস্তিতে ভারতের জন্য দীয়িত্বশীল শাসন- 
ব্যবস্থা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে অবলম্বিত হইবে; (৩) দায়ত্বণীল শাসন- 
ব্যবস্থার এই সকল কিস্তি কখন, কতট। এবং কিভাবে অবলম্ষিত হইবে, তাহার 
একমাত্র বিচারক হইবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ; এবং (৪) ভারত শাসনের প্রত্যেক 
বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিযুক্ত কর! হইবে। 

এই ঘোষণা অনুযায়ী মিঃ মন্টেগ্ড ভারতে সফর করিয়া বড়লাট লর্ড চেম্স্‌ 
ফোর্ডের সহিত একযোগে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোট অনুযায়ী 
১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন ( (০৮612101106 01 117019 40) 1919 ) 
প্রণীত হয়। বড়লাট ভারত-সচিবের নাম অন্ুসাঁরে এই নৃতন ব্যবস্থা “মণ্টেগু- 
চেম্সফোর্ড সংস্কার” নামে পরিচিত । 


প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতের 
অংশ গ্রহণ 


পার্লামেন্টে মন্টেগুর 
ঘোষণ1 (১৯১৭) 


২১২ পৌরবিজ্ঞান 


৯৯৯৯ শ্টান্কেল্স আইন জন্গুআাম্ত্রী স্শাসন-ব্যনন্ছা। £ 


১। কেন্দ্রীয় শাসন 2 শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে (১) কেন্দ্রীয় 
এবং (২) প্রাদেশিক-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! 
হইল। | 


কেন্দ্রীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ও শাসনের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে 

দেওয়! হইল । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে ছুই কক্ষে গঠিত করা হইল। 

বিল পাশ করার ক্ষমতা, সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা, প্রস্তাব আনা, 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ইত্যার্দি ক্ষমত। ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হইল। 

কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল যাহাতে ভারত-সচিবের অধীনে 

ইচ্ছামত ভারত শাসন করিতে পারেন, তাহার জন্য 

তাহাকে বহুবিধ ক্ষমতা দেওয়! হইল। স্থতরাং ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 

নির্বাচিত সভ্যদের কেবল কথা বলিবার অধিকার রহিল । কার্ধতঃ গভর্ণর-জেনারেল 
রহিলেন ভারতের একচ্ছত্র শাসনকর্তা । 


২। প্রাদেশিক দ্বৈত শ।মন-ব্যবস্থা (1055:5 ) 2 প্রাদেশিক 
সরকারকে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসনের ক্ষমত। দেওয়া হইল। 
কিন্তু যে কোন প্রাদেশিক বিষষে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আইন প্রণয়নের ক্ষমত। অক্ষুপ্ন রহিল। ভারতের 
এককেন্দ্রিক ও কেন্দ্রীভূত (00109159110. 06110:9- 
11560) শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইল ন|। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে ছুই 
ভাগে বিতক্ত করা হইল £ (১) সংরক্ষিত বিষয় (7২9591%50 501916069) 
এবং (২) হস্তাস্তরিত বিষয় (11811551150 ১৫16০ )। পুলিশ, জেলখান।, 

বিচার-ব্যবস্থা, রাজন্ব, জলসেচ, সরকারী আয় ও ব্যয় 

প্রভৃতি হইল সংরক্ষিত বিষয়। এই সকল বিষয়ের 
পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর ও তাহার শাসন-পরিষদের ( 14:০০061%৩ 
০০:০1] ) সভ্যগণের হাতে রহিল। এ সকল বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভার প্রতি তাহাদের কোন দায়িত্ব রহিল না। কৃষি, জমি, শিল্প, সমবায়, শিক্ষা, 
জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হইল হস্তান্তরিত বিষয় । এই সকল বিষয়ে শাসনকার্ধ পরিচালনার 
জন্য গভর্ণরের সহিত একটি মন্ত্রিসভা যুক্ত হইল। গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত 
করিতেন। মন্ত্রিগণ নিজেদের কাজের জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয় 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ 


কেন্দ্রের সহিত প্রদেশের 
সম্বন্ধ 


দ্বৈত শাসনের স্বূপ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২১৩ 


থাকিতেন। এ সভার অনাস্থাভাজন হইলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে হইত । 
গভর্ণরকে ক্ষমতা দেওয়া! হইল যে তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ 
ও ব্যবস্থাপক সভার ভোট অগ্রাহা করিয়। হস্তান্তরিত বিষয়ে নিজের ইচ্ছামত 
পিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। আইন প্রণয়নের উপরও গভর্ণরের অবাধ 
ক্ষমতা ছিল । 

প্রদেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থ। সফল হইল ন|। বিরোধী পক্ষ কেবলই মন্ত্রীদের 
মাহিনা কাটিয়া] অথবা তাহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়! তাহাদিগকে পদচ্যুত 
কবিতে চেষ্টা করিতেন এবং এইভাবে অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হইত। মন্ত্রীদের হাতে ছিল জনসাধারণের 
উন্নতির ভার, কিন্তু টাক। খরচ করার ব্যাপারটি ছিল সংরক্ষিত বিষয় । চাবি- 
কাঠিটি সংরক্ষিত করিঘ| কুলুপটিকে যদি হস্তান্তরিত কব| হয়, তাহ। হইলে ঘবেব 
দূরজ। খোলার দায়িত্বট। নিষ্ঠুর প্রহসন হইয়া উঠে। মন্ত্রীদের অবস্থা এইরকম 
হইয়াছিল। গভর্ণরের দোর্দগুপ্রতাপ শাসন-পরিষদেব সভ্যদের পাশে মন্ত্রিগণকে 
নিতান্ত বামন দেখাইত। হাস্ত-রসিক প্রমথ চৌধুরী এইজন্য “ডার়াকিকে” অর্থাৎ 
দ্বেত শাসন-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া আখ্য! দ্িয়াছিলেন “ছু-ইয়্াকি? | 

মূণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের দ্বার ভারতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য 
(51051130101 ১0691১01705 ) প্রতিষ্ঠ] কবার প্রাথমিক ব্যবস্থা! অবলম্বিত 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসন-ব্যবস্থাটি ছিল 
কেন্দ্র হইতে পরিচালিত এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থ। ৷ 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেল 
ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়! হইয়াছিল । ও 

১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে বল| হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভায় শতকবা অন্ততঃ ৭০ জন সভ্য নির্বাচিত 
হইবেন এবং সরকারী সভ্যের সংখ্যা শতকর। 
২০ জনের অধিক হইবে ন]1। 

কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রতাক্ষ নির্বাচন প্রথা! অবলম্বিত হইয়াছিল। পৃথক 
নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা পূর্বের মত প্রচলিত রহিল । 

৩। মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারের বৈশিষ্ট ই মণ্ট-ফোর্ড শাসন- 

স্কারের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, প্রাদেশিক শাসনের 

ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি ( [5190910511915 0০511212761) প্রবর্তনের 


দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতা 


প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্ের "তন 


নির্বাচন প্রথার প্রসার 


২১৪ পৌরবিজ্ঞান 


নীতি সর্বপ্রথম সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইল । ছৈত শাসন-ব্যবস্থার বহু ত্রুটি এবং 
ব্যর্থতা সত্বেও ইহা স্বীকার কবিতে হইবে যে ইহার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার কখনও 
ভারতীয়দিগকে শাসনকারধের উপর আংশিক অধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্বের আইনে এইবপ ব্যবস্থা ছিল যে 
ভবিষ্যতে শাসনকার্ধে ” ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা" লাভ ও যোগ্যতা অর্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাষ্ীনৈতিক অধিকার ক্রমশঃ প্রসারিত করা হইবে। 
এই ব্যবস্থা অনুসারেই কয়েক বৎসর পবে সাইমন কমিশন নিয়োগ করা 


হইয়াছিল । 


জাীতভীল্স আন্কোক্নে লুল খাক্সা (৯৯৯৯-৩০) 

প্রথম মহাযুদ্ধের ও ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের পর ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন নৃতন পায়ে ওঠে এবং বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিণত হয। যুদ্ধের 
মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে 
বহু লোককে বিন! বিচারে আটক রাখা হয়। “রৌলাট কমিটির স্থপারিশে 
যুদ্ধকালীন ভাবত-রক্ষা আইনকে স্থায়ী করাব জন্য 
১৯১৯ সালে জনমত অগ্রাহা করিয়! ভারত সবকার 
তথাকথিত “রৌলাট আইন” (7২০12 ০6) 
নামক একটি কালাক হ্ুুন বিধিবদ্ধ কবেন। "এই সময়ে ভারতের বাষ্টনীতিতে 
গান্ধীজিব আবির্ভাব ঘটে । “রৌলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
আরম্ভ হয় এবং ইহার পরিণতি ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে 
(১৯১৯)। এই ঘটনার পরে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও জাতীয় বিক্ষোভের সঙ্গে 
মিলিত হইল মিত্রশক্তিগণ কৃ যুদ্ধে পরাজিত তৃকাঁ সাম্রাজ্যকে দাসত্বমূলক 
সদ্ধিতে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের 
বিক্ষোভ । মৌলান। মহম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত 
আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন স্থরু হইল। গান্ধীজি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের 
সঙ্গে হাত মিলাইলেন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২১) আরম্ভ 
হইল। ভারতে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দিল। 

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী .মাসে গান্ধীজি কতৃক বার্দোলীতে আইন অমান্য 
আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে। এই আন্দোলনে কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ 


রোলাট আইন ও জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাও 


অসহযোগ আন্দোলন 


ভারতের শীসন-পদ্ধতি ২১৫ 


সংগ্রামের সম্ভাবন। নিঃশেষিত হওয়ায় চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু 
বাবস্থাপক সভাষ প্রবেশ করিয়া! পার্লামেণ্টারী কায়দা 
বিবোধী আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেস ব্বরাজ্য 
দল গঠন করেন এবং গান্ধীজিও অবশেষে ইহাতে মত দেন। স্বরাজা দলই 
ভারতের প্রধম শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল। এই দলের তীব্র সমালোচন! মণ্টেগু- 
চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের মুখোস খুলিয়া দেয় এবং নৃতন শাসন-ব্যবস্থাকে 
প্রায় অচল করিয়া ফেলে । 

ক্রমশঃ দেশে বিক্ষোভ বাড়িতে লাগিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠিতে 
থাকিল। তখন ব্রিটিশ সরকার মণ্টেগ্ু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংক্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করার জন্য পার্লামেণ্টের কয়েকজন সভ্য দ্বারা 
গঠিত একটি রয়েল কমিশন নিয়োগ করিল (১৯২৭ )। 
এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। 
সাইমন কমিশনকে ভারতের সকল দলের লোক নিন্দা করে এবং ইহার 
প্রত্যাহার দাবী করে। কিন্তু কমিশন ভারতের জননেতগণের অসহযোগিতা 
সত্বেও অনুসন্ধান কার্য সমাঞ্ত করিয়া কিছুকাল পরে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিল। 

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সহিত 
পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে ডোমিনিয়ন মর্যাদীই (10010100100 ) 
96905 ) হইল ভারতের রাষ্রনৈতিক অগ্রগতির 
স্বাভাবিক লক্ষ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার পর সকল পক্ষ যাহাতে একমত হইয়া পার্লামেণ্টের নিকট 
শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারে সেইজন্য একটি গোল টেবিল 
বৈঠক (০0110 /:97016 0০926616106 ) ডাকা 
হইবে। গোল টেবিল বৈঠককে ভারতের জন্য 
ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্র রচনা করার ভার দেওয়! হয় 
নাই_-এই কারণে কংগ্রেস-নেতার। এই বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হইলেন না। 
১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল এবং 
প্রত্যেক বৎসর ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস” 
হিসাবে পালন করার সন্কল্প কর! হইল । ১৯৩০ সালে, 
গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং দেশময় এক ব্যাপক আইন অমান্য 
আন্দোলন আরজ্জ হয়। 


সববাজ্য দল 


সাইমন কমিশনের বিকদ্ধে 
ভরতব্যাগী বিক্ষোভ 


ডোমিনিয়ন মধাদার প্রশ্ন 


লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি 


আইন অমান্য আন্দোলন 


২১৬ পৌরবিজ্ঞান 


১৯৩০ সালের শেষের দিকে লগ্নে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন 
হইল। কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করে নাই। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে 
বড়লাট লর্ড আরউইন ও গান্ধীজির মধ্যে এক চুক্তি 
হয়। এই চুক্তির ফলে সত্যা গ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখা 
হয় এবং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে দ্বিতীয় গোল টেবিল 
বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। কিন্তু গান্ধীজি ভারতের তরফে গোল টেবিল 
বৈঠকে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক দাবী উপস্থিত করিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সেগুলি 
মোটেই যানিয়া লইল না। গোল টেবিল বৈঠকে মাতামাতি হইল শুধু 

সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্য] সম্বন্ধে সকল দলের ও ব্যক্তির 
৪৭০ মতৈক্য সাধন লইয়া। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বাছিয়! লইতেন এমন ভাবে যে 
তাহাদের মধ্যে কিছুতেই মতৈক্য হইতে পারিত না। সুতরাং সংখ্যালঘিষ্দের 
সমস্যা সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত চুক্তি সম্পন্ন হইল না । গোল টেবিল বৈঠক একটা 
বিরাট প্রহসনে পর্ধবসিত হইল । 

এদিকে ভারতে নৃতন জবরদস্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডন গান্বী-আরউইন চুক্তি 
ভঙ্গ করিয়া ভারতবাসীকে উপযুক্ত "শিক্ষা" দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেন্ছলেন। 

ূ গান্ধীজি দেশে ফিরিয়াই পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। 
৯২০৮ ._. ভারত সরকার অভিনান্স-রাজ স্থরু করিল। সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল। ১৯৩২ সালে 
ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র্যাম্জে ম্যাকডোনান্ড ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে 
সংখ্যালঘুদের আসন-সংখ্যা এবং নির্বাচন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া এক সাম্প্রদায়িক 
| সিদ্ধান্ত (0০022:77079] 195015105 ) প্রকাশ 
রা সাম্প্রদায়িক করিলেন । ইহাতে উচ্চ বর্ণের এবং নিম্ন বর্ণের 
হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। এই 
ব্যবস্থা! জাতীয় এক্যের পরিপন্থী বলিয় গান্ধীজি উপবাস আরম্ভ করিলেন। 
এই উপবাসের ফলে তাহার সহিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অন্যতম নেতা ডাঃ 
আম্বেদকরের এক চুক্তি পুণায় স্বাক্ষরিত হইল। পুণা চুক্তির ফলে মিঃ 
ম্যাক্ভোনান্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সামান্য একটু পরিবর্তন হইল। 

ব্রিটিশ গভর্ণমে্ট নৃতন ভারত-শাসন আইনের খসড়া রচন| করিবার জন্য 

পার্লামেন্টের একটি যুক্ত কমিটি নিয়োগ করিল। এই যুক্ত কমিটির রিপোর্ট 


গান্ধী-আরউইন চুক্তি 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২১৭ 


অনুযায়ী ভারত-সচিব স্তার স্যামুয়েল হোর পার্লামেন্টে একটি ভারত-শাসন 
বিল উপস্থিত করেন। এই বিলটি ১৯৩৫ সালে পাশ 
হইয়া আইনে পরিণত হয়। তখন ইহার নাম হয় 
১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন। 

ভারত-শাসন আইন পাশ করিবার কিছু পূর্বে গান্ধীজি আইন অমান্য 
আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে কংগ্রেস নেতার 
পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন । 


নুতন ভারত-শ।সন 
আইন পাশ 


৯৯৩৮ সাক্শেল্স জ্ঞান্সভ-্ণাসন্ন আইন্েল 2ম্পিষ্্য ২ 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি 
বিশিষ্ট পরিবর্তন প্রস্তাবিত কিংব। সাধিত হইল। প্রথমতঃ, প্রদেশগুলিকে ও 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া! একটি নিখিল ভারতী 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থ! হইল। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রে 
দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পরিকল্পন। হইল । দেশরক্ষ।, বৈদেশিক সম্পর্ক, 
খুষ্টধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ও উপজাতির শাঁসন-_-এই চারিটি বিভাগ হইবে 
সংরক্ষিত। এইগুলি গভর্ণর-জেনারেল তিনজন উপদেষ্টার সাহায্যে নিজের 
ইচ্ছামত ন্বয়ং পরিচালন। করিবেন। অন্ঠান্ত বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেল এক 
মন্ধ্রিমগুলীর সহিত পরামর্শ করিয়| শাসনকাধ নির্বাহ 
করিবেন । তৃতীয়তঃ, প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক 
স্বাতন্ত্র্য (71095112012 4£১0601009177% ) দেওয়া হইল এবং প্রদেশে পূর্বতন 
দৈতশাসন-বাবস্থাব বলোপ করিয়। মোটামুটিভাবে 
দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রসারিত করা হইল। 
এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের আইন দ্বার| ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার 
অনেকটা! প্রসারিত হইল । চতুর্থতঃ, কেন্দ্রে এবং 
প্রদেশে যে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
বাবস্থা করা হইয়াছিল তাহাকে নানাভাবে ক্ষন করা হইল। অর্থাৎ গভর্ণর- 
। জেনারেল ও গভ পরের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা মন্ত্রি- 
সভার ও ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা 
হইল। ফলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা অঙ্গহীন রহিল । পঞ্চমতঃ, ভারতে একটি 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব 


কেনে দ্বৈতশাসন 


প্রাদেশিক শ্বাতন্ত্্ের প্রসার 


শীসনতান্ত্রিক রক্ষা কবচ 


ফেডারেল কোর্ট 


২১৮ পৌববিজ্ঞান 


ফেডারেল কোর্ট (15151 0০৫1: ) অর্থাৎ যুক্তবাষ্ট্রীয় বিচাবালয় স্থাপিত 
হইল। ইহা যুক্তবাষ্রীয় শাসন-বাবস্থাব অপবিহার্ধ অংশ । 


ভ্ডান্সভ-সছিব (96015৮5 ০£ 9056 008 12019) 2 


বল! হইযাছে যে ১৮৫৮ খুষ্টাব্ধেব ভাবত-শাসন আইন দ্বালা ব্রিটিশবাজেব 
নামে ভাবত শাসনেব ভাব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাব একজন সভ্যেব উপব ন্যন্ত হয। 
তাহাব আখ্যা হইল ভাবত-সচিব । এই সময হইতে ভাঁবত-সচিব ইংলগ্ডেব 
বাজা বা বাণী (7311615) [02810 ) ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেব প্রতিভ্‌ হিসাবে 
ভাবত শাসন করিতে লাগিলেদ। তীহাব কার্য ও নীতিব জন্য তিনি ব্রিটিশ . 
পার্লামেন্টেব নিকট দ্ায়ী বহিলেন। ভাবতে গভর্ণব-জেনাবেল সর্ববিষয়ে ভাবত- 
সচিবেব আদেশ মানিষা চলিতেন। এই ব্যবস্থ। ১৯৪৭ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। 

১৯৩৫ সালেব ভাবত-শাসন আইনেব ছ্বাবা ভাবত-নচিবেব পবিষদকে তুলিয়া 
দিয়া তাহাব পবিবর্তে একটি উপদেষ্ট। (40%15915) সংঘ স্থাপন কবা হয়। 

১৯৪৭ সালে ভাবতেব উপব ভাবত-সচিবেব শাসনেব অবসান হয, কাবণ 
ভারতেব স্বাধীনতা আইন (11701911 [10061570511 4১০) দ্বাব! পার্লামেন্টের 
ভাবতসংক্রান্ত ক্ষমতাব অবসান হয এবং ভাবত-সচিবেব পদ বিলুপ্ত হয। 


কমওস্নে ভ্ডাব্রভ্ভীক্স হাউ ক্ষমিস্ণলা্তর 2 

১৯১৯ সাল হইতে লগুনে একজন ভাবতীয় হাই কমিশনাব ছিলেন। ইনি 
ছিলেন লণ্ডনে ভাবতেব গভর্ণব-জেনাবেলেব প্রতিনিধি ও ভাব্প্রাঞ্ত কর্মচাবী। 
ভাবত সবকাবেব তবফে জিনিসপত্র কেনা, লগুনস্থ ভাব্তীয ছাত্রদেব ও 
ভাবতীয় নাগবিকদেব তত্বাবধান কবা ইত্যাদি কযেকটি গৌণ ব্যাপাব শাহাব 
কতৃত্বাধীনে ছিল। 

ভাবতেব স্বাধীনতা লাভেব পব লগ্ুনেব ভাবতীয় হাই কমিশনাবেব ক্ষমতা 
ও পদমর্যাদা অনেক বাডিযাছে। এখনও হাই কমিশনাব নামে অভিহিত 
হইলেও ইনি এখন কার্ধতঃ লগ্ডনে ভাবতেব বাষ্্রদূত (41010955800 )। 


৯৯৩৮ শুই্টান্কেন্স ইল অন্নুান্লে প্রস্ডান্রিভ 
০রজল্লীল স্পাসন-পান্তি £ 

গভর্ণর-জেনারেল £ ১৯৩৫ সালেব ভাব্ত-শাসন আইনে কেন্দ্রীয় শাঁসন 
সম্বদ্ধে একটি যুক্তবান্রীয় পৰিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল । এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২১৯ 


ব্যবস্থায় কেন্দ্রে দ্বৈতশাসনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির মধ্যে 
দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, খৃষ্ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার 
ও উপজাতি এলাকার শাসন, এই চাবিটি বিষয়কে 
বক্ষিত কবিয়া গভর্ণর-জেনারেলের নিজস্ব বিবেচনার (€ ৫1907661077 ) অধীন 

রাখ! হইয়াছিল তিন জন উপব্দষ্টার (0০9:0- 
58]1015) সাহায্যে গভর্ণর-জেনারেল এইগুলি 
পরিচালন! করিবেন । অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আংশিক ভাবে দায়িত্ব- 
শীল শাসন প্রস্তাবিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ে 
গভর্ণর-জেনারেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট 
দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ( 0০9001] ০৫ 11111156515 ) সাহায্যে শাসন পরিচালনা 
করিবেন। গভর্ণর-জেনারেলকে নান! ব্যাপারে নিজম্ব বিবেচনা অনুসারে কাজ 
করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল; যথা মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা; 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করা; ব্যবস্থাপক সভা 
কতৃক নামঞ্ুর দাবী মঞ্জুর করা, ইত্যাদ্ি। নিজন্ব 
বিবেটনা অনুসারে কাজ করার সময়ে গভর্ণর- 
জেনারেল মন্ত্রীদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করিবেন না। ইহ ব্যতীতও গভর্ণর- 
জেনারেলকে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি (11101511191 10081160 ) অনুসারে 
কোন কোন বিষয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেওযা হইয়াছিল। ব্যক্তিগত বিচার 
বুদ্ধি অন্নুসারেই তিনি তীহার বিশেষ দায়িত্বগুলি পালন করিবেন বলিয়৷ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল । কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব (57920191 [২€9100105101110169 ) 
ছিল এইরূপ £__ভারতের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা; 
ভারতের আথিক স্থায়িত্ব ও স্থনাম রক্ষা; 
সংখ্যালঘিঠদের অধিকার রক্ষা; সরকারী কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা; 
দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের অধিকার রক্ষা! ইত্যাদি ; এই সকল ব্যাপারে গভর্ণর- 
জেনারেল মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিবেন, কিন্তু তাহাদের পরামর্শ নাকচ করিয়া 
তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (10015101191 100£01611) অনুসারে 
কাজ করিতে পারিবেন। 

গভর্ণর-জেনারেলকে আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও প্রতৃত ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছিল। 

কেক্দ্রীয় মন্ত্রিসভা £$ গভর্ণর-জেনারেল অনধিক দশ জন মন্ত্রী নিয়োগ 


দ্বৈত শাসন 


উপদেষ্টা 


মন্ত্রিসভা 


বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা 


বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব 


২২০ পৌরবিজ্ঞান 


করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন তর কক্ষের অনাস্থাভাজন হইলে মন্ত্রিসভা 
পদত্যাগ করিবে । 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভ1ঃ যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইটি কক্ষ 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল। উচ্চ কক্ষকে নিয় কক্ষের 
' সহিত প্রায় সমান ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছিল; এমন 
কি, ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল । 
এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে অবলম্থিত হয় নাই। আইন প্রণয়নের 
উপর গভর্ণর-জেনারেলের নানারূপ ক্ষমতার দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা 
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার 
পাঠন ও ক্ষমতা 


ন্বিঅজজ ন্িজ্ভাগ £ 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে শাপন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে নিয়লিখিত ভাবে ভাগ করিয়৷ দেওয়| হইয়াছিল । 

১। যুক্তরাষ্্রীয় অথব] কেন্দ্রীয় বিষয় £ এই বিষয়গুলি সঙ্ন্ধে 
আইন প্রণয়ন কবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়। 
হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির াসনকার্ধ পরিচালন! করিতেন । 
বিষ্ষগুলি এইরূপ £(১) দেশরক্ষা (অর্থাৎ জল, স্থল, নৌ ও বিমানচারী 
সৈম্তবাহিনী গঠন ও পবিচালনা )) (২) বৈদেশিক বিভাগ, (৩) মুদ্রা নির্মাণ 
ও মুদ্রা প্রচলন ; (৪) ডাক ও তাব বিভাগ; (৫) রেলপথ ইত্যাদি। 

২। প্রাদেশিক বিষয় ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ভার 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার এই বিষষ- 
গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রাদেশিক বিষয়গুলি এইরূপ :-_-(১) আইন 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা ; (২) পুলিশ ; (৩) জেলখানা! , (৪) বিচার-ব্যবস্থ। ও প্রাদেশিক 
উচ্চ আদালত ; (৫) শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্ভালয় ; (৬) জনন্বাস্থ্য, চিকিৎসালয় প্রভৃতি । 

প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছুই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন 
প্রণয়ন করিতে পারিত। (১) ছুই বা ততোধিক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ। 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন 
প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলে এই অনুরোধ 
অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এই সকল বিষয়ে 
আইন করিতে পারিত। (২) গভর্ণর-জেনারেল জরুরী অবস্থা ঘোষণ! 


প্রাদেশিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
আইন প্রণয়নের সর্ত 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২২ 


করিলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রাদেশিক বিষয়ে আইন করিতে পারিত। 
ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীঘ ব্যবস্থাপক সভা৷ এই ক্ষমতা পাইয়াছিল। 

যুগ্ধ বিষয় ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা 
উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। তবে, ইঙ্কার কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভা আইন করিলে সেই বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন 
বলবৎ হইবে না। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভার আইনটি গভর্ণর-জেনারেলের মত প্রকাশের 
জন্য প্রেরিত হইয়] তাহার সম্মতি পাইয়া থাকিলে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের উপর বলবৎ থাকিবে। যুগ্ম বিষয়গুলি 
এইকপ (১) ফৌজদারী আইন ও বিচার-প্রণালী; (২) দেওয়ানী 
বিচার-প্রণালী ; (৩) সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি 7 (৪) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ; 
(৫) উইল; (৬) চুক্তি ইত্যাদি। 


৯৯২৩৫ এুষ্টান্কেল্প ভআইনেনল্স আহম্ণিক প্রন্বভলন £ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত যে সকল বিধান ১৯৩৫ খুষ্টাব্ের আইনে লিপিবদ্ধ 
ছিল তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই । স্থতরাং ১৯৪৭ খৃষ্টানদের ভারতীয় 
স্বাধীনতা আইন বলবৎ না হওয়া পর্যস্ত ( অর্থাৎ ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট 
পর্যন্ত ) কেন্দ্রীয় শাসন প্রধানতঃ ১৯১৯ খুষ্টাব্বের আইন অঙ্ুসারেই পরিচালিত 
হইয়াছে । কিন্তু ১৯৩৫ খুষ্টাব্ধের আইন বলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে 
কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বহু অদল-বদল করা হইয়াছিল । 
প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭ খৃষ্টানদের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টানদের আইন 
বলবৎ হইয়াছিল । গভর্ণর-শাসিত ১১টি প্রদেশে (বাঙ্গাল|, বোম্বাই, মান্রাজ, 
বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রর্দেশ, আসাম, উড়িস্তা, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ) প্রাদেশিক স্বাতন্ত্ প্রবতিত হইয়াছিল। 
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যুগ্ন বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক কর্তৃত্ব 


প্রাদেশিক খ্বাতন্ত্রের অর্থ ই হইল এই যে প্রদেশকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া 
হইবে ( যথা,_-কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ও 
“ শাসনকার্ধের ক্ষমতা, কর বসানোর ও টাকা খরচ 
করার ক্ষমতা ইত্যাদি) সে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে না। ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারতে প্রাদেশিক স্বতন্ত্র ছিল না। 


প্রাদেশিক হ্বাতন্ত্রের অর্থ 


২২২ পৌরবিজ্ঞান 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে কিছু পরিমাণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য 
প্রবতিত হয়। কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র ও দায়িত্বশীল শাসন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব স্থনিিষ্টভাবে কেন্দ্রীয় রাজন্ব হইতে পৃথক 
কর! হইয়াছিল।, কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন 
আইনে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
গভর্ণর-জেনারেল নানাভাবে প্রাদেশিক শাসনকার্ষে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। স্থুতরাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে 
নামে মাত্র আনুষ্টানিক ভাবে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কাধতঃ শাসনব্যবস্থা ছিল একক শাসন-ব্যবস্থার হেরফের; ১৯৪৭ সালের 
১৪ই আগষ্টের পর প্রাদেশিক সরকারের স্বাতন্ত্য ও ক্ষমতা আর একটু 
বৃদ্ধি পায়। 


১৯৩৫ সালের আইনে 
ব্যবস্থা ও ইহার ক্রি 


৯৯৩৮ শুইটান্দেল আইন অম্যুসাল্পে আ্রাচেেশ্পিক 
স্পাঁসনমন-প্পন্ভ্ি 2 
প্রাদেশিক গভর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদেশে 
দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা তুলিয়! দিয়া সমস্ত প্রাদেশিক বিষয়ে দায়িত্বশীল শাসন গ্রবতিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা গভর্ণরের নিজন্ব বিবেচনা (01501561910 ) ও 
ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির (17701510191 10021756206) দ্বারা কণ্টকিত ছিল। 
এইবপ ব্যবস্থা! হইল যে গভর্ণর শাসিত এগারটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা ( 0০921201] 
০ 11110196515) স্থাপিত হইবে । সমস্ত প্রাদেশিক বিষয়ের শাসনভার 
| মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকিবে । মন্ত্রিসভ৷ প্রার্দেশিক 
3৯৭8 ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবে । কয়েকটি 
ব্যাপারে গভর্ণরকে নিজন্ব বিবেচনা অনুসারে কাজ 
করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার আহ্বান ও ভঙ্গ, মন্ত্রীদের 
নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে গভর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ নাও করিতে পারিতেন। 
ইহা! ছাড়। গভর্ণরকে কয়েকটি বিষয়ে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ 
করিবার ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছিল। গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বগুলি ইহার 
অন্তর্গত; বিশেষ দায়িত্বগালি নিয়লিখিতরূপ :-_-প্রদেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
রক্ষা, সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষা, দেশীয় 
রাজন্যবর্গের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি । 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২২৩ 


এই সকল বিষয়ে পরিচালন] সম্পর্কে গভর্ণরকে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ 
করিতে হইত , কিন্তু পরামর্শ অনুসাবে কাজ করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন ন|। 
মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করার পর তিনি তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহা কাবষ। 
নিজের ব্যক্তিগত,বিচারবুদ্ধি অন্থলারে কাজ করিতে পা)রতেন। গভর্ণর তাহ।র 
নিজন্ব বিবেচন! ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেলের 
তত্বাবধানাধীন ছিলেন। অর্থাৎ তাহাকে ইহাদের প্রয়োগ ব্যাপারে গভর্ণর- 
জেনারেলের সম্মতি লইতে হইত। 

প্ররদেশিক মন্ত্রিসভা 2 ১৯৩৫ সালের আইন অন্ুসাবে ১১টি গভর্ণর 
শাসিত প্রর্দেশের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মন্ত্রিসভ| গঠনেব ব্যবস্থ। 
হইয়/ছিল। মন্ত্রিসভার কায ছিল, গভর্ণরকে শাসন্কাষ পরিচালন সম্পকে 
পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করা । অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার রীতি 
অনুসারে প্রদেশের শাসনকাষ পবিচালনাব জন্য মন্্রিসভ| গঠনের ব্যবস্থ। 
হইয়াছিল। গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। তিনি মন্ত্রীদের যে কোন 
মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব হইতে ববখাস্ত কবিতে পাবিতেন। অপরদিকে মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক 
সভার নিকট ও দায়িত্বশীল ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভ1 তাহাদের প্রতি অনাস্থ। 
জ্ঞাপন করিলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হইত। 


প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা 2 ১৯৩৫ সালেব ভারত-শাসন আইনে 
একাদশটি গভর্ণরের প্রদেশ হষ্ট হইয়াছিল, যথা-_বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
বিহার, উড়িস্তা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ 
এবং বেরার, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
সিন্ধু। প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করিয়| ব্যবস্থাপক সভ। ছিল। বাঙ্গালা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম__এই ছয়টি প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার 
দুইটি কক্ষ (011911051) ছিল। গভর্ণব সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে 
ব্যবস্থাপক সভার অন্তভুক্ত বলিষ! গণ্য হইতেন। 


গঠন 


প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে প্রাদেশিক ও যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়নের 
ক্ষমত] দেওয়া হইয়াছিল। সংখ্যাধিক্য ভোটে দুই কক্ষের সম্মতি না পাইলে 
'কোন বিল (খসড়। আইন ) পাশ হইত না। খিল 
পাশ হইবার পর গভর্ণর সহি করিলে বিলটি আইন 
বলিয়া গণ্য হইত। আইন প্রণয়ন ব্যতীত প্রাদেশিক ব্যুবস্থাপক সভার অন্যান্য 


ক্ষমত। 


২২৪ পৌরবিজ্ঞান 


ক্ষমতা ছিল। মন্ত্রীদের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা! জ্ঞাপন করিয়া এবং প্রয়োজন 
হইলে মন্ত্রিসভার রদবদল করিয়। ব্যবস্থাপক সভা 
গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি কার্ধকরী করার চেষ্টা 
, করিত। , 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রর্ণয়নের ও অন্যান্য ক্ষমতা গভর্ণরের 
ক্ষমতা দ্বারা নান] প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। 


ছ্িভীল মহান্ডুল্ব ও কথগ্রেস্েক্প ভসহত্ছোগিভা £ 


১৯৩৭ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নৃতন শাসন-ব্যবস্থ। প্রবতিত হইয়াছিল ।, 
এই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সহিত আংশিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ 
করিয়া কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। 

১৯৩৯ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্দ আবন্ত হইল। 
ভারতবাসীদের মত না লইয়া, এমন কি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মতামত 
জিজ্ঞাসা না! করিয়া, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে ভারতবর্ষকে লিপ্ত করিয়া 
জারা রাকা লইল। কংগ্রেস এই অন্যায় নীতির প্রতিবাদ করিল 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত করার এবং সাম্রাজ্যবাদী এক্তিবৃন্দের স্বার্থরক্ষার্থ যে যুদ্ধ: 
প্রতিবাদে কংগ্রেসেগ মন্ত্রিত্ব তাহাতে সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হইল; 
টি _ এতদ্যতীত কংগ্রেস এই দাবি উপস্থিত করিল যে 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ রূপে স্বীকার করিতে হইবে এবং যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ 
( ডা: 159 ) কি তাহা ঘোষণা! করিতে হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই 
সকল দাবির কোন সঙ্গত প্রত্যুত্তর না দেওযায় কংগ্রেসী মস্ত্রিগণ ১৯৩৯ সালের 
শেষভীগে পদত্যাগ করিলেন। তখন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে ১৯৩৫ .. 
সালের ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধার। অনুযায়ী গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল 
এবং এই ব্যবস্থা ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পুনরায় মস্ত্িত্ 
গ্রহণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল । 


সুক্নিম লীগ ও ছ্িভ্কাভিভ্ভ্ত্রঃ 

মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ীনৈতিক দাবি ব্রিটিশ সরকার কতৃক শ্রহণ করাইবার 
উদ্দেশ্তে ১৯০৬ খুষ্টাব্দে “মুসলিম লীগ+ নামক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত" 
হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ কংগ্রেসের বিরোধিত। করিত ; কিন্ত 
১৯১৬ থুষ্টা্ধে উভয়ে এক সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-লীগ 


প্রাদেশিক ব্যবস্থ(পক সভার 
সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্ক 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২২৫ 


চুক্তি সম্পাদন করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতেই ব্রিটিশ সরকার 
তগ্রেসকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্টে প্রকাশ্ঠেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করিতে 
থাকে । দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের ( ১৯৩০-৬১) পর হইতে মিঃ 
মোহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ক্রমশঃ*শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে । 
মিঃ জিন্না ১৯৩৫ সালের আইনের প্রাদেশিক শাসন 

তক্রাস্ত অংশ গ্রহণ করিয়া যুক্তরান্ত্বীয় শাসনসংক্রান্ত 

ংশ বর্জন করেন। ১৯৩৭-১৯৩৭ খুষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের শাসন মুসলমানদের 
স্বার্থহানিকর বলিয়া প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। পরে তিনি ঘোষণা 
করেন যে হিন্দু ও মুসলমান ছৃইটি স্বতন্ত্র জাতি; এক রাষ্ট্রে ছুই জাতির স্থান 
নাই । এই কারণে তিনি মুসলমান “জাতির” আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাব দাবি 
করেন এবং তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৯৪০ 
খুষ্টাব্ধে লাহোরে মুসলিম লীগ কতৃক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


মিঃ জিন্নার নীতি 


আগ হ্বোকণাও ৯৯৪০ (4880051 [050157911017১ 1940 ) 2 


১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসদলভূক্ত - মন্ত্রিগণ 
পদত্যাগ করার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল । 
ইহার অবসানকল্পে ১৯৪০ খুষ্টান্ধের ৮ই আগষ্ট, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড 
লিন্লিখ গো একটি ঘোষণ। জারী করেন। 

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সহ ভারতের প্রত্যেকটি রাষট্রনৈতিক দল এই 
ঘোষণা অসন্তোষজনক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে । 


ভ্রশীপও্্‌ ৩শহতানব5 ৯৯৪২, € 01109597 :০0982189 1942 ) 2 

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান যে অভূতপূর্ব 
সাফল্য লাভ করে, তাহার ফলে, বিশেষ করিয়। সিঙ্গাপুর ও বর্ষের পতনের 
ফলে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ধকে সন্তুষ্ট রাখা 
প্রয়োজন বৌধ করিল । সেই উদ্দেশ্টে মিঃ চাচ্চিলের 
নেতৃত্বাধীন : তদানীস্তন ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রিসভার 
অন্ততম সদন্য স্তার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ব্রিটিশ 
সরকারের তরফ হইতে শ্তার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ ষে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন 
তাহার মর্ম এই £ | 


৯৫ 


ডোমিনিয়ন মযাদা দানের 
প্রতিশ্রুতি 


২২৬ পৌরবিজ্ঞান 


(১) ভারতবর্ষ অন্যান ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুরূপ মধাদদাভোগী ডোমিনিয়ন 
হিসাবে পরিগণিত হইবে । 

(২) যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে। 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিয়তম কক্ষ হইতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত সভ্য এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিন্ধিবর্গ লইয়া এই পরিষদ 
গঠিত হইবে। 

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং 
ইংলগড হইতে ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে উক্ত 
গণপরিষদ ব্রিটিশ সরকারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে । 

(৪) ব্রিটিণ ভারতের ষে কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদান করিতে পারিবে অথব যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিয়াও একটি পৃথক 
শাসনতন্ত্র রচন। করিয়া ইলণ্ডের সহিত পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিতে 
পারিবে । 

(৫) নৃতন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থ। ও দেশরক্ষা ব্যাপারে চরম দায়িত্ব স্বহস্তগত রাখিবে। 

ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনত। অর্পণ না করার ফলে কংগ্রেপ কতৃক এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল । মুসলিম লীগও উহা প্রত্যাখ্যান করিল । 


ওএসডি পভ্রিক্ঞ্সনা5 ৯৯৪৮ (ড/৪৮5]] 72151 1945) 2 


ক্রীপস্্‌ প্রস্তাব অগ্রাহ্‌ হওয়ার পর ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের 
স্ষ্টি হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কংগ্রেস বিখ্যাত “ভারত ছাড়ে” 
(0416 12019 ) প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তদানীন্তন 
ভাইসরয় লর্ড লিন্লিথগোর নির্দেশে ভারত সরকার 
কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে এবং সমগ্র দেশে চরম দমননীতি 
অন্ুত্থত হয়। আগষ্ট আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতে তীব্র আলোড়নের স্যন্ি 
হয়__ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ষা তীব্রতর হয়। 

১৯৪৫ থৃষ্টাব্ধের জুন মাসে লর্ড লিন্লিখ গোর পরবর্তা ভাইস্রয় লর্ড ওয়াভেল 
প্রধান দলগুলির সহিত আলাপ" আলোচন! করিয়! ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার 
সমাধান করিতে প্রয়াসী হইলেন। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারামৃক্ত 
হইলেন। প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি লইয়। একটি অস্তর্কালীন সরকার 


“ভারত ছাড়ো” আন্দোলন 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২২৭ 


গঠন করিতে লর্ড ওয়াভেল মনস্থ করিলেন । কিন্তু তাহার পরিকল্পন। কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ কতৃক প্রত্যাখ্যাত হইল । 


সন্দ্রীমিশ্ণন পিকরসলা১ ১৯৯৪৬ (705 08১205 


[/1188107 7১19 ) 2 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের পরাজয়েব পর সমগ্র এশিয়ায় বিরাট 
স্বাধীনতা আন্দোলনের তীত্র আলোডন স্থষ্ট হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ 
প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষগণের ব্রিটিশ আদালতে 
বিচার উপলক্ষে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রীস্ত পর্ধস্ত বিরাট গণ-অভ্যুর্থানের স্ুত্রপাত হয়। 
সেই অভ্যুর্থানের সম্মুখে দীড়াইয়! ব্রিটিশ সরকার 
বুঝিতে পাবিল ষে ভাবতকে পূর্বের মতো শাসন কর। আর সম্ভব হইবে না! , ইহার 
ফলে ইংলগ্ডের নবগঠিত শ্রমিক মন্ত্রিসভা! ভারত সম্বন্ধে নীতি পরিবর্তন করিল। 

১৯৪৬ থুষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতের 
সমস্ত! সমাধানের জন্য ভারতের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত কথাবার্ত 
চালাইবার উদ্দেশ্যে এদেশে প্রেরিত হন। তদানীন্তন ভাইস্রয় লর্ড ওয়াভেলের 
ঘনিষ্ঠ সাহচযে তাহারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেব 
মধ্যে আপোষরফা করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই 
আপোষ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তাহারা একটি পরিকল্পন৷ প্রস্তত করিলেন। 
১৯৪৬ খৃষ্টানদের ১৬ই মে উহা প্রকাশিত হইল । 

এই পরিকল্পন1 ভাবতের কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইল 
না। এই পরিকল্পনা যে গণপরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার 
সার্বভৌমিকতার অভাবে কংগ্রেস ইহা গ্রহণে আপত্তি করিল। আবার এই 
পরিকল্পন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি অগ্রাহ করিয়াছিল বলিয়। মুসলিম লীগেরও 
আপত্তির কারণ হইল। তথাপি উভয় দলই প্রথমে কার্ধকর ভিত্তি রূপে এই 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কিন্তু অচিরেই গণপরিষদের গঠন ও দায়িত্ব সংক্রান্ত 
বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্য। লইয়া! কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত 
হইল। ফলে, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খুষ্টাব্বের জুলাই 
মাসে এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৬ 
থৃষ্টাৰের ৯ই ডিসেম্বর যখন গণপরিষদের অধিবেশন স্থকু হইল, 'তখন মুসলিম 


যুদ্ধাবসানে ভারতে 
গণ-অভ্্যুান 


মস্ত্রীমিশনের প্রস্তাব £ 


মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনার ব্যর্থত! 


২২৮ পৌরবিজ্ঞান 


লীগের প্রতিনিধিগণ উহা বর্জন করিলেন। ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল 
তাহার সমাধানের জন্য ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার আব একটি 
বিবৃতি দিয়! ঘোষণ। করিলেন যে ১৯৪৮ খুষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে তাহার। ভারত 
ত্যাগ করিবেন। 


ভন্ভনহুত্ভী মব্রক্ষান্্র ১৯৯৪৬-৪৭ ( [1065100050৮ 677%- 


1285726 ) 2 


মন্ত্রীমিশন পরিকল্পন! অনুযায়ী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন । মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশন পবিকল্পনা 
বর্জন করায় কেবলমাত্র কংগ্রেস-মনোনীত সভ্যগণ কতৃক এই সবকার গঠিত 
হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইহার সহকাবী সভাপতি (৬1০৫- 
[১:5510520) হইয়াছিলেন ; সভাপতি ছিলেন স্বঘং বডল।ট । লর্ড ওয়াভেলের 
অনুরোধে ১৯৪৬ সালের অক্টোবব মাসে মুসলিম লীগ 
কতৃক মনোনীত সভ্যগণ এই সরকারে যোগদান 
করেন। ১৯৪৭ খুষ্টাব্বের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত এই সরকাব বডলাটের কতৃত্বাধধীনে 
ভারতের শাসনকার্য পরিচালন! করিয়াছিল । গঠন-পদ্ধতি এবং শাসনতান্ত্রিক 
মর্যাদায় ইহা ১৯১৯ সালের আইন অন্্যায়ী গঠিত বডলাটের শাসন পরিষদ 
(145501161৮৪ 0০9129119 মাত্র ছিল, ইহাকে দাধিত্বশীল মন্ত্রিসভা বল। 
যায় না। 


কেন্দ্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন 


উ্উণ্৯ল্রাতটেন পলিকর্্না5 ১৯৪৭ (11057000980572 
চ১1277) ৫94? ) 2 

লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করায় ১৯৪৭ খুষ্টাব্দেব মার্চ মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাহার প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস, লীগ ও শিখ 
নেতৃবৃন্দের সম্মতি সহ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গৃহীত হইল। 

মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি মানিযা লওয়া হইল। স্থির হইল 
যে মুসলমান সংখ্যাগবিষ্ট প্রদেশগুলির ( অর্থাৎ বাঙ্গাল।, পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের) প্রাদেশিক 
বাবস্থাপক সভার সদম্তগণ যর্দি সংখ্যাধিক ভোটে 
পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
তবে বাঙ্গাল! ও পঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি 


ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২২৯ 


ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ও পঞ্জাব বিভক্ত 
হইবে এবং এই ছুই প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশ 
যাইবে ভারতে এবং মুসলমান প্রধান অংশ যাইবে 
পাকিস্তানে । , উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুষ্িস্তান ও আসামের অস্তর্গত 
শ্রীহট জেলা , ভারতে থাকিবে, নী পাকিস্তানে যাইবে, ইহা স্থির করার জন্য এ 
অঞ্চলগুলিতে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ভান্নৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও নবগঠিত 
পাকিস্তানের মধ্যে দেন।-পাওন। (995565 2100 11210111655) পৃথক করার 
ব্যবস্থাও হইল । 

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে মন্ত্রীমিশনের নীতি অক্ষুগ্ রহিল। স্থির হইল যে ভারত 
হইতে ব্রিটিশ-শাসনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে 
ব্রিটিশরাজের সর্ভৌম ক্ষমতার (791:217)0017605 ) 
অবসান হইবে এবং উভয় ডোমিনিয়নের যে কোন 
একটিতে যোগদান করিবার অথবা স্বাধীন থাকিবার অধিকার প্রত্যেক দেশীয় 
রাজ্যের থাকিবে । 

ভারত ও পাকিস্ত/ন, উভয়েই ভোমিনিয়ন রূপে 
স্বীকৃত হইবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পূর্ণ স্বাতন্ত্য লাভ করার অধিকার তাহাদের থাকিবে। 


| সীমানির্দেশ 


দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থ। 


দুই নুতন রাষ্ট্রের ভোমিনিয়ন 
মধাদ। লাভ 


ভ্ডাব্রত্ভীঞ্ হ্বাপ্ধীন ভা আইন্মঞ ১৯৯৪৭ (0701875 ]100519578- 
097)02 4৯০৫ ) 2 


১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে, ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করিল। এই আইনে বলা হয় যে 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে ব্রিটিশ-শাসন শেষ হইবে । এ তারিখে 
ভারতবর্ষে ছুইটি “ডোমিনিয়ন” প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
একটির নাম “ভারতবর্ষ (1:719 ) এবং অপরটির 
নাম “পাকিস্তান” । উভয় ভোমিনিয়নই কানাডা 
প্রভৃতি অন্যান্ত ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ 
করিবে। তাহাদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন্প্রকার কতৃত্ব থাকিবে না। 
ব্রিটেনের রাজা এই ছুইটি ভোমিনিয়নের রাজা হইবেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে 
নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি (09251606091 [79৭ ০ 50265) থাকিবেন, 


ভারতে ডোমিনিয়ন শাসন 
প্রবর্তন 


২৩০ পৌরবিজ্ঞান 


অর্থাৎ কার্ধতঃ তাহার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। রাজ! প্রত্যেক ডোমিনিয়নের 
জন্য একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। গভর্ণর-জেনারেল 
পূর্বেকার সমুদয় ক্ষমতা হারাইয় মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। ভারত-সচিবেরু পদ বিলুপ্ত হইল। প্রতি ডোমিনিয়নের ব্যবস্থাপক 
সভাকে নিজ এলাকার জন্য আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়| হইল ৷ ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের কোন আই ভারতে প্রযুক্ত হইবে ন।। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর 
ব্িটিশ-রাজের প্রতৃত্ব (৯12191000 ) এবং ব্রিটিশ ভারতের উপর ব্রিটিশ 
সরকারের কতৃত্বেরে অবসান হইল। উভয় ভোমিনিয়নের গণপরিষদকে 
(00725000106 4,95101)1% ) ক্ষমতা দেওয়া হইল নিজ,.ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভ। রূপে কাজ করার জন্য। উভয় গণপরিষদ স্ব স্ব ভোমিনিয়নের 
জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার পাইল। ফলে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার পথ স্থগম হইল। 

এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষ ছুইভাগে বিভক্ত হইল। বাঙ্গালা ও পঞ্জাব 
বিভক্ত হইল। গণভোটেব ফলে শ্রীহট্ট জেলাব অধিকাংশ, উত্তব-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ ও বেলুচিন্তান পাকিস্তানের অস্তভূক্ত হইল। একটি সীমান্ত কমিশনের 
রোয়েদাদ ( [২৪001166 4৮৮৪1] ) দুই বাঙ্গালা ও 
ছুই পঞ্জাবের পীমারেখা নিদিষ্ট করিয়া! দিল। ফলে 
ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে ছুইটি ডোমিনিয়ন ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের ১৫ই 
আগষ্ট স্থাপিত হইল । 


ছুই ডোমিনিয়ন প্রতি 


ভান্সত হডাচ্সিন্নিজনেন্স শাম্পন"গন্ধরভি (৯৯৪৭ 
, ৯৯৯১৫৮০ ) 2 


১৯৪৭ খৃষ্টানদের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫০ খৃষ্টানদের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
ভারত একটি সম্পূর্ণ স্ব়ংশাসিত ডোমিনিয়ন ছিল। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সম্পূর্ণ 
দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতি প্রবতিত হইয়াছিল। বহিঃরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও 
ভারত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রা লাভ করিয়াছিল । 

এই সময়ে গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তিনি 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিগণের 
পরামর্শ অনুসারে রাজা কতৃক নিয়োজিত হইতেন 
এবং সকল বিষয়েই মন্ত্রিগণের পরামর্শ অন্্রসারে কাজ করিতেন। কোন 


নিয়মতান্ত্রিক বড়লাট 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৩5, 


বিষয়েই তাহার বিশেষ ক্ষমতা বা বিশেষ দায়িত্ব রহিল না। নামে অধিকাংশ 
ব্যাপারেই গভর্ণর-জেনারেলের পূর্ব ক্ষমতা! ও দায়িত্ব বহাল রহিল, কিন্তু কার্ধতঃ 
এ সকল ক্ষমত1 ও দায়িত্ব মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। 

গভর্ণর-জেনারেলেব শাসন পরিষদ (125006155 0০৮1201] ) বিলুপ্ত 
হইল। মন্ত্রিসভা (0081001] 9 11117196615 ) তাহার স্থান গ্রহণ করিল। 
একজন প্রধান মন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী মিলিয়। মন্ত্রিসভ। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 

গঠিত হইল। তাহারা সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভাব নিকট দাধী থাকিতেন। তাহাদেব পরামর্শ অনুসাবে বডলাট 
সকল কাজ কবিতেন। কার্ধতঃ মন্ত্রগণই দেশেব শাসক হইলেন । 

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গণপরিষদ ( 00135616011 4,550171015 ) কেবল 
যে নৃতন শাসনতত্ বচন। কবিতে লাগিল তাহা নহে, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভা ৰপে কাজ কবিতে লাগিল। ইহাব নিকটই 
মন্ত্রিসভা দাযী রহিল। ভাবত সংক্রান্ত সকল বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করিবাব অবাধ অধিকাব ইহাব ছিল। 

প্রাদেশিক গভর্ণবও গভর্ণব-জেনাবেলের ন্যাঘ নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন। 
তিনি পূর্বেব ন্যায় সা কতৃকি নিযুক্ত ন। হইয1 কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাব পরামর্শ 
অন্থুসারে বডলাট কর নিযুক্ত হইতেন। তিনি 
সকল বিষয়েই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাব পরামর্শ অনুসারে 
কাজ করিতেন। কোন বিষয়েই তীহাব বিশেষ ক্ষমতা বা বিশেষ দায়িত্ব 
রহিল না। 

১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভা 
এবং ব্যবস্থাপক সভা রহিল। গভর্ণরের বিশেষ 
ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় মন্ত্রিসভাব 
্ষমত! বাড়িল। কার্যত: মন্ত্রিগণই প্রদেশের প্রকৃত 
শাসক হইলেন । 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভ। 


প্রাদেশিক গভর্ণর 


প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও 
ব্যবস্থাপক সভ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতের বতমান শাসনতন্ত্র ঃ ভূমিকা 


মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যে গণপরিষদ ( ০9796- 
(206 &55610015 ) গঠিত হইয়াছিল তাহ! ভাবত বিভাগের ফলে ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইযা যায়। স্বাধীন ভারতের গণপবিষদ সার্বভৌমিকতা1 লাভ করে , উক্ত 
পরিকল্পনা অনুসারে গণপবিষদের ক্ষমত। ও কার্যপদ্ধতির উপব যে সকল বাধা- 
নিষেধ ছিল সেগুলি ব্রিটিশ-শাসন লোপের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয। এই 
সার্বভৌম গণপরিষদ বু আলোচনার পর নূতন শাসনতন্ত্র প্রণঘন-কার্ধ সম্পূর্ণ 
কবে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্বের ২৬শে নভেম্বব গণপরিষদ কতৃকি নৃতন শাসনতন্ত্র 
(সংবিধান ) গৃহীত হয। ১৯৫০ খুষ্টাব্বের ২৬শে জানুযাবী হইতে এই শাসনতন্ত্র 
চালু হইয়াছে । এই শাসনতন্ত্র ২২টি ভাগে (790) বিভক্ত এবং ইহাতে ৩৯৫টি 
ধারা ( 41০16 ) আছে। বিভিন্ন ধরণের নয়টি তালিকা ( ১০1।০৫1০ ) ইহাব 
সহিত জুডিযা দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে আকাবে 
ইহা বৃহত্তম । 


ভ্াল্পভীল্ ব্রাঙ্ছ্রেক্ল গন £ 


শাসনতন্ত্রে বল! হইয়াছে যে ইত্ডিয়া” অর্থাৎ ভাবত বিভিন্ন বাজ্যেব একটি 
“ইউনিয়ন” ( 0192. ) অর্থাৎ সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। এইজন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রকে 
“ভারতীয় ইউনিয়ন” ব1 রাজ্যসংঘ বল। হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে “ভারতীয় 
ইউনিয়ন” একটি যুক্তরাষ্ট্র ( 5205156100 )। এই 
রাষ্ট্র অনেকগুলি রাজ্য (5696০) লইয়! গঠিত। 
সংবিধানে উল্লিখিত “ক” খি+, ও গ'" বিভাগের 
(2805 4 92110 0.) রাজ্যগুলি লইয়া “ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত। এই 
সকল রাজ্য এবং আন্দামান ও. নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়। 'ভারতীয় ইউনিয়নের? 
এলাকা । এতঘ্যতীত, অন্ত ভূখণ্ডও ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার অন্তভুক্তি 
হইতে পারে। ইতিমধ্যেই চন্দননগর ভারতের অন্ততূক্ত হইয়াছে। 


ভারতীযষ ইউনিয়ন ব| 
রাজ্যনংঘ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৩৩ 


ভ্ডাক্পভ এঞক্ুভি সুক্তল্া্ট্র ক্রিলা। 015 10018 
5৭515961018 ) ? 


ভারতীয় ইউনিয়ন” একটি যুক্তরাষ্ট্র । যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি তিনটি 
ধথা,_(১) যুক্তরাষ্ট্রে ছুই প্রকার সরকার থাকে, বেন্দ্রীয় অথব| সমগ্র দেশের 
সরকার ও দেশের অংশগুলির (02165) সরকার । 
ংশগুলি সাধারণতঃ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। 
লিখিত সংবিধানের দ্বারা এই ছুই প্রকার সবকারের মধ্যে রাষ্থীয় ক্ষমতাকে 
থনিরিষ্টভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় । 


যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য 


(২) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম আইন। সংবিধান লঙ্ঘন করিয়। কেন্দ্রীয় 
সরকার ব। রাজ্য সরকারের কোন কাজ করিবার অধিকার থাকে না| যুক্ত- 
রাষ্ীয় শাসনব্যবস্থায় কোন সরকারের পক্ষে অপর কোন সরকারের নিজস্ব 
ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ কর| অবৈধ বলিয়া পরিগণিত। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ 
একটি যুক্তরাষ্থ্ীয় বিচারালয্ন ব| ফেডারেল কোর্ট থাকে । এই বিচারালয় বিচার 
কবে যে কেন্দ্রীধ অথব| রাজ্য সরকারের কোন কাধ ব! আইন দ্বারা সংবিধানের 
কোন বিধি ভঙ্গ কর! হইল কিন।। যুক্তরাষ্্ীয় বিচারালয় “কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভ| অথবা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার যে কোন আইনকে সংবিধান বিরোধী 
ঘোষণ। করিয়া! বাতিল করিয়। দিতে পারে । মোটের উপর যুক্তরাস্্রীয় বিচারালয়ই 
সংবিধানের রক্ষক ( 005:0190 01 055 00115016009 )। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও মোটের উপর এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
€১) ভারতীয় ইউনিয়নে, ছুই প্রকার সরকার আছে, কেন্দ্রে ইউনিয়ন” সরকার 
এবং রাজ্যে “রাজ্য সরকার । ভারতের শাসনতন্ত্র এই ছুই সরকারের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার সীমানা নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। 
সংবিধানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলিকে তিনটি তালিকায় 
বিভক্ত কর! হইয়াছে; যথা,_-“ইউনিয়ন” তালিকা, 
'রাজ্য' তালিকা, এবং 'যুগ্মণ তালিকা । “ইউনিয়ন” তালিকার অস্ততুক্তি বিষয়ে 
আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা “ইউনিয়ন' সরকারকে দেওয়া হইয়াছে । “রাজ্য, 
তালিকার অন্ততুক্তি বিষয়ে আইন প্রণয়নের “একমাত্র ক্ষমতা “ক' ও থি' 
বিভাগের রাজ্য সরকারকে দেওয়! হইয়াছে । 'ুগ্ম” তালিকার বিষয়ে “ইউনিয়ন, 
সরকার ও রাজ্য” সরকার উভয়ের আইন রচনার ক্ষমতা আছে, তবে এইরূপ 


ভারতীয ইউনিয়নে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বৈশিষ্টোর সন্ধান 


২৩৪ পৌরবিজ্ঞান 


কোন বিষয়ে রাজা সরকার প্রণীত আইন যদি ইউনিয়ন সরকারের আইনের 
বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হয় তবে রাজ্য সরকারের আইন যতদূর বিরোধী 
ততদৃর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইউনিয়ন আইনই বলবৎ থাকিবে। 
(২) ভারতে সংবিধান চরম আইন রূপে গণ্য । কোন সরকারই সংবিধানে 
উক্লিখিত সীমা লঙ্ঘন করিতে পাবে না। *€৩) ভারতে একটি যুক্তরাষ্্ীয় 
বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতের 'ন্ুৃগ্রীম কোই যুক্তরাষ্থ্ীয় বিচারালয় । 
ন্গ্রীম কোর্ট” ইউনিষন” পার্লামেন্টের বা বাজ্য ব্যবস্থাপক সভার যে কোন 
আইনকে সংবিধানবিরোধী বলিয়া বাতিল করিষ! দিতে পারে । 
কিন্ত ভারত প্রকৃতপক্ষে পুবাপুরি যুক্তরাষ্ট্র নয । ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যেব 
মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন অপবিবর্তনীয় নয়। আবও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে, 
শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রাজ্যসমূহকে যে ক্ষমত। দিয়াছে তাহাতে কেন্দ্র নানাভাবে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমতঃ “ইউনিয়ন, পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষ (রাজ্য 
পরিষদ ) যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে ঘোষণা করে যে রাজ্য তালিকার 
অন্ততৃক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দ্বার আইন গপ্রণধন জাতীয় স্বার্থে 
প্রয়োজনীয় অথবা সবিধাজনক, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সে বিষয়ে ভারতের 
সকল অঞ্চলের জন্ত আইন রচন1 করিতে পারিবে। 
ভারত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রনহে, এইভাবে বাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে পার্লামেন্ট 
কারণ রাজ্যের উপর কেন্দ্রের 
নানাবিধ কর্তৃত্ব রহিয়াছে আইনতঃ স্বীয় অধিকারে আনিতে পারে এবং 
এ বিষয়ে সুপ্রীম কোটের কিছু বলিবার থাকিবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইযাঁছে এই মর্মে রাষ্ট্রপতি যদি ঘোষণা জারী 
করেন, তাহা হইলে রাজ্য তালিকার যে কোন বিষযে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজ প্রমুখের বিবরণী 
পাঠ করিয়া! বা অন্ত কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত করেন যে সেই রাজ্যের 
শাসনকার্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়, তাহা হইলে 
সেই রাজ্যের শাসনভার ' রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। 
এইভাবে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় শাসন সেই রাজ্যে স্থাপিত হইতে পারে। 
চতুর্থতঃ আস্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির সর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট সমগ্র 
ভারত বা দেশের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ “ক" শ্রেণীর রাজ্যগুলির রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কৃতি নিযুক্ত হন এবং 
ণ" শ্রেণীর রাজপ্রমুখগণ রাষ্ট্রপতি কতৃক স্বীকৃত (16008171560. ) হন। 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৩৫ 


সতরাং রাজ্যগুলির শাসন বিভাগের নায়ক মনোনয়নে কেন্দ্রের কতৃত্ব 
রহিয়াছে । 

অতএব এই সকল কারণে “ভারতীয় ইউনিয়ন” বাহিরের আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র 
হইলেও 'প্রকৃতপৃক্ষে ভিতরের প্রকৃতিতে এককেক্জ্িক রাষ্ট্র (00151 56965) । 
যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ধর্ম ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রে অধিক পবিমাণে আছে। ভারতের 
শাসনকার্য সাধারণ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রায় পদ্ধতিতে 
পরিচালিত হইলেও, জরুরী অবস্থায় বা বিশেষ জাতীষ প্রয়োজনে রাজ্যের কতৃত্ব 
কমাইয1 বা বিলুপ্ত করিয়| কেন্দ্রের সর্বময় কতৃব্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 


ভারত আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র, 
কিন্ত প্রকৃতিতে একক রাষ্ট্র 


সীল ভল্ক্রেক অ্রন্ভাললা। (08585001915 ) 2 


শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বল] হইয়াছে যে ভারতীয় জনগণ এই শাসনতন্ত্র 
রচনা ও বিধিবদ্ধ করিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হইল ভারতে একটি সার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (5০5৮6115710 10170019610 7২1901১110০ ) প্রতিষ্ঠ। 
করা। শাসনতন্ত্রেরে মূলনীতি হইল প্রত্যেক 
নাগরিকের জন্য সামাজিক, আথিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষেত্রে স্থবিচার (0 85610০) চিন্ত|, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনার 
ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (7716001]] ); সকলের জন্য মর্যাদা ও স্থযোগলাভ সম্বন্ধে 
সমানাধিকার (7:089115 )7 এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় এক্য অটুট 
রাখিয়া সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ( 719661010 )। 

ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র, কেননা বিদেশী রাষ্ট্রের কোন আইন বাঁ নির্দেশ 
ভারতের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজা নয়। টিচারের 
গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্রের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের (১) সার্বভোঁমতা, 
হইয়াছে । যথা,__সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার; (২) গণতাস্ত্িকতা, 
চিন্তা, সমাবেশ, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিতে ব্যক্তস্বাবীনতা;... (৩ নাধারাতাস্তিকত! 
নির্বাচিত ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার; ইত্যাদি । 

ভারতীয় রাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র, কেননা! এখানকার রাষ্ট্রের অধিনাক্নক অর্থাৎ 


রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত "হন । ভারতের শাসন কোন রাজবংশের 
উপর ন্যত্ত নয়। 


প্রস্তাবনার মর্ম 


২৩৬ পৌরবিজ্ঞান 


ভারত অবশ্য ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিক। ইত্যাদি দেশগুলির 
সহিত একযোগে একটি কমনুওয়েল্থের' (0010101010%52161, ০? 23901095) 
অন্ততূক্ত। বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা 
প্রভৃতি পরিচালন! কালে ভারত আবশ্যকমত “কমন্ওয়েল্থ»-তুক্ত দেশগুলির 
সহিত পরামর্শ করে, কিন্তু এ সকল দেশের উপদ্দেশ ব! নির্দেশ ভারত মানিতে 
বাধ্য নহে। ইংলগ্ডের রাজ বা রাণীকে (3:16151) 11002:01) ) ভারত 
কিমন্ওয়েল্থের' মধ্যে প্রধান (7590. ০00০ ০০10107011579101) ) বলিয়া 
ৃ ণ গণ্য করে; কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন ব! 
৮5৮৮1 বৈদেশিক নীতি পরিচালন! সম্বন্ধে রাজা বা রাণীর 
ও সাধারণতাস্ত্রিকত৷ কোন কতৃ্ব নাই। কেহ কেহ সন্দেহ গ্রকাশ করেন 
যে ভারত কি সত্যই স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সাধারণ- 
তন্ত্রী রাষ্ট্র, না ব্রিটিশ “ডোমিনিয়নের” একটি বিশেষ সংস্করণ মাত্র। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে যে কার্ধতঃ ভারতের সহিত ব্রিটেনের বা “কমন্ওয়েল্থের” অন্যান্ত 
দেশের সম্পর্ক যাহাই হউক না| কেন, এই সম্পর্ক ভারত সরকারের স্বাধীন ইচ্ছার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনতঃ, ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রী। ভারতের 
উপর ব্রিটেনের কোন আইনগত জোর নাই। স্বেচ্ছায় ভারত সরকার যদি 
“কমন্ওয়েল্থে'র দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা বা চুক্তি করে, তাহা 
হইলে শাসনতন্ত্রের দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমতা ক্ষুপ্ন হয় না। 
ডারত যে কমন্ওয়েল্থের ভিতর রহিয়াছে তাহাও বর্তমান ভারত সবকারের 
একটি চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হইয়াছেন শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের কোন ধারায় 
ভারতকে কমন্ওয়েল্থের অন্ততুক্ত কর! হয় নাই। ভবিষ্যতে যে কোন সরকার 
যখন খুসি কমন্ওয়েল্থের সহিত ভারতের এই সম্পর্ক ছেদ্দ করিতে পারে। 
তাহাতে কোন আইন লঙ্ঘন কর! হইবে না। 


জ্ঞানী নাগক্িক্ষভ্ডা ই 


ভারতীয় ইউনিয়নে নাগরিকতা (01656595110 ) বলিতে বুঝায় শুধু 
সর্বভারতীয় নাগরিকতা! অথবা* “ইউনিয়ন নাগরিকতা । এখানে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের মত কোনরূপ রাজ্য নাগরিকতা (56966 
01018511510) নাই । এক কথায়, ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা (70891 01615515571 ) নাই । বাঙ্কালীরা একথা 


সর্ব-ভারতীয় নাগরিকত 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৩৭ 


বলিতে পারে না যে তাহারা বাঙ্গালার নাগরিক । বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী 
প্রভৃতি সকলেই ভারতীয় নাগরিক । ও 
ভারতের নাগরিকত। নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কতকগুলি নিয়ম শাসনতন্ত্র বা 
সংবিধানের অন্তভুক্তি হইয়াছে । 
ভাবতীয় “ইউনিয়নের ভূমিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধাহার্দের 
নিয়লিখিত যোগাত। আছে তীাহার। নাগরিক অধিকার লাভ করিবেন £ (১) ধিনি 
ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; 
এবং (২) (ক) ধিনি “ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার 
মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন; অথব1 (খ) ধাহার পিতামাতার মধ্যে একজন 
'ভারতীয় ইউনিযনে*র এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; অথবা (গ) যিনি 'ইউনিয়ন+ 
গঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্যুন পাঁচ বৎসর কাল “ইউনিয়নে'র ভূমিতে বাস 
করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে পাকিস্তানের অন্ততুক্তি এলাক। হইতে ভারতে আগত ও ভারতে 
বসবাসকারী বাক্তিদের জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এইন্প কোন 
ব্যক্তি ভারতের নাগরিকতা পাইবেন, যদি-_-(১) তিনি বা তাহার পিতামাতা বা 
পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মীতাঁমহীর মধ্যে যে কোন একজন অবিভক্ত 
ভাবতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) (ক) তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে 
জুলাইযের পূর্বে ভাবতে আগমন করিয়া থাকেন; (খ) আগমনের তারিখ হইতে 
“ভারতীয় ইউনিয়নের জমিতে বাস করিয়া থাকেন। ধাহারা ১৯৪৮ সালের 
১৯শে জুলাই তারিখে ব। তাহার পরে পাকিস্তান হইতে আসিয়াছেন তাহাদের 
ৃ সম্পর্কে ব্যবস্থাটি এইরূপ £ এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি অন্ততঃ ছয় মাস এখানে 
বসবাস করার পর ভারতের নাগরিকতার জন্য শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইবার পূর্বে 
দরখাস্ত করিয়া থাকেন এবং তছুদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিযুক্ত কর্মচারী তাহার 
নাম ভারতের নাগরিক রূপে রেজেন্ত্রী করিয়া থাকেন তবে তিনি ভারতীয় নাগরিক 
বলিয়! পরিগণিত হইবেন। অবশ্য যদি তিনি বা তীহার পিতামাতা ব1 পিতাঁমহ- 
পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতের এলাকায় 
জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন। 
১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখের পর ষে ব্যক্তি ভারত হইতে পাকিস্তানে 
বাস করার জন্য গিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ভারতের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত 
হইবেন। তবে যদ্দি সেই ব্যক্তি পাকিস্তান হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, 


নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা! 
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থাকেন এবং এখানে পুনর্বস(তির অথব। স্থায়ী পুনরাগমনের আইনসঙ্গত অধিকার 
পাইয়া থাকেন, তাহ] হইলে তিনি ১৯৪৮ সালের 


পাকিস্তান-প্রত্যাগতদের 
জন্চ নাগরিকত্ব লাভের ১৯শে জুলাইয়ের পরে প্রত্যাগত হিসাবে গণ্য হইয়া 
বিশেষ ব্যবস্থা (উক্ত সর্তগুলি পূরণ করিলে ভারতের নাগরিকত্ 


পাইবেন । 

যদি কেহ অথবা তাহার পিতামাতার মধ্যে একজন অথবা তাহার পিতামহ- 
পিতামহীব অথব! মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে একজন ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়। থাকেন, অথচ তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের 
(ভারত ও পাকিস্তানের) বাহিরে কোন দেশে 
বসবাম করিতেছেন, তাহ1 হইলে সেই দেশে নিযুক্ত 
ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথব। কন্সাল ( 0০:50] ) অফিসের প্রতিনিধির 
নিকটে আবেদন কবিলে তিনি ভারতেব নাগরিকতা পাইবেন। কিন্তু তিনি যদি 
কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকত। গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার 
ভাবতীয় নাগরিকত। বিলুপ্ত হইবে। 

সংবিধানেব অন্তভুূক্ত নাগবিকতা সংক্রান্ত ব্যবস্থাব অদলব্দল করিবাব ক্ষমতা 
পালামেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। 


বিদেশব।সী ভারতীয়দের 
নাগরিকত্ব লাভের ব্যবস্থ। 
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গণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগবিকদের মৌলিক অধিকাবগুলি লিপিবদ্ধ 
করা হয় এবং যাহাতে এই সকল অধিকার ক্ষু্ না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। 
ডাইসী (10165) প্রভৃতি কোন কোন লেখক বলেন 
যে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের নির্দেশ অনাবশ্যক 
ও অস্বাভাবিক | কিন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রচিত 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। ভারতীয় সংবিধানেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি অত্যন্ত 
বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । সংবিধানটির ইহা একটি বিশেষত্ব। 

মৌলিক অধিকারগুলি আঁইনতঃ প্রযোজ্য । মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে 
আদালতে তাহার প্রতিকারের জন্য যাওয়। যায়। 

মৌলিক অধিকারগুলি চরম অধিকার নয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকার- 
গুলির কতকগুলি সীম! নির্দিষ্ট হইয়ছে। 


আইনত প্রযোজ্য বিভিন্ন 
মৌলিক অধিকার 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৩৯ 


০মীক্লিক্ অপ্রিকান্রসমুহেল্স শ্রলীত্বিভাগ (01588. 
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ভারতের শাসনতন্ত্রে সাত রকমের মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে : 
(১) সাম্যের অর্ধিকার, (২) স্বাধীনতা অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, 
(৪) ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতার অধিকার, (৫) কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, 
(৬) সম্পত্তি সন্বপ্ধে অধিকার, (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান বিষয়ে অধিকার । 


(১) সাম্যের অধিকার (1২117 0০ 70911 )- নিয্ললিখিত 
অধিকারগুলি ইহার অন্তভূক্তি £-_কে) আইনের চক্ষে সমানাধিকার; (খ) ধর্ম, 
জাতি, বর্ণ, স্ত্ী-পুরুষ-ভেদ অথব! জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে বাছবিচার সম্বন্ধে 
নিষেধাজ্ঞা); (গ) অস্পৃশ্ততা বিলোপ ; (ঘ) সামরিক ব৷ শিক্ষাবিষয়ক উপাধি 
ছাড়। অন্যান্ত উপাধির লোপ; এবং (উ) রাষ্ট্রের চাকুরীতে সকল নাগরিকের 
সমান স্থযোগ। 

(২) স্বাধীনতার অধিকার (1217৮ 0০ 77066701॥ )- নিম্নলিখিত 
অধিকারগুলি ইহার অন্তভূক্ত (ক) বাক্-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের 
স্বাধীনত। ; (খ) শাস্তিপূর্ণ এবং নিরপ্তরভাবে সমবেত হইবার অধিকার ; (গ) সমিতি 
ও সংঘ গঠনের অধিকার; (ঘ) ভারতীয় রাষ্থ্ের সর্বত্র অবাধ গমনাগমনের 
অধিকার; (উ) ভারতের যে কোন স্থানে অবস্থান করিবার এবং স্থায়ী ভাবে 
বসবাস করার অধিকার ; (চ) সম্পত্তির ভোগ, দখল ও বিক্রয়ের অধিকার; 
(ছ) যে-কোন বৃত্তির অনুশীলন অথবা যে-কোন কাজ বা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চালাইবার অধিকার; (জ) অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হইলে বিচারালয়ে পপ্ররিত 
হইবার অধিকার ইত্যাদ্ি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় নাগরিকর্দিগকে বিনা বিচারে আটক করার এবং তাহাদের বাক্‌-স্বাধীনতা 
ও মত প্রকাশের স্বাধীনত। হাস করার ক্ষমতা পার্লামেপ্টকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
দ্রান করিয়াছে। 

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (0২12176 755911750 7%য0010916901010)-- 
নরনারী লইয়! ব্যবসায় এবং বেগার বা বাধ্যতামূর্লক শ্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং 
'দগ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া! গণ্য হইবে। 


(৪) ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার অধিকার (12100 6০ 55৫08) ০: 
[২6118102 )--(ক) সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মবিশ্বাস, 
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ধ্মানুষ্ঠান এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনত। থাকিবে । (খ) রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, নীতি ও 
্াস্থ্য সাপেক্ষে ধর্মবিষয়ক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার অধিকার থাকিবে। 
(গ) কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতির জন্য কর দিতে কেহ বাধ্য হইবে না। 
(ঘ) শিক্ষায়তনে ধর্মোপবেশ এবং ধর্মমূলকু উপাসনা প্রভৃত্তিতে উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক হইবে না। (উ) জনসাধারণ কতৃক ব্যবহৃত হিন্দুধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণীর হিন্দুর নিকট উন্মুক্ত থাকিবে । 

(৫) রুষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (00160181800 0০8610721 
চ২181)65 )--(ক) ভাষা, লিপি এবং কৃষ্টি সঘন্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষিত 
হইবে । (খ) কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষাব হেতু দেখাইয়! রাষ্্রপরিচালিত 
কোন শিক্ষায়তনে কাহারও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা চলিবে না। 
(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠগণ আপন আপন পছন্দমত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন৷ 
করিবার অধিকার পাইবে । 

(৬) সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার (11806 €০ 70061 )__-কোন ব্যক্তি 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন ব্যতীত এবং বে-আইনী ভাবে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
হইবে না। সরকার কাহারও সম্পত্তি হস্তগত করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে। 

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (২1£170 6০ ০0050100019] 
[২170$5)-_-মৌলিক অঁধিকারগুলি কার্ধকর এবং স্থুনিশ্চিত করার জন্য 
যথাযখ উপায়ে প্রধান ধর্মাধিকরণে (510191529 0০1 ) আবেদন করিবার 
স্থনিরদিষ্ট অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে । মৌলিক অধিকারগুলিকে 
কার্কর করার জন্য সর্বোচ্চ ও অন্যান্ত বিচারালয় নিজ নিজ এলাকার মধ্যে 
পরোয়ানা জারি করিতে পারিবেন। অবশ্ত যখন (13019185105 ) জরুরী 
অবস্থা ঘোষিত হইবে তখন রাষ্ট্রপতি এই অধিকার রহিত করিতে পারিবেন । 


ল্লার-প্পলিলগান্লন্াল্ল ভু ন্নিদের্স্পমুক্লন্চ ম্_ীভিস্ম্মুহু 
(101750055 [১1110510155 01 ১6515 7১০01105 ) 2 


সংবিধান অনুসারে ভারতীয় লাধারণতন্ত্র কয়েকটি মঙ্গলময় ও জনকল্যাণকর, 
রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিবে । এইগুলি শাসনতত্ত্রেরে “নির্দেশমূলক 
নীতিসমূহের” মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই নীতিগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য 
(18500121016 ) নহে, অর্থাৎ কোন বিচারালয় এই নীতিগুলিকে সরকারের: 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৪১ 


উপর বাধ্যতামূলক ভাৰে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ইহাই মৌলিক অধিকার 
এবং নির্দেশমূলক নীত্বির মধ্যে প্রধান পার্থক্য । 

কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এ সকল নীতির গুরুত্ব 77৮ 
কম নহে। স্বাধীন ভারতের জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক গঠনের নির্দেশ 
উচ্চাকাজ্ষাই এই নীতিগুলিব দ্বারা স্থচিত হইতেছে। 

শাসন্তন্ত্রে বল! হইয়াছে যে, “দেশ শাসনের পক্ষে এগুলি ভিত্তিস্ববপ এবং আইন 
প্রণয়নের সময এই নীতিগুলিকে প্রয়োগ করাই হইবে রাষ্ট্রের কর্তব্য ।” ফে 
কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আস্গক না! কেন, এই নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য 
কবিলে সেই দলকে নির্বাচকদ্দিগের নিকট, অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট, জবাবদিহি 
কবিতে হইবে । মোট কথা, নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য এই যে, রাষ্ট্র যেন 
এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে যাহার ফলে" জনগণের কল্যাণ সাধন 
সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ ভারতীয় সাধাবণতন্ত্রকে একটি সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র 
(ভ০125 5059) হইতে হইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইল নির্দেশমূলক 
নীতিগুলির তাৎপর্য । 

নীচে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করা হইল :-_- 

(১) দেশেব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার এমনভাবে ভাগ করিয়া 
দিতে হইবে যাহাতে সাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়। 

(২) সমাজে যাহাতে সম্পত্তি বা আয়ের অত্যধিক বৈষম্য না হয় রাষ্ট্রকে 
তাহা দেখিতে হইবে। 

(৩) প্রত্যেক নাগরিককে কাজ করিবার অধিকার ও শিক্ষার অধিকার 
দিতে হইবে এবং বেকার-অবস্থা, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থয প্রভৃতি কারণে দারিদ্র্য 
ঘটিলে সরকারী সাহাধা পাওয়ার অধিকার দিতে হইবে-_অর্থাৎ রাষ্ট্রকে 
যথাসম্ভব সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৪) শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, জীবনযাত্রার উন্নত মান, 
বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত। 

(৫) সমবায় সমিতিগুলিকে রাষ্ট্রের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সমবায়ের 
ভিত্তিতে কুটির শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে । 

(৬) গ্রাম-পধ্ায়েত গঠন করিতে হইবে। 

(৭) চৌদ্দ বৎসর পর্বস্ত বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও আবশ্তিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা, সম্ভব হইলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। 


১৬ 
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(৮) অনুমত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য ও তাহাদের আথিক অবস্থার 
উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
(৯) রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক্‌ করা উচিত । 

(১০) মন্তপান নিবারণ করিতে হইবে। 

(১১) আত্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে। 
আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি প্রতিপালন করিতে হইবে এবং গ্লালিসীর সাহায্যে 
আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা করিতে হইবে। 

আইন প্রণয়নে এবং শাসনকার্ধ পরিচালনায় রাষ্ট্রকে (50৪০ ) এই সকল 
নীতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেওয়৷ হইয়াছে । সংবিধানের এই অংশে রাষ্ট্র 
শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'রাষ্ট্র' অর্থে কেন্দ্রীয় 
সরকার ও পার্লামেণ্ট, প্রত্যেক রাজ্যের সরকার ও ব্যবস্থাপক সভা এবং 
ভারতের এলাকাতুক্ত অথবা ভারত সরকারের কতৃত্বাধীন যে কোন স্থানীয় 
কতৃপক্ষ বুঝাইবে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাহাতে নির্দেশমূলক 
নীতিগুলি কার্ধকরী হয় তাহাব জন্যই “রাষ্ট্রকে এই ব্যাপক অর্থে ধরা হইয়াছে । 


তৃতীয় অধ্যায় 


ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ 


একজন রাষ্রপতি (বাষ্রপতির অনুপস্থিতিতে সহ-রাষ্ট্রপতি ) ও একটি 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ (0101 
চস০061%৪ ) গঠিত হয় । যে সকল বিষয়ে ভারতীয পার্লামেন্ট আইন পাশ 
করিতে পারে সেই সকল বিষয়ে এবং অন্ান্ত দেশের সহিত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির 
সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কার্ধনির্বাহ করিবার ক্ষমতা ইউনিয়নের শাসন-বিভাগের 
রহিয়াছে। 

“ল্লাষ্ট্র্পভ্ি (7185 1১15510528%) 2 

“ভারতীয় ইউনিয়নের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। “ইউনিয়নের শাসন 
পরিচালনের ক্ষমতা! রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে । তিনি ্বয়ং অথবা তাহার 
অধীন রার্চারীদের দ্বারা শাসন-ক্ষমূতা প্রয়োগ করিবেন । 


ভারতের শাসন-পন্ধতি ২৪৩ 


রাষ্ট্রপতির নির্বাচন  রাষ্রপতি একটি নিবাচকমগ্ডলীর (71500:51 
€০11556 ) দ্বার! নির্বাচিত হইবেন । পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সকল নির্বাচিত 
সদস্ত এবং সমুদয় রাজ্য বিধান সভার (5095 
-[49819196%৩ 49861091155) নির্বাচিত সদস্য লগুয়া ০০০০৮ 
নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্যগণের মোট ভোট-সংখ্য1 এবং পার্লামেণ্টের সদন্তগণের মোট ভোট- 
সংখ্যা সমান হইবে । রাষ্ট্রপতি আন্গপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা (107১0160091 
[২10:921109.002) অনুসারে একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট (91815 229- 
19181015 ০০) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচনের সময়ে গোপনে ভোট 
লওয়! হইবে । 

রাষ্ট্রপতির কার্ধক।ল, নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা, মাহিনা, 
ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির কার্কাল পাঁচ বৎসর হইবে। পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ 
হওয়ার পূর্বে তিনি সহ-রাষ্্রপতিকে (€ ড1০৪- 
[%:5510506) পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে 
পারিবেন। রাষ্ট্রপতিব কার্ধকাল উত্তীর্ণ হইলেও অপর এক রাষ্রপতি নির্বাচিত 
না হওয়া! পর্ধস্ত তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থ'ঁকিবেন। কার্ধকাল শেষ হইলে 
রাষ্্রপতি পুনরায় এ পদে নির্বাচনপ্রার্থা হইতে পারেন। 

শাসনতন্ত্র অমান্ত করার অপরাধে রাষ্ট্রপতির বিচার করিয়। পার্লামেণ্ট 
স্বাহাকে পদত্যাগ করাইতে পারে। পার্লামেণ্টের 
এক কক্ষ (77005 ) অভিযোগ আনিবে এবং অন্ত ০ 
কক্ষে সেই অভিযোগের শুনানি হইবে । এই বিশেষ বিচার-পদ্ধতির নাম 
ইম্পিচমেণ্ট? (02075901026) | সংবিধান অন্থযায়ী নিজ কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য রাষ্রপতি কোন কাজ করিলে তিনি কোন বিচারালয়ের বিচাবাধীন 
থাকিবেন না। 

রাষ্ট্রপতি পদ্দে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে গেলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা! 
প্রয়োজন £ (১) তাহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে 
ইইবে। (২) তাঁহার বম ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া 
চাই। (৩) তিনি আইনতঃ লোকসভায় (7০95৩ ০ 03 7০116) নির্বাচিত 
হওয়ার যোগ্য হইবেন । 

বেতনভৃক্‌ বা লাভজনক সরকারী পদে (রাষ্ট্রপতি বা সহ-রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি 


কার্যকাল 


রাষ্ট্রপতি পদপ্রা ধার যে।গাত! 


২৪৪ পৌরবিজ্ঞান 


কয়েকটি নিদি্ পদ ব্যতীত ) যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্রপতি পদের 
প্রার্থী হইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের বা কোন রাজ্য ব্যবস্থাপক 
সভার সদশ্য হইতে পারিবেন না। “এরূপ কোন লোক যদি রাষ্ট্রপতি পদে 
নির্বাচিত হন, তাহা হইলে তাহার পার্লামেণ্টের ব1 রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার ' 

সদন্যপদ খারিজ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
কাভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের স্থগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার- 
পতির সম্মুখে নিিষ্ট রীতি অনুযায়ী শপথ (0981 ) 


শপথ বা স্বীকৃতি গ্রহণ 
অথব। স্বীকৃতি ( 40110961017 ) গ্রহণ করিতে 


হইবে। 
রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় সবকারী প্রাসাদে বাস করিবেন এবং মাসিক 
দশ হাজার টাকা বেতন ও অন্তান্ত নিদিষ্ট ভাত] 


বেতন ও ভাতা 
পাইবেন। 


লাক্ট্র্ভিন্স স্পাসনশ্হ্ষামভা। (02551097708 5০00 
[৯০৬৮৩] ) 2 
ভারতীয় "ইউনিয়নের শাসনকার্ষ পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যান্ত 
রনির হইয়াছে । হার নামে শাসনকার্ধ পরিচালিত হয় 
পি যে এবং সকল সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়। 
রি স্ “ইউনিয়ন? মন্্রিসভ। 2 রাষ্ট্রপতিকে “ইউনিয়নের শাসন- 






তি হীনেরফট মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ 

করিবখেনরব€' শুধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্্রীদিগকে নিযুক্ত 
করিবেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অন্থসারে তিনি 
মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিবেন। মন্ত্রিসভার 
সকল সিদ্ধাস্ত প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপতি যে কোন 
খবর জানিতে ক ধান ম্ তাহা সরবরাহ করিবেন। সংবিধানের ধার 
অনুসারে রাইপতি হতনা ততদিন মহ্রিগণ হ্বীয় পদে বহাল 
রহিবেন। কি তাহা রিভার নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া কাধতঃ 


মন্ত্রী নিয়োগ 








11৭ পতি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৪৫ 


বাধ্য, তথাপি ইহা প্রত্যাশা কর। যায় ষে এ বিষয়ে তিনি ইংলগ্ডের বাজ বা! 
বাণীর দৃষ্টান্ত অনুসারে মন্ত্রীদের পরামর্শ মতোই 


চলিবেন। স্থতরাং সংবিধানের প্রকৃত উঁ্দৈ্য এই দিত 
যে লোকসভার নিকট দায়ী মন্ত্রিগণই দেশের প্রক্লুত 
শাসক হইবেন। 
রাষ্ট্রপতির বিবিধ ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি 
ভারতের স্থল সৈন্ত বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান হা 


বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক । 

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ দাক্ষিণ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 
নিয়লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে 
পারেন অথব। দপ্ডিতের দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে বা দওড হাস করিতে পারেন ; 

(ক) সামরিক আদালত কতৃক দণ্ডিত যে কোন ব্যক্তিকে ; 

(খ) মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে ; এবং 

(গ) যে সকল আইন লজ্ঘন করিলে ইউনিয়ন সরকার শাস্তির ব্যবস্থা 
করিতে পারে সেই সকল আইনের বিরুদ্ধে অপরাধী যে কোন ব্যক্তিকে । 

বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন) যথা, 
ভারতের আযাটর্না-জেনারেল, অভিটর-জেনারেল, নির্বাচন কমিশনারগণ ; বিভিন্ন 
রাজ্যের রাজ্যপাল ( 0০৮9100:)) প্রধান 
ধর্মীধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি 
'এবং অন্তান্ত বিচারপতিগণ ; “ইউনিয়নের রাষ্ট্রভৃত্য 
নিয়োগ পরিষদের সভ্যগণ; ইত্যার্দি। ৃ 

বিভিন্ন রাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতির ক্ষমত। £ ক" ও রাজ্যের 
রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত থাকা 
রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। “ইউনিয়নের শাসন-ক্ষমতার অস্ততৃক্তি 
(কোন বিষয়ের কর্মভার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্য সরকারের হাতে সমর্পণ 
করিতে পারিবেন । বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য এবং 
বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণন্বার্থে কোন বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনা! করার জন্য রাষ্ট্রপতি 
একটি অন্তঃরাজ্য পরিষদ ([0051-565 0০80011) প্রতিষ্ঠ৷ করিতে পাবিবেন। 

রাষ্ট্রপতি কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণা (0১:0019109002 06 13115155005) 
করিলে কোন রাজ্যের শাসন কি ভাবে চালিত হইবে, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সেই 


৩। কর্মচারী নিয়োগের 
ক্ষমতা 


২৪৬ . পৌরবিজ্ঞান 


রাজ্যকে নির্দেশ দিবেন। প্রতি রাজ্যকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যত্তরীণ বিপর্ধয়ের 
| হাত হইতে রক্ষা করার ভার এবং শাসনতন্ত্র 
বিধান অ্কযামী যাহাতে রাজ্য শাসিত হয় তাহার 
ব্যরস্থা করার ভার শাসনতঙ্ত্রে ইউনিয়নের উপর স্ভস্ত 
হইয়াছে। রাজ্যপাল বা! রাজপ্রমুখের রিপোর্ট পাঠ করিয়া বা অন্ত কোন কাবণে! 
রাষ্ট্রপতি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন রাজ্যে শাসন্ত্ত্রের বিধি 
অনুযায়ী রাজ্যশাসন সম্ভব নয়, তাহা! হইলে তিনি ঘোষণা জারি করিয়া এ 
রাজের শাসন বিভাগের সকল বা যেকোন ভার নিজহস্তে লইতে পারেন এবং 
এই আদেশ দিতে পারেন যে রাজ্যটির ব্যবস্থাপক সভার সকল ক্ষমতা। 
পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত হইবে । ভারতের অথবা ভারতের কোন অংশের 
আধিক স্থাফ্িত্ব বা আধিক ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা ষদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে' 
রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যকে আথিক স্থব্যবস্থ। রক্ষা করার নিয়ম জানাইয়! সেই 
নিয়মগুলি মানিয়া চলার নির্দেশ দিতে পাবেন। 

গ* বিভাগের রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রপতি তাহার নিযুক্ত কোন চীফ কমিশনার 
বা উপ-রাজ্যপালের (1541506650910৮-0৯০9ড৮51030: ) সাহায্যে অথবা কোন 
প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের সাহায্যে শাসন করিবেন। 

শাসননংক্রাস্ত অন্যান্য ক্ষমতা £ ইউনিয়নের ব্যাপাবে সকল 
চাকুরিতে ও পদে লোক নিয়োগ ও চাকুরির সর্ত সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি নিয়মাবলী 

রা রচনা করিবেন। এ বিষয়ে পার্লামেপ্টের যদি 
রা সপ চাকুরির কোন আইন থাকে, সেই আইনের অন্গবর্তাঁ হইয়া 
* নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে। “ইউনিয়নের সকল, 
কর্মচারীর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। “ইউনিয়নে'র 
অধীনে কোন অসামরিক পদে বা চাকুরিতে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি 
পদচ্যুত বা স্থানান্তরিত করিতে পারেন, কিংবা কোন ছোট পদে তাহাকে নামাইয়া 
দিয়! তাহার মর্ধাদ! লাঘব করিতে পারেন। এ ব্যক্তিকে এব্ূপ আদেশের বিরুদ্ধে, 
কোনরূপ কারণ দেখানোর স্থযোগ দেওয়া হইবে না, যদ্দি রাষ্ট্রপতি মনে করেন 

এরূপ কারণ দেখানো! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে । 
কির , নির্বাচন পরিচালনা ও নিরণ করার জক্গ 
রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচন কমিশন (115061018 

00850218910 ) নিযুক্ত করিবেন । 


৪। রাজ্য সরকারের উপর 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৪৭ 


তপশীলভূক্ত শ্রেণীর বা বর্ণের হিন্দুগণেরঞ্* ( 5০011500150. 09555 ) এবং 
তপশীলভূক্ত উপজাতিগুলিরঞ ( 5০17208150. £:1955 ) স্বার্থরক্ষা এবং উপ্নৃতি 
বিধানের জ্্য রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষ* কর্মগরী 
(5725019] 01801) নিযুক্ত করিবেন। এই 
বিশেষ কর্মচারী মধ্যে মধ্যে এ যুকল বিষয়ে রাষ্ট্রপন্তির 
নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং সেই রিপোর্ট পার্লামেন্টে প্রেরিত হইবে। 

তপশীলভূত্ত অঞ্চলের ( 50110010 4১7:595 ) শাসন এবং তপশীলভুক্ত 
উপজাতিগুলির মঙ্গল সম্বন্ধে রিপোর্ট করাব জন্য যে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি একটি 
কমিশন নিযুক্ত করিতে পারিবেন; কিন্তু শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার দশ বংসর পরে 
এইরূপ একটি কমিশন তাহাকে নিযুক্ত করিতেই হইবে । অনুন্নত শ্রেণীগুলির 
অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যও রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে 
পারেন। 

শাসনতগ্ চালু হওয়ার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর পরে এবং তাহার পর প্রতি 
দশ বৎসর অন্তর সরকারী কাজে হিন্দী ভাষা কতদূর 
প্রযুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য 
রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন গঠন করিবেন। 


আইন শ্রপজ্ন সম্মন্ছে ক্রাস্ট্রপাতিল্র ক্ষমা (55 
06178 1.521519105৩ [১০৬7৪ ) 2 


২র্র্টিপতি, লোকসভা (70055 ০ 61) 72০11০ ) ও রাষ্ট্র পরিষদ 
(00120011] ০ 50905 )--এই তিন লইয়া ভারতীয় পালামেন্ট গঠিত। 
রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র পরিষদের ১২ জন সভ্যকে মনোনীত 
করেন। লোকসভাতেও তিনি অনধিক দুইজন 
ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্য মনোনয়ন করিতে পাবেন। 
বর্তমানে, রাষ্ট্রপতি লোকসভার আরও কয়েকটি আমন মনোনয়ন দ্বারা পুর্ণ 


৭। তপশীলভুক্ত জাতি এবং 
উপজাতির স্বার্থ রক্ষ। 


৮। হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে 
- ক্ষমতা 


১। পার্লামেণ্টে সভ্য 
মনোনয়নের ক্ষমতা 





* তপনীলী বর্ণনা জ্বি (5০17605190 0599৪) $ শাসনতস্ত্রের ৩৪ ১নং ধারা 
অনুষ্বয়ী কয়েকটি হিন্দু বর্ণ ব। জাতি বা উপজাতিকে (1:1০ ) সমগ্রভাধে বা আংশিকভাবে 
রাষ্ট্রপতি তপশীলী জাতি বলিয়া! বর্ণনা! করিবেন। এই সকল জাতির জন্য শাসনতৃস্ত্রে নানার 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। 

+ তপশ্ীলী উপজ্ঞার্তি (5০1,508150 [10055 ) £ শাসনতস্ত্রের ৩৪২নং ধার। 
অনুযায়ী কয়েকটি উপজাতিকে (77105) সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রপতি তপশীলী 
উপজাতি বলিয়! বর্ণনা করিবেন । ইহাদের জন্ত শাসনতন্ত্রে নানারূপ বিশেষ ব্যবস্থা কর হইয়াছে ॥ 


২৪৮ পৌরবিজ্ঞান 


করেন। রাষ্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করিবেন ও 


টস স্থগিত রাখিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি 
058 লোকসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। তিনি 


পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের বা উভয় কক্ষের 
সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণ ধিতে পারিবেন। তিনি পার্লামেন্টের যে কোন 
কক্ষে বাণী পাঠাইতে পারেন। 
পার্লামেণ্টের কোন কোন অধিবেশনের স্থরুতে রাষ্ট্রপতি একটি ভাষণ দেন। 
এই ভাষণে পার্লামেণ্টকে কেন ডাকা হইয়াছে, কি কি কাজ পার্লামেন্টকে 
করিতে হইবে -এই সকল বিষয় স্থচিত হয়। মন্ত্রিসভাই এই ভাষণ রচনা করে 
এবং মন্ত্রিগণই এই ভাষণের জন্য দায়ী। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাজার বা রাণীর 
ভাষণ বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে রাষ্ট্রপতির ভাষণও সেইরূপ। 
পার্লামেন্টের ছুই কক্ষ কোন বিল সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি 
উভয্ন কক্ষের একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্ব।ন করিতে পারেন । 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত প্রতি বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাহার নিকট 
প্রেরিত হইবে । তিনি সম্মতি দিতে পারেন, আবার ন! দিতেও পারেন। অর্থ 
বিল ছাড়! অন্য কোন বিলকে রাষ্ট্রপতি পুনবিবেচনার জন্ত পার্লামেন্টে পাঠাইতে 
পারেন। পুনবিবেচনার পর বিলটি তাহার নিকটে পুনরায় প্রেরিত হইলে তিনি 
উহাতে সম্মতিদান করিতে বাধ্য । 
পার্লামেন্টের অধিবেশন" স্থগিত থাকার কালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন 
(09:10915০6) জারি করিতে পারেন । পার্লামেণ্টের 
পরবতী অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে 
যদি আইনটি উভয় কক্ষের দ্বারা সমধিত ন৷ হয়, তাহ] 
হুইলে ইহা! বাতিল হইয়া যাইবে । অধিবেশন আর্ত হওয়ার পর ছয় সপ্তাহের 
পূর্বেও পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির অভিন্তান্স বাতিল করিয়া দিতে পারে 1৬ 
ফোন রাজ্যের বিধান মণ্ডলে গৃহীত বিল যর্দি রাজ্যপাল বা রাজ প্রমুখ 
কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়, তাহ। হইলে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে 
সম্মতি দিতে অথবা না দিতে পারেন, কিংব৷ 
দ৯প৯ সেই বিলটি যদি অর্থ বিল না হয় তবে তিনি 
রাজ্যের বিধান মণ্ডলে পুনবিবেচনার জন্য উহাকে 
ফেরত পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন । 


৩। জরুরী আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৪৯ 


ল্লাঞ্ট্ুসভিল্র আসাশ্িক্ষ ল্ক্কসভ্ভা € 75810575628 15117518515] 
৯ ০৬/ 515 ) 2 


পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি (মন্ত্রী মারফত ) সংবৎ্সরের আথিক 
বিবৃতি উপস্থিত করান। সরকারী »ব্যয় বাবদ, 
কোন বরাদ্দ প্রস্তাব (10210970007 0206) পু বিটি 
রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ব্যতীত লোকসভায় উত্থাপিত 
করা যায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রিগণ ব্যতীত আর কেহ পার্লামেণ্টে 
টাক। খরচ করার প্রস্তাব আনিতে পারেন না। 

ইউনিয়ন” ও রাজাগুলির মধ্যে আয়কর প্রভৃতি করগুলির বণ্টন সম্বন্ধে 
স্থপারিশ করার জন্য শাসনতন্ত্র স্থরু হওয়ার ছুই 
বত্সরের মধ্যে এবং তাহার পর প্রতি পাঁচ বৎসর ই রাহ তা 
অন্তর (কিংবা তৎপূর্বে ) রাষ্ট্রপতি একটি “ফিনান্স 
কমিশন? ( 51091108 00101015510 ) নিযুক্ত করিবেন । 


জুল্পতল্ী অন্বন্থাল ল্লাস্ট্রসভিল্স হ্হিশ্পেন্ব জ্ষমভা (975৪- 
06180510878 51705 ০৬৮ 57৪) 2 


(১) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ অথবা! আভ্যন্তরীণ 
গালযোগের ফলে সমগ্র ভারতের বা দেশের কোন অংশের নিরাপত্ব 
বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তবে তিনি ঘোষণা- 
পত্র (1০০18090100 ) দ্বারা জরুরী অবস্থা 
€7210151£65110% ) ঘোষণা করিতে পারেন। জরুরী 
অবস্থা! যতদিন থাকে ততদিন রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। 

(২) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে কোন রাজ্যে সংবিধানের ব্যবস্থা! অনুযায়ী 
'শামনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে তবে তিনি ঘোষণাপত্র (১:০০18179002) 
বারা এ রাজ্যের শাসন-বিভাগের ভার স্বহতে লইতে এবং পার্লামেণ্টকে এ 
রাজ্যের জন্ত আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার দিতে পারেন । রাজ্যপাল অথবা 

, রাজপ্রমুখের রিপোর্ট অন্থযায়ীও রাষ্ট্রপতি এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 

(৩) যদি রাষট্পতি মনে করেন যে ভারতের অথবা ইহার কোন অংশের 

জধিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম ক্ষুপ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তবে তিনি ঘোষণাপত্র 


তিনপ্রকার জররী অবস্থা 
(50791897705) 


২৫০ পৌরবিজ্ঞান 


(5:9৫122)9607) দ্বারা এই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব 
লইতে পারেন। 

স্বাপলনভক্ডেে ল্লান্ট্রসভিল্ল সাল (0০০7)80696107751 95685 
01 006 72158105181) 5 

রাষ্ট্রপতি আইনতঃ রাষ্ট্রে নায়ক (758 ) হইলেও তিনি কার্যত: রাষ্ট্রের 
প্রকৃত শাসক নহেন। তিনি জাতির প্রতিনিধি, কিন্তু তিনি জাতিকে শাসন 
করেন না। সংবিধান তাহাকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে, কিন্ত এই ক্ষমতা তিনি, 
নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োগ না করিয়া মন্ত্রিসভার উপদেশ 
অনুযায়ী প্রয়োগ করেন। স্থৃতরাং শাসনকার্ধ তাহার নামে সম্পাদিত হইলেও 
ইহার জন্য তাহার কোন দায়িত্ব নাই। সকল কাজের জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী । নিন্দা! 
বা সুখ্যাতি তাহাদেরই প্রাপ্য । মন্ত্রিগণই দেশের প্রকৃত শাসক। 

সহণ-ল্লাস্ট্রস্পভি (৬1০০-776৪ 05786) 2 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একজন সহ-রাষ্ট্রপতি আছেন। তিনি পার্লামেন্টের 
উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সভ্যগণ কতৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও একক 
রা হস্তাস্তরযোগ্য ভোট প্রথা অনুসারে এবং গোপন 

ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সহ- 

রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নাগবিক হইতে হইবে । তাহার বয়স অন্ন ৩৫ বৎসর 
হওয়া চাই এবং রাজ্য. পরিষদের সভ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই । সহ- 
রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের বা কোন বাবস্থাপক সভার সদম্ত হইতে পারিবেন না। 

সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যপরিষদ্দে সভাপতিত্ব করেন। এ বিষয়ে 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে 
অনুসরণ করিয়াছে । রাষ্ট্রপতি অল্পদিনের জন্য 
অন্রপস্থিত থাকিলে তাহার কাজ সহ-রাষ্ট্রপতি নির্বাহ 
করিবেন। রাষ্ট্রপতিব পদ হঠাৎ শূন্য হইলে, নৃতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়! 
পর্বস্ত সহ-রাষ্্রপতি রাষ্ট্রপতির পর্দে অধিষ্ঠিত হইবেন। রাজ্য পরিষদ অনাস্থা 
প্রস্তাব পাশ করিয়া সহ-রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে । 

হমল্ঝ্রিভ্ভা (0০5০8) ০৫ 10872181578 ) 2 


প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এক মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্ধে সহায়তা করে। 
ংবিধানে বল! হইয়াছে যে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে ও পরামর্শ 


রাজ্যপরিষদে সহ-রাষ্ট্রপতির 
সভাপতিত্ব 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৫১ 


দিবে (810 200 90515” )। মন্ত্রীদের পাহাধ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা! 
রাষ্ট্রপতির পক্ষে আইনতঃ বাধ্যতামূলক কিনা 
তাহাতে সন্দেহে আছে, কিন্তু উহা যে কার্ধতঃ 
বাধ্যতামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। . প্রকৃতপক্ষে 
মনত্রপভাই রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন করিয়! থাকে? 

প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সাধারণতঃ পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের যিনি নেতা তিনিই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
অন্তান্ত মন্ত্রীরাও বাষ্ট্পতি কতৃক নিযুক্ত হইবেন, 
তবে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অন্থসারে। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই পার্লামেন্টের সভ্য 
হইতে হইবে। অবশ্য উভয় কক্ষের যে কোনটির কোন মনোনীত সভ্যও মন্ত্রী 
হইতে পারেন। তবে কোন মন্ত্রী যদি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের নির্বাচিত বা 
মনোনীত সভ্য না হন, তাহা হইলে কার্ধ গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে 
পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে হইবে, নচেৎ তিনি আর মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন না। 

রাষ্ট্রপতির ষতদিন খুশি ততদিনই মন্ত্রীরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন, 
তবে তাহার্দিগকে লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী 
থাকিতে হইবে । মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব (০০112০61৮৪ 
191301251101110) শাসনতন্ত্রে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত 
হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নিম্ন কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই প্রধান মন্ত্রী রূপে 
নিয়োগ করেন । শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে কিছু বলা না হইলেও ইহ 
আশা করা হয় ষে রাষ্ট্রপতি ইংলগ্ডের রাজা বা রাণীর মতো মন্ত্রীদের পরামর্শ 
অনুযায়ী সকল বিষয়ে চলিবেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী্িগকে বরখাস্ত করিতে পারেন, 
কিন্তু নিয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যদি কখনও এইরূপ 
করিয়া বসেন তাহা হইলে তিনি তখনই দেখিতে পাইবেন যে তাহাকে সাহাধ্য 
করিবার ব৷ পরামর্শ দিবার মত কোন মন্ত্রী নাই, কেননা তাহার নিযুক্ত যে-কোন 
নৃতন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই নিম্ন কক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব 
গ্রহণ করিবে । সুতরাং, রাষ্ট্রপতিকে কাধতঃ লোক- 
সভার আস্থাভাজন মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। রাষ্রপতির প্রায় 
সকল শাসন্তান্ত্রিক ক্ষমতা মন্ত্রিগণই বস্ততঃ প্রয়োগ করেন। 

শাসনতন্ত্ে যর্দিও কেবল মস্ত্রিসভারই ব্যবস্থা আছে তথাপি বর্তমানে কার্যতঃ 
বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেছেন। মন্ত্রিসভার ভিতরে রহিয়াছে একটি 


মস্ত্রীরাই দেশের প্রকৃত 
শাসক 


নিয়োগ 


লোকসভার নিকট 
মন্ত্রিসভার দায়িত্ব 


মন্ত্রিসভার প্রকৃত কর্তৃত্ব 


২৫২ পৌরবিজ্ঞান 


মন্ত্রিপরিষদ (0৪160 | অর্থাৎ এমন একটি প্রথা! গড়িয়া! উঠিতে চলিয়াছে যাহার 
ফলে (১) পরিষদভুক্ত মন্ত্রী (090156 117515051), (৩) পরিষদভূক্ত মন্ত্রীর 
মর্যাদাসম্পরন হইলেও পরিষদভূক্ত নহেন এইরূপ 
মন্ত্রী ( 1117156579 178109 02015561811. 
106 1506 10 005 0810175 ) এবং (৩) উপমন্ত্রী (1067065 111015651 ) 
--এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকিবে । এই তিন শ্রেণীর পার্থক্য পদমর্ধাদায় ও 
ক্ষমতায় । দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণ পরিষদতুক্ত মন্ত্রী অপেক্ষা পদমধাদায় নিচু; 
নিমন্ত্রিত না হইলে ( অর্থাৎ শ্বাধিকার বলে ) তাহারা! মন্ত্রিপরিষদের সম্মেলনে 
যোগদান করেন না। উপমন্ত্রিগণ পদমর্যাদায় আরও অনেক নিচু । মন্ত্রিগণকে 
সাহায্য করার জন্য কয়েকজন পার্লামেণ্টীয় সচিব ([81119105701215 
৪০072657155) আছেন। ম্বাধীনভাবে কোন বিভাগের ভার তাহারা 
কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার! মন্ত্রিসভাব (021311 ) সদন্ড 
নহেন। 

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে তাহার কার্ধনির্বাহ ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং পরামর্শ 
দেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা এবং কি পরামর্শ 
দিয়াছিলেন-_ এই ধরণের কোন প্রশ্ন সম্পর্কে কোন ধর্মাধিকরণই অনুসন্ধান 
করিতে পারিবে না । 

যে কোন কক্ষের দৈনন্দিন কার্ধাবলীতে যোগদানের অধিকার প্রত্যেক 
মন্ত্রীই”আছে। তবে যে কক্ষের তিনি সভ্য নন সেই কক্ষের কোন ব্যাপাবে 

ভোট দ্িবাব অধিকার তাহার নাই। প্রকৃতপক্ষে, 
৩ প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন পার্লামেন্টের সংখ্যাগবিষ্ঠ 
দলের নেতা এবং অন্ান্ত মন্ত্রিগণ উহার প্রধান প্রধান 

সভ্য। স্বতরাং পার্লামেণ্টও সাধারণতঃ তাহাদের দ্বারাই রা হইবে। 
বেশির ভাগ বিল তাহাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হ ই রা ায়ারা, 


মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ 







অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে । 
অর্থসংক্তাস্ত বিধিগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনত্র 
পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইতে পারিবে । 
প্রধান মন্ত্রীই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা । অন্ত 
সভাপতিত্ব করেন এবং এই সমত্ত সম্মেলনে 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৫৩ 


রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত কবেন। রাষ্ট্রবাপার পরিচালনা এবং আইন-প্রণয়ন 
সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ফে-সমস্ত তথ্য 

চাহিয়! পাঠাইবেন প্রধান মন্ত্রীই তাহ জোগাইবেন ; 

এবং রাষ্ট্রপতির দনির্দেশ হইলে, স্মগ্র মন্ত্রিসভা কর্তৃক যে-বিষয়টি বিবেচিত 
হয় নাই_-কেবল কোন একজন মন্ত্রীই যাহার 
সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন-_সেই বিষয়টি 
মন্ত্রিভার বিবেচনার জন্য তিনি উপস্থাপিত 
, করিবেন। 


প্রধান মন্ত্রীর ্ষমত। 


মন্ত্রীর কাজে রাষ্ট্রপতির 
হস্তক্ষেপ 


সল্ভ্রিসভ্ডা এর সাক্নান্সেন্টেল মধ্যে সম্পাক্ষ (২5156197, 


০050৬/55] 05 0০042011] ০1 11177150515 8100 চ১81118 75180) 5 


(১) মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সভ্য । তাহাদের মধ্যে একজন- সাধারণতঃ 
প্রধান মন্ত্রীই-_-লোকসভার নেতা । পার্লামেণ্টের সভ্য না হইয়া কেহই ছয় 
মীসের বেশি মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন না। 

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিধি ও বিলগুলির অধিকাংশই মন্ত্রীদের দ্বারা উপস্থাপিত 
হয়। 

(৩) অর্থসংক্রান্ত সমস্ত বিধি কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারাই উপস্থাপিত হইবে । 

(৪) ত্বাহার! লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। পার্লামেন্ট মন্ত্রীদিগকে 
প্রশ্ন করিতে পারে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মূলতুবী 
প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি আনিতে পারে। 
লোকসভায় অনাস্থা! প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে 
“পদত্যাগ করিতে হইবে। 


ভ্ডাব্রভ্ড সন্লক্কান্তেন্র ন্বিভিন্ ভ্রি্ভাগ (10577 0757715 ০0£ 


(1) (0৮617705180 01 175019. ) 2 


লোকসভা কতৃক অনাস্থা! 
প্রকাশে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ 


ভারত সরকারের শাসনকার্ধ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত । প্রত্যেকটি বিভাগই 

এক একজন মন্ত্রীর অধীনে; তবে একজন মন্ত্রীকে একাধিক বিভাগের ভারও 

দেওয়া যাইতে পারে। সচিব, সহ-সচিব, অবর-সচিব প্রভৃতি বহ্‌ স্থায়ী কর্মচারী 

শএ্রবং অধস্তন কর্মচারী ছাড়াও একজন রাষ্রম্্রী ( 117715151 ০£ 91566) বা 

. উপমন্ত্রীও (06065 71101551) কোন বিভাগের ভারপ্রাঞ্ধ মন্ত্রীকে তাহার 
কার্ধনির্বাহের ব্যাপারে সাহাধ্য করিতে পারেন। 


২৫৪ পৌরবিজ্ঞান 


ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভাগগুলির সংখ্যা বিভিন্ন হইতে পারে। বর্তমানে 
€ আগষ্ট, ১৯৫৩ ) নিয়লিখিত বিভাগগুলি রহিয়াছে £_- ৰঁ 

১ পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্র বিভাগ (£15102] ঠেলা আন 
০0108178017 5810 1২১18010108 ) 2 বৈদেশিক রাষ্রগুলির সহিত ভারতের 
সম্পর্ক পররাষ্ট্র বিভাগের বিষয়ীভূত । রাষ্ট্রসম্মেলনের (00100117010576916) ) 
অন্ান্ট সদস্য রাষ্রগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক পররাষ্ট্র বিভাগের বিষয়াধীন। 
এই বিভাগ দুইটি বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন। 

২। দেশরক্ষ! বিভাগ (19০150০০ ) £ ভারতের দেশরক্ষা বিভাগের. 
কারধীবলী ইহার বিষয়ীভূত এবং স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী এই বিভাগের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । 

৩। স্বরাষ্ট্র বিভাগ (17০76) £ ভারতের সাধারণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইহার বিষয়ীভূত। সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ 
ও নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ বা আরক্ষা, জেল বা কারা, আইন ও বিচারের পরিচালনা 
এবং আভ্যন্তরীণ বা্রনৈতিক কাধাবলী ইহার কতৃত্বাধীন। 

৪। অর্থবিভাগ € ঢ1708105 ) £ রাজন্ব আদায় ও ব্যয় এবং সরকারের * 
আয়ব্যয়ক বা বাজেট, ঠিক করার জন্ত এই বিভাগ দায়ী। আধিক দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে ইহা সমস্ত সরকারী প্রস্তাবের বিচার করে। সরকারী রাজকোষের 
তত্বাৰ্ধায়ক হিসাবে এই'বিভাগ সরকারের অন্যতম প্রধান বিভাগ । 

৫ আইন-প্রণয়ন বিভাগ (15815815055 [70508101201 ) £ 
এই বিভাগ আইন-প্রণয়নের জন্য খসড়া তৈয়ারী করে এবং আইন প্রণয়নের 
সমস্ত প্রস্তাব আলোচনা করে। আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা সরকারকে 
পরামর্শ দেয়। 

৬। বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ (0০725175705 850 17301881777 ) £ 
ভারতের ব্যবপায়, বাণিজ্য, শিল্প, শুষ্ক, সংখ্যাতত্ব প্রভৃতির সহিত সম্পকিত 
বিষয়গুলি ইহার কতৃ ত্বাধীন। 

৭। শ্রম বিভাগ (19১০৪): শ্রমিক সমন্তা এবং তৎসংক্রাস্ত 
আইন-প্রণয়ন এই বিভাগের কতৃ-ত্বাধীন। 

৮। রেলপথ ও যানবাহন বিভাগ (€7511৬/559 গণি 
প:828801% ) ১ রেলপথ, রাজপথ এবং ভারতের মধ্যে ও উপকূলে জাহাজ 
চলাচল সম্পকিত সমস্ত বিষয় এই বিভাগের বতৃত্বাধীন। 


ভারতের শীসন-পদ্ধতি ২৫৫ 


৯। সংসরণ বিভাগ ( 0০2077)0771081010288 ) ; ডাক ও তার, 
টেলিফোন, আভ্যন্তরীণ বিমান-চলাচল ইত্যার্দি ইহার অধীন । 

১০। শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ! বিভাগ 
(50008010729 [২ ৪.5: [৪০:০৪ 8770 99757710670 ঢ₹5868,7518) 2 
শিক্ষাব্যাপারে ভারতের অস্ততৃক্তি বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী নীতির সংযোগসাধন 
এই বিভাগের কতৃত্বাধীন। 

১১। স্বাস্থ্য বিভাগ (1758108) 2 জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমন্তাগুলি এই 
বিভাগের পরিচালনাধীন । 

১২। পরিকল্পনা ও নদী উপত্যক1 উন্নয়ন বিভাগ (015177য08 
৪00 [২155৮ ৬৪115 9০1551005৪8 ) 3 পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী 
দেশের উন্নতি সাধন এবং নদী উপত্যকা উন্নয়ন এই বিভাগের কার্য । 

১৩। প্রচার ও বেতার বিভাগ (51017086107) 8)0 37980. 
৩8.81778) 2 সংবাদ সরবরাহ, বেতারবার্তা প্রভৃতি এই বিভাগের অধীন । 

১৪। খাস্ত ও কৃষি বিভাগ (৮০০৭ 5170 /১৪71০00]1875 ) 3 দেশে 
খাগ্যসম্কটের প্রতিরোধকল্পে এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সরকারের খা্নীতি 
ও খাদ্য-নিয়ন্্রণ বিধিগুলি নির্ধারণ করিবার জন্য এই বিভাগ দায়ী । 

১৫। রাজ্য বিভাগ (5515৪) 3 পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি, যেগুলি 
বর্তমানে খ? অংশতৃক্ত রাষ্ট্র, সেইগুলি ইহার কতৃত্বাধীন। 

১৬। আশ্রয় ও পুনর্বাসন (চ২5175£ 5770 চ২61১81১318151501 ) 3 
পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন এই বিভাগের 
কতৃত্বাধীন। 

১৭। পুর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ বিভাগ (/ ০71, 1108817/8 
৪:80 59115 ) £ সরকারী পূর্তবিভাগ অর্থাৎ সরকারী ইমারত তৈয়ারী 
ইত্যাদি ইহার কতৃত্বাধীন। 

১৮। উৎপাদন বিভাগ (2০০০৪) 2 দেশের আধিক উন্নতি 
কল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির বাবস্থা করা এই বিভাগের কার্ধ। 

১৯। সংখ্যালঘু বিভাগ (11:07205 46815) ভারতের মুসলমান 
ও পাকিস্তানের হিন্দুর ্ায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্য । 

২০। পার্লামেন্টের কার্ধাবলী পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী আছেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি সরকারের প্রধান হুইপ” (ড/1)17)। 


২৫৬ পৌরৰ্জ্ঞান 
ল্লাস্ট্রপন্িল্ল লাম কার্শনির্থাহ £ 


প্রকৃতপক্ষে মস্ত্রিগণই দেশ শাসন করিবেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাষ্ট্রপতির 
নামে কাজ করিতে হইবে । রাষ্ট্রপতির নামে হুকুম জাবী না হইলে তাহা 
আইনত: গ্রাহ্থ হইবে ন।। মন্ত্রীরা স্ব স্ব নামে শাসনসংক্রান্ত কার্য করিতে 
পারিবেন না। 


জ্যাউর্নী-০ভ্ষনাক্রেজ্স €711)5 /511০0755-0৯০1775151 ০1 
[12015 ) 2 

রাষ্ট্রপতি একজন আযাটন্না-জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। স্থুগ্রীম কোর্টের 
বিচারকের ষে যোগ্যতা থাকা! প্রয়োজন আ্যাটনাঁ-জেনারেলেরও সেই যোগ্যতা 
থাকা চাই। আ্যাটন্নীঁ-জেনাবেল ভারত সরকারকে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে 
পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন বিচারালযে ভারত সরকারের 
মামলা পরিচালনা করিবেন । রাষ্পতি তীহার কার্যকাল ও বেতন স্থির করিবেন। 


ন্স্প ত্রোকশাল্ল এন্বথ ভিউল্প-০ভলান্লেভ। (09200- 


0০1161 220 801001-0551285158.]1 ) 2 


কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্থ্প্রীম 
কোর্টের বিচারপতিদ্দিগকে যে পদ্ধতি অনুসারে বরখাস্ত কর! যায় ( অর্থাৎ কোন 
নির্দিষ্ট অপরাধ বা দোষের জন্য পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রস্তাব অনুসারে ) 
কেবলমাত্র সেই পদ্ধতি অন্রুসারেই তাহাকে বরখাস্ত করা যায়। এই ব্যবস্থার 
ফলে কম্প ট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিয়া নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের এবং সমুদয় রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা করা তাহার কার্য ॥ 
তিনি প্রতিবৎসর রাষ্ট্রপতির নিকট এবং প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল বা 
রাজপ্রমুখের নিকট হিসাব সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন। রাষ্ট্রপতি 
উহ! পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করাইবেন। রাজ্যপাল (বা রাজপ্রমুখ ) 
উহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভায় উপস্থিত করাইবেন। হিসাব সম্বন্ধে 
সরকারের কোন ক্রটি বা অন্ত গোলযোগ থাকিলে এইভাবে তাহা আইনসভার 
সভ্যগণের ও জনসাধারণের গোচরীভূত হইবে। 


ভারতের শাসন-পদ্ধাত ২৫৭ 


প্রশ্গোস্তর 

1. [০ 29 11০ 176510610 0£ 111019. €150660.2 70 081 1) 106. 121010৮0 
70171) 07506 2 (২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ ) 

রে 13710 11151709195 61) 1)057515 170. দিনত 06 005 5910915. 

(২৪৪-২৫* পৃষ্ঠা! দেখ) 

3. 71095011196 6765 10095101) 06 1115 7159105126 11) 1619.01010 ০ 0176 0০0818011 
০£ 11175156515. (0. ঢে., 1951), (২৪৪-২৪৫ পুষ্ঠ। দেখ ) 

4..105011106 102 00209095110] 8100 20170010105 0£ 016 00110011] 9£ 
11120156515. (২৫০-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ ) 

5. 10655011192 07০ 00105116001012 ০06 0০ 0111010 10য%6000৮6  017061 01)6 
59611 0০01190165607 0 112019. (০. 0. 1952). (২৪১, ২৫০-২৫৩ পুষ্ঠ। দেখ ) 

6. 12590111)5 0)০ 10991061017 200 10০0৬৮61506 005 [1691051)0 ০ 06 


[017101) ০ 111919. (0. 0.১, 1953). (২৪৪-২৫ৎ পৃষ্ঠ| দেখ) 


চতুর্থ অধ্যায় 


ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা-বিভাগ 


শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা আছে ষে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পার্লামেন্ট বা! সংসদ থাকিবে । 
রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্য পরিষদ ( 0০41701] 0 56৪8655 ) ও লোকসভা (70058 
0 016 70115 )__এই ছুইটি কক্ষ লইয়। এ পার্লামেন্ট গঠিত হইবে । 


ল্লাভ্ক্যশলিহ্দ্ক (0০৮061] ০ 915158 ) 2 


(ক) বিভিন্ন রাজ্যগুলির অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি এবং (খ) রাষ্ট্রপতি 
কতৃকি মনোনীত ১২ জন সভ্য, এইরূপ অনধিক ২৫০ জনকে লইয়া রাজ্যপরিষদ 
গঠিত হইবে। বিভিন্ন রাজোর মধ্যে বন্টিত আসনের সংখ্যা শাসনতন্্রের চতুর্থ 
তপশলে নির্দিষ্ট হইয়াছে । “ক এবং এ অংশতূক্ত প্রত্যেকটি রাজ্যের 
প্রতিনিধিগণকে নির্বাচিত করিবেন উক্ত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যগণ। 
গণ” অংশভূক্ত যে সকল রাজ্যে বিধানসভা আছে, 
সেই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন 
বিধানসভার নির্বাচিত সভযগণ কতৃক; আর যে সকল রাজ্যে ( মণিপুর, ত্রিপুরা, 
বিলাসপুর, কচ্ছ ) বিধানসভা নাই সেই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত 
হইবেন জনসাধারণ ছার! নির্বাচিত নির্বাচকমগুলী কতৃকি। উভয় ক্ষেত্রেই নিবাচন 

১৭ 





রাজ্যপরিষদের গঠন 


২৫৮ 





চি 
এ 








ঘটিবে একক হস্তাস্তরযোগা তোঁহাগজতা ক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি 
অনুসারে । রাষ্ট্রপতি কতৃক সাঁঠার্মির বাদ্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ- 
সেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জার্রী তা থাকা চাই। 
_ ব্লাজ্যপরিষদের সভ্যপদগ্া ্ র বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক 
হইতে হইবে। উন্মাদ, দেউিী রতয় রি দত্ত কোন ব্যক্তি, 
সরকাবী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সবকারের রি ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সভ্য 
হইতে পারিবেন না। 

রাজ্যপরিষদ কোনদিন ভাঙ্গিয়। দেওয়া যাইবে না, তবে ছুই বসব অস্তব 
অন্তর সভ্য-সংখ্যাব $ অংশকে বিদ্াষ গ্রহণ করিতে হইবে। 

ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকাব বলে বাজ্যপরিষদের সভাপতি হইবেন। 
রাজ্যপরিষদ উহার একজন সভ্যকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবে । 


লক্লাত্ক্যশক্রিআত্টে আন্নন হউন (41196509701 98818 


2 095 00018011০06 509655 ) 2 


“ক? অংশভুক্ত রাজসমূহ £__আসাম ৬, বিহার ২১, বোম্বাই ১৭, মধ্য 
প্রদেশ ১২, মাদ্রাজ ২৭, উড়িস্তা ৯, পঞ্ভাব ৮, উত্তর প্রদেশ ৩১, পশ্চিমবঙ্গ ১৪ । 
€ মোট ১৪৫ )। 

“খ” অংশভুক্ত রাজ্যসনুহ £-_হাযদরাবাদ ১১, জন্মু ও কাশ্মীব ৪, 
মধ্যভারত ৬, মহীশূর ৬, পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্যসম্মেলন ৩, বাজস্থান ৯, 
সৌরাষ্ট্র ৪ ত্রিবাঙ্কুব-কোচিন ৬। (মোট ৪৯)। বর্তমানে জন্মু ও কাশ্মীরের 
প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত হন। 

“গা” অংশভূুক্ত রাজ্যসমূহ আজমীর ও কুর্গ ১, ভূপাল ১, বিলাসপুর 
ও হিমাচল প্রদেশ ১, দিল্লী ১, কচ্ছ ১, মণিপুর ও ব্রিপুরা ১, বিদ্ধ্যপ্রদেশ ৪। 
(মোট ১০)। 

সুতরাং রাজ্যপরিষদে রাজাসমূহের প্রতিনিধিব সংখ্যা হইল ২০৪। ইহার 
সহিত রাষ্ট্রপতি মনোনীত ১২ জন লইয়া! রাজ্যপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা 
হইল ২১৬। 

৫্শাক্ম্পভ্ভা € [30582 ০1 01) [১০7১15 ) ও 


স্বীপুরুষনিবিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটে 
লোকসভার প্রায় সকল সভ্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ৫০০ জনের অনধিক 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৫৯ 


সভ্য লইয়! লোকসভা গঠিত হইবে । জম্মু ও কাশ্মীরের জন্ নির্দিষ্ট আসনগুলিতে 
রাষ্ট্রপতি সভ্য মনোনয়ন করিবেন। রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত একজন সভ্য এই 
কক্ষে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আসামের একটি 
নির্দিষ্ট উপস্কাতি অঞ্চল হইতেও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
মনোনীত একজন প্রতিনিধি লোকসভার সদস্য 
হইবেন । ১৯৫০ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইনের 
( 7২1975561009,010910 01 016 10])15 4১06, 1950) প্রথম তপশীলে যেরূপ 
দেখান আছে সেইভাবেই এই কক্ষের আসনগুলির বণ্টন হইবে। প্রথম দশ 
বংসর পর্যন্ত কয়েকটি আসন তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য সংরক্ষিত 
থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় (410.910-17100 ) 
পভ্যও মনোনীত করিতে পারিবেন। রাজ্যগুলিকে অনেকগুলি আঞ্চলিক 
নির্বাচন-এলা কায় (%]517110119] 0১9105060610125 ) ভাগ করা হইবে । 

অন্যন পঁচিশ বসর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিকই এই কক্ষের সভ্যপদের 
জন্য নিবাচনযোগ্য । কিন্তু উন্মাদ, দেউলয়া, গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত কোন 
ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি 
ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না। 

এই কক্ষ ইহার দুইজন সভ্যকে যথাক্রমে পরিষদপাল (5১1291591 ) এবং 
উপ-পরিষদপাল (7০065 87০1০] ) রূপে নির্বাচিত করিবে । লোকসভা 
সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি ইহার পুবেই 
লোকসভাকে ভাঙ্গির। দিতে পারিবেন । তবে কোন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে 
রাষ্ট্রপতি লোকসভার মেয়াদ নিধি সময়ের চেয়ে আরো! এক বংস্র করিয়া 
বাড়াইয়৷ দিতে পারিবেন । 

বর্তমান লোকসভার মোট সদশ্তসংখ্যা ৪৯৯। ইহার মধ্যে ক" শ্রেণীর 
রাজ্যের প্রতিনিধি ৩৭৪ জন (আনাম ১২, বিহার ৫৫, বোম্বাই ৪৫, মধ্য প্রদেশ 
২৯, মাদ্রাজ ৭৫, উড়িস্ত। ২০, পঞ্জাব ১৮, উত্তর প্রদেশ ৮৬, পশ্চিমবঙ্গ ৩৪ ), 
“থ' শ্রেণীর রাজ্যের প্রতিনিধি ৯৬ জন (হায়দরাবাদ ২৫, জন্মু ও কাশ্মীর ৬, 
মধ্যভারত ১১, মহীশুর ১১, পেপন্ব ৫, রাজস্থান ২০, সৌরাষ্ট্র ৬, ত্রিবাঙ্কুর- 
কোচিন ১২), “গ' শ্রেণীর রাজ্যের প্রতিনিধি ২৫ জন ( আজমীর ২ ভূপাল ২, 
কুর্গ ১, বিলাসপুর ১, দিলী ৪, হিমাচল প্রদেশ ৩, কচ্ছ, ২, মণিপুর ২, ত্রিপুরা 
২১ বিস্ধ্যপ্রদেশ ৬), আন্দামান ও নিকোবর ছবীপপুঞ্জের প্রতিনিধি ১ জন, 


লোকসভার নিবাঁচন £ 
প্রাপ্তবয়ন্ধের ভোটাধিকার 


২৬০ পৌরবিজ্ঞীন 


আসামের একটি উপজাতি-অঞ্চলের প্রতিনিধি ১জন, এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সদশ্য ২ 
জন আছেন। 


স্পাতর্শাম্সেন্টেলর ভ্িশ্পেআ জঅধিক্ষাল্ € 75115115558 ০€ 
7৪0] 20077) 2 ূ 

পার্লামেণ্টেব সদস্যদের বাক-স্বাধীনতা৷ থাকিবে । পার্লামেন্টে প্রদত্ত কোন 
বক্তৃতা বা ভোটের জন্য কোন সভোর বিরুদ্ধে কোন আদালতে মাঁমলামোকদমা 
করা যাইবে না। অন্যান্য বিষয়ে পার্লামেন্টে সভাদের ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার, 
দোষমুক্তি ইত্যাদি পার্লামেণ্টের আইনের দ্বার! নিয়ন্্িত হইবে । যতদিন পর্ধস্ত না 
পার্লামে্ট কোনরূপ আইন প্রবর্তন করে তত'দন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ 
কমন্দ্‌ ও উহার সভ্যগণ যে-সমস্ত ক্ষমতা, বিশেষ অর্ধকার প্রভৃতি ভোগ করেন, 
সেইগুলি ভারতীয় পার্লামেন্ট এবং উহার সভাগণ ভোগ করিবেন। 


স্পাক্শাস্মেস্টেল্স নিনক্সান্বক্নী 2 


পার্লামেন্টের কক্ষ দুইটিকে বৎসরে অস্ততঃ দুইবার অধিবেশনের জন্য আহ্বান 
করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অধিবেশন আহবান ও 
স্থগিত রাখিতে পাবেন এবং তিনি লোকসভাকে ভাঙ্গিয়| দ্রিতে পারেন । তিনি 
যেকোন কক্ষে বাণী পাঠাইতে পাবেন। কোন কোন অধিবেশন আরন্ত হইবার 
পূর্বে তিনি দুই কক্ষকে একত্র করিয়! অভিভাষণ দিবেন। 


»্পাজ্পামেন্েল্ জ্কভড (৮১০৮/5150£ 75871150557 ) 2 


ইউনিয়ন বিষয় গুলি সম্পর্কে ( অর্থাৎ দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, রেলপথ, 
বিমানপথ, ডাক ও তার, বীম! প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে) আইন প্রণয়ন করিবার 
সমন্ত ক্ষমতা কেবল পার্লামেণ্টেরই আছে। যুগ্ম 
বিষষগুলি সম্পর্কেও (অর্থাৎ ফৌজদাবী আইন, 
বিদ্যুৎ, কারখানা, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক-সজ্ঘ এবং দেউলিয়াগিরি প্রভৃতি বিষয় 
সম্পর্কে ) পার্লামেটট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । রাঙ্ বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সচরাচর পার্লামেপ্টের থাকিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
যদি জরুরী অবস্থা! ঘোষণা করেন, তাহা হইলে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাতৃক্ত 
বিষয় সন্বদ্ধেও আইন করিতে পারিবে । দ্বিতীয়তঃ, রাজাপরিষদ যদি দুই- 
তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে স্থির করে যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন 


আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৬১ 


রাজ্য বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন কর উচিত, তাহা হইলে সে 
বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন রচন! করিতে পারিবে । তৃতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক 
রাজ্য সম্মতি দ্রিলে ও অন্থরোধ করিলে পার্লামেপ্ট রাজ্য বিষয় সম্বন্ধে এ সকল 
রাজ্যে প্রযোস্ত্য আইন করিতে পারিবে। চতুথুতঃ আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি 
প্রভৃতি সর্তাদ্দি রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে। 

সরকারী আয়ব্যয় মগ্তুর ও কর বসানোর ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। 
রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ব্যতীত এই স্বন্ধে কোন প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইবে 
না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাত, রাজ্যপরিষদেের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির 
বেতন ও ভাতা, লোকসভার পারষদপ।ল ও উপ- 
প,রধদ্পালের বেতন ও ভাত।, সবৌন্চ ধর্মাধিকরণের 
বিচারপতিগণের বেতন ও ভাত।| ইত্যাদি ব্যয় মগ্জুরী পালামেণ্টের অনুমোদন- 
সাপেক্ষ নহে। অন্যান্য বিষষে ব্যয়ের দাবী লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। 
অনেকগুলি বিষষের ব্যয় লোকসভার ভোটসাপেক্ষ না হওয়ায় এই বিষয়ে 
পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংকুচিত রাখ হইয়াছে। 


করস্থাপন সংক্রান্ত ক্ষমত। 


স্পাজ্পান্েেন্টে আইন ও্রপজঅন্েন্স সন্ত 2 


আইন প্রণয়ন করিতে গেলে প্রথমে একটি বিল আনিতে হয়। অর্থ বিল 
( 71025 73111 ) কেবল মাত্র লৌকসভাতেই উত্থাপিত হইবে এবং সরকারের 
মুখপাত্র ব্ূপে কোন মন্ত্রীই তাহা উত্থাপিত করিবেন। অন্তান্ত বিল যে কোন 
কক্ষে যে কোন সভ্য উত্থাপিত করিবেন। সাধারণ সভ্য কোন বিল্‌ আনিতে 
চাহিলে এক মাস পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে। পরে নির্দিষ্ট দিনে সভা! বিলটি 
উত্থাপিত করার অনুমতি দিবে । কোন মন্ত্রী কোন বিল আনিতে চাহিলে তাহা 
সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলিবে । 

প্রথম পাঠ 2 প্রথমে প্রস্তাব করা হয় যে বিলটি প্রথম বার পাঠ করা 
হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সচরাচর বিলটিকে একটি কমিটিতে (916০ 
0০121771652) প্রেরণ কর| হয়। কমিটি বিলটি আলোচনা করিয়া সংশোধন 
সহ অথব! বিন। সংশোধনে একটি রিপোর্ট দাখিল করে । কখন কখন বিলটিকে 
কমিটিতে ন! পাঠাইয়। জনমত নির্ধারণের জন্য প্রচার করা হয়। 

দ্বিতীয় পাঠঃ তাহার পর বিলটি দ্বিতীয় বার পাঠ করা হয়। প্রত্যেকটি 
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ধার! আলোচিত হইয়। তাহার সম্বন্ধে আলাপ! ভাবে ভোট নেওমা হয়। সভ্যেবা 
বিলটির প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে যে কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারেন। 
এইভাবে সমগ্র বিলটিব উপর ভোট লওয়া হয়। 

তৃতীয় পাঠ ৪ তাহার দব বিলটি তৃতীয় বার পঠিত হউক এই মর্মে প্রস্তাব 
আসে। এই সমষে বিলটি সম্বন্ধে শুধু সাধাবণ ভাবে আলোচনা চলে । 

তৃতীয় বার পাঠের পর বিলটি গৃহীত হইলে সেটি অন্য কক্ষে আলোচনা ও 
গ্রহণে জন্য পাানে। হয়। অন্য কক্ষেও বিলটি 
তিন বার পঠিত হয। দ্বিতীয় কক্ষ বিলটিকে যদি 
বিনা সংশোধনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিলটি 
রাষ্ট্রপতির নিকটে তাহাব সম্মতির জন্য প্রেবিত হইবে এবং এই সম্মতি লাভ 
করিলে বিলটি আইন বলিয়! গণ্য হইবে। 

প্রথম কক্ষে গৃহীত হওয়াব পব দ্বিতীয় কক্ষ যদি বিলটিকে সংশোধন কবে, 
তাহা হইলে সংশোধনগুলির অন্মোদনেব জন্য বিলটি পুনবায় প্রথম কক্ষে প্রেরিত 
হইবে। যদি ছুই কক্ষেব মধ্যে মতভেদ চলিতে 
থাকে তাহা হইলে বাষ্ট্রপতি দুই কক্ষেব একটি যুক্ত 
অধিবেশন ডাকিতে পাবেন । এই যুক্ত অধিবেশন বিলটিব গ্রহণ বা বর্জন সম্বন্ধে 
চরম সিদ্ধান্ত দান করিবে । 

অর্থ বিল (11022 831] ) লোক সভায় গৃহীত হওয়াব পর বাজা পরিষদে 

প্রেবিত হইবে। রাজ্য পরিষদ ১৪ দিনেব মধ্যে 
বিলটিকে স্থপাবিশ সহ ফেবৎ পাঠাইবে। লোকসভা 

যদি রাজ্য“পরিষদের স্থপারিশ গ্রহণ না-ও কবে তাহা হইলেও বিলটি পাশ 
হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বাষ্্পতিৰ সম্মতিব জন্য প্রেবিত 
হইবে । 

রাষ্ট্রপতির সম্মতি £ রাষ্ট্রপতিব সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে 
পরিণত হইতে পারে ন|। অর্থ বিল ব্যতীত অন্ত কোন বিলে তিনি সম্মতি 
না দিয়া উহা পার্লামেপ্টের পুনবিবেচনাব জন্য পাঠাইতে পাবেন। এইৰপে 
পুনবিবেচনার জন্য প্রেবিত বিল যদি পুনরায় পার্লামেন্ট কতৃক গৃহীত হয় তবে 
তাহা পুনরায় রাষ্ট্রপতির সম্মতিব জন্য দাখিল কর] হইবে এবং তখন রাষ্ট্রপতি 
উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থ বিল রাষ্ট্রপতি পুনবিবেচনার জন্য 
প্রেরণ করিতে পারেন ন|। 


ছুই কম্ষের সম্মতি ব্যতীত 
বিল পাশ হয় ন। 


দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন 


অর্থ বিল সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থ। 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৬৩ 


লাভে শাশেশন্ নিজঙ £ 


নৃতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট দিনে অর্থ মন্ত্রী নৃতন 
বংসরের আয়-ব্যয়ের তালিক অর্থাৎ বাজেট পার্লামেন্টে উপস্থিত করেন। 
নৃতন কর বসাইতে হইলে বা পুরাতন করের হারণসংশোধিত করিতে হইলে সে 
বিষয়ে বিল আনিতে হইবে । 

প্রথম কয়েকদিন বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়। এই 
উপলক্ষে সভ্যগণ সরকারী নীতির বিভিন্ন দ্রিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মন্ত্রিগণ 
সমালোচকদের জবাঁবে সরকারের পক্ষ হইতে উত্তর দেন। তাহার পর সরকারী 
ব্যয়ের বিভিন্ন দফ। সম্বন্ধে পৃথকভাবে লোকসভায় আলোচন! ও ভোট নেওয়। হ্য। 
টাক| খরচের দাবীগুলি লোকসভায় গৃহীত হইলে সবগুলিকে একত্র করিয়! একটি 
'আযপ্রোপ্রিয়েশন আইন? (47010191560 4০6) পাশ করিতে হয় । 

বত্সরের মধ্যেও সরকার প্রযোজন হইলে অতিরিক্ত বাজেট আনিতে পারে। 


সব্রক্কান্্রী ব্যস্ত ও 


বাজেটে সরকণরী খরচ দুইটি ভাগে দেখানো হয় (১) যে খরচ অবশ্যই 
করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহ! লোকসভার ভোটসাপেক্ষ নহে (“50213010015 
01121520 010011 0115 0091150110950. 70170. 01 117019% )। যেমনঃ 
রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাত ইত্যাদি ; স্ুগ্রীম কোর্টের বিচারকগণের বেতন, ভাতা 
ও পেনসন ; অডিটর-জেনাবেলের বেতন, ভাতা ও পেনসন; সরকারী খণ ও 
তাহার স্থদ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা? ইত্যারদি। (২) যে খরচ 
লোকসভার অন্থমোদন-পাপেক্ষ (48%096120160702 10009199520 €০ 196. 1019.06 
[011 0116 0:020.501109,50. 711110 01 111012” )। 

ভারত সরকারের তহবিল-_যাহাতে এঁ সরকারে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ জম। 
হয়--00150911096594 [৭1110 0 [1)019. নামে পরিচিত । 


নুভ্ভল্ন স্শাসম্মতুজ্ঞে নিন নিজ্ঞাগ £ 


শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামে্ট এবং রাজ্য সরকার ও বাজ্য 
বিধানমগ্ডলের মধ্যে ক্ষমতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া 
বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের নি রে রা 
আইনের খানিকট। রদবদল করিয়! তিনটি তালিকায় 
আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিভক্ত হইয়াছে। 
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১। «ইউনিয়ন তালিকা (10079197118) 8 ভারতের দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা, অর্থাৎ বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি, যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধ পরিচালন! 
ইত্যাদি; নৌ, সামরিক ও বিমানবাহিনী এবং ইউনিয়নের অন্তান্ত সশস্থ 
বাহিনী; আণবিক শক্তি ও ক্তাহার উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ; 
কেন্দ্রীয় গু্চচর বিভাগ) ধদেশিক ব্যাপার ও নিরাপত্তা সম্পফিত কারণে 
বিনা বিচারে আটক ; বৈদেশিক ব্যাপারসমৃহ ; যুদ্ধ ও শান্তি, নাগরিকতা ও 
নাগরিকতা প্রাপ্তি; ভারত হইতে বহির্গমন, পাসপোর্ট, ভিসা, রেলপথ; 
পার্লামেন্ট কক জাতীয় বলিয়া ঘোষিত রাজপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথ, 
ল্লাইটহাউস) পার্লামেপ্টের আইন অন্ুলাবে ঘে'ষিত প্রধান বন্দরসমূহ, 
বিমানপথ, বিমানপোত, বিমান চলাচল; ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার 
ইত্যাদি মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্কন); রিজার্ভ ব্যাঙ্ক , আন্তর্জাতিক বাণিজ্য , ব্যাঙ্ছিং, 
বীমা, ইত্যাদি; হুণ্ডি, চেক ইত্যাদি; আক্তঃবাজ্য বাণিজ্য; পার্লামেন্ট 
কতৃর্ক যে সব শিল্প জনব্বার্থে ইউনিয়নের, নিষন্ত্রণযোগ্য বলিষ। ঘোষিত; 
খনি ও তৈলক্ষেত্র নিন্ত্রণ ; জনম্বার্থে পালামেন্টের ইচ্ছা অন্ুসাবে আস্তঃবাজ্য 
নদী ও নদী-উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নযন; ন্যাশনাল লাইব্রেবী, ইপ্ডিযান 
মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি, বেনারস ও আলীগড় 
বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রাচীন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ কীতিস্তম্ত ও দলিল , আদমস্থমারি, 
ইত্যাদি। 

এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার একমাত্র পার্লামেন্টেব হাতে 
স্ত। 

২।শ্রাজ্য তালিকা (515 1,186) 3 রাজ্যের শৃঙ্খলা ; পুলিশ 7 
বিচারকার্য ; জেলখান] ; স্থানীয় শাসন) জনন্বাস্থ্য ; হাসপাতাল; ডাক্তারখান1) 
মহ্য উৎপাদন ও বিক্রয়; শিক্ষা; রাস্তাঘাট, পুল, ফেরী ইত্যাদি; কৃষি? জমি, 
অমিদার ও প্রজার সম্পর্ক, জমির উন্নতি ইত্যার্দি; বন) মংস্তপালন; মহাজন ও 
মহাজনী ব্যবসায়; সমবায় সমিতি; ইত্যাদি। 

এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার উপর 
্বস্ত। কিন্ত রাজ্যপরিষদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থ আবশ্যক বোধ করিলে, 
অথব! ছুই কিংবা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করিলে, অথবা রাজ্যে শাপনতন্ত্ 
ভাঙ্গিয়া পড়িলে, রাজ্য তালিকার অন্তভূক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিতে পারিবে । আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির সর্তাদি রক্ষার জন্ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৬৫ 


পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত বা ভারতের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন 
করিতে পারিবে । 


৩। যুগ্ম তালিকা (09720175120 151) 2 ফৌজদারী আইন ও 
ফৌজদারী কর্মকিধ ; দেওয়ানী কর্মবিধি ; রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বিনা বিচারে 
আটক; বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ, যৌথ পরিবার ও সম্পত্তি বিভাগ; 
আধিক ও সামাজিক পরিকল্পন|; ওঁষধধ ও বিষ; একচেটিয়া ব্যবসায় ; ট্রেড 
ইউনিয়ন; শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিবাদ; শ্রমিক কল্যাণ; আইন ও চিকিৎস। 
ব্যবপায় ; পার্সামেন্টের দ্বার! জনকল্যাণযূলক বলিয। ঘোষিত শিল্প ও বাণিজ্য; 
বয়লার ; বিহ্যৎ; সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখান।; ইত্যাদি । 

এই সকল বিষয়ে পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের বিধানমণ্ডল উভয়েই আইন 
করিতে পারিবে । সাধারণতঃ পার্লমেণ্টের আইন রাজ্যের বিধানমগ্ডল প্রণীত 
আইনের উপর বলব হইবে । কিন্তু রাজোর বিধানমগুলের আইন যদি রাষ্ট্রপতির 
নিকট প্রেরিত হইয়! তাহার সম্মতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এ আইন 
পার্লামেন্টের আইনের উপর বলবৎ হইবে । 


৪1 অণশিষ্টু বিষয় (05810858 50০)5০%8) ৫ রাজ্যতালিক1 এবং 
যুগ্ম তালিকাধ উল্লিখিত বিষয়গুলি বাদে অন্যান্য সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং 
করস্থাপন করিবার অধিকার একমাত্র পার্লামেণ্টের থকিবে। 


৫। বিষয় বিভাগের নীতি: উক্ত তিনটি তালিকা পরীক্ষা করিলে 
কি নীতি অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিষয় বিভাগ করা হইয়াছে তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। যে সকল বিষয়ের সহিত সমগ্র ভারতের স্বার্থ স্জড়িত 
রহিয়াছে ( যেমন, দেশরক্ষা, রেলপথ ) সেই সকল বিষয় যাহাতে লমগ্র ভারতের 
স্বার্থে পরিচালিত হয় সেজন্য সেগুলি কেন্দ্রের অধীন রাখ! হইয়াছে । যে সকল 
বিষয়ের সহিত প্রধানতঃ প্রাদেশিক স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে ( যেমন, পুলিশ, 
হাসপাতাল ) সেগুলি রাজ্যের অধীন রাখা হইয়াছে । যে সকল বিষয় সময় বা 
অবস্থা বিশেষে সমগ্র ভারতের অথবা কোন একটি রাজ্জের স্বার্থের সহিত জড়িত 
হইতে পারে সেগুলি যুগ্ধ তালিকায় রাখ! হ্ইয়াছে। আবার সময় এবং অবস্থ। 
বিশেষে রাজ্য তালিকার অন্তভূক্ত কোন বিষয় সাময়িক ভাবে সমগ্র ভারতের 
স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে। তখন রাজ্যপরিষদের সম্মতি অন্থ্সারে 
কেন্দ্র উহা নিজের আয়তে আনিতে পারিবে । 


২৬৬ পৌরবিজ্ঞান 


ককের ও ল্লাকেশ্যন্স সত্য শামন্মসহজশম্ভ স্ল্মহ্ 
(07721865055 15190028 105৬/5618 01)5 00010128 জ207 0১৩ 
9185৪ ) 5 


পার্লামেন্ট কতৃক রর্টিত আইন যাহাচ্তে স্চারুভাবে প্রয়োগ করা যায় 
প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালনা কবিবে। প্রয়োজন 
হইলে কেন্দ্রীয় সবকার এই বিষয়ে বাজা সবকাবকে নির্দেশ দিতে পারিবে । 

কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে স্বীয় শাসনসংক্রাস্ত দায়িত্ব স্থুচাক্ুভাবে পালন করিতে 
পারে প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্ধ পবিচালনা করিবে । প্রয়োজন 
হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষধে রাজ্য সবকাবকে নির্দেশ দিতে পারিবে । 

রাজ্য সরকারের সম্মতি থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় শাসনসংক্রাস্ত কোন 
কার্ধের ভার এ রাজ্য সরকারকে দিতে পারিবে । 

যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায কেন্দ্র ও রাজ্যেব মধ্যে শাসনসংক্রান্ত অধিকাব ও 
দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয| হয়, কিন্ত কেন্দ্রীয় সর্বকার ও রাজ্য সরকাবের মধ্যে 
সহযোগিতা না থাকিলে শাসনকার্ধ সথপবিচালিত হইতে পারে ন।। এইজন্য 
সংবিধানে উক্ত ব্যবস্থ। কবা হইয়াছে । 


পঞ্চম অধ্যায় 


“ক' বিভাগের রাজ্যের শাসন-বিভাগ 


ল্রভত্য (১0505 ) 2 


“রাজ্য বলিতে ভাবতেব শাসনতন্থে বুঝা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, মহীশৃব, 
সৌরাষ্ট্র, ত্রিপুবা, মণিপুব প্রভৃতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অংশগুলি । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্থ্ে 50০” বলিতে যাহ। বুঝায়, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে 5156০, 
( অর্থাৎ রাজ্য ) কথাটি সেই অর্থে ব্যবহার কৰা হইয়াছে । 

রাজাগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । “ক' বিভাগ £ (১) আসাম; 

(২) বিহ্বাব। (৩) বোম্বাই; (৪) মধ্য প্রদেশ) 
৬ নি (৫) মাদ্রাজ; (৬) উডিম্যা ; (৭) পঞ্জাব ; (৮) উত্তর 
প্রদেশ ; (৯) পশ্চিম বঙ্গ। 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৬৭ 


'খ" বিভাগ ২ (১) হায়দরাবাদ ; (২) জন্মু ও কাশ্মীর; (৩) মধ্য ভারত; 
(9) মহীশৃর ; (৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য সম্মেলন (পেপস্থ); (৬) 
রাজস্থান; (৭) সৌরাষ্ট্র ; (৮) ত্রিবান্কুর-কোচিন। 

গ” বিভাগ (১) বিদ্ধা প্রদেশ,) (২) আজমীর (৩) ভূপাল। (৪) বিলাস- 
পুর; (৫) কুর্গ ) (৬) দিলী)(৭) হিমাচল প্রদেশ; (৮) কচ্ছ; (৯) মণিপুর ; 
(১০) ত্রিপুরা 

“ঘ' বিভাগ £ ইহ। ছাড| আর একটি বিভাগ আছে__তাহ! 56965, নয়, 
£]:9111001% বা রাজ্যখণ্ড 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ । 

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে যে শুলিকে গভর্ণরের প্রদেশ বল। হইত, 
সেগুলি “ক' বিভাগের রাজা হ্ইয়াছে। ইংরেজ আমলে পাচশতাধিক দেশীয় 
রাজ্য ছিল। সেগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং মহীশূরকে 
আগের মত স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে রাখ! হইয়াছে । বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটিকে 
থ* ও গ” বিভার্পের রাজ্যের অন্তভুক্তি করা হইয়াছে । অনেকগুলিকে 
“ক* বিভাগের রাজ্যের এলাকাতৃক্ত কর! হইয়াছে__যখা, বরোদা, কুচবিহার, 
ইত্যাদি | 


াতক্যস্ লন € 0$০0৮578০1) 2 

“ক; বিভাগের প্রত্যেক রাজ্যের শাসনভার একজন রাজ্যপালের উপর 
ন্ম্ত। তাহাকে সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দ্বার জন্য একটি মন্ত্রিসভা 
আছে। রাজ্যপালের সহিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ রাষ্ট্রপতির সহিত €কন্তরীয় 
মন্ত্রিসভার সম্বন্ধের অনুরূপ | 

রাজ্যপালকে নিধুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি, এবং ন্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করিলে 
বা রাষ্ট্রপতি কতৃক পদচ্যুত না হইলে রাজ্যপালগণ 
পাঁচ বৎসরের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 

অন্যুন পয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক 
ব্যতীত কেহই রাজ্যপালরূপে নিয়োগযোগ্য হইতে পারিবেন না। 

রাজ্যপাল ভারতের কোন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিবেন না! এবং 
লাভজনক অন্য কোন পরেও অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। তিনি বিনাভাড়ায় 
একটি বাড়ী এবং পার্লামেন্ট কতৃকি বিহিত পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষ 


রাজ্যপালের নিয়োগ, কর্ম- 
কাল ও মাহন। 


২৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


বিশেষ স্থবিধা পাইবেন। যতদিন পার্লামে্ট নৃতন ব্যবস্থা না করে ততদিন 
পযস্ত তিনি মাসিক ৫,৫০০ টাক! করিয়া পাইবেন। 

অস্ুস্থতা ইত্যাদির জন্য রাজ্যপাল অন্থপস্থিত থাকিলে, অথবা তাহার মৃত্যু, 
পদত্যাগ প্রভৃতি ঘটলে, অধুবা এইরূপ কোন বিশেষ জরুরী অবস্থায় রাজ্যপালের 
পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে, তাহার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে পাবেন। 

নিয়োগ ও অপসারণের দিক হইতে দেখিলে বল। যায় যে রাজ্যপাল এক 
অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তাহার পদ খুবই মধীদাসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
তবুও ইহাও সত্য যে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মচারী । মন্ত্ি 
মণ্ডলী এবং রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সহিত তাহার সন্বব্ধের দিক হইতে দেখিতে 
গেলে বল! ধায় যে এক অতি সম্মানিত পদের তি'ন অধিকারী । স্থায়ত্ত-শাসনযুক্ত 
রাজ্যের তিনি নামে প্রধান এবং শাসনতান্ত্রিক শাসকের পদ-মযাদার তিনি 
অধিকারী । 


লাভ্কযশাল্লে হ্নমভা ও কাম্বীহলী (7১০৬০:৪ 500 
চি70050285 01 0155 050612707 ) 2 


কেবলমাত্র আসামের রাজ্যপালেরই উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্বন্ধে 
ছুইটি বিষয়ে “ইচ্ছাধীন” (.01501561011915 ) ক্ষমতা রহিযাছে। অন্য কোন 
রাজ্যপালের কোনরূপ ইচ্ছাধীন, ক্ষমতা নাই। 
স্থতরা আসামের রাজ্যপাল ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য- 
পালগ্ণু তাহাদের সমস্ত কাধের পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ কতৃকি সহায়তাপ্রাপ্ত ও 
উপদিষ্ট হইবেন। এমন কি, আসামের রাজ্যপালও দুইটি নির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত 
অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাহার মন্ত্রিসভার নিকট হইতে সহায়তা ও উপদেশ লইবেন। 
রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কারধাবলী নিম্নলিখিত শিরোনামায় আলোচন। কর! 
যাইতে পারে £ শাসন, আইন প্রণয়ন, বিচার-বিষয়ক ও অর্থসন্বন্ধীয়। 
শাসনসংক্রান্ত ক্ষমত। (৮১০% 575) 2 রাজ্যের শাসন-ক্ষমত রাজ্যপালের 
উপর ন্ন্ত। সরকারী কার্যাবলী তিনি মন্ত্রীদিগের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেন, মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্রিসভার 
সিদ্ধান্তের বিবরণী শ্রবণ করেন, শাসন পরিচালন! 
সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে অন্থরোধ করিতে পারেন 


১। বিশেষ মমতা 


২। শাসন পরিচালন। ও 
কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমত। 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৬৯ 


এবং কোন বিশেষ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য 
উপস্থাপিত করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবী করিতে পারেন। 

মন্ত্রিগণকে এবং রাজ্যের মহাব্যবহারিক ( ঞ৮০০০৪০০-0৪191 ), জেলার 
বিচারক (11910 70055 ) প্রভৃতিকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল । রাজ্য- 
কত্াকের উচ্চতর পদগুলিতে নিয়োগ তিনিই” করেন। মহাধর্মাধিকরণের 
বিচারক নিয়োগকালে রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত পরামর্শ করিবেন। 

আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে ক্ষমত। (15871515055 7৯০%/৪:5) 2 রাজ্যপাল 
রাজ্োর ৰাবস্থাপক সভার এক অংশ, যদিও তিনি ইহার সভ্য নহেন। 

যে রাজ্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বিধানমণ্ডল (3108,0001:9] [45015180016 ) আছে 
তথায় রাজ্যপাল বিধান পরিষদের (1421519% (০০1301] ) সভ্য-সংখ্যার 
এক-যষ্ঠাংশকে মনোনীত করিবেন। শাসনতন্থ্ চালু 
হইবার পর ( ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ ) প্রথম বিধান পরিষদে ও বিধান 

. সভায় সভ্য মনোনয়নের 

দশ বৎসর পধন্ত তিনি রাজ্যের বিধান সভায় ক্ষমতা 
(14621519055 7557705 ) উপযুক্ত সংখ্যক 
ইন্গ-ভারতীয় ( 41780-11)01912 ) সভ্য মনোনীত করিতে পারেন, অবশ্য যদি 
তাহার মনে হয় যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় নির্বাচনে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি 
পাঠাইতে পারে নাই। 

রাজ্যের বিধানমণ্ডলের (১0865 14621519015 ) কক্ষ বা কক্ষদয়ের 
অধিবেশন তিনি আহ্বান করিতে এবং স্থগিত রাখিতে পারেন এবং বিধান সভা 
(168151905 455610001% ) ভাঙিয়। দিতে পারেন । 

খুশিমত তিনি কক্ষ বা কক্ষদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিতে প্রারেন। 
কিন্তু কয়েকটি নিিষ্ট অধিবেশনের প্রারস্তে ব্যবস্থাপক সভার নিকট সভা আহ্বানের 
কারণ জানাইয়! একটি বিশেষ বক্তৃতা তাহাকে দিতেই হইবে। ব্যবস্থাপক 
সভার নিকট তিনি বাণী (11555885 ) প্রেরণ করিতে পারেন। 

রাজোর বিধানমগ্ডলের কক্ষ বা কক্ষদ্ধয় কতৃক অনুমোদিত বিল (7311) 
তাহার নিকট উপস্থাপিত করিতেই হইবে। তিনি হয় ইহাতে সম্মতি দিবেন, 
না হয় ইহ1 বাতিল করিয়া! দিবেন ( ৮৪৫০ ), অথবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য 
রাখিয়া! দিতে পারেন । “অর্থ বিল” (10026 98111) 
ছাড়া অন্ঠ বিল তিনি পুনবিবেচনার জন্য বাণী সহ 
কক্ষ বা কক্ষদ্ধয়ের নিকট ফের পাঠাইয়। দিতে পারেন। যদি কোন বিল (3111) 


আইন প্রণয়ন বিষয়ে ক্ষমতা 


২৭০ পৌরবিজ্ঞান 


ফেরৎ পঃঠাইবার পর পুনরায় বিধানমগ্ডল কতৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে 
তিনি আর তাহাতে সম্মতি ন। দিয়! পারিবেন ন|। কতকগুলি বিল (911) 
আছে গুলি তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্ত অবশ্ঠই ধবিষা রাখিবেন। অন্যান্য 
বিলগুলি তিনি, ইচ্ছা কৰিলে, এইভাবে ধরিয়া রাখিতে পাবেন ॥& 

রাজ্যের বিধানসভাব বিবতিকালে রাজ্যপাল আইনের ক্ষমতাবিশিষ্ট 
'অভিন্তান্” (011011065 ) অর্থা২ জরুরী আইন জারি কবিতে পাবেন। 
যে-কোন সময়ে তিনি যে-কোন “অডিন্যান্স প্রত্যাহার 
করিতে পাবেন। তবে, বিপানমগ্ডলেব পুনবধিবেশনের 
পর অভিন্তান্পগুলি উহার নিকট উপস্থাপিত কবিতে হইবে, এবং এইবপ 
পুনরধিবেশনের পর ছয় সপ্তাহের বেশী কোন অভিন্তান্স বলবৎ থাকিতে পারে 
না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, রাষ্পতিব নিকট হইতে নির্দেশ ন। পাইলে 
রাজ্যপাল কোন অভিভন্তান্স জারি করিতে পাবিবেন ন|। 

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা (301051517১০ 57৪) 2 কোন বাজ্যেব আইন 
সম্পর্কিত অপবাধের ব্যাপাবে অপবাধীকে ক্ষম। কবিব'ব এবং দণ্ডাজ্ঞ। স্বগিত 
রাখিবার, নাকচ করিবার বা কমাইয়। দিবাব ক্ষমতা বাজ্যপ।লেব আছে। 

অর্থসম্থন্জীয় ক্ষমতা € চ£7057015] ৮১০৮/৪:৪ ) 2 কব স্থাপনের কোন- 

প্রকার দাবী ব। কোন অর্থ বিল (10055 73111) 

. অথব। অর্থসম্ন্ধীয কোন বিষ রাজ্যপালেব অনুমোদন 
ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপিত করা যাইবে ন|। 

নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাব রীতি অন্থুসারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ 
মত এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। 


জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা! 


রাজন্ব ও অর্থ সম্বন্ধে ক্ষমত। 


আন্জিত্রিপভ্ভা (09০01501101 11177181578 ) 2 


পক" এবং “খ* বিভাগতুক্ত প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া মন্ত্রিসভা আছে-_ 
মুখ্যমন্ত্রী ইহার নেতা। ব্রিহার, উড়িস্তা, মধ্য প্রদেশ এবং মধ্য ভারতের মন্ত্রিসভায় 
সর্বসময়েই উপজাতীয়গণের উন্নতির জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত. মন্ত্রী থাকিবেন। 
সবাহাকে ইহা ছাড়াও তপশীলতৃক্ত সম্প্রদায়গুলির এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির 
বা অন্য কোন কার্ষের ভার গ্রহণ করিতে হইতে পারে। 

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে, নিযুক্ত 
করেন। মন্ত্রীদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাক! রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৭১ 


কিন্ত তাহার। যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল, অর্থাৎ কার্যত; যতদ্দিন 
তাহার! বিধান সভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদ্দিনই 
স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোন মন্ত্রী যদ্দি বি ও 
একাদিক্রমে ছয় মাস কাল পর্যন্ত বিধানমগুল্লের 
সভ্য না থাকেন (অবশ্ত তিনি মনোনীত সভ্য হইলেও চলিবে ) তাহা হইলে 
এ ছয় মাস সময় শেষ হইবান্ পর তিনি আর মন্ত্রী থাকিবেন না। রাজ্যপাল 
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মগ্যমন্ত্রী রূপে নির্বাচিত করেন এবং 
অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই লওয়া হয় । 

রাষ্নৈতিক এবং শাঁসনকাধ পরিচালনা সম্পকীয় বহু দায়িত্বই মুখ্যমন্ত্রীর 
রহিয়াছে । দলগত ব্যাপার সম্পর্কে তাহাকে সজাগ থাকিতেই. হয়, সেই সঙ্গে 
বিভিন্ন বিভাগের কাধাবলীও তাহাকে স্থসংহত করিতে হয়। 

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে সংবিধান অনুসারে রাঁজযপালকে যে সমস্ত 
কাধ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইয়া! করিতে হয় সেই সমস্ত কার্য ছাড়া তাহার 
অন্যান্য কার্য পরিচ্রলিনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা! তাহাকে সাহায্য করিবে এবং 
উপরেশ দিবে। পু্ট্ধই বলা হইযাছে সামান্ত ছুইটি বিষয়ে আসামের রাজ্যপালের 
ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে । অন্ত কোন রাজ্যপালের কোন ইচ্ছাধীন ক্ষমত] নাই, 
আসামের রাজ্য পালেরও অন্য কোন বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নাই। 

ভারতের রাষ্ট্রপতির নায় রাজ্যপালও কার্ধতঃ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ 
করিয়াই সংবিধান অনুসারে তীহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবেন এইরূপ আশা 
করা যায়। 


সন্ত্ব্রিসভ্ভান্স সহ্িভ ব্লাভ্যপাল্েক্র সম্পক্ষ (25150022 
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রাজ্যপাল মন্ত্রীদিগকে নিয়োগও করেন, আবার বরখাস্ত করিতেও পারেন। 

তবে তাহাকে সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা তাহাকে 
রাখিতেই হইবে । স্থতরাং মন্ত্রিসভা এবং বিধানমণ্ডল 
যদ্দি শক্তিশালী হয় তাহ হইলে তাহাদের মত অগ্রাহ্ 
করিয়া কোন রাজ্যপালই স্বাভাবিক ভাবে তীহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে 
পারেন না। পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিগণ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার স্যষ্টি করিতে 
পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে পারেন যে শাসনতন্ত্রে 


মন্ত্রিসভার প্রকৃত কতৃত্ব 


২৭২ পৌরবিজ্ঞান 


হিধিব্যবস্থা অন্ুসাবে এ বাজ্যেব শাসনকার্ধ চলিতে পাবে না। তখন 
বাষ্পতি ঘোষণা ( চ:০০151096102 ) জাবি কবিযা1 & বাক্গেব শাসনভাব 
নিজহস্তে লইতে পাবেন এবং এ বাজ্যেব জন্য বাজ্যতালিকাতৃক্ত বিষে 
আইন প্রণয়নের ক্ষমত| পার্লামেণ্টেব হাতে অর্পণ কবিতে পাবেন। কিন্তু 
এইকপ ঘোষণা ছুই মাসেব অধিক বলবৎ থাকিতে হইলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত হও! চাই । 
শাসনকারধ পবিচালন। এবং আইন প্রণযনেব প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিসভাব সমস্ত 
সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীই বাজ্যের বাজ্যপালকে জানাইবেন। শাসনকাধ পবিচালন' 
এবং আইন-প্রণনেব প্রস্তাব সম্পর্কে বাজ্যপাল 
১০ গঞ্জ * যেসমস্ত সংবাদ জানিতে চাহিবেন তাহাও মুখ্যমন্ত্রী 
যোগাইবেন। তাহা ছাডা, বাজাপাল যদি প্রযোজন 
বোধ কবেন তাহ! হইলে মুখামন্ত্রীকে নিদেশ দিতে পাবেন যে, কোন একজন মন্ত্রী 
ব্যক্কিগত দিদ্ধাস্ত সমগ্র মন্ত্রিসভাব বিবেচনার জন্ত উপুস্থাপিত কবিতে হইবে । 
ল্লাজ্ক্য ন্বিপ্রানম শুক এন্হ মঞ্ঞিসভ্ডান্স "মধ্যে সম্প 
(761800777০5 5577 0১5 9656৩ 1.6518151015 50 0১5 09025011 
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(১) মন্ত্রীবা বাজ্য বিধানমণ্ডলেব সভা'ব সভ্য হইবেন। 

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিব অধিকাংশই মন্ত্রীবা উপস্থাপিত কবেন। 

(৩) অর্থসংক্রান্ত সমস্ত বিধি মন্ত্রিগণ কতৃকিই উপস্থাপিত হইবে । 

৪) মন্ত্রীবা বাজ্যেব বিধান সভাব নিকট যৌথভাবে দায়ী। বিধানমগ্ুলেব 
সভ্যগণ মন্ত্রীকে প্রশ্ন কবিতে পাবেন। তীহাব! মন্ত্রগণেব বিকদে। মুলতুবী 
প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃচি আনিতে পাবেন। বিধান সভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
'অন্গান্কা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ কবিবেন। 


প্রশ্নোত্তর 


4 
1] “ 10690196016 700916101 0£ 1) 0০561220104 ৪ 30866 40 £6190010 
০০ 1758 0০091201106 10117150515 51105. (156 100595225 00090090500 20019 
(0. 0০ 1952). (২৭০-২৭২ পঠ। দেখ ) ০ 
বৃ 
2১109501199 (00161546115 2080015 ০ 005 £212000 0158860 5 076 
24855 ০0৫ ৮3৩ ড556 82891 ০০5:003500 1581918015৪ 


(4) 18709520581 20865516- 00705511953). (২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ ) 


বষ্ঠ অধ্যায় 


“" বিভাগের রাজ্যের শীসন-পদ্ধাতি 


০” ন্ব্িজ্ডাঙ্গেন্স আ্াজ্যসম্মুহেন্স স্ুহ্বতুনন ইন্ভিহ্াম্স 
€ ১551055 221560:5 ০£ 0১5 7১5৮ 8 56555 ) 2 


পুর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সাধারণ বর্ণন! ৪ ' ১৯৪৭ খৃষ্টাব্বের ১৫ই 
আগষ্ট পর্যন্ত ভারত ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল-_ত্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত। 
শেষোক্ত ভারত গঠিত ছিল ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য লইয়া । ভারতের সমগ্র 
ভূ-ভাগের প্রায় ছুই-পঞ্চমাংশ জুড়িয়া ছিল এই দেশীয় রাজ্যগুলির বিস্তার । 
দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্য। ছিল ৯৩০ লক্ষ, অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার 
এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা সামান্ত কম। 
আয়তন, জনসংখ্যা, রাজস্ব এবং শাপন-ক্ষমত1 ইত্যাদি বিষয়ে এক একটি 
দেশীয় রাজ্য ছিল এক এক প্রকারের । দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বুহতম রাজ্য 
ছিল হায়দরাবাদ ; আয়তনে ইহা ছিল অবিভক্ত বঙ্গদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং 
ইতালীর সমান। ৮ কোটি টাক1 ছিল ইহার রাজস্ব । আবার লাওয়। 
( রাজপুতানায় ) এবং ওয়াদ্ি-র ( কাথিয়াবাড়ে ) ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও 
ছিল-_সামান্য কয়েক বর্গমাইল মাত্র যাহাদের বিস্তার, সামান্য কয়েক সহজ্র মাত্র 
যাহাদের জনসংখ্য। এৰং মাত্র কয়েক সহস্র টাকা যাহাদের রাজম্ব। 
-* দেশীয় রাজ্যগুলি ছিল ভারতের দেহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ভর্েতের 
ইতিহাসের ধিভিন্ন পর্যায়ের প্রতীক । সরবোত্র অংশে ছিল কাশ্শীর রাজ্া-_ 
৮৯,০০০“ ব্্মাইল ইহার বিস্তার এবং ইহা তিব্বত ও লোভিয়েট এশিয়ার 
শমীপবর্তা ।. পঞ্ধাবের একদা্পরাক্রাস্ত শিখ-রাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ছিল পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দ, ফন্গিদকোট, বপ্ুরতল! প্রসূতি রাজ্যসমূহ। 
রাজপুতানার রাজ্যগুলি (থা, উদয়পুর, জরপুর, যোখপুর প্রভৃতি ) শাসন 
করিত সেই সমস্ত প্রাচীর রাঁিবংপ, ভারতের ইতিহাসে যাহান্ধের নাম 
চরমরণীয় হইয়া রহিযাছে। দু য়ের পার্বত্য অঞ্চলের ধারে ধারে দেখা যাইত 
রাঙা, খ্ামীনতার স্ীতি অটুট অহরাগের হারা 








২৭৭ পৌববিজ্ঞান 


জগদ্িখ্যাত শিবাজীব বংশধবগণ । ইংবাজ একদিন যে প্রবল পবাক্রান্ত মাবাঠা 
সাম্রাজ্য ধ্বংস কবিষ। দিযাছিল, তাহাবই ধ্বংসাবশিষ্ট বাজ্যগুলিব প্রতিনিধিস্থানীয 
ছিল ববোদ।, গোয়ালিষব এবং ইন্দেব বাজ্য । মাবাঠা সাম্রাজ্যেব নিকট 
একদ| ধাঠাব| বশ্ঠত। স্বীকাব কবিয়াছিলেন তাহাদেবই উত্তবপুঞ্ষগণ 
কাখিযাব।৬েব ক্ষুব্র ক্ষুদ্র ধাজ্যপ্রলি শাসন কবিতেন। বর্গদেশেব কুচবিহাব ও 
পার্বত্য ব্রিপুবায় শাসনকার্য চালাইত ছুইটি প্রাচীন বাজবংশ | বিন্ধ্য পবতেৰ 
দক্ষিণে ছিল হাযদঝাবাদ্দ ও বেবাবেব নিজামেব বাজ্য । ইহাব শাসক হইলেন 
আসফ্জাহী বংশেব এক উত্তব পুক্ষ__মুঘল-শাসনেব কথা স্মবণ কবাইযা দেব 
তাহাব বশেতিহাস। আবও দক্ষিণে মহীশৃব,প্রাচীন বিজযনগব সাআজগোব 
ধ্বংসাবশেষ | সর্বদক্ষিণে ছিল কোচিন ও ত্িব স্কুব বাজ্যদ্__ইভাব শাসনকর্তাব। 
প্রাচীন চেব বাজগণেব বশখপ বালঘ| পাবী ববেন। 

এই সমস্ত ধেশীয় বাজ্যেব শাসন্কাঁষ পবিচালি» *ঠত পম্ববতাধিক ঠাবে। 
বাজোব জনসাধ।বণেব মৌলিক পৌ 9 বাঈটনতিক মধিকাবেব অভ ব ছিল। 
১৯9৬ খৃষ্টাব্দে ৬০টিব অধিক বাঙ্ছে ব্যবস্থাপক এংস্থা ছিল। অন্য কষেকটি 
বাজে জ্স খাবণকে বাজা-পবিচাপন'ব কাষে মণ্শ দামেব কণ| চিন্ত। কণা 
হইতেছিল। কিন্তু অপিকা"শ দেশী বা/ঙ্গই প্রতিনিণিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিব 
উন্নতি *ইতেছিল অতি মন্দগতিতে এব" কখনও কখনও মব্যযুগীষ অত্যাটাবও 
পরিলক্ষিত হইত । তবে গর্ব জনসাঁধাবণ শাহাদেব অধকাব সম্বন্ধে সচেতন 
হইযা উঠিতেছিপ । 


১৯৪৭ খুষ্টাবের ১'ই পাগষ্টের পুর্ব পর্যস্ত ৫তেশীয় রাজ্য গুলির 

মর্ধীর্মী 8 ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভাবতীয় স্বাধীনতা আইন প্রবর্তনেব পূর্ব পযন্ত দেশীয় 

বাজ্যগুলি ব্রিটিশবাজেব কতৃত্বের অধীন ছিল। এই 

ব্রিটিশ শাননেব আমলে সমস্ত দেশীয় রাজোর শাপকগণ কেবল সার শক্তি 
উপ জপৃপ ” (ব্রিটিশরাজ ) কত ক অঙ্থমোদিত ক্ষমত ৭ আধকারী 
ছিল। ব্রিটিশবাজের সার্ধভৌম ক্ষমতা (2:9- 

[7001105 ) এই সমস্ত শী বান্ছের-আভ্যন্বীণ ব্যাপার ও বহির্বযাপাব উওয় 
ক্ষেত্রেই বি$ত ছিল প্রচলিত , অঞ্চথিত গ্ম(ত, এবং বাষ্রনৈতিক ব্যবস্পব 
অঙ্গীভূত ভাবত ; রক।র « ভার বের উন পরিপুরিত সঞ্ধি; 

প্রতিশ্রন্ত, 7৭৭ ইত্যাধিব উপস এই সার্ভে ৯৮ সঃ ঠঠিত ছিল। 






ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৭৫ 


এবং সার্বভৌম শক্তি তাহাদের পক্ষে যে সমস্ত আন্তাতিক ১ ইত্যাদি 
সম্পাদন করিত তদন্ুযায়ী কার্য করিতে তাশার। বাণ্য ছিল। থু, সন্ধি ব। 
বৈদেশিক পাষ্সমূহের সহিত আলোচন| কণিবাপ একমাত্র অধিক।দ ছিল 
ব্রিটিশর।জের |, 

শাসকের, রাজের অথবা! সর্মগ্র ভাবতেণ কপ্যাণের জগ্ত কিংব। আন্তর্জাতিক 
দাষিত্ব পালনের জণ্ত এই খমস্ত প।জ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে সাবভৌম শি 
হস্তক্ষেপে করিতে পারিত। অর্থাং,। আবভৌম শক্তির অবিকারগুলি ছিল 
নমনবপ 2 

(১) হুখিগার ও শশাগনের উদ্দেশ্যে 115 মুের আভান্তবাণ এ1সন-বাবস্থায় 
হত্তক্ষেপ করার অধিকার , (২) উগ্ুপ।াপক।ণ মংক্রাপ্ত গোলবোগে সালিশ 
কর।প অপিকার ) (৩) বাগাগ্ুশির মো পারস্পাপক বিবাদের নিশি কথার 
অধিকার , (৪) কোন রানের কেন শাখকের পো গ্রহণ সম্পর্কে অন্গমতি 
দিবার অধিকার (6) অমাঞ্জসিক তথাশমৃভ রোব করিবার অধিকার; (৬) 
ভাবতে অথ নোতক উনি স্থনাশ্চি* করিবার উদ্দেশ্তে আভান্থবীণ শাসনকায 
পি শনার ব্যাপক তন্তগেপ করি |প অবিকাব। 

এই অবিকাবমুতের পরিবতে ব্রিটিনবাজেব পতকগ্চলি [বশেষ লায়িবও 
ছিল » ০মন,(১) রাজা ওলির আবতনের সম গতি (6৪016017016) 
বজাষ রাখ ১ (২) বাইরাঞ্মণ ও আব্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল। হহতে র'জাগুলিকে 
রক্ষ। কর; (৩) শাসক বংশকে রক্ষ। কর। এবং (9) ন্পতিদের অর্ধিকারসমূহ 
এবং তাহাদের ইজ্জত বক্ষ। করা। 

সার্বভৌম শক্তি নান। ছুতায় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারেও 
যথেষ্ট হস্তক্ষেপে করিত । ১৯২৭ খুষ্টাব্ধে বাটলার কমিটি (3002 00121111065) 
এই হন প্রকাশ করেন-_“সার্ভৌম শক্তিকেই সার্ভৌম থাকিতে হইবে, 
কালের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজন এবং গাজাগুলির ক্রমোম্নতি অনুযায়ী 
নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া ইহাকে ইহার দায়িত্বগুলি অবশ্তই পালন 
করিতে হইবে |” 

ভারতীয় রাজ্য ও ভারতের শাসনতান্পিক সমস্যা €১৯১৯-৪৭) 2 
মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংস্কার প্রবতিত হইবার পরেও ভারতীয় রাজ্যসমূহ ব্রিটি* 
ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! রহিল। তাহার! রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রনৈতিক এজ্ন্ে 
মারফৎ গভর্ণর-জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ৬ ধত সরকারের রাষ্টনৈতিক 
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দণ্তব কতৃক পবিচালিত হইত | শাসন-পবিচালনা- উদ্দেশ্টে বাজ্য গুলিব সহিত 
ব্রিটিশ ভাবতেন স'যোগ স্কাপনেব জনা সাইমন কমিশন স্থপাবিশ কবেন। এই 

সমস্ত ভাবতীষ পাঙ্গেপ পতিগণ গোলটেবিল বৈঠবে যোগধ'ন কবিষাছিলেন । 
১৯৩৫ খুষ্টাদেব ভাবত-শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও ভাবভীষ 
বাজ্যগ্চণি লব! একটি যুক্তবাষ্ঈ গঠনের ব্যবস্থ। ভয। যুক্তবা্টে বাজ্যসমুহেব 
যোগধান স্বেক্ষ। মূলক ছিল, কিন্ধ যুঝ্সবাষ্র-গঠন নিদিষ্টসখাক বাজ্যেব যোগদান 
সাপেক্ষ ছিল। নুপতিবর্গেব স্বেচ্ছাতাঠিক ক্গম৩। ত্যাশ কবঝাব অনিচ্ছাবশতঃ 
এবং আবও অনেকগুলি কাবণে ১৯৩৫ খুষ্ভাদেব আইনে পবিকল্পসিত বণ 

প্রতিষ্ঠিত হয নাই । 
মন্ত্রী মিশনেব পবিকল্পন। (১৯৪০) অন্রপ!' ভাবতীয লান্গাসমূতেব অবস্থ! ও 
মর্যাদা বিশেষভাবে পবিবনদ্তিত হইল । উঠ| স্পঈই ঘোষিত হইল যে ব্রিটিশ 
ভারতেন স্বাধীনতা লাভেব সপে সঙ্গে ব'ঙ্গসমষ্ভব পণ খাবভৌমহল 
ব্রিটিশবাজ কতক পবিতান্, ভবে | ই সার্বশেমজ পাবীন শাবজীয স্পা 
হস্মে ৮৭ পত হইবে * ১ সা্ষভীম শন্তিব নিকট 
সমপিত অপিক|বসম* বাজ গ্ুনে কে কিশাইখা দেন্থ। 
হউবে। ফটে একদিকে পাঙ্গযপমূহ এব অগাদবে 
ব্রিটিশশাজ ও ব্রিটিশ ভা তথ মধ্যে শাই্নৈ "ক সম্বনেব হ বসান হইবে জআাপীন 
পতি খত বাষ্টিয় সদ্দদ্ধে আবদ্ধ হওযা কিংব। ইহা সহিত বিঞেং 
নদ এক তা শাশর্ক স্থাপন » শ রাজ্যসমূহেন ইচ্ছাধীন হইল। ভারতীয় 
2 অন্ধ” ৯৩ জন প্রতিনিধিক ভারতীয় গণপরিপে (০০190 052 
» 0) যোগদানের ব্যবস্থা করা হইল। 

গণপবিষদেব সহিত বহু ভারতীয় রাজ্য সহযোগিতা করিল, বন্য মুসন্বিম 
গের বিরোধিতার ফলে স্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা কার্যকর কবা সম্তিবপ* হইল 
না। ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় রাজাসমূহের অবস্থা মন্ত্রী মিশন 
পরিকল্পনায় বণিত তাহাদের অবস্থার সহিত অভিন্ন রহিল, এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া তাহের ইচ্ছাধীন রহিল । ১৯৪৭ খুষ্টাব্ের ভারতীয় 
শধীনত্া আইন বলে রাত্যযসমুন্ে রী উপর লট সার্ভৌম অধিকার 


দশীয বাঁতে।ৰ “পব ক্টিশ 
সবকাঁবেৰ সার্ভৌমত্ব লোপ 








[প্ত হইল। ফলে ব্রিটিরাে 
"। প্মাইনতঃ ১ 
“, অর্থ*নতিক ও সায় কারণে সী 


ভাবতেব শাসন-পদ্ধতি ২৭৭ 


শবাশ্বীন ভ্ডান্রত্ডে ল্ুুতুল্ন ০দ্পীঞ াভতেসস্মুভেক্র জ্ঞান্ন 
€০5161977) ০0£ “৭5055 59050589178 171051921505176 10019 ) 2 

পূরঙণ দেশীষ বাজাসমূহে বতমান অবস্থা নিগে মোটাখুটি বণিত হতনা 

(১) বাঙ্কাওথালপুব, বানা ও বেরখুঁচভানের কতকগুলি মু বান্য থাভ ৩ 
আব সন্ত বাজ্যহী ভাপ শাখ ইউশি।নে যোগদান করিয়াছে । বভঠাওখ।লপুব, 
কাণাত ও লাস বেণাধ শ।খ বেলুিস্থানেব ক্ষুদ বাঙ্জাগুলি পাকিস্তানে যোগদান 
কদিখাছে। 

(২) “খেগদাশ” (১৫০৩৯৭19) বলিতে বুঝাধ ভাবতীয় ইউনিবনেব সহিত 
(অণব। পাকিস্তানের সি) ০গিবান। এব ভাবশীব ভ ডানননেব (অথব 
পাকিক্গানেন ) এণকাদের অক দেনবক ১ পৈশশিক ব্যাপ ল হু পবপিবণন এ 
সম্ভপণ বাব্স্থ। স্প্ধা আশ্প বত হত পা শন্ত কোন বিষষে ১ থাকিলে 
তাশ।4« »ম্পণ কৃত তু, সখপন | 

(৩) ণঠেকটি পন্য (তেমণ, এহশ্ব, ভা ।পল বাদ ) এককভাবে ভাব তাল 
হউনিখনের অতো থা বাগে । ক তা লক চপ শইবাতে। আব « কষেকট 
পা ( তোষন, এশপুব হপুল ) এব ভাবে ৬. তীৰ ভউ শবনে মণ্যে গা? 
বি৬12গ পাল) শাশকাঙ হন ছে] 

(5) কঙাওণী লাগা) বার আম্মালতভ বে হয খা াসিভ গেব বাজ্যৰপে, 
( যেমন, এাজঙ্ছ।ন, ম্যভাবত হঠা।দ ) ন। হফ গো শ্রেখব বাজ্যকতে। (হেমল, 
বিন্ব্য প্রদেশ, ড্মচল প্রদেশ ) ভাবতীয় ইউনিয়নেব অংশখপে পঁবিগণিত 
হইযাছে। 

(৫) ববোদ|, কোহলাপুব, কুচবিহাব প্রভৃতি বাজ্য এবং উডিয্য।, মধ্য প্রদেশ 
প্রভৃতি বাজ্যেব অভ্যন্তবস্থ ব। সন্নিকট বতী ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র জাগুণিকে ভাবতে সহিত 
খোগদানেব পব শাসন ব্যবস্থাব স্ৃবিধার্থ প্রতিবেশী 'ক' বিভগেব খাজোব সহিত 
যুক্ত কবিখ। দেওর| হইযাছে ( 1120861 )। 


এক যুক্তবাষ্ট্েব মধ্যে দেশেব বিভিন্ন অংশকে কি কবিধ। একত্রীভূঙ কা যায় 
__-এই লক্ষ্যই ভারতীষ রাজ্যগুলি সম্পর্কে সর্দ ব প্যাটেলেব ও ভাবত সবকাবেব 
নীতিকে নিষতত্রিত কবিধাছে। শৃপতি-শামিত এই সমস্ত বাজ) সমেত সমগ্র 
ভাবত কেবল একটি ভৌগোলিক ও সাংস্কতিক এককই নয়, অর্থনীত ও 
বাষ্্রনীতিব দ্িক দিযাও তাহার সত্তা অবিশাজ্য । তিনটি উপাষে ভাবতীয় 
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বাজাগুলি সম্পর্কিত এই লক্ষ্যে পৌছাইবাব চেষ্ট। কব! হইযাছে--(১) ছোট 
ছোট বাজ গুলিকে অবিকতব শক্তিসম্পন্ন বুহৎ নাষ্টে 


অসংখ্য দেশায বাজ্যেব স্হত কবিয়া, (২) কতকগুলি বাজাকে মপ্নিচিত 
একীকরণ_ সদা নিট ভারতী _ 
প্যাটেলে শীতি বটি ভাবতীষ প্রদেশগুণিব অন্তভক্ত কবিবা, 


এব” (৩) কষেকটি বৃওভব স্বাং সম্পূণণ বাজাকে 
তাশাদেপ পৃথক গন। বজাষ বাখিততাদঘ।। জাতীধ একা স্থাপনেব এ সমস্ত 
পবিকল্পনাব মধ্যে একটি বিষধ বিশেষ লঙ্গণীষ__ *।৩| হইলা ৭ ল্যগুপিব পু্তন 
সামন্ততান্ত্রিক স্বৈবাচান্বে স্থানে প্রতিনিখিত্বমূলক প্রতি ।নসমূ” গটিঘ। তুলিব ব 
ব্যবস্থ। | 
বতমান শাসনতন্রে পতিদের অধিব।র ও বিশেষ স্থবিধা সমূহ 2 
নৃপতিগণ তাহাদেব বাইঈটনতিক ক্ষনত হাবাইঝ।ছেন সতা, কিন্ধ এ নও তাহাদের 
কিছু কিছু অর্বিকাপ পবিশ্মে জবি বজায বহিমাছে । নুপ।৩ শাসিত খাজা 
গুলিকে ৬।কতে অন্তত ব| * তেব মাত ত 2 * কবিবার মম। ভাবত 
সবক।ব চুক্তি ব| ক্বীরুতি থাবা এপ শীকে কতঙকণডণ বাক্তগত আপ্বাব ৪ 
বিশেষ স্থাবপ। দানের প্রতিশাত দিষছে। শ।বণানে + সবল প্রতিশতি 
পালনেব শ্বীক্তি “হিযাছে | শাব শীয বজ্যগড পব পবতন শাসকবর্ণেণ তাত 
সন্ধি ব। চাক্তঘটিত বিবা« প্রধান বর্মাপকবণ ৪ অগ্ঠান্ত ধর্মাধিকবণ লিক বিচাব 
ক্ষমতাব বহিভ ৩ । 


০ক্রত্লীজ সন্্রক্কান্র ও *+ ন্বিজ্ঞাগেন্জ বাজ্ক্য £ 


কেন্দ্রীব মন্ত্রিস।ব একজন সদন্য রাজ্য দর্ধরের (11151565 ০৫ 568155 ) 
ভাব গ্রহণ কবেন। 

শাসনওন্ত্বেব বিধান অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর দশ বৎসর কান, খ" 

শ্রেনাৰ বাঙ্গযগুলি বাষ্ট্রপতিব (অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের ) সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও 

পৰিচাঝনারািবীন থাকিত। পার্লামেট এই নিয়ন্ত্রণ 

ইয়া ব! বাড়াইয়া দিতে পারে। বাষ্রপতি 

চার রাজাকে এই নিয়ন্ত্রণ হইতে 


“ক' ও "থ' শ্রেণীব বাজ্যের 
মধ্যে পার্থক্য 







মুক্ত রাখিতে পাবেন। সম্প্রতি 
কেন্রেব এই নিমন্ত্র-ক্ষমতা ক' লিভার 
ইহাই “ক” এবং খ' বিভাগেব বাজ্যের খঃ রি 


ভাবতেব শ।সন-পদ্ধতি ২৭. 


লাভকপ্রম্ুত্খ ও সভ্ভ্রিসভ্ড। £ 


“খ* বিভাগেব বাঙ্যে বাজাপালেব পবিবত থাকেন বা” ৮11 শবত 
সবকাবেব সহিত দেশী পাজগণেখ টন্তি অন্তযাযী পাঞ্ছপতি কা" «5 লক 
'পাজগ্রমুখ কপ স্বীকাব কক্স্ন। পাজপমু্রেব মযাদ। ৪ শাম ণ তক শে 
বজ্যপালেব মযাদ| ও ক্ষমতাণ অন্রন্প ভইলেও তত] দেশীয় পাজন্যবনলেল স হত 
ভাবত সবকাবেব যে চক্তি হইখাছে প্রত্যেক ক্ষৰে তাভাব উপব নিব কে 

প্রত্যেক খ' বিশাগেব বঙো মন্বিমিত। ও [বণানমণ্ডল আছে । হভাদের 
শমত| «এ কাষপদাতি সবীণশে কি াবশাগব বাজ্যেব মান্মত|। ও বিপানমগুলেব 
ক্মমত।| ও কাষপদ্গতিব অগুবপ । 

একমাত্র মশীশবন বাছোব বিধানমণ্ডলে দুইটি কশ আছে এ বিশ নিল 
অন্তান্ত সকণশ শাজোব বিশাননগুলে কক্ষ একটি মাত্র। ৮ বি গেব প্রাতাৰ 
বাজ্যেই সম্পণ গণতান্ত্রিক শ।সন পণত প্রবতিত ম্টাছে। 

তরঘ ও ক্াম্থীল আ।চ্ত্য 2 


৫০1? 


খ' বিভা গবু পজাগুলিব মণ্যে জম্মু 9 কাশ্ীণকে অনেক গুলি ব্িিশিষ 
আঁ কাব দ্রেওম হইয়া ছ। শখমত, বেবলম। তিনটি বিষষে (দদশবক্ষ 
বৈদোশক নীতি ৪ (োগাযেগ ব্যবস্থ।) জন্মু ও কাশ্ীব কেন্দ্রীয় সপ্ক ব 
পালামেণ্টেব অবীন। অন্তাগ্ত বিষবে জঙ্মু ও কাশ্মীবেব পৃ স্বতম্থা আছঙে। 
দ্বিতীযতঃ, “খ” বিভাগেব অন্যান্য বাজ্যেব আভ্যন্তবীণ 

শাসন-পদ্ধতি ভাবতেব গশপবিষদ কক বচিত হইঘা 

ভাবতেব সর্ববিধানেব অন্তভূক্ত হইয়াছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীবেব আভ্যন্তণীণ 
শাসন-পদ্ধতি এ বাজ্যেব গণপবিষদ কতৃর্ক পৃথক্তাবে বচিত হহতেসে। 
তৃতীযতঃ জন্মু ও কাশ্নীবেব গণপবিষদ দাবি কবিলে এ বাজা ভব শী* ইউনিষন 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়| যাইবে । এই অধিকাব আব কোন বাজাকে দেওয়। হয নাই । 
চতুর্থতঃ, জন্মু ও কাশ্মীব বাজ্যে বাজপ্রমুখেব পবিবতে আছেন “সদব ই বিষাসং" । 
তিনি জন্ম ও কাশ্ীবেব বিধানমণ্ডল ( বর্তমান গণপবিষদ ) কতৃক নিবাচিত। 
স্থিব হইযাছে যে যিনিই “সদব-ই-বিয়াসং পদে নির্বাচিত হইবেন, বাষ্টপণ্ি 
তীহাকেই জম্মু ও কাশ্মীব বাজ্যেব রাজপ্রমুখ বপে স্বীকাব কবিষা লইবেন । 
প্রশ্নোত্তর 


[)০০6111)6 1০ 1)10০50116 70০৭10101 0 1120 ৮৮616 10111160115 111 1 1১ 
[াঃন1থ7 5081৯ (০ 0 1951)  (২৭৭-২৭৭ পৃষ্ঠ! দেখ ) 


বাশ্বা বঙ্াতশ্্া 


সপ্তম অধ্যায় 


ক? ও থ' অংশভুক্ত রাজ্যসমুহের ব্যবস্থা বিভাগ 


ছি-স্লিহ্মল ব্যন্রহ্ঞা 2 


প্রত্যেক ক' বিভাগেব বাজ্যে বাজ্যপাল এব" প্রত্যেক এ" বিভাগে বাঙ্ে 
বজপ্রমুখকে লইযা একটি কবিঘ| বিধানমণগ্ডুল (14219196015 ) থ'কিবে। 
(১) বিহাব, বোদ্বাই, মাদ্রীল, প্ঞাব, উ৭ব প্রদেশ, পশ্চিম বর্ধ এব” মহীশব 
বাজ্যেব বিধানমগুণে দুইটি কক্ষ থাকিবে | (২) অন্যা এাজোব বিপাননগুলে 
একটি কক্ষ খাকিবে। নয়ন কহছের নাম বিলি 2৬ (কিন ৮1৮ 
4৮৭৯০1)11)]5% ) এবং উন্চ*ণ করন্সে নাম বিধান সপিষদ (746515170৮6 
(০711001101৯ 

যুক্তবাস্ীয শ।সন-পদ্দতিতে কেন্দ্রে ঘি পবিষদ ব্যবস্থা মপাখহায হইলেও 
পুদেশে ইভা প্রযোজনীঘত। অনেকেই ম্বীক'? কবেন ন|। ভাবতেব শাসনতপ্র 
পণধন কাশে এই খিষষে মতৈক্য না হওয়াষ খাম 
বাজ্যে বিভিন্ন প্রক'ব ব্যবস্থা অবলম্বন কখ। ওইয়াছে। 
অশিকন্ত' সংবিধানে এই ব্যবস্থা আছে যে, কান 
বাজে বিধান সভাব অনুবোধক্রমে পার্লামেণ্ট এ রাজ্যে বিধান পবিষদ থাকিলে 
তাহ| উঠাইয! দিতে পাবে এব" না থাকিলে নূতন ভাবে উহ] স্থাপন কবিতে 


পবে। টি 


*. এত দন পযন্ত €[.6£15191016+-কে বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা বা আইন সভ্ভ। 
বল! ইইযা আমিতেছিল। কিন্তু সম্প্রর্তি .21ধাযাত-এর  সবাঙ্গল। প্রতিশব্ব ভিসাবে 
'বিধানমণ্ডল” বিশেষ ভাবে গুচলিত তইয়াছে। সংবাদপত্র, সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিতে 
91 1 [ ৮1১1411৫-কে বিঘানমণ্লই ধঙ্গা হছে 1 এইজন্য রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা বিজাগ 
সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভা কথখ।টিব পবিবাস্ “বিধানস্ত শবাদি ব্যবহার কর! হইল । উপরস্ত বলা 
যায যে 11৮151411৮9 /5501011)])- « ধর্দি প্রধান সভবং 17961515075 €.০00০11”-কে 
“বিধান পবিখদ” বলা হয, তবে 10. পা আতকে” বিন" যি অভিঠিত কর।ই 


যুক্তিসঙ্গত | 


দরি পবিশদ শবস্থাব 
সম।লো চন! 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ১৮১ 


নিশান পক্রিমদ্ত 01581515055 0051801] ) 5 

বিধান পবিধদের সভ্য-সংখ্য। বিধান সভাপ সশ্তা-সণ্থ্যাব এক-চভুর্বা'শের বেশী 
হইবে না, কিন্ত চল্রিশেব কমও ভইবে না। বিপ।ন পবিষদেব গঠন এঠনপ 
হইবে 85২ সভ্য মিউানসিপাণ টি, জেল। বো 
প্রভৃতি লইয। গঠিত নির্বাচকম গুলীব দ্বাব| নির্বাচিত 
হইবেন » এ সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বংসবেব পুবাতন গ্র্যাজুষেটদের দানা 
নবাচিত হইবেন ; ১৮ সভা মাপামিক 9 তদ্ব মানেক শিক্ষাতনেব তিন 
ব্সবেন পুবাতন শিক্ষকদেব ছাব| শিবাচিত ভইপেন, ই মভ্য বিপান সভাপ 
সভ্যরদেন দ্বাবা নির্বাচিত হইনুবন, কিন্ত তাহাদের নিজেদেন মধ্য হইতে কেভ 
নিবাচিত হইবেন ন|। বাকি সন্া গ্াদ্যপল কঠকি বিজ্ঞান, চাককলা।, সমনায় 
আন্বোলন, অমাজসেব। প্রভৃতিতে বিশেমক্ত ব্যক্তিদের মপ্া হইতে মনোন ৩ 
হইবেন । বিণ'ন পরিষদের অভ্র শঘুম অন্তত [৭শ বসল *পয়। চাই । 





বিধান গবিধদের গঠন 


ভাতাকে ভাব শীষ নাগর্ণক দউতে তত | 

পশ্চিম বঙ্গে বিধান পরিষদে শি শখিত ভাবে আমন বণ্টন কণা ভইযাছ্ছে 8 

মে) আসন »*থা]1১। তাক মপো-- 
(ক) পৌবমণ্ঘ, জেন। বেড £ তি কতকি।শবাচিতেখ 

ধা ১৭, 

(খ) “বশ্ববিষ্ভালযেব গ্রানুষেটদের দ্বাবা নিবর্ঘশ্তে ৬ হখ্য 1৪) 

(গ) মাধ্যমিক ও তদূশ্দ মানের শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের ঘ্াপ নির্বাচিত 
[ংখা।--৪, 

(ঘ) বিধান সভ! কতৃক নির্বাচিতের সংখ্যা--১৭, 

($) রু।জ্যপাল কতৃক মনৌনীতের সংখা-_-৯। 

বি"ব্রুপ্পরিষদকে কোন দিন ভঙ্গ করা যাইবে না। প্রত্কটি বিনান 
পরিষদই হইবে চিরস্থায়ী গ্রতিষ্ঠান। তবে ছুই 
বৎসর অন্তর অন্তর সভ্যগণের ৬ অংশকে বিদায় 
প্রহণ করিতে হইবে। রম 


প্‌ ন্চম বাজবাবধান 
পপ্সিক্ব গঠন 


বিধান পা্ষ কের স্বাযিত্ 


88€777101% ) 2 





সি 


? 


/ ন্বিল্বান্স স্ভ্ভা € 1-০81512115 ৰ 


প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নিবাচিত সভা্বণনেীনইঘ। প্রত্যেক রাজোব বিপাল সভা 
গঠিত হইবে । ২১ বৎসব বা ততোধিরী ধয়সেব প্রত্যেক প্রাপ্ববস্ক ন'গণবিক 


১৮২ পৌববিজ্ঞান 


(নাবী ৭ পুকষ) বিপান সভাব নিবাচনে ভোট দিবেন। কোন বিধান সভাব 
সদশ্য সংখ্য| পাঁচ এতেব অপিক অথব। ষাটেব 
কম হইবে ন। | বিধান সাব সভ্যেব ব্যস অন্ততঃ 

২৫ বসব গন্য চাই | নাহাকে ভাবতীথ নাগবিক হইতে হইবে। ১৯৫০ 

খুষ্টাদদেব ১৬শে জাঞ্চঘাবী তাবিথে শাসনতন্্ চলু হইবাব পব হইতে প্রথম দশ 

ব্,প তপশীলতুক্ত জা।৩ ও তপশীলুক্ত উপজাতিসমূহেব জগ্ত কষেকটি আসন 
গণ্বক্ষিত থাকিবে । ইহ ছাড| বাঁভাণাল বা বাজপ্রদৃখ ইচ্ছ। কবিলে বিধান 
সাথ ইন্-ভাবতীয ( 4১172109110] চা) ) সভা ও মশোনীতি কবিতে পাবিবেন। 
পশ্চিম বর্দেব বতমান বিধান সভ| ২৩৮ জন নি চিত সদ্য এব" দুইজন মনোনীঘ 
ইঙ্গ-ভাপতায সদশ্ত এই মোট ১৪. জন সদন্সা এইন। গঠিত ভইযাছে। 
নিদিট আমবেব পাব শাডিয দন্য|। *1 স্তলে প্রতোক বাজোল লিণাশ 
সভান আবঙ্ষাণ হইণে গাচ বংসব কিত্ধ জাপাণ। ৭ লাঁদ পমুগ হচ্ছ কপিলে 
নিটিগ এনশেব পু 5 বিশান ৩৬1 ভাডঠি। দিতে 
"বন । জকপী অনন্থ| বিছামান এাকিলে গা মট 
ভাইন দাপ| বিধান সভান মাধুফ ল এক বস” বাডাঠা। দস্ত পাবিবি। 


বিধান সভাঁব গঠন 


বিধাশ সম্ভব শাযিত 


বলাগুক্য লিপ ম্ও৪৪ল গুছিলল ও শহ।দেক্প সনক্ঞগতেন্ 
হিশ্ণেল্ আনিকা (0১105115855 0? 91565 1.621518172755 ) 2 


গ্রুন।ক বাজ বিণানমগুলের সভাগণেব বাক স্বাধীনতা থাকিবে । বিধান- 
সঞ্ডলে প্রদন্ত ৬যণ ব1/শাটেব জন্য কে।ন সঙ্যেব বিকদ্ধেই কোন ধর্মাধিকবণে 
মামল। কন! ঘাইবে না। বিবীনম গুলেবও কতক গুলি বিশেষ অধিকাব থাকিবে । 
কোন বাল্য বিধানম গুলে এবং উভাব সভ্যদে বিশেষ অধিক।ব ও স্থুবিধা 
ইত্যাদি যতদিন ন| বিধানমণ্ডল কতকি "সা 
বখানম “লব বিশখ ্ 
তারিক শ্ন্টশ হাস অব মাইনেব দ্বাব। নিদিষ্ট হয়, ততদিন পযন্ত ॥ এমন 
কমনসেব বাশষ অধিকাবেব স্যোগ-স্থবিধ। ব্রিটিশ হাউস অব কমনসেব বিশেষ 
মত 
অবধিকাব ও স্থযোগ-স্থবিধাব অনুপ হইবে । 


ল্লাতক্য নিল্ালম ওল ক্বাশ্র এ হ্ষমভ্ডা ( চি 87)০01028 
৪10 [১0৮/575 01 90855 1.818180158 ) 2 


বিধানম গুলেব ক্ষমত। ও কাজ মোটামুটি তিন প্রকাবেব ই _ 
(১) প্রধান কাজ হইল পুলিশ, ০ ন্লখ না, শিক্ষা” জনম্থাস্থা, কৃষি, শিল্প, 


ভাবতেব শাসন-পদ্ধতি ১৮৩ 


গমবাষ প্রভৃতি বাজ্যবিষঘ সন্ধদ্ধে আইন প্রণযন কবা। €টীম্দাপী মইন 5 
বিচাব ব্যস্ত, অমিক স্ঘ, কাবখ ন। বিদ্যুৎ 
প্রভৃতি যুগ্ম বিষয সম্বন্ধে ৪ আহন কবাব শমত। বাজা 
[বধানমগুলেব আছে , তবে এ সকল বিষষে কেন্দ্রীথ 
আইন বাজোব আইনে উপব বলবৎ স্বে। কিন্ত বাষ্টপ[ঙ৩ ফন্দি বালা 
বিধানমগ্ডল প্রণাত আইনে সম্মতি দিখ। থাকেন ৩বে তীহ। কেন্দীায আইনেব উপব 
বলবৎ হহবে। 

(২) দ্িতীঘতঃ, বিখানমগুলেব নি,৩ন ক্ষ অর্থাৎ বিধান সশ স্বকাবী 
আবব্যয মঞ্জন করিবে । খৎসবেব গোডান শবশাী আবাতে তানিব। ব্যপস্থ পক 
সভা উপস্থিত বন। হথ এব* আলোট্ি৩ হব । 
ব'জাপালের বেতন, হাইকোটেপ বিচাবপা, পবিধদ 
পাল, উপ-পবিষদপাঁপ, বিধান পবিষাণ্ৰ সভাপতি ও উপ সভাপতি- ইহার, 
বেতন এব অগ্ঠান্য কয়েকটি ব্যয বিখ।ন সশাপ মঞ্ুবীণ অপেক্ষা! কবে না। অন্য গ্য 
বাষ সভ।ব মর্খশীসাপেক্ষ | বিধা” পবিষদ মাযবাধ সম্বন্ধে আলোচন কবিতে 
পানে কিন্তু ইহাঁপ অপ্তমৌদপন নিষ্প [জন | 

(৩) তৃতীয়ঙ , বিধান সভ1 মন্িমগুণীল উপপ খববধাপী কবে বিশন 
সভার অনাস্থাভাজন হহলে মাহ্বমদ্লগক পদত্যাগ 
কবিতে হয়। এই |বষ বিখান পাপ্ষদেব কান 
ক্ষমতা নাই । 


| বা 1২হপশ 


ধু [1৮৭ নব 


২। সবন্কাবা ব্যমমগণ 


21 মণাদব চপর খবখদ|ণী। 


ন্রিখালসগুডত্েক্স ক্নিক্জসাঙখকাী ও কাতর £ 


প্রতি খৎসব বিধানমগ্ডলেব অন্ততঃ ছুইবাখ অধিবেশন হইবে । ব্জ্যপ প ব 
স্শমুখ বিধানমওলের কক্ষ ছুইটিকে আহ্ব।ন কনিতে বা উহাদের অপিবেশন 
স্থাগত বাখিতে পারেন এবং বিধান সভাকে ভাঙিয়া 
দিতে পাবেন। শাজাপাল বা! রাজপ্রমুখ কোন একটি 
কক্ষকে পৃথকভাবে উদ্দেশ কারিয়া অথবা উভয কক্ষকে যুক্তভাবে উদ্দেশ কবিষ 
বন্তুতা দিতে পারেন ষে কোন বে নিকটই তিনি বাণী প্রেবণ কবিতে 
শাবেন। 
বিৎ।”। পরিষদ লভাদের মী কজন সভাপতি (01000117771) ও 
একজন উপ-সভাপতি 100৮ +৫81:7090 ) নির্বাচন কবিবে। বিধান 


আহ্বান 


২৮৪ পৌববিজ্ঞান 


সভ| সভ্যর্েব মধ্য হইতে একজন পবিষদপাল (97398]61 ) ও একজন 
উপ-পবিষদপাল (1361) 51059: ) নির্বাচন 
কবিবে। সভাপতিব অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপত্ি 
এবং পবিষদপালেব অন্ঠপস্থিতিতে উপ-পবিষ্দপাল যথাক্রমে বিধান পবিষদেব 
এবং বিধান সভাব অধিবেশনে সভাপতিত্ব কবিবেন । 
কোন বিল ছুই কক্ষেব ঘাবা অননুমোদিত ন। হইলে আইন হইবে না। কিন্ত 
বিখ।ন সভাকে বিধ।ন পবিষদেব চেয়ে কিছু বেশী ক্ষমতা দেওয| হইয়াছে । 
প্রথমতঃ, অর্থ বিল ( 810716৮7311) প্রথমেই বিধান সভাষ উপস্থিত কবিতে 
স্ইবে। এ সভ। এ বিল পাশ কবাণ পব উহ| বিধান 
875 রর মগ. পবিষদে প্রেবিত হইবে এবং বিধান পরিষদ এ বিল 
_বিধান পবিষদ বিলপাশেব পাঁশ কক বাঁ শা ককক, ১৭ দিন পলে বিলটি 
ব্যাপাখে *খুবিছণ ব জাপান ব। বাজপ্রমুখেব স |তিব জন্য প্রুনিঙ হইবে । 
বিন থটাহতে 17 
দ্বিতীয়ত অথ তিল আব» আাণব্ণ খিল থে কোন্‌ 
কক্ষে টখাপিত হইতে পবে। টি খাবধান সঙ। ভাবে বিলটি পাশ কণ্ে 
চান ত ভাতে বিধান পাব্মদে আ। 1 শাকণে বলটি “ মে তিন মাস বান 
পবিধদ অ উকাইয। ৭ খিতি প0ো। কিন্থ তিন মাস “বে বিধান স"] হদি 
বিলটিকে বিণান পাক্ষদেণ সনে 1 সঙ মখব। বিন। ১*শোবনে পুননাখ পাশ 
কবে তাঁহ| সনে আব এক মাস পবে, বিধান পাঁষদেব আপত্তি খাকিপেও, 
বিলটি জাপাল ধা বাজপ্রমুখেব সম্মতিব চন্য প্রেণিও হইবে এবং এই সম্মতি 
প।ওয| পেলে বিলটি আইন বলিধা গণ্য হইবে। স্থতশং সাশবণ আইন 
প্রণযনেন ব্যাপারে বিপান পবিষদ মাত্র চাবি মাস বিলম্ব ঘটাইতে পাবে । ইহাব 
বেশী ক্ষমতা তাভাব নাই । 
বিধান পবিষদেব নিকট মন্ত্রিসভাব শাসনতান্ত্রিক দাযিত্ব নাই, অর্থাৎ বিধান 
পবিষ অনাস্থান্চক প্রস্তাব পাশ কবিলেও মন্ত্রিগণ পদত্যাগ কবিতে বাধ্য 
নহেন। 


সভাপতিত্ব 


নাভেল্ব্র আইল এ্পজজন্নেল শন্ধভি £ 
প্রতিটি আইন প্রথমে (বিল হিসাবে বিধানমগ্ডলে উত্থাপিত হয। যদি 


বাজ্যেব বিধানমগলে ছুই কক্ষ থাকে তাহা হইলে অর্থ বিল ছাভা অন্য বিল যে 
কোন্‌ কক্ষে উথ্থাপিত হইতে পাবে। অর্থ বিল নিয্নতন কক্ষে উত্থাপিত হইবে । 


ভাঁবতেব শাসন-পদ্ধতি ২৮৫ 


প্রথম পাঠ 3 প্রন্িটি বিল প্রথমে কোন এক কশে প্র ম বল পি 
ভয। বিপটি প্রথম বাব পাঠেব পন প্রা এ কক্ষে 
একটি কমিটিতে প্রেবিত মু । কমিটি বিলটি 
আলোচন| কণ্রিয। স”শোধন মত অখব। বিন| সংশোধনে বলটি ওল াঝণো 
কাববে। | 

দ্বিতীয় পাঠঃ তাহাব পব বিলটি দিতীয বাব পঠ কবাণ প্রশ্ন ৰআসে 
এই স্তবে বিলটিব প্রতিটি পাবা সন্ধে পুঙ্খীনুপুঙ্ধ আলে চন। ভয। এতিদি 
ধাব| সম্বন্ধে আলাদ| কপিব| ভোট নেন্যা স্য। সন্টেব। প্রতিটি খাব্| সম্গন্ধো থে 
কোন স*'শোপন গ্রন্গাব আ।শিতে পাবেন । এইভামব সমগ্র নিলটিণ ডপব /৬*ট 
নে পরযা ভখ। 


শাহ পপ * ** শা 


তৃতীয় পাঠ £ দ্বিতীন বাব পাঠেব পব প্রস্তাব মামে থে বিলটি ভতী। বাব 
পঠিত তউক। এই সে বিলটি সন্ধপ্ধে খবু সাণাবণ শালোচন চট স। তাহা 
পণ $৩াব পা পশ্বদ্ধে “ভাট গ্রভণ কপ] হহবে। 


ততীথ পাঠ গুহীত৩ »ইলে বি নখপল যাধ এককক্বি4% ভষ হবে বিলটি 
বাজাপ লব ব| বালপ্রমুখেণ নিকট তাহা সন্মতিব ভগ প্রেবিত ভবে । শনি 
সম্মত দে পাপেন আব বন দিতেন পাপেন। জাপাল ৰ লাজপ্রনুখ সন্মতি 
দিলে বিনটি অ ইন বলয পণ্য হইবে। প্রয়োজন বুঝিলে বাচ্যপাণ ব ক।জ প্রশুখ 
বলটিকে বাঙ্গপতিব হচ্ছ জ্ঞাপণেন লহ্বা তাভাপান ০ প্র কৰিছে পাক্নে। 
কয়েকটি বিষ্য় সংক্রাক্ত ।বলকে বাষ্্রপতিন 5 জ্ঞাপন জন প্রেবণ কব 
রাজ্যপালেব বা! বাঞ্জপ্রমুখেব পক্ষে অবশ্যকর্তব্য * 


বিধান-ৃ্দ ছুইকক্ষবিশিষ্ট হইলে এক কক্ষে বিল পাশ হইবাব পব উহ্‌ কে 
অন্য.  বিধাঁবাইতে হইবে এবং সেখানেও বিলটি তিন বার পঠিত হইবে । 
অর্থ | পক শিভায় পাশ. হইবার পব বিধান পহ্ষিদ্দে যাইবে এক সেখান 
হইতে ১৪ দিনেধ মধো বিলটি ফেবত আসিবে । উচ্চতন কক্ষ কোন স*শে।বন 
কবিলে ত।হ] যদ্ধি বিধান হাস গৃহীত শা হয় তবে বিলটি সরাপরি বাজ্যপ পেব ব 
রাজপ্রমুখেব সম্মতির জন্য"€প্ররিত হইবে। অর্থ বিশছাড়া অন্ত বিলকে উচ্চঙণ 
কক্ষ চাবি মাঁণ ঠেকাইখ বাধিত পান । চা মাল পু নিষ্নতন কক্ষ যেঙাবে 

+ বিলটিকে পাঁশ কবিতে ১ য় সেইজুবে বিলটি « ক্যপালের বা কাজপ্রমুখেব সঙ্গতি 

জন্য প্রেরিত হইবে । 
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প্রশ্নোত্তর 


1] 1)6১01]1 0 0706 001)100১76101) 1110 (0171001091৭ 01 (105 14051510005 11) 
[১87 % 2101 0603 50005 (২৮১-২৮২ পৃষ্ঠা দে) 
2. ৮1110 ০00 0116107070৯ 1ম] 10101) 0 12111171050 007১৯ 


1] 7১116 [46 11001 (২৮৪ ১৮৫ পৃষ্টা দেখ) 


অষ্টম অধ্যায় 


'গ' বিভাগের রাজ্য, “ঘ' বিভাগের অঞ্চল, তপশীলভূক্ত 
এলাকা এবং উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা 


চাক সশ্2০ ওত কলাতক্ম্লম্ুহ্ € ৮৪71 ১ ০£5,55 ) 2 


“গ” বিশগেব বাজ্যপশমত ইতেছে 8 (১) আজমীব ১ (১) পাশ 
(৩) হিমাচল প্রদেশ (৪) ব্লাসপুব » (৫) কুশী ॥ €৬) বিন) প্রদেশ (9) ধিনী, 
(৮) মণিপুব » (৯) ভ্রিপুব। ও (১০) কচ্ছ ইহাদের শ।ঞনহাব বাঞ্গপতিব ৬পব 
হস্ত আছে। বাষ্রপতি এই সংণ পাজ্যেন শাঁসনকা একজন উপ 1ণ্যপাল 
» (1510116910210৮ (০৮10 07) ব। চীফ কমিশনাব 
অথব। কোন প্রতিবেশী বাজ্যেৰ সবকাবেব মাবফৎ 
নিরাহ কবিবেন। শেষেব খ্যবস্থাটি কবিতে হইলে 
প্রতিবেণী বাজ্য-সবকাবেব মতামত লইতে হইবে । উপ-বাজপাল ব| চীফ 
কমিশনাবেব দ্বাৰা শাসি৩ বাজ্যে পার্লামেণ্ট কতক আইন কবিয়া সশ্। " মনোনীত 
ব। কতক মনোনীত ও কতক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেব লইয়া| মণ্ডল 
অখব| পব মর্শ পবিষদ গঠন কবিতে পাবা যাইবে । বিলাসপুব, মণি, ,।ত্রপুবা, 
ও কচ্ছ ব্যতীত অন্টান্য “গ” অংশ $ঃঞ্জ বাজ্যে বিধান- 
মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু এই সকল বিধান- 
মণ্ডলেব ক্ষমত। “ক ও * অংশভুক্ত বাজ্যেব বিধানমগ্ডলেব ক্ষমতাব চেষে অনেক 
কম। এ সকল বাজ্যে উপ-বাজ্যপাল বা চীফ কমিশনাকে সাহায্য কবিবার 
জন্য “ক” ও “খ” অ*শতুক্ত বাজ্যেব মন্ত্রিসভাব চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা-বিশিষ্ট 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। 


“গ বিভ।গেব বালাশাসন 
বাষ্্পতিব “পর ন্যান্ত 


বিধানমণ্ডল ও মন্ত্রিসভ৷ 


ভাবতেব শাঁসন-পদ্ধতি ১৮৭ 


০” ল্রিজ্ডাঞ্গে্র জপ্গুলমলমুত (5৮0 0 6৮19055 ) 2 


বতমানে কেবলমাত্র আন্দামান এবং নিকোবব দ্বীপপঞ্চই “ঘা? অং ৮০ শব 
ব। বাঙ্জাখণ্ড বলি! অভিহিত । এইকপ 'মঞ্চলেপ শাসনকাঘ চাফ কমিশ* তেল 
ব। অন্তৰপ কতৃত্বিসম্পন্ন কোন ব্য, ন্‌ মাবফধ ঝষ্টপতি পাপ্চালন। ববিবে* 

এইবপ অঞ্চলেব শান্তি এব” স্থশাগনেব ভন্য বাষ্ইপতি বিশি-নিখম তেখণ। 
কবিতে পাপেশ এবং একপ ঘে-কে।ন বিধি নিযম পাশামেণ্ট-কত কে।ন আহন ব 
কোন প্রচশিত আইনকে বাতিপ ব! ” শোপন কবিতে প লৈ । 


গ্পস্পীলভ্ুত্ত এজ্লা-্লানসম্ুহ (5০1১5015150. 4৯7:9589 ) 2 

কোন কি? বৰ থি' বিভাগেপ বাজা তণিব শাঃন মত | ডপ্ত বাঠেক অন্র্বতী 
৩পশীলভূপ্ত এল।কাগুলি পষপ্ত বি9ভ়শ। কিন্ধ বাজাপাল ব| বাজপ্রমথ প্রা" 
বসব, বা বাষ্টপতি যখন চাহিবেন তখন, তপশীলভক্ত “লাকাগুলিণ শ'সন্ক য- 
পবিচালন। স্ধপ্ধে একটি [বববণী বাধ্চপর্িশানকট খিল কণিবেন। তপশীশ কও, 
এশাকা বিশিগ জো মনবিক ২০ এ সভ্য লহযা গঠিত একটি উপঙ্ছ।তি 
উপদে9| সশ।  1017710১ 4৯৫৮1501 ১ (১0011011 ) থাকিবে-ঞ& মম সত্ব 
তিন চতুমখা শ পাছোব বিধান মণ তপশালড়ঞ উপজাতিসমুভেপ প্রতিনিবি 
হুগ্য। চাচ। 

বাজ পাল ব| বাজপ্রমু*খ নিদেশ টি তি পাব্নে যে পা 'মেন্টেপ বা বাজ্য 
বিধানমগ্ডলেবক কোন একটি মাইন তাহাব শসনাধীন তপশীলহুক্ত এলাক। 
সন্ধে প্রযোজ্য বইবে না, ব। তখকতৃক নিদিষ্ট 
পরিবর্তন সহ প্রশ্নেজা হইবে । তপশ্ীলতুক্ত “৭ ৭ তপশালভন্ত অঞ্চল সন্ধান্ধ 
এলাকার শাস্তি এবং সুশাসনের জন্য তিনি বিধি-নিযম মদদ সত 
প্রণযন কর্ণতে পারেন। এই সমস্ত বিথি-নিয়ম পার্লা- 
দেশের ২ রাজ্যে বিধানষগুলের আইন বাতিল বা সংশোধিত কবিষা দতে 
পাবে। এই? পমস্ত বিধি-নিয়মই প্বাষট্রপতির. নিকট উপস্থাপিত ফাবিতে হইবে, 
এবং তিনি সম্মতি না দিলে এগুলি বৈধ হইবে না। 


পিক (জা 2895৫) 5 
উপজাতি-অধষিত নারি ফি ম্থাস'মেব কয়েকটি ই'গজা 1ক ই 
বুঝায়। উন্নতির পরি ৭ অন | জম্পুনিকে ছইাট ৭ ভগ 


করা হইয়াছে--ক' দু -শতুষি এল কিডনি হে মন, ? "রা পর্বত ২০।৯ বুসাু 
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পর্বত এলাকা! প্রভৃতি ) ' অংশতুত্ত এলাকাগুলি (যেমন, আবর পর্বত 
এলাক৷ এবং মিশমি পর্বত এলাকা প্রভৃতি ) অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী প্রগতি- 
সম্পন্ন । এই ছুই শ্রেণীর এলাকাগুলির শাসনকার্য পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত 
হইবে। 

“ক' অংশতৃক্ত এলাকাগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি স্বায়ত্বশাসনসম্পন্ন জেলা 
লইয়া! গঠিত) তবে কোন স্বায়ত্বশাসনসম্পন্ন জেলায় যদ্দি তপশীলতৃক্ত বিভিন্ন 
উপজাতি বাস করে তাহ] হইলে তাহাদের অধুযষিত এলাকা বা এলাকাগুলিকে 
আসামের রাজ্যপাল কয়েকটি স্থায়ত্বশাসনসম্পন্ন অঞ্চলে ভাগ করিয়৷ দিতে 

পারেন। স্বায়ত্বশামনসম্পন্ন জেলা এবং অঞ্চলগুলির 
রা রি শাসনকার্য যথাক্রমে জেলা পরিষদ (7019010 

0০0110115) এবং আঞ্চলিক পরিষদগুলির ছারাই 
পরিচালিত হইবে । আসামের রাজ্যপালের সাধারণ পরিদর্শন, নির্দেশ এবং 
নিয়ন্ত্রণের অধীনে জেল! পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদগুলি উহাদের অস্তরর্তা 
এলাকাগুলিতে শীসনকার্ধ-পরিচালন| সংক্রান্ত, আইন'প্রণয়ন সম্বন্ধীয়, বিচার 
সম্বন্ধীয় এবং অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়েগ করিতে পারিবে 

'" অংশতৃক্ত উপজাতি অঞ্চলগুলির শাসনকার্য রাষ্ট্রপতি, আসামের 
রাজ্যপালকে তাহার কার্ধনির্বাহক করিয়া, তাহার মারফৎ পরিচালিত করিবেন । 
আসামের রাজ্যপাল কোন কোন বিষয়ে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে 
(৫150:6002 ) কাঁজ করিবেন এবং এই বিশেষ কার্যনির্বাহের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার 
উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। 


প্রশ্মোত্বর 


]. মুওস ৪:£5 7৪৫৮ 0 96859 ৫০৩6৫ ০-৫৪5? (২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 
2, 10600000 80106 0£ 00৩ 8160381 :05151008 10 ঠ:€ 80011508005 
06 908808160 8:683 ৪20. 107]. 82585. (২৮৭-২৮৮ গৃঠা নর্থ ) 
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নবম অধ্যায় 
সংবিধানের বিবিধ বিধান 


ন্নিলী5ন্ন £ 

প্রার্চবযস্ক নাগরিক মাত্রই (আইনত: দৌষী বা অযোগ্য না হইলে ) ভোট- 
দানেব অধিকারী। পূর্বপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথ। রহিত কর! হইয়াছে। 
সকল সম্প্রনায়ভূক্ত ভোটদাতাগণ সম্মিলিত ভাবে ভোট দিবেন। তবে অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল কোন কোন শ্রেণীর স্থবিধার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
এই ব্যবস্থা সংবিধান চালু হইবার ( ২৬শে জান্ুয়াবী, ১৯৫০) পর দশ বংসর 
মাত্র বলব থাকিবে। ভারত ধর্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে কোন লম্প্রদায়ের 
কোন বিশেষ অধিকার নাই, সকলেরই সমান অধিকার। জাতির এক্য এবং 
শক্তি এই ব্যবস্থাব উ্পব নির্ভর কবে। 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমাজসেব। প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়! 
ধাহারা খ্যাতিমান হইয়াছেন তাহাদেব পবামর্শ ও উপদেশ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও 
প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় তাহারা ঝামেলার ভয়ে নির্বাচনে দীড়াইতে 
চাহেন না। এই শ্রেণীব লোককে মনোনয়ন ছারা পার্লামেন্টে ও রাজ্যের বিধান- 
মণ্ডলে আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

ভারতের বিধানমগুলগুলিতে এবং রাষ্ট্রপতি ও সহ-রাষ্্পতির পদে নির্বাচন 
মম্পকিত রিষয়ের নিয়ন্ত্রণের ভার একটি নির্বাচন কমিশনের (216০607 
0০7৮৫659105 ) উপর মত । প্রধান নির্বাচন 
ুমিশনার সমেত নির্বাচন / 'কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি 
বতৃকি নিযুক্ত হইবেন। নি্ধাচন-ক্মিগলের অধীনে কার্ধ করিবার জন কয়েকজন 
আঞ্চলিক কমিশনারাও কাটি বিুক করিতে পারেন। 


স্পন্সব্বগন্থশি হাা7118817881, 7.5:085৪৩ ) 
নাল মির রপে হিন্দী। তবে, সংবিধান চালু 
বা রাররাতীই ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা রূপে 


নিবাচন কমিশন 








২৯০ পৌববিজ্ঞান 


চালু থাকিবে , অবশ্য বাষ্্রপতি এই সমযেন মধ্যে ইংবাঁজী ছাডাও হিন্দীব ব্যবহার 
বলবৎ কবিতে পাবেন। ১৫ বৎসবেব পবেও ই“বাজী 
বাখ। যাইতে পাবিবে, অবশ্য পালামেন্ট যদি এই মর্মে 
কোন অ ইন প্রণ্যন কবে। 

কোন খাজা একটি ব। ছুইীটি আধলিক ভাষাকে উহাব বাজাভাষ। কপে পাখিতে 
পাবিবে। তবে তদিন পযন্ত কোন বাজ্যেব বিধানমণ্ডল উহাব বাজ্যভষ। 
গম্পার্ক কোন আইন প্রণঘন শ। কলে ততদিন ১ ব'জীঠ উহাব বাজ্যভাষ। পে 
৯লুখাকিবে। কোন বাজ্যবে উহাব সাজাভ 1| সম্পক শিদ্পশ দিবার মত! 


বওম।নে হ"রাজী ও শুবিধাতে 
হিন্দী ভাবনেৰ রাষ্ট্রভাষা 


বষ্টপতিব আছে। 

৯উনিয়নেৰ বা্ভাষাই এক বাঁজা এব” গগ্ পালোব মণ্যে অথব। কোন একটি 
বাজ্য এব" ইউনিয়নের মধ্যে স*বাণ আদান প্রদানের ভাবা ভইবে। 

পাামেন্ট অন্ত কোন বিধ* ন| দেন্য। পন পা” বর্মাধিকবণে এবং 
এমস্ত অন্ন বাবিল প্রঙতিব প্রানাযা পা ৮ বারা ভাষা হম্বে ই বাজী 
কোন বাব বাজাণাল ব|  গপ্রমূখ, বাট তব পূর্ব অন্তমত্ি অন্ষাণে, 
উক্ত বাজোব মভাশর্সাবিকবণে »গযাণা ভব নেপ জন্য (কিন্তু বা, ভিএী এ 
_বমনাম ব ভন ন৮চ) সেই পাঙ্গাব বাভ ভাষাৰ ব্যব5 বলব নবিতে পাবেন । 


সথলি-বান্ে্স শনি ,/430০,-5 শি 
0000078 ) 2 

সণ্বিধানেব পবিবতন, তই উ 1 । মগ থে কনকক্ষে উপস্থাপত 
বিপেব ছ্বান ৯ স্ুক কব| খাব । ঘৰপ কোন বিল গ্রাত কক্ষে এ কক্ষেব 
মোট সদশ্ত সংখ্যা অবিবাঁশে এ ৯ কক্ষে উপস্থিত ও ভোটদানকাবী 
সভ্যগণেব দুই ভুগীযাংশ কতক »মাশিত হলে বাষ্রপতিব সম্ম।তব জগ 
তাঁহাৰ নিকট উপস্থাপিত কবিতে তাহাব সম্মতিদানেব পর “বলেন ষর্ঘ 
অন্ুযারী সণ্বিখান স"শোধিত আক বধাবণ ক “বে 

তবে বিলটি যদ্রি স্বিধান নিট বিশেষ [বশেষ বিধান সম্পর্কে 
( ঘেমন, বাষ্রপতি নির্বাচন, ইউনি ।ন ণবং অন্ততৃক্ত রাজ্যের শ।সন-ক্ষমতার্রদ 
বিস্তৃতি, বিচাব-বিভাগ, আইন প্রণধন/স" নাস্ত তা'পকা! গ্রভৃতি ) কোন পরিবর্তন 
সাধন কবিতে চাষ, তাহ| হইলে কৃ" এবং /ধ" বিভা রাজ্যগুলির অন্যুন 
অর্ধনংখ্যকেব বিখানসভাগ্তলি কতৃ |. একে াহ্মাদিত করাইতে হইবে । 


ভাবতেব শ।সন-পদ্ধতি ২৯১ 


শাসনতত্ত্রেব কতক গুলি বিধান, শাসনতন্ত্র ( প্রথম স*শোপন ) মউন, ১৯৫১ 
[ 0017901011017 (11191. 41161101107 ) 4১০0 1931 থা £ লশব্বিত 


ভইয়াছে। 
কস্রীন্স ও বাু১ সলাতবা আলম নয (8০০৭০ 


58180. [51967501006 01 [01107 210. 562,৮65 (005 611717761)65 ) 2 


কেশ্পীব অবকাপণেব হায় চাবিটি শ্রেণীতে বিভক্ত £ (১) কর হইতে প্রপ 
মাঘ । বেন্দ্রীথ সপকান কত কনিপাপিত খপ বধেকটি ,শ্রণা্োব5ঞ্ত। কোন 
কান কব বেন্দীম «বকা লিপ পথ আরা বাম কবে। কোন কোন কব 
কেন্দীয সন্ক বনিপাবণ ৪ আদ।ব কবে কিগ্ক বাজ্য সবকাবঞশাক পপান কবে। 
কাঁন কান কর কেন্দীঘ এবকাপ শিব ৪ আদায় কর্বাব পপ উল পেন্দ্বা 
বব"? ৪ বাল্য সবকাধওলিন মধ্যে বর্টিত হয ( খেমন, আধকব )। কোণ 
কান কব কেন্দীন পবকাব [খরা । ৭ আদাব কঝাব্বার পণ উহা কেন্দ। অপরাধ 
9 পল স্বকাবণলপিব ম্যে বত এতে পাবে । (৩) কর্ণ পন অতিবিঞ্ 
লব (11111710007 1110155 চা ৮৯০০) হইত প্রাপ আহ | তত) বলন্ষে, 
”শ ॥ অরকিস গ্রঠ ভউতে আম | (9) অন্ান্যাধবিণ তে প্রাপূু আয । 

বশ্ধীয় পণাপেপ বখ 25 ভাগে বি৩৭ 2 05) 0 ঘন] 1604 5৮015 
1 ব্য এববাল কহ্লেই ৯০ল পতি বসব কবিতে হয না । (২) 1২6৮ 0115 
1,])511(01160010-- ।ব্যপ প্রত বম্মব কণিতে হঘ। 

বায সবকাবেব 'আঘ ঢইটি শ্রেণীতে বিভক্ত £ (১) কব ভইতে প্রা আন। 
কেন্দ্রীয় সবকাব কঙবগুণি কব ।নব €ণ ও আদান কন্বি| বাজ্য সবকাক্গুলিকে 
প্রদান কবে, কতক গুপি কব নির্থাবণ ও আদায় কবিষা কেন্দ্রীঘ স্বকাব ও বজা 
সবকাবগুলিব মধ্যে বণ্টন কবে, আবাব কতকগুলি কব নিশাবণ ৪ অ'দঘ কবিষ। 
কেন্দ্রীয় সবকাব ও বাজ সবকাবগুলিব মধ্যে বণ্টন করিতে পাবে। ইহ।| ছাড। 
বাঙগ্য সবকাব নিজেই নানাপ্রকাব কব শির্দাবন ৪ আদায় কবিতে পাবে। 
(২) কেন্দ্রীয় সবকাব হইতে প্রাপ্ত সাহাধ্য । ইহ| ছাড1 আসাম, পশ্চিম বঙ্ছ, 
বিহাব এবং উডিম্য। পাটশুক্কের পণিবতে কেন্দ্রীঘ সক।ব হইতে নিদিই পস্মাণ 
সাহায্য পাইয়া থাকে । 

কেন্দ্রীধ সবক'বেব ব্যযেব হ্যা বাজ্য সবকাণ্বে ব্যযও ছুই ভাগে বি৬৭ £ 
€-21১1691 1450)017116015 এবং [২০৬ ০1011৩ 1%13911016015 | 


দশম অধ্যায় 


বিচার বিভ'গ (11175 354০1579 ) 


ধান প্রর্দান্ডিকি করল (50157050০৮৮) ও 

ভারতের বিচার বিভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছে প্রধান ধর্মাধিকরণ (500161076 
0০৫10) 

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মুখ্য বিচারপতি এবং অনধিক সাতজন বিচারপতি 
লইয়! এই প্রধান ধর্মাধিকরণটি গঠিত। সকল বিচারপতিই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
নিযুক্ত হইবেন এবং ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কর্মে 
বহাল থাকিবেন। মুখ্য বিচারপতি ছাডা অন্ঠান্য 
বিচারপতি নিযুক্ত করার সময় রাষ্ট্রপতি মুখ্য বিচার- 
পতির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কেহ যদি (১) ভারতের নাগরিক হন এবং 
(২) পূর্বে অস্ততঃ পাঁচ বখসর কাল কোন মহাধর্মীধিকরণের (1817 ০০06) 
বিচারপতি রূপে বা অন্ততঃ দশ বৎসর কাল কোন মহাধর্মীধিকরণের ব্যবহাবিক 
(4০০৪০ ) রূপে কাজ করিয়া থাকেন, অথব। (৩) রাষ্পতির মতে একজন 
বিখ্যাত আইনজ্ঞ (71017506 00115) বলিয়া! গণ্য হন, তাহা হইলে তিনি 
প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইতে 
পারিবেন। কোন বিচারপতির প্রমাণিত অসদাচরণ 
(11155179510) বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ যদি 
অভিযোগ করিয়া আবেদন করেন তাহ! হইলে রাষ্ট্রপতি সেই বিচারপতিকে ৬৫ 
বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই পদচ্যুত করিতে পারেন। প্রধান ধর্মাধিকরণে 
ধিনি একবার বিচারপতির কাজ করিয়াছেন তিনি ভারতের কোন ধর্মাধিকরণে 
আর ওকালতি ব। অন্য কোন কাজ করিতে পারিবেন না। প্রধান বিচারপতি 
মাসিক ৫০০০২ টাকা বেতন পাইবেন, অন্তান্ত বিচারপতিগণ পাইবেন মাখিক 
৪০০০২ টাকা। 

প্রধান ধর্মাধিকরণের কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যান--(১) মৌলিক 
বিভাগ, (২) আপীল বিভাগ ও (৩) পরামর্শদান বিভাগ । 

১। মৌলিক বিভাগ ৫052] 5৮008015610) 2 ভারত 


বিচারকের নিয়োগ ও 
যোগ্যত। 


বিচারকের পদচ্যুতি 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৯৩ 


সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের 
মধ্যে যদি বিবাদ বাধে তবে তাহার বিচার প্রধান 
ধর্মাধিকরণে হইবে । ভারত সরকারের সহিত পূর্বতন 
ভারতীয় রাজ্যগুলির সদ্ধিসর্ত; চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, সনদ এবং অন্যান্য দলিল- 
দস্তাবেজের ব্যাপারে প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচার ক্ষমতা নাই। 

২। আপীল বিভাগ €(49795115.5 07180156928) 2 ভারতের 
যে কোন মহাধর্মাবিকরণের (7181, 0০৪:৮) ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ক 
রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপীল করা চলিবে, যদি এ 
মহাধর্মাধিকরণ এই মর্মে সার্টিফিকেট দ্রেন যে এই ব্যাপারের সহিত বর্তমান 
শাসনতস্ত্রেব কোন ধারার ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত আছে। মহাধর্মাধিকরণ এইরূপ 
সার্টিফিকেট না দিলেও প্রধান ধর্মাধিকরণ এ আপীল করার জন্য বিশেষ অন্ুমতি 
( 56০19] 1+9৮০) দান করিতে পারেন। 

মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণে দেওয়ানী মামলার 
আপীল চলিবে, যদি মামলায় অন্যান ২৯,০০০ টাকার দাবীদাওয়া উত্থাপিত হইয়া 
থাকে । ফৌজদারী মামলায় যদি মহাধর্মাধিকরণ নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল 
করিয়! প্রাণদপ্াজ্ঞ! দিয়! থাকেন তাহ! হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল চলিবে । 

৩। পরামর্শদান বিভাগ (24518০7 3 5515592) 2 রাষ্ট্রপতি 
প্রয়োজন হইলে আইন সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মাধিকরণের 
মতামত জিজ্ঞাস। করিতে পারেন। 

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে যুক্তরাস্তীয় বিচারালয় (34691 
0০981: যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিত প্রধান ধর্মাধিকরণ সে সকল 
ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিবে । প্রধান ধর্মাধিকরণের রায় অন্যান্য সমস্ত 
ধর্মাধিকরণ মানিয়৷ লইতে বাধ্য। পূর্বে ইংলগ্ডের প্রিভি কাউন্সিলই (৮£1% 
0০:01] ) ছিল ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ আদালত । এখন স্বাধীন ভারতের 
উপর প্রিভি কাউন্সিলের কোন ক্ষমতা! নাই । প্রধান ধর্মাধিকরণই এখন দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী সর্ববিধ মামলার বিচারের জন্ত সর্বোচ্চ আদালত । 

ভারতের যে কোন নাগরিক বা অধিবামী তাহার মৌলিক অধিকার 
( ৫1009157609] [18170 ) রক্ষার জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের শরণাপন্ন হইতে 
পারিবে । জরুরী অবস্থা (78155155005 ) উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক 
ভাবে এই অধিকার প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারেন। 


ক্ষমত! 


২৯৪ পৌরবিজ্ঞান 


হা খম্বাধিক্লণ (17188 ০০৪০) £ 

“ক” ও ' বিভাগের প্রত্যেক রাজ্যে একটি মহাধর্সাধিকরণ আছে। এ 
রাজোর এলাকার জন্য উহাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্ত 
সর্বোচ্চ আদালত | অবশ্য সংবিধানে নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে মহাধর্মাধিকরণের 
রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপীল করা যাইতে পারে । 


মহাধর্মাধিকরণে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার শুনানী হয়। 
জেলা ও নিয় আদালত হইতে আপীল মহাধর্মাধিকরণে গৃহীত হয়। কলিকাতা, 
বোথ্বাই ও মান্রাজ মহাধর্মাধিকরণে বড় বড় মামলার মৌলিক শুনানীও হয় । 


মহাধর্মীধিকরণে থাকিবেন একজন প্রধান বিচারপতি এবং একাধিক সাধারণ 
বিচারপতি । রাষ্ট্রপতি ভাবতের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের 
রাজ্যপাল বু! রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত রাষ্ট্রের মহাধর্মাধিকরণের 
বিচারপতিদ্দিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোন মহাধর্মীধিকরণের প্রধান বিচারপতি 
ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে উক্ত মহাধর্মীধিকবণের প্রধান 
বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। যদ্দি কেহ (১) ভারতের নাগরিক 
হন এবং (২) অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া ভারতে কোন বিচারালয়ে বিচারকের 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, অথবা অন্ন দশ বসর ধরিয়া কোন এক মহাধর্মাধিকরণে 
ব্যবহারিক (4৫০০০ )' রূপে কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি হইতে পারিবেন । 


পদত্যাগ না করিলে বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বেই অপসারিত না হইলে কোন 
মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিই ৬* বংসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিতে পারেন। প্রমাণিত অসদাচরণ (0215105112510901) এবং অযোগ্যতার জন্য 
যে-কোন মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিকেই রাষ্ট্রপতি অপসারিত করিতে 
পারেন, অবশ যদি এই মর্মে পার্লামেন্টে নির্দিষ্ট সংখ্যাধিক্যে সমধিত কোন 
আবেদন তাহার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। সংবিধান চালু হইবার পর হইতে 
ধাহারা মহাধর্মাধিকরণগুলির বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত, তাহাদের কেহই অবসর 
গ্রহণ বা পদত্যাগের পর ভারতের কোন ধর্মাধিকরণে ব্যবহারজীবী রূপে ব্যবসায় 
করিতে পারিবেন না । মহাধর্মাধিকরণগুলি রাজ্য সরকারসমূহের ঘারাই পোষিত 
হইয়া থাকে । 

আপীল বা আবেদন শোন] ছাড়াও মহাধর্মাধিকরণগুলির অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ 


ভারতের শীসন-পদ্ধতি ২৯৫ 


ক্ষমতা এবং কাজ আছে । আঞ্চলিক সমস্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত- 
গুলির কার্ধাবলীর তাহারাই তত্বাবধান করিয়া 
থাকে। কোন মহাধর্মীধিকরণ যদি বুঝিতে পারে 
যেনিয় আদান্বতের কোন একটি মামলার সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পকিত 
কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনঘটিত প্রশ্ন জডিত রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মহাধর্মাধিকরণ 
এ মামলাটি নিয় আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া! নিজেই উহার মীমাংসা 
করিতে পারে। 


েকওজালী শ্াদ্লালভ জা হ্াকাপ্রিক্ল্র (0৮৮1 0০৯86) 2 

ছোটখাট দেওয়ানী মামলার শুনানীর ভার পড়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভার 
আদালতের উপর। কোন কোন রাজ্যে ইহাকে; 01192. 0০ বলে। 
ইহাই সর্বনিয় দেওয়ানী আদালত। 

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হবে ছোটখাট দেওয়ানী মামলার বিচারের 
জন্ত ছোট আদালত (51911 0৪,0.555 0০2: ) আছে। 

মফঃস্বল অঞ্চলে জেলা এবং মহকুমা শহরে ও চৌকীতে মুন্সেফী আদালত 
আছে। মুন্সেফী আদালতের উপরে আছে সাব-জজের আদালত । মুন্সেফদের 
রায়ের বিরুদ্ধে সাব-জজ আপীল শুনেন। খুব বেশী টাকা মূল্যের দেওয়ানী 
মামলার মৌলিক শুনানী সাব-জজের আদালতে হয়। মুন্সেফের ও সাব-জজের 
রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য জেলা সদরে আছে জেলা আদালত। 
জেলা বিচারপতি (10150000 )9৭5০) সমগ্র জেলার বিচারকাধ তত্বাবধান 
করেন। 


হক্ষীজ্কাাক্লী আদ্কালভ না কগ্গাশ্রিকল্রণ (02021 
(০০০৪ ) 2 


গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইউনিয়ন 
বেঞ্চের উপর । ফৌজদারী আদালতগুলির মধ্যে ইহাই সর্বনিয়ে অবস্থিত । 

শহ্রাঞ্চলের ছোটখাট ফৌজদারী মামলা অবৈতনিক ম্যাজিষ্্রেটগণ 
(8.0100:915 119515095 ) বিচার করেন। অপেক্ষাকৃত গুরুতর মামলা 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা -বিশিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করেন। 
প্রেসিডেন্দী শহরে তথাকার স্থানীয় ফৌজদারী মামলা! প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট বা 
পুরশাসক বিচার করেন। 


হাইকোর্টের বিভিন্ন ক্ষমতা 


২৯৬ পৌরবিজ্ঞান 


জেলাগুলিতে সর্বাপেক্ষা গুরুতর মামলাগুলির শুনানী প্রথম শ্রেণীর ৰিচারক- 
গণ গ্রহণ করেন এবং তাহারা অভিযুক্তদিগকে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। 
দায়রার মামলার শুনানী জেল! ও দায়রা জজ গ্রহণ করেন এবং রি সাহায্যে 
অভিযুক্তের বিচার পরিচালনা করেন। 

দায়রা জজ এবং গপ্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুরশাসকের রায়ের বিরুদ্ধে 
আপীল মহাধর্মাধিকরণ কতৃ ক গ্রাহ্‌ হইতে পারে। প্রেসিডেন্সী শহরে তথাকার 
স্থানীয় কোনও গুরুতর মামলায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুরশাসক অভিযুক্তকে 
মহাধর্মীধিকরণে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। কোনও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে মহীধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান 
ধর্মীধিকরণের নিকট আপীল কব! চলে । 


প্রশ্মোত্তর 
1. 79259011196 1172 0011911001011) 2110 (112 50019 ০ (110 111501061011) 01 
075 98076115 (50826 ০0 [11019 (০-৪5* (0. ঢে., 1952). (২৯২-২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ) 
2,.105501102 10115 005 10100610175 0: 1170 510191276 0০07৮ ০0 ]17019. 
(0. ঢ., 1953). (২৯২-২৭৩ পুষ্ঠ। দেখ ) 


একাদশ অধ্যায় 


জেলার শাসন-পদ্ধতি 
ভুত্িগ্পভিি (10851510758] 007010188107752 ) 2 


প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি ভূক্তিতে বা বিভাগে (0151510 ) বিভক্ত; 
প্রত্যেকটি বিভাগ একজন তূক্তিপতির কতৃত্বাধীন। ভূক্তিপতি সাধারণতঃ 
ভারতীয় জনপালন কৃত্যকের একজন প্রবীণ সভ্য | তাহাকে প্রধানতঃ রাজন্ব 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা শাসকের কাধাবলীর তত্বাবধান করাও 
তাহার কর্তব্য । রাজ্য সরকার ও জেলা শাসকের মধ্যে ভুক্তিপতি যোগস্ত্র। 
মাদ্রাজ রাজ্যে ভূক্তি নামক বিভাগ নাই, ভূক্তিপতি নামক কর্মচারীও নাই। 
অন্তান্ত রাজ্যেও এই কর্মচারীর পদ বিলোপ করা উচিত বলিয়া অনেকে 
মনে করেন। 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৯৭ 


০জত্ল। স্যাভিক্ট্রেউ ও কাজ্লেক্ল্ £ 


প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত । জেল] ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার 
প্রাণ-কেন্ত্র। জেলা শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে জেল। শাসক বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও কালেক্টর (79156106 11281305566 2100 ০০1150691) অবস্থিত । আসাম 
প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে জেলা-শাসক “উপ-ভূক্তিপতি” রূপে পরিচিত । তিনি 
সাধারণতঃ ভারতীয় জনপালন-কৃত্যক-ভূক্ত। প্রাদেশিক জনপালন কৃত্যকের 
প্রবীণ সভ্যদ্রিগকে কোন কোন সময় জেল! শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 

জেলা-শাসক একাধারে দুইটি পদের অধিকারী । তিনি ছেলার রাজস্ব 
সংগ্রাহক ব। কালেক্টর এবং তিনি জেলার শাসক 
ব। ম্যাজিষ্ট্রেট । এই ছুই পদকে একত্র করিষ। 
তাহাকে জেল। অফিনার আখ্য। দেওয়া হয়। 


গ্রাহক রূপে তিনি জেলায় রাজন্ব সংগ্রহের কার্য পরিচালনা করেন। 
তিনি ভূমিরাজন্ব ও অন্যান্য কর সংগ্রহ করেন এবং রাজন্ব সংক্রান্ত তথ্যাদ্দিও তিনি 
সংগ্রহ করেন। জেলার রাজকোষ তিনি পরিচালন। করেন । কৃষি খণ এবং 
দুভিক্ষ সাহাধ্য তিনি পরিচালন। করিয়। থাকেন। সরকারী জমিজমা এবং 
কোর্ট অব ওয়ার্ভন্‌ (0০8: ০£ ড/৪:৭5) তিনি পরিচালন! করেন। শাসক 
রূপে তিনি জেলায় সরকারের প্রধান প্রতিনিখি ও দগ্ুমৃণ্ডের কর্তা । জেলার 
মধ্যে আইন ও শৃঙ্খল! বজায় রাখ। তাহার কর্তব্য। আরক্ষার কার্য অর্থাৎ 
পুলিশের কাজ তিনি নিয়ন্ত্রর করেন। জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ (০11০6 
507951117057505106 ) তাহার পরিচালনাধীনে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন 
করেন। ম্যাজিষ্রেটে ফৌজদারী বিচারের তত্বাবধান করেন। পুলিশের কর্ত 
হিসাবে তিনি আসামীকে বিচারের জন্য পাঠান। আবার বিচারক রূপে তিনি 
ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন এবং ফৌজদারী মামলায় নি্নতন বিচারালয় 
হইতে আপীল শোনেন। 


শাসন বিভাগ (14,5০৮ ) ও বিচার বিভাগের (0910191% ) কাজ 
একই লোকের হাতে থাক] অবাঞ্চনীয়। শাসকের হাতে বিচারের ভার থাকিলে 
অবিচার হওয়ারই সম্ভাবন।। এই কারণে শামন বিভাগ ও বিচার বিভাগ 
সম্পূর্ণ আলাদ। করিয়া! দেওয়ার পরিকল্পন! চলিতেছে । ভারতের সংবিধানে এই 
বিষয়ে নির্দেশ রহিয়াছে । 


জেলা-শাসকের নানাবিধ 
ক্ষমত| ও দায়িত্ব 


২৯৮ পৌরবিজ্ঞান 


জেলাশাসকের আরও বহুবিধ কর্তব্য রহিয়াছে । জেলাস্থ বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের উপর তিনি সাধারণভাবে করৃত্ব করিয়া থাকেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক 
(9০1/০০1 [1797920$০: ), সরকারী শগ্কচিকিৎসক (011 9086০. ) এবং 
নির্বাহী বাস্তকারের (72%500615 1081059£ ) কার্ষের তিনি তত্বাবধান 
করেন। ছুভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য প্রদান, চাউল, কাপড় ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ (1২৪61০৪ ) এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ তাহার দায়িত্বাধীন। 
জেলা বোর্ড, পঞ্চায়েত সভা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর তিনি 
নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পরিচালন করেন৷ 

জেলা-শাসক দেশশাসন-ব্যবস্থায় মুখ্য স্থান অধিকার করেন। জেলার শাসন 
পরিচালনার তিনি কেন্দ্রস্বপ । জেল। শাসনের 
প্রত্যেকটি অঙ্গের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । 
তাহার কৌশল, বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার উপর 
সরকারের সন্মান ও সাফল্য নির্ভর করে। তাহাকে সরকারের “চক্ষু, কর্ণ, মুখ 
ও হস্ত” বলা হয়। তিনি সর্বদাই সফরে বাহির হন এবং নানা শ্রেণীর লোকের 
সংস্পর্শে আসেন। তিনি জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সবকারের 
নিকট বিবরণী দাখিল করেন। সেই বিবরণী অনুসারেই দেশ শাসিত হয়। 
কোথায় কতথানি বৃষ্টিপাত হইল, অজন্ম1 ও দুতিক্ষ হইবে কিনা, চাষীরা চাষ 
ছাড়িয়৷ €ভিক্ষায় বাহির হইতেছে কিনা, চুরিডাকাতি বাড়িয়াছে কিনা, স্থানীয় 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের হালচাল কিরূপ, রাজদ্রোহমূলক কাজ কেহ করিতেছে কিনা, 
ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহাকে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয় ও সরকারের নিকট 
বিবরণী পাঠাইতে হয়। তাহাকে সর্ধদা জেলার প্রাণম্পন্দন অন্থভব করিতে 
হয় এবং জেলার জীবনের বিভিন্ন দিকের সহিত গভীর সংস্পর্শ রাখিতে হয়। 
তাহার স্থলেখক ও স্থবক্ত1 হওয়া উচিত। বহুবিধ সভায় সভাপতিত্ব করা, 
বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ কর! প্রভৃতি তাহার দৈনদিন কর্তবা। যে সকল 
সামাজিক উৎসবাদিতে তিনি নিমন্ত্রিত হন সে সকল স্থানে জনপ্রিয় হওয়ার মত 
ক্ষমতা তাহার থাক! প্রয়োজন। একাধারে প্রায় সকল কর্তব্ই তিনি পালন 
করেন এবং জেলা শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত । 

জেলা-শাসক একাধারে শাসক এবং বিচারক | শাসকের হস্তে বিচার-ক্ষমতা 
থাকিলে তাহা নাগরিকের ব্যক্তি-হ্বাধীনতার পক্ষে হানিকর হইতে পারে। 
এইজন্যই ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে 


জেলা-শাসক সরকারের 
“চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত” 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ২৯৯ 


যে শাসন-ক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা৷ পৃথক ব্যক্তির হস্তে ন্তত্ত থাকা উচিত। এই 
নির্দেশ অনুসারে জেলা-শাসকের বিচার-ক্ষমতার বিলোপ হওয়া! উচিত। 


মহুল্ুমা বা শপশন্িজ্ঞাগ £ 


প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি মহকুমীয় বিভক্ত । প্রত্যেকটি মহ্কুমায় একজন 
করিয়া মহকুমা-শাসক (9-7015151929] 00৪) আছেন। ভারতীয় 
জনপালন কৃত্যকের নবীন সভ্য অথব! রাজ্যের জনপালন কৃত্যকের প্রবীণ 
সভ্যদের মধ্য হইতে এই কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। মহকুমার এলাকায় জেলা- 
শাসকের অনুরূপ সর্ববিধ কার্ধভার তাহার উপর ন্বস্ত হয়। জেলা-শাসক মহকুমা 
শাসকের কার্ষের তত্বাবধান করেন। 

প্রত্যেক মহকুমা! কয়েকটি থানায় বিভক্ত। থানার কর্মকতৃগিণ থানার 
এলাকায় শাস্তিরক্ষা করেন। 


প্রশ্নোত্তর 


1. 186 15 10169110105 0715 58৮10609606 101960106 02061 125 07 
[1৮০৮ 0৫6 [11101911 20111111156901010 2 (0. ঢ.১ 1937). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠ। দেখ ) 

2. 4115 10150106 8010011115190010. 110 111019. 00119016055 20 65561001921 
[811 0৫ 076 00561181116110.7 9110 1104 076 9011101500211920 0৫ 2, 01500 
17131101511 111019. 15 09171160. 012. (0. 0.১, 1943). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ) 

3. 0156 810 1068. 01 110৬ 0191106 9011711215090101) 15 0911160 00. 111 
13077091 07 5580. (0. 0., 1948). (২৯৭-২৯৭ পৃষ্ঠ। দেখ ) 

4.10650106 016 5551 01 80110190960 2 & 6০5৮ 73610891 
01500, 101) 9060191] 16917610708 0০ 076 70951601 0£ 0116 1015006 06067 
12 ৮. (0. 0.১ 1951). (২৯৭-২৯৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 


দ্বাদশ অধ্যায় 


রাষ্ট্র কত্যক 


শাসনসংক্রান্ত সকল কাধ পরিচালনার.জন্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্্রভৃত্যদের লইয়া রাষ্ট্র 
কৃত্যক গঠিত। পূর্বে ভারত-সচিব, ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ 
রাষ্ট্র কৃত্যকের বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগ করিতেন । বর্তমানে নিয়োগের 
ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উপর। : 

রাষ্ট কত্যক ছুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ; একটি জনপালন কৃত্যক এবং 
অপরটি সমর কৃত্যক। | 

ভ্ষ্গাজন ক্রভ্যক (01৮11 9৪7৮1065 ) 2 

জনপ।লন কুত্যককে তিনটি বিভাগে বিভক্ত কর! চলে £ (১) নিখিল ভারত 
কৃত্যক (411-107019, 91105), (২) কেন্দ্রীয় কৃত্যক (02091 5151০৪9), 
(৩) রাজ্য কৃত্যক (508৮5 5০:৮1০65 )। 

১৯৪৭ থুষ্টাব্বের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব পযন্ত নিখিল ভারত কৃত্যক 
সামাজ্য কৃত্যক (117176119] 567:51095) রূপে পরিচিত ছিল। (১) ভারতীয় 
জনপালন কৃত্যক ( [59127 07%1] 9০:৮1০৩ ), (২) ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক 
(11701920 70110651৮1০), (৩) ভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক (10701910 
11611০81 9611০ )-_-এই তিনটি নিখিল ভারতীয় কৃত্যকের সভ্যগণ 
ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই তিনটি নিখিল ভারতীয় কৃত্যকের 
সভ্যবৃন্দের বহু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল এবং এই সমস্ত সুষোগ-ম্থবিধ। 
১৯৩৫ খুষ্টাব্বের ভারত-শাসন আইনের (০০৮৮ ০৫ 113012 4১০6 1995 )দ্বারা 
সংরক্ষিত ছিল। 

ইংরাজ-শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল ভারত কত্যকসমূহের সমস্ত 
ইউরোপীয় সভ্যই কাধতঃ স্বেচ্ছায় পেন্দন লইয়া বিদায় গ্রহণ করিঙ্গেন, কিন্ত 
ভারতীয় সভ্যগণ নৃতন সরকারেরই সেবা করিতে থাকিলেন। ইংরার্জ-শাসনের 
সময় তাহারা যে সমস্ত বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করিতেন ভারতের নৃতন: 
শাসনতন্ত্রেও তাহাদের জন্য সেই সমস্ত স্থযোগ-হথবিধা সংরক্ষিত রহিল। ৬১ 
বর্তমানে পূর্বতন ভারতীয় জনপালপন কৃত্যক অবলুপ্ত হইয়াছে এবং তৎস্ুলে 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩০৯ 


একটি নৃতন নিখিল ভারত কৃত্যকের উতদ্তব হইয়াছে__ভারতীয় শাসন-পরিচালন 
কৃত্যক (11101910 4.0101015615655 561৮105 )। ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক 
(11101917 7০1105 96:1০ ) এখনও আছে। ভারতীয় চিকিৎস। কৃত্যক 
পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে । ও 

ইউনিয়ন রাষ্্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের ( 0100 7010110 91108 00:- 
17199100 ) স্থুপারিশ অনুসারে ইউনিয়ন সরকার ভারতীয় শাসন-পরিচালন 
কৃত্যকে এবং ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যকে লোক নিয়োগ করেন । নিযুক্ত ব্যক্তিগণের 
নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাদি পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সমস্ত কত্যকের 
সভ্যগণ হয় ইউনিয়ন সরকারকে, না হয় ভারতের যে কোন অংশে অবস্থিত কোন 
রাজ্য সরকারকে, সেবা করিতে বাধ্য থাকিবেন। যদ্দিও ইউনিয়ন সরকারই 
নিখিল ভারত কৃত্যকগুলির চরম নিয়ন্ত্রক, তথাপি যখন ইহার কোন সভ্য কোন 
রাঁজ্য সরকা'রের সেবায় নিযুক্ত থাকেন তখন সাধারণতঃ তিনি উক্ত রাজ্যের 
সরকারেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন। 

১৯৪৭ থুষ্টাব্দের ১€ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব পর্যস্ত কতকগুলি কেন্দ্রীয় কৃত্যক 
(06170021 561৮1০৪5) ছিল ( যেমন, ভারতীয় হিসাবপরীক্ষা1 কৃত্যক, ভারতীয় 
শুন্ক কৃত্যক, ইত্যাদি )। এই সকল কৃতাক এখনও আছে। বর্তমানে ইউনিয়ন 
সরকারই এই সমস্ত কৃত্যকে ইউনিয়ন রাষ্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সুপারিশ 
অনুযায়ী লোক নিয়োগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় কৃত্যকসমূহে নিষুক্ত ব্যক্তিগণের 
নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাবলী পার্লামেণ্টকেই আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হইবে। যতদিন না এরূপ কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় ততদিন রাষ্ট্রপতি বা 
তন্নির্দেশিত কোন ব্যক্তিই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার অধিকারী থাকিবেন। 
এই সমস্ত কৃত্যকের সভ্যগণ ভারতের যে কোন অংশে ইউনিয়ন সরকারের সেবা 
কবিতে বাধ্য থাকিবেন। 

স্বাধীনতা লাভের পর নবপ্রবতিত ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের (10190 
01515 56:৮1০৪ ) সভ্যগণ পৃথিবীর যে কোন অংশেই ভারত সরকারের 
সেবা করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

রাঁজয-শাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ পদগুলি নিখিল ভারত কৃত্যকসমূহের 
ুভাগণ কতৃক পূরণ করা হইয়া থাকে। তাহাদের নিচে থাকেন রাজা 

কঁতাকগুলির (526 55:1০59 ) সভ্যগণ। রাজ্য কৃষি কৃত্যক, রাজ্য আরক্ষা 
কুতাক, রাজ্য শিক্ষা কৃত্যক ইত্যাদি রাজা কৃত্যক আছে। রাজ্য কৃত্যকগুলি 


৩০২ পৌরবিজ্ঞান 


ছুই প্রকারের (১) উচ্চতন রাজ্য কৃত্যক এবং (২) নিম্নতন রাজ্য কুত্যক। 
গতানুগতিক কাজ লইয়! যে সমস্ত কর্মচারী ব্যাপৃত থাকেন তীহাদ্দের লইয়াই 
নি্তন রুত্যকগুলি গঠিত। রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা রাজ্য কৃত্যকগুলিতে 
নিষুক্ত ব্যক্তিগণের নিযোগ্‌ এবং চাকুরীর সর্তবলী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে। যতদ্দিন পধন্ত না৷ এপ আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয় ততদিন প্রর্দেশপাল 
বা রাজপ্রমুখ বা তন্নির্দেশিত কোন ব্যক্তিই যথাষথ ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
রাজ্য রুত্যকের সমস্ত কর্মচারীর চাকুরীর মেয়াদ রাজাপালের বা রাজপ্রমুখের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
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যুক্তরাষ্ট্র সরকার সমর ক্লুত্যকগুলিতে লোক নিযোগ করিয়া থাকেন। 
পার্লামেন্ট সমর কৃত্যকসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিযোগ এবং চাকুরীর সর্তাবলী 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । 


ল্ান্ট্রভভ্যন্নিজোগ স্পল্ব্রিকআদ্ক (১9110 9875106  €০- 
গা) 8810188 ) 
যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি এবং 'প্রত্যেক “ক এবং “থ” বিভাগের রাজ্যের জন্য 
একটি করিয়! রাষ্্রভৃত্যনিঘোগ পরিষদ আছে । তবে, ছুই বা ততোদিক রাজ্য 
সম্মত থাকিলে তাহাদের জন্য একটি সংযুক্ত রাষ্ভৃত্যনিয়োগ পরিষদ থাকিতে 
পারে। কোন রাষ্ট্রের প্রদেশপাল ব। রাজ প্রমুখ কতৃক অন্ুরুদ্ধ হইলে ইউনিয়ন 
রাষ্্রভতযনিয়োগ পরিষদ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়। উক্ত রাষ্ট্রের সমস্ত বা কোন 
একটি প্রয়োজন সাধন করিতে পারে। ইউনিয়ন রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ ফ্রবং 
সংযুক্ত রাষ্ভত্যনিয়োগ পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্ত সভ্যগণকে নিযুক্ত | 
করিবেন রাষ্ট্রপতি, এবং কোন রাজ্যের রাষ্্ভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভাপতি এবং 
অন্যান্য সভ্যগণকে নিযুক্ত করিবেন উক্ত রাজ্যের 
রহতাদোগ নার, রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ। নিয়োগের পূর্বে প্রতোকটি 
ক্ষমত। রাষট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভ্যগণের অর্ধেকের 
কাছাকাছি সভ্য এমন হইবেন ধাহারা অন্ততঃ দশ 
বত্দর কাল কোন রাষ্ট্র কৃত্যকের সভ্য ছিলেন। রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের " 
সভ্যের চাকুরীর মেয়াদকাল হইবে ছয় ব্সর। কিন্তু যদি কেন্ত্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য- 
নিয়োগ পরিষদের সভ্যের বয়স ৬৫ বৎসর হয়, অথবা প্রাদেশিক রাষ্রভৃত্যনিয়োগ 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩০৩. 


1 সভ্যের বয়স ৬০ বৎসর হয় তাহা হইলে ছয় বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই 
| অবসর গ্রহণ করিবেন । 
₹ভিন্ন কৃতাকে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা্দি পরিচালনার কর্তব্যভার বাষ্রভৃত্য- 
রাগ পরিষদ্ুলির উপরই মস্ত রহিয়াছে । জনপাঁলন কুত্যকসমূহে এবং 
-গামরিক পদ্দগুলিতে নিয়োগ ব্যাপারে লোক সংগ্রহ পদ্ধতি, নিয়োগ নীতি, 
তি ও ব্দলী, প্রাথিগণেল যোগ্যতা, নিষমান্ুবতিত।- 
ক্রাস্ত সমস্ত ব্টাপার, মামল1মোকদ্দমায় আক্সপক্ষ- 
এনের ব্যয় *ম্পাঃ ত দাবী ব। ক্ষতিপূবণ বাব্দ 
সন মঞ্ুরী প্রভৃতি ঘকল বিষষেই রাষ্ট্রভৃতানিয়েগ পনিষদগুলির পন।মর্শ গ্রহণ 
ত হয়। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বাঞ্ভৃতানিযোগ পরিষদের পবাম্র্শ গ্রহণ 
(র প্রয়োজন হইবে না, এ বিষরে রাষ্্পতি ও বাজ্যপাল ব। রাজপ্রনুখ নিজ 
'জ ক্ষেত্রে বিধান দিতে পারিবেন। 
রাষ্ট্রভৃত্য''ণে” নিযোগ, বদলী ব| শাস্তি যাহাতে রাজনৈতিক বকা দলগত 
ভিসন্ধির দ্বারা প্রভাবিত ন। হ্য, তাহার জণ্াই এই সমস্ত পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
টঘাঁছে। বাষ্বভৃতানিবোগ পরিবদের ন্যায় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান সরকারী 
খ্য়াদে* নিযোগ করিলে ছুনীতি, উৎকোচ ও স্থপারিশের বলে কেহ চাকুরী 
উবে শ। এবং চাকরীতে উন্নতি করিতে পারিবে ন|। ইহার ফলে বাষ্টভৃত্যগণের 
"শা! এবং নৈতিক বল অক্ষর থাকিবে বলিয়া আশ। করা যায়। অবশ্য, 
ন্ভত্যনিয়ে'গ পরিষদগুলি নি্ে'গের জন্য কেবল স্ুপারিশই কণিয়া থাকে__ 
তাহ জী ্ সুপারিশ অগ্রাহ্থ ' হবার অধিকার বিভিন্ন সরকারের আছে,_ 


রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের 
5 কর্তব্য ও গুকত 





: ভাবে, সারে টার্ন যথেচ্ছভাবে রাজ «,তে পারে না। কোন সরকার কোন 
বিষয়ে বহিষ্ক্যনিয়োগ পরিষদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট 


বিধানমগুলবে স্বানাইতে হয়।. 


* প্রশ্টোত্তর 
রি চিলির 0 11058 9]: 15 0511 ১০৮০৫৯21708, (তত, 1936) 
রা গা দে) হা, 
৮ ০489 10১৬ 0৫ : ছা) ৪০7৮100 001011111591092, (0. ৮, 


৯ 193৫, চা, 1948). ( €(৩৬০২-৬৬৩ প্র দেখ) 


ক পপি 


ূ পা 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শীসন (].০০5] 9618-0০55770257%) 


ভ্িভিন্স শ্রল্রপেন্তর স্থানীল্স জ্যান্ত স্শাসনমুরলন্চ 
শ্রভিষ্টান্ন 3 
ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছুই শ্রেণীতে মোটা মুটি। 
ভাগ করা চলে £ (১) গ্রাম্য ( [২5791 ), ২) পৌর (0:97 )। ভারতবর্ষে 
গ্রাম্য জীবন পৌর বা নাগরিক জীবন হইতে সম্পূর্ণ 
টা ্ রি নি স্বতগ্ক; সেইজন্য এই ছুই ধরণের স্বায়ত্তশাসনমূলক 
(২) পৌর প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। পল্লী এলাকাম 
শাসন পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন 
বোর্ড আছে। তাহাদের এলাক1 একটি গ্রাম কিংবা পরম্পরসংলগ্ন কতকগুলি 
গ্রাম ব্যাপিয়! বিস্তৃত। এতদ্বযতীত স্থানীয় তালুক বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ড 
রহিয়াছে। তাহাদের এলাক! মহকুমা পথস্ত বিস্তৃত। জেলা বোর্ডের ক্ষমতার 
এলাকা একটি জেলার সমগ্র পল্লী অঞ্চলে সহব বা নগর অঞ্চলসমূহের শাসনের 
জন্য প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে কর্পোরেশন এবং অন্তান্ত সহর ও নগরগুলিতে 
পৌরসভ1 বা মিউনিসিপ্যালিটি রহিযাছে। যে সমস্ত এলাকায় সৈন্য মোতায়েন 
আছে সেই সমস্ত এলাকার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ 
রহিয়াছে । প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা ইম্প্রভমেণ্ট 
ট্রাষ্ট ও বন্দরগুলিতে বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বা পোর্ট ট্রাষ্ট আছে। 


গ্রাম লঞ্গাক্ডেভ (৬11158৩ 78770155565 ) 2 

ভারতে প্রাচীন কাল হইতে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতের 
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নষ্ট করে। ১৯০৮ সালে “বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন” ইহার 

শকরে। শ র 
টরাকানার পুনঃপ্রবর্তন সুপারিশ করে। এই হ্থপারিশ অনুসা 
পঞ্ধাব, মধ্যপ্রদেশ, বোস্বাই গ্ক্থৃতি প্রদেশে এব 

পঞ্চায়েত আইন প্রবতিত ইয়। স্থানীয্রীনকল্যাণ বাবস্থা বাবস্থা, খাদ ৪ শুরা রক্ষা, 
ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজ্দারী/মামলার মীমাংসা বি &তাদি কাজের 
ভার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়। 





ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩০৫ 


»রতের পাসনতন্ত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব স্বীকৃত হইঘ়্াছে। ইহাতে 
*১ছে £ প্াষ্ট্ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের 
্দপ ক্ষমতা সমর্পন করিবে যেন তাহার! স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসনমূলক 
» * ঝপে কার্থ করিতে পারে ।” উত্তর প্রদেশে, ব্যাপক ভাবে “গাঁও সভা” 
-,৬ হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গে ৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা 
হ। খকম্বপ্দর শিক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ, পুক্ষরিণী খনন, স্বাস্থ্যোন্নতির 
"১ কৃষির উন্নতি প্রভৃতি কাধের তার ইহাদের উপর অর্পণ করা হইবে । 
“ত সরকারের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমবায়িক (0০-072515৮ ) কৃষির 
.প"্বজন্ত গ্রাম উৎপাদন পরিষদ ( ড1]1966 701990৫0601 0০901901] ) 
, করার, প্রস্তাব আছে । যে গ্রামে পঞ্চায়েত আছে সেখানে গ্রাম উত্পাদন 

+ (ধ্রায়েতের একটি সাব-কমিটি হইবে । 


ভ*ম্নআন্ন হল্যান্ড হা সপম্রামস্সেভ স্ভ্ভা (00781975 03০8:58) 5 


৷ গঠন € 09720790581001 ) 2 ১৯১৭ খুষ্টাব্দের বঙ্গীয় স্বায়ত শাসন 

"স্থুসারে ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভা এক বা একাধিক গ্রামের 
স্থানীয় কার্যাবলী পরিচালন! করিয়া! থাকে । পঞ্চায়েত সভার সভ্য-সংখ্যা ৬ 
হইতে ৯এর মধ্যে নি্িষ্ট। প্রথমে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য ভোটদাতাগণ করৃক 
বির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কতৃক মনোনীত হইতেন। ব্্তমানে 
সকলেই নির্বাচিত হন। চারি বৎসর কালের জন্য সভ্যগণ নির্বাচিত ও মনোনীত 
হন) ইহার পর নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে 
বোর্ডের একজন প্রেসিডেপ্ট বা সভাপতি নির্বাচন করেন। তিনিই মুখ্য কার্ 
নির্ধাহক (০1156 ০000৮ ) রূপে বোর্ডের কার্য পরিচালনা করেন। 
্াপতবন্থদের ভোটে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচিত হয় না। ২১ বৎসরের উধ্ব” বয়স্ক 
স্থানীয় বাসিদ্ছাদের মধ্যে যাহারা ৬ আনা হারে ইউনিয়ন কর অথবা ৮ আনা 
হারে সেস দিয়া খাকে, অথবা যাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা 
আছে, কেবলমাজ তাহারাই ভোট দিতে অধিকারী । চদা 
তাং ভোটাধিকানক. অত্যন্ত সীমাবন্ধ। সরকারী 
কল সার বোর্ডের তাবধান করেন। উপর হইতে অতিরিক্ত সরকারী 

প্রহর ক্র বলিয়া এবং ভোটের লীমাবদ্ধতার দরুণ ইউনিয়ন বোর্ড 
'জনসাধারপের নি একান উৎসাহ ত্য করে নাই। 





৩০৬ পৌরবিজ্ঞান 


২। কাধ (াআ০০10৪ )2 ইউনিয়ন বোর্ডের বা পঞ্চায়েত 
কতব্য বহুবিধ । গ্রামে শাস্তি রক্ষা ইহার অন্যতম প্রধান কতব্য। এই ; 
চৌকিদার নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা 
আয় হইতে দিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিশ্যরের দায়িত্ব এই (বার্ডের 
স্বয়ং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালন! করে অথব] অর্থ দ্বার 
করে। গ্রামের রাস্তা, পুল ইত্যাদি তৈয়ারী করা এবং রক্ষা করা 
সভার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কুপ খনন করিয়া ও নলকুপ বসাই: 
সরবরাহের ব্যবস্থা করাও ইহার কাধ ! 
ওধধালয় মারফত অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহ,7 
ইহার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য । স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পানীয় জল » 
নালা-নর্দম! পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব, মেলা প্রভৃতির 
এবং গো-মড়ক ও মহামারীর প্রতিষেধ ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করা 
সভার কর্তব্যের অন্ততুক্ত। উপরস্ত জেল! বোর্ড কতক হস্তাস্তরিত ₹ 
দায়িত্ব পঞ্চায়েত সভার উপর অপিত হইতে পারে। কতকগুলি 
অপরাধের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সভার বিচার-ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় । ছোটখাট 
ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনার জন্ত পঞ্চায়েত সভার সভ্যগণ “ইউনিয়*, 
ও “ইউনিয়ন বেঞ্চ” নামক বিচারালয় গঠন করেন । 

৩ । আয় (9০55৪ ০0 ]88০005 ) 2 ইউনিয়ন বোর্ডের বা , 

সভার আয় অত্যন্ত সামান্২। পঞ্চায়েত 

আয়ের উপায় তিনটি £ (১) ইউনিয়ন কর, (২) 

এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড (লোক্যাল বোর্ড ) কতৃকি গতি সাহট 
(৩) বিবিধ আয়। ও রা 
আয়ের উপায়সমূহের মধ্যে সর্ধপ্রধান “ইউনিয়ন সু ভা 
আয়ের শতকর। ৭৫ ভাগের উপর এই কর হইতে সং গৃহ 
"ইউনিয়ন কর” চৌকিদারী কর নামেও পরিচিত। রি 
বাড়ীর অধিকারী ও অধিবাসীদের উপর এই কর রঃ র্‌ 
এতদ্যতীত সরকার ও জেলা বোর্ড কতৃক বরাদ্দ সাহাযছু যারা 
থাকে। পঞ্চায়েত সভা নিজের সমগ্র আয়ের শত ও ৮ ক 
সরকারের নিকট হইতে এবং জেলা বোর্ড হইতে পায় রর 
লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ এবং বিবিধ উপায়ে পঞ্চায়ে কু 


পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ 


পরধশায়েতের আয়নব্যয় 








ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩০৭ 


আয় হয়। ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্ট মধ্যে মধ্যে অপরাধীদের জরিমানা করে এবং 
সেই জরিমান] সুত্রে প্রাপ্ত অর্থ পঞ্চায়েত সভার তহবিল বুদ্ধি করে । খেয়া 
পারাপারের ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ বোর্ডের সমগ্র আয়ের শতকর। ২ ভাগ । 

৪। ব্যয় (52570511116) সভার সমগ্র আয় উপরোক্ত কতব্যসমূহ 
পালনের জন্য ব্যয়িত হইয়া! থাকে । কিন্তু শাস্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও 
দফাদার পোষণ করিতেই সমগ্র আয়ের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় হয়; অর্থাৎ 
আয়ের অধিকাংশ শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যয়িত না হইয়া গ্রাম্য 
পুলিশ বা আরক্ষা পোষণের জন্য ব্যয়িত হইয়! থাকে । গ্রামের নিরাপত্তা রক্ষা 
একটি প্রাথমিক দায়িত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী তহবিল হইতে ইহা বহন করা 
উচিত। বিদ্যালয়, ওষধালয়, নর্দমার ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, পুল ও রাস্ত। 
তৈয়ারী প্রভৃতি কার্ষের জন্য শতকরা ২৬ ভাগ ব্যয় করা হয়। বাকী অংশ 
ইউনিয়ন বেঞ্চ, কোর্ট ও খেয় ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হয় । 


জালীজ তআার্ডভ (1,০০5] 1০87৭5 ) 2 


ইউনিয়ন বোর্ডের বা পঞ্চায়েত সভার উপরে স্থানীয় বোর্ড অবস্থিত। 
বিভিন্ন প্রদেশে ইহা তালুক বোর্ড, মহকুমা বোর্ড অথব! সার্কেল বোর্ড প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামে পরিচিত । স্থানীয় বোর্ডের ক্ষমতা মহকুমার মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে। 
অন্যন ছয়জন মনোনীত ও নির্বাচিত সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে সভ্য-সংখ্যা সুরকার কতৃক ধার্ধ হয়। দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত ও 
এক-তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনীত হন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে সভ্যদিগের 
মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হয়। 

স্থানীয় বোর্ড সাধারণতঃ জেল! বোর্ড কর্তৃক হস্তাস্তরিত ক্ষমতাসমূহ পরিচালন 
কবি্য়া থাকে । ইহার কোনও স্বতন্ত্র আয়ের পথ নাই । জেলা বোর্ড কতৃক 
বরাদ্দ অর্ধ সাহায্য ইহার কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে । স্থানীয় বো৬ 
জেলা বোর্ডের মহকুমাস্থ শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

সমালোচকদের মতে পলী (0191) স্বায়ত্ত শাসনের কাঠামোর মধ্যে 
স্থানীয় বোর্ডের অবস্থিতি নিশ্রয়োজন। স্থানীয় বোর্ডের কর্তব্যসমূহ সহজেই 
জেল! ও ইউনিয়ন বোর্ড কতৃক পরিচালিত হইতে পারে। স্থ্তরাং ইহার 
অস্তিত্ব নিশ্য়োজন। কিছুদিন পূর্বে অবিভক্ত বাঙ্গীলার সর্কার স্থানীয় বো 
উঠাইরা দ্বিবায়'; বাবস্থ। অবলঘ্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্থানীয় বোর্ডের যখন 
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কোনও স্বতন্ত্র দায়িত্বও আয় নাই তখন স্বায়ত্ত শাসন প্রথার সহিত ইহাকে 
যুক্ত রাখিয়া বিভ্রান্তি স্থষ্টি করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ন]। 
এইজ্ই বর্তমানে কোন কোন রাজ্যে ( যেমন, পশ্চিম বঙ্গে ) স্থানীয় বোর্ড বিলুপ্ত 
হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে একমাত্র দাজিলিং জেলায় স্থানীয় বোর্ড (1+০০%] 
73০81 ) রহিয়াছে, অন্য কোন জেলায় স্থানীয় বোর্ড নাই । দাজিলিং জেলায়ও 
ইউনিয়ন বোর্ড নাই বলিয়াই লোক্যাল বোর্ড আছে। 


ততিকজলা লাভ (101501056 308,705 ) 2 
১। জেল বোর্ডের গঠন ((0০7079581107) ) 2 জেলার পলীঅঞ্চলে 
স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক কার্ষসমূহ নির্বাহ করার জন্য জেলা বোর্ড স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহার ক্ষমতার পরিধি সমগ্র জেলায় বিস্তৃত। বোর্ডের সভ্যগণ 
সকলেই নির্বাচিত হইয়! থাকেন। সভ্যসংখ্যা অন্যুন ৯ হইবে, কিন্তু কার্যতঃ ১৮ 
হইতে ৩৩-এর মধ্যে ইহা নিদিষ্ট থাকে । সদন্ত-সংখ্যা সরকার নিদিষ্ট করিয়া 
দেন। সভ্যগণ সাধারণতঃ স্থানীয় বোর্ড (14909] 730810 ) কতৃক নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল স্থানে স্থানীয় বোর্ড নাই সে সকল স্থানে ইউনিয়ন 
বোর্ডের অধীনে অবস্থিত গ্রামগুলির ভোটদীতাগণ জেল] বোর্ডের সভ্য নির্বাচন 
করে। সাধারণতঃ চার বৎসর কাল পধস্ত তাহার সভ্যপদে বহাল থাকেন। 
বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি সভ্যগণের মধ্য 
হইতে নিবাচিত হইয়] থাকেন । ,জেল| বোর্ড কার্ধ 
পরিচালনার জন্য কর্মসচিব (5০০৪1 ), বাস্তকার ( 14081705৩7 ) ও অন্যান্ত 
কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারে । সভাপতি বোের হা, নিব, টিচার 
[56010110155 )। ০ 
২। জেলা বোর্ডের কার্য (চি 00050758 ) ঃ 

বহুবিধ। স্থানীয় যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা! এবং সেই স্ 
তৈয়ারী করা ও তাহাদের মজবুত অবস্থায় রাখা বোর্ডে 
বোর্ড জেলার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করে এবং ডাক্তার 
স্থাপনা ও পরিচালনা করে রানে ৃ 

. ব্যবস্থা করে এবং সেই উদ চে ৭. রর 
প্রভৃতি খনন করে। ম্যারি 
কলেরা, টাইফয়েড, বসস্ত প্রভৃতি মহামারীর বিরুদ্ধে পরি 


জেল বোর্ডের গঠন 











জেল] বোর্ডই জেল। স্বায়ত্ত 
শাসনের কেত্রাসথল 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩০৯ 


গ্রহণ করা বোর্ডের অবশ্য কর্তব্য । প্রস্থৃতিদের জন্য বোর্ড ধাত্রীর ব্যবস্থা করে। 
বোর্ড গো-মড়ক নিবারণ করে ও সেই উদ্বেশ্টে পশ্ু-চিকিৎসালয় স্থাপন করে। 
শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা জেল! বোর্ডের অন্তম প্রধান কর্তব্য। বোর্ড 
প্রাথমিক ও ম্লাধামিক বিগ্ভালম্ এবং টোল ও মক্তব প্রভৃতিকে অর্থ সাহায্য দেয়। 
ছুভিক্ষের সময় ছুভিক্ষ নিবারণ কল্পে জেলা বোর্ড সাহাধ্যকেন্তর স্থাপন করে। 
খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করা বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য । বোর্ড হাট, ডাক 
বাংলো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে । বোর্ড ছোট রেলপথ (751176 [২911129 ) 
নির্মাণের জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থ সাহাষ্য দিতে পারে। 

৩। জেল। বোর্ডের আয় (7,০97 ) 2 জেলা বোর্ডের আয় বিভিন্ন 
ভাবে সংগৃহীত হয়। আয়ের প্রধান উপায় হইল রোড-সেস বা পথকর। 
জমির খাজনার উপর "টাকায় এক পয়স।” হিসাবে এই কর ধার্য হয়। খোঁয়াড় ও 
ফেরী ঘাট হইতে, রাস্তা এবং সেতু বাবদ শুক্ক হইতে এবং ফি ও জরিমান! হইতে 
বোর্ড কিছু আয় করে। ইহা ব্যতীত বোর্ড প্রাদেশিক সরকার হইতে বরাদ্দ 
অর্থ সাহাধ্য পায়। বোর্ড সরকারের অন্থুমতি অনুসারে খণ গ্রহণ করিতে 
পারে। যে স্থলে ৰোর্ড রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দ্রেয় সেস্থলে লাভের অংশ 
বোর্ড ভোগ করিয়া থাকে । 

৪। জেলা বোর্ডের ব্যয় (27১57701857 )2 জেলা বোর্ড 
সাধারণতঃ বিবিধ কর্তব্য পালনে ও কার্যালয় রক্ষণে তাহার আয় ব্যয় করিয়া 
থাকে । সমগ্র আয়ের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বোর্ডের আফিস পরিচালনায় 
ব্যয়িত হয়। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় হয়। 
বাস্তকর্মের অর্থাৎ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণের (1১11০ ৬০:55 ) জন্য ব্যয় 
হয় শতকরা! ১৭ ভাগ, শিক্ষার জন্য শতকরা ১৪ ভাগ এবং জল সরবরাহ বাবদ 
শতকরা ৫ ভাগ । বাকী অংশ অন্যান্য কর্তব্য পালনের জন্য বায়িত হয়। 


প্পম্থ্িহম স্বাথকশাল্র নিউন্নিস্নিশ্যাক্তিক্ি স্ব! €পীল্লস্থভ 
€ 11051510915 ) £ 
১ ৯ পৌরসংঘের গঠন € 0০9727750880০1) ৪ প্রতি শহরে একটি 
করিয়া! পৌরসংঘ আছে। কলিকাতা! পৌরসভা! ( কর্পোরেশন ) বাতীত পশ্চিম 
বজের অন্তান্ত. পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের বজীয় মিউনিসিপ্যাল আইন 
অনুসারে গঠিষ্$ পরিচালিত হয়। পৌরসংঘের সভ্যদের নাম কমিশনার বা 
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পৌরাধ্যক্ষ। সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হন। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা বিভিন্ন 
মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভিন্ন রকম। পৌরসংঘের 
সভ্য-সংখা। ৯-এর কম বা ৩০-এর বেশী হইবে না। 
পৌরসংঘের আয়ু্কাল চার বত্সর, তবে সরকার ইচ্ছা করিলে মমায়ু্কাল এক 
বৎসর বাড়াইয়! দিতে পারেন। 

পৌরসংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পৌরাধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয । 
পৌরাধ্যক্ষগণের নির্দেশাধীনে সভাপতি পৌরসংঘের সমুদয় কার্ধ পরিচালনা 
করিয়া থাকেন। পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় এক লক্ষেব উপর হইলে একজন 
মুখ্য নির্বাহক (138০৮6৮০ 0701) নিযুক্ত করা যাইবে । কর্মপচিৰ 
(6015621 ), বাস্তকার (13112111561), স্বাস্থাধিকারিক (17671) 
(02801 ), স্বাস্থ্য পরিদর্শক ( 52016911151) প্রভৃতি অন্যান্ট 
আধিকারিক (08০০:) নিযুক্ত কবাঁ যাঁইবে। পৌরপংঘেব কার্ষের সুষ্ঠ 
পরিচালনার জন্য কমিশনারগণ স্থাযী কমিটি (962001116 00111016652 ) 
নিযুক্ত করিতে পারেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ অবৈতনিক, কিন্তু 
কর্মচারিগণ বেতনভোগী॥ জেলা ম্যাজিষ্টেট বা শাসক ( 112%15:966 ) মারফং 
সরকার এখন পর্ধন্ত পৌরসংঘের উপব 'প্রভৃত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাঁ বজায় রাখিয়াছে। 
কোনও প্রকার অব্যবস্থা, অপব্যবহার, কর্তব্যে ত্রুটি বা অর্থ অপহরণ ক্ষেত্রে 
রকাঁর পৌরসংঘ বাতিল কবিতে পারে। 

| পৌরসংঘের কতব্য € হআ০0০2৪ ) : পৌরসংঘের কর্তব্য 
বহুবিধ । নাগরিক জীবনের 'প্রীঘ সকল রকমের স্থবিধার ব্যবস্থ। পৌরসংঘকে 
করিতে হয়। রাস্ত। ও রাজপথ নির্মাণ করা এবং রক্ষা করা; উহার্দিগকে 
পরিষফার, জলসিঞ্চিত ও আলোকিত করা; স্কোয়ার, পার্ক, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি 
নির্মাণ ও রক্ষ/ কর], অগ্ন,্যৎপাত বা বিপজ্জনক গৃহ হইতে 'নিরাপত্া রক্ষা-_ 

এইগুলি পৌরসংঘের অন্যতম; ভব]. , অনন্থাস্থা 
রি জনকলাণকর . রক্ষা পৌরসংঘের একটি প্রধান কষা এবং সেই 
উদ্দেশ্যে টিকা দেওযা, চিকিৎ্ীর : বাবস্থা করা, 

হাসপাতাল নির্মাণ ও রক্ষা! কর! এবং মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিযেধমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ ইহার কার্ধের অন্তুক্ত। বস্তি উন্নয়নও সিউনির্িপ্যালিটির একটি 
প্রাথমিক দায়িত্ব । সেবিকা (20:56 ) ও ধাত্রী (1118৬, সরবরাহ এবং 
শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থাও করা উচিত। জলাশয় রক্ষা ও নর্দমা, পরিষ্কারের জন 


পৌরসংঘের গঠন 
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পৌরসংঘ কতৃক যথাধ বাবস্থা গ্রহণ কর] কর্তবা। কুপ, পুষ্করিণী ও জলকলের 
সাহাষ্যে পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহের ঘথাষোগ্য বাবস্থ। করা পৌস্সংঘের 
দায়িত্ব । জল ও বিদ্যুৎ সরববাহের দায়িত্ব অর্থশালী পৌরসংঘগুলি দ্ঘ" গ্রহণ 
করিয়। থাকে । বাজান, , কসাইখানা, শ্বশখানঘাট, গোরস্থান ইত্যাদির ভার 
পৌরসংঘ গ্রহণ করে এবং জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে । ওজন ও মাপের নিমন্ত্রণ 
এবং খাদ্য ও ওষধ বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণ পৌরসংঘের কর্তব্যের তালিকাভূক্ত | শিক্ষা- 
ব্যবস্থ। পৌরসংঘের আর একটি প্রধান কর্তব্য । প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা 
এবং মণ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও যাছ্ষর প্রভৃতিকে অর্থসাহাধা কর! 
পৌরসংঘের কতব্য । 

৩। পৌরসংঘের আয় €17০9705) £ নান! উপায়ে পৌরসংঘের 
আয় হয়। যথ|£ (১) বাড়ী ও জমি হইতে প্রা আন্মানিক বাসবিক 
আয়ের উপর নির্ধারিত কর পৌরসংঘের আয়ের সর্বপ্রধান উপায়। তাহা 
ছাড়! জল সরবরাহ, রাস্ত! আলোকিত করা ও ময়ল! নিক্কাশনেব জন্য বাড়ী ও 
জমির উপর কর নিদিষ্ট হয়। (২) জলকর, বিছ্যতৎকর এবং জলাশয় কর। 
(৩) চক্রযঘান, নৌক1 এবং পশুর উপর নির্ধারিত কর। (৪ )ব্যবসায়, পেশা 
বৃত্তি এবং প্রমোদের উপর ধাধ কর। (৫) খেয়া ও পুলের উপর নির্ধারিত কর। 
(৬) বে-সরকারী বাজারের উপর স্থাপিত কব__এই সমস্ত বিভিন্ন স্থত্র হইতে 
পৌরসংঘের অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে । পৌন্সংঘের সম্পত্তি এবং পৌরসংঘের 
উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু আয় হইযাঁ থাকে । নিদিষ্ট 
কাজের জন্য সরকার হইতে সময় সময় পৌরসংঘকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পৌরসংঘ জনসাধারণ হইতে 
খণ গ্রহণ করিতে পারে। 

8৪1 পৌরসংঘের ব্যয় (1%067701055 ) 8 এই সকল বিভিন্ন 
উপায়ে প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় নিম্নলিখিত দফায় £ (১) পৌরসংঘের 
আফিস পরিচালন! ; (২) মলমৃত্র নিষ্কাশন; (৩) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জল 
সরবরাহ ইত্যার্দি। হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, গ্রন্থাগার, শ্বশান, গোরস্থান 
প্রভৃতি বাবদদেও পৌরসংঘ অর্থব্যয় করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয় অতি সামান্য । 

শকতিশক্কাভা কশ্পোল্রেশশন £ 

মাপ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার মত মহানগরীর মিউনিসিপ্যালিটিকে 
কর্পোরেশন বজ) হয়। 


৩১২ পৌরবিজ্ঞান 


নৃতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থা! £ 


১। কাউন্সিলর ও অন্ডারমতান £ ১৯৫১ সালের কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইন অন্ুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত ও পরিচালিত হয় । 
প৬ জন কাউন্সিলর ও ৫ জন অন্ডারম্যান লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইবে । 
৭৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন। কলিকাতা ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের 
চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে (14-09০109 ) কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হইবেন। 
৫ জন অন্ডারম্যান কাউন্সিলরগণ কতৃক নির্বাচিত হইবেন। কর্পোরেশনের 
কাউন্সিলর ও অন্ডারম্যানদের কারধকাল ৩ বং্সর। বাড়ী ও বস্তির মালিক, 
কর্পোরেশনকে ধাহারা রেট, ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি দেন, বস্তিতে বাস করিয়। 
ধাহারা মাসিক অন্ততঃ চার টাকা ভাড়া দেন, অন্য বাড়ীর বাসিন্দ| হিসাবে 
যাহারা মাসিক অন্ততঃ আট টাকা ভাড়! দেন, ধাহারা ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা পাশ 
করিয়াছেন,_এই সকল লোকের বয়ন ২১ বত্সর পূর্ণ হইলে তাহারা 
কর্পোরেশনের সাধারণ নিবাচনে ভোটের অধিকারী হইবেন। 


২। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র 2 বংসরের প্রথম অধিবেশনে কর্পো- 
রেশনের সভ্যগণের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন 
ডেপুটি মেনর নির্বাচিত হইবেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব 
করিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র সভাপতি হইবেন। 


৩। কমিশনার £ রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের কমিশনারকে ৫ 
বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। ৫ বৎসর কর্মকাল উত্তীর্ণ হইলে কর্পোরেশন 
কমিশনারকে রাজ্য সরকারের অঙ্গমতি লইয়া আর একবার ৫ বৎসরের জন্য 
নিয়েগ করিতে পারেন। কর্পোরেশনের সমগ্র পরিচালনা-ক্ষমত1 কমিশনারের 
উপর ন্যস্ত থাকিবে । কমিশনার কর্পোরেশনের সভ্য হইবেন 'লা। তিনি 
কপৌরেশনের সভায় অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ভোট দিবেন না? কমিশনার 
কর্পোরেশনের সকল দলিলপত্র নিরাপদ ভাবে গচ্ছিত রাবার জন্য দায়ী 
জান থাকিবেন। কর্পোরেশনের কোন সাব রাজা 

সরকার বদি বাতিল ন। করিয়। ক্র তাহা হইলে 
সেই প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করিতে কমিশনার বাধ্য থাকিবেন& (কের 


প্রস্তাব পাশ করিয়! নিজের ক্ষমতা কমিশনারের হাতে অর্পণ করিতে, পার্রিন /- 
জরুরী অবস্থায় কমিশনার কর্পোরেশনের বা! স্থায়ী কমিটির অনুমতি রী. ল্ই্াই 
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কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারেন, অনন্ত ঘি সেই কাজ কপিতে গেলে ১০১০০০২ 
টাকার বেশী খরচ নাঁহয়। ১৯৫১ সালের আইনের দ্বার। কমিশশাবকে বিপুল 
ক্ষমত দেওয়! হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সালে এই ক্ষমত। বুদ্ধি কব। ভইঘাছে। 
কমিশনারের আইনসঙ্গত ক্ষমত?; কর্পোরেশনের কমউন্মিলবগণ হস্তক্ষেপ কলিতে 
পাবিবেন না। রাজ্য সরকারের তব্বাব্পন ও কমিশনারের বিপুল কতব-_এই 
দুইটি বর্তমান আইনের বিশেষত্ব | 

৪ স্থায়ী কমিটি: কনিকাত| কর্পোরেশন (১) শিক্ষা) (২) 
হিসাব; (৩) কর ও ফিনান্স, (৪) স্বাস্থ, (€) শহর পরিকল্পন। ও 
উন্নতি; (৬) পূর্ত কার্য এবং (৭) গৃহ শির্সাণ, এই সকল বিষয়ে একটি করিয়া 
স্থাযা কমিটি গগন করিবে । কোন সভ্যই একাধিক স্থায়ী কমিটির সভ্য হইতে 
পারিবেন না। স্থায়ী হিসাব কমিটির হাতে কাছের টাক| খরচের তদারক করা, 
কর্পোরেশনের হিসাবের খাতা! পরীক্ষ। কর1, হিসাব অডিট করা ইত্যাদি বিষয়ে 
ক্ষমত। থাকিবে । 

৫। এলাক1 কমিটি €17301:০961) (0০07777716656 ) 2 চার পাঁচটি 
ওবাঞ্ বা পল্লী লইয়। একটি করিয়া এল!ক। (1১99) ) গঠিত হইবে । এই 
এলাকার অন্ততুক্তি ওয়ার্ডের কাউন্সিলনদের লইয1 একটি করিয়া এলাকা কমিটি 
গঠিত হইবে । এই ব্যবস্থাটি নূতন মিউনিগিপাাাল আইনের একটি বিশেষত্ব । 

কর্পোরেশনের কার্য € চি ০0০1৪ ) ই. কর্পোবেশনের দাযিতুসমূহ 
প্রায় পৌরসংঘের অনুরূপ । ই] রাস্তা, চত্বর (৪181৩ ), পার্ক, উদ্যান প্রভৃতি 
নির্মাণ ও রক্ষা করে। রাজপথসমৃহ আলোকিত, আবর্জনামুক্ত ও জলসিঞ্তি 
কর! ইহার কর্তব্য । শোধিত পানীয় জল এবং অশোধিত জল সরবরাহ কবা 
ীস্ শন্যাতম প্রধান কর্তব্য | নগরের নদুমা-বাবস্থা 
+্পোরেশন্ন কতৃত্থাধীন। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্। ১০৪ 
বার জগ কমপারেশন বাস্তনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাজ 
বিপজ্জনক গৃগ্জাল বিশষ্ট করা হয় । গুধধালয় এবং 
হাসপাজাল স্থাপন. পরিচালনা করা, টিক। দেওয়া, নানাবিধ উপায়ে সংক্রামক 
রোগের বিস্তৃতি নি [রণ করা কর্পোরেশনের অন্ঠতম কর্তব্য। জনম্বাস্থ্যরক্ষা 
ও উন্নয়নের জস্ত ' কর্মীরেশন খাছ, ওঁধধাদি এবং দুগ্ধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ কব্যি। 
থাকে। বার £বং কসাইথানা কর্পোরেশনের রক্ষণাধীনে পরিচালিত হয় 
টু বু 'শনেন আর একটি কর্তবা। মুতদেহের সংকার-বাবস্থ 
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এবং মৃত্যু ও জন্মের হিসাব রক্ষার ভার কর্পোরেশন গ্রহণ করে। অগ্রযৎপাতের 
বিরুদ্ধে অগ্নিনির্বাণবাহিনী রক্ষার ব্যবস্থা ইহাব করিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তৃতি ইহার একটি মৌলিক কর্তব্য । সেইজন্য বহুসংখ্যক অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ইহার বক্ষণাধীনে পরিচালিত । কর্পোরেশনের রক্ষণাহীনে গ্রস্থাগারও 
আছে। কলিকাত। কর্পোরেশন জনসাধারণকে দেশীয় জিনিসপত্রের প্রতি আকুষ্ট 
করিয়া কুটির শিল্প বিকাশে সাহায্য করার জন্য একটি বাণিজাক যাঁছুঘর 
(0017)111210121 10510] ) স্থাপন করিযাছে। উপসংহারে এই কথা বলা 
চলে যে কর্পোরেশনের আদর্শ হওয়। উচিত স্থ-নগবী প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থ।ৎ__যে 
নগর শিক্ষিত, স্বাস্থাবান এবং উন্নতমন। নাগরিকের বাসস্থান হইবে । 

কর্পোরেশনের আয় (10.০০7)৪) 2 অবিভক্ত বঙ্গে কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের মোট বাতসরিক আয় ছিল প্রায় আডাই কোটি টাকা, অর্থাৎ £হাঁর আষ 
প্রায় সমগ্র আসাম প্রদেশের রাজন্বের সমান ছিল । ১৯৫১-৫২ খুষ্টাব্দে ইহার 
আন্মানিক আয় ৫,৯৩,১০,০০০২ টাক1 এবং আনুমানিক বায় ৫১৯৯১৯৭১০০০ 
টাকা। নগরের জমির ও বাস্তর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য কর কর্পোরেশনের 
আষের সর্বপ্রধান অংশ । বর্তমান বাংসরিক মূল্যের শতকর] ২০ টাকা হিসাবে 
ইহ] ধার্য হয়। অধিকারী ও অধিবাসী, উভররকে ঘমভাবে এই কর দিতে হয়। 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর কর স্থাপন আয়ের আর একটি প্রধান উপায়। 
শকট,দির উপর নির্ধারিত কর হইতে কর্পোরেশনের রাজস্ব কিছুট। বৃদ্ধি পায়। 
বাজার ও নিজন্ব সম্পত্তি হইতে কর্পোরেশনের কিছু আঘ হয়। মোটরঘানের 
উপর কর অধুনা রাজ্য সরকার কতৃকি সংগৃহীত হয় । এই করের একাংশ 
রাজ্য সরকার নিজের জন্য রাখিয়। অবশিষ্ট কর্পোরেশনকে প্রদ্দান করে । 

কর্পোরেশনের ব্যয় (:957911575 ) ৪. এইরূপে সংগৃহীত আয় 
বিভিন্ন কর্তব্য পালনে কর্পোরেশন ব্যয় করিয়া থাকে । আয়ের একাংশ সংস্থা 
(7556910119110676) রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়; অবশিষ্টাংশ “স্থ-নগরী” স্থির 
আদর্শ পরিপূরণের জন্য ব্যয়িত হয়। 


০ লান্িবাম ভব (0825605775৮ 7988৭ ) £ 
নগরস্থ সৈন্তাবাসের এলাকাধ সেনানিবাস সঙ্ঘ (08060102220 90810. ) 
থাকে। যে সমস্ত এলাকা সৈগ্তগণ বাস করে সে সমন্ত এলাকার শাসনকার্ধ 
এই সঙ্ঘ পরিচালনা করে। সঙ্ঘের সভ্যগণ সাধারণতঃ নির্বাচিত হন এবং 
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সঙ্ঘের সভাপতি সরকার কতৃক মনোনীত হন। সেনানিবাস সঙ্গসমূৃহ কেন্দ্রীয় 
সরকারের দেশর্ক্ষ| (1)66611০ ) দগুরের নিয়ন্ত্রণাধীন । 


ইম্ভ5শডত৯ণ্১ি টীন্ লা নগকলোক্ষভি লিশ্রান্সক্ 
শভ্ভিভ্টান্ম (17001989520757 [50 3 


বিশেষ দাষিত্সহ আরও ছুই প্রকারের স্থানীয় সংগঠন আছে। তাহারা 
111017051116116 111150 ও 7016 1:03 নামে পরিচিত | 

ইম্প্রুভ,মেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য (চছ:,০6০72$) 8. সহরের স্বাস্থ্য ও বাস- 
ব্যবস্থার উন্নযনের জন্য কয়েকটি প্রধান নগরে ইম্প্রভমেন্ট ট্ষ্ট বা নগরোন্নতি 
বিধাষক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । প্রধান নগরগুলিতে সাধারণতঃ লোক- 
সংখ্যার চাপ অত্যপিক হয এবং বস্তিগুলি “মরণাগার” বিশেষ হইয়! উঠে। 
জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বস্তি এলাকা বাড়িতে থাকে ; ফলে মহামারী ও সংক্রামক 
রোগ দেখ! দেয় এবং নগরের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। এইরূপ জনাধিক্যের ফলে 
মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়। বস্তি অঞ্চলগুলি পরিফাব করিয়া আলো 
ও বাতাসেব ব্যবস্থা করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তব্য । নূতন বাসযোগ্য 
এলাকা হ্টি কবাঁও ইচাব কর্তব্য । যথাযোগ্য উপায়ে নগর-জীবনের উন্নতিসাধন 
করাই এই ট্রাষ্ট্ের লক্ষ্য । ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে ব্যবস্থা না থাকিলে “স্থ-নগরী” স্থষ্টিব আশা সুদুবপবাহত হইত । 


কলিক।ত। নগরোক্নতি প্রতিষ্ঠান (081050015 1177]910561776121 
5) 2 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাবস্থাপক সভা কতক ইহা স্থষ্ট হয়। এই ট্রাষ্টের কর্তব্য 
উল্লিখিত কর্তব্যসমূহের অন্ুরূপ। সরকার কতৃক নিযুক্ত সভাপতি সহ আরও 
দশ জন সভা লইয়া এই ট্রাষ্ট গঠিত ৷ এই দশ জনের 
মধ্যে চার জনন সরকার কক নিযুক্ত, চার জন 
কর্পোরেশন বনু নির্বাচিত এবং ছুই জন বিভিন্ন 
বাণিকসভার : রিনি রূপে সভ্যপদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন 
কতৃক বরা প্লাহাধ, জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত ঝণ এবং উন্নত জমির 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ট্রাষ্টের আয়ের প্রধান উপায় । 

কানপুর»-ীক্ষৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি নগরেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান 


কলিকাতা ইম্প্র্ভমেন্ট 
্রাষ্টের গঠন ও কর্তব্য 
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আছে। বোম্বাই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিপায়ক প্রতিষ্টান ১৯৩৩ 
খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশনেব সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। 


€শা্ড ট্রান্ লা বন্দল্র-বল্কক অ্রভিউানল (০০৮৮ বহিএ৪ট 2 


কলিকাতা, বোম্বাই, মীদ্রাজ, ভিজাগাপটম প্রভৃতি ভারতের প্রধান 
বন্দরগুলির কার্য পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণতঃ পোর্ট কমিশনার ( বন্দরপাল ) 
রূপে পরিচিত কয়েকজন কমিশনারের উপর ন্তস্ত হয় । 


কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান (081010615. 2১০ ]70581) 2 


কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান ১৭ জন সভ্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ১১ 
জন সভ্য বণিকসভা ও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কতৃক মনোনীত, একজন সভ্য 
কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাচিত এবং বাকী ৫ জন সভা সরকান কতক 
মনোনীত । বন্দরপালগণের কর্তব্য বহুবিধ । তীহারা বন্দরের সর্ববিধ কার্ধ 
পরিচালন! করেন । পোতাশ্রয়, ডক এবং জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামত করা 
তাহাদের কর্তবা। তীহারা গুদামঘর ও পণ্যাগার রক্ষ। করেন। তীভার। 
ষ্িমার যোগে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করেন। বন্দরে আগত জাহাজগুলিকে 
পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাও তাহাদের কর্তব্য। নদী আবর্জনামুক্ত রাখাও 
তাহাদের কর্তব্য । বন্দরের আয় ও বায় স্বভাবতই তাহার! পরিচালনা করেন। 
জাহাজ ৮লাচল হইতে প্রাপ্য অর্থ এবং পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতে 
বন্দরের আয় সংগৃহীত হইয়া থাকে । কলিকাতা বন্দরের বাংসরিক আয় প্রায় 
তিন কোটি টাকা । 

বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত পোর্ট বা বন্দরগুলি এত স্কুষ্রূপে পরিচালিত 
হইতে পারিত না, এবং দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে 
ব্যাহত হইত। 


ভ্গব্পত্ডে ক্থানীজ্ স্রীক্ভ্ সাসনেন্ আহম্শিক শ্যত্থভ্ডাল্প 
স্কাক্ল 2 

ভারতবর্ষে গ্রাম এবং সহর উভয় স্থানেই স্থানীয় সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ 
কৃতকার্য হইতে অসমর্থ হইয়াছে । কুতকার্ধতার যাহা ভিত্তি তাহা ভারতবর্ষের 


ক্ষেত্রে অবর্তমান । 
পৌরচেতনার অভাব এখানে পরিস্ফুট | শতকরা দশের নীচে যেখানে 


ভারতের শাসন-পদ্ধতি ৩১৭ 


শিক্ষার হার, “বিচক্ষণ নাগবিকত।” সেখানে কদাচিৎ পরিণক্ষিত হয়। প্রাণবন্ত 
ও কর্মঠ করদাতার অস্তিত্ব ভারতে নিয়ম নর-_নিঘমের ব্যতিক্রম । উদ্াসীন্ত। 
ও আলম্ত এখানকার করদ।তাদের বেশিষ্ট্য । 

নাগরিক অঞ্চলসমূহে এবং গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট অংশে করদাতাগণ 
্ব স্ব দলের নির্দেশক্রমে ভোট দিয়া থাকে এবং ছোট দেওয়ার সময় স্থানীয় সমস্ত 
সম্পর্কে তাহার। আদৌ চিন্ত। করে ন|। 

উপরস্ত স্থানীয় সংগঠনগুলির উপর সরকারী হস্তক্ষেপ এখানে অত্যধিক । 
সরকারী নিয়ন্বণ এখনও বজায় রাখ। হইয়াছে । 

চতুর্থতঃ, স্থানীয় কতুপক্গগণ এখানে প্রায়শঃই অসাধুত। দোষে ছুষ্ট। 
পদপ্রাপ্চি দক্ষতার উপর নিভর ন| করিয়।, অনেক সময় প্রভাব ও ম্বজনপ্রীতির 
উপর নিভর করে । সভাগণ সময় সময় স্বার্থসাধনের জন্য অসছুপায় অবলম্বন 
করিতে কুন্তিত হন ন!। 

আরের বণ্টন-ব্যবস্থ। যথাযথরূপে পরিচালিত না হওয়। আর একটি প্রধান 
ক্রুটি। ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত সভাগুলির ক্ষেত্রে চৌকিদাব ও দফাদার 
পোষণের জন্যই অধ্রেক আয় ব্যয়িত হয়। নাগরিক ৃ 
অঞ্চলে আয়েণ এক বিরাট অংশ সংস্থা (125021150-  হান ০৮৫৮৬৬ 
1110111) রক্ষণে বাধিত হয এবং জাতিগঠনের জন্য 
আয়ের একটি ক্ষীণ অংশ বরাদ্দ হয়। 

এই অবস্থার জন্য অবশ্য আঙখশক রূপে দায়ী অর্থাভাব। আয়ের পন্থা 
এখানে সঙ্গীর্ণ; তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান তাগিদ মিটাইতে ইহা 
অসমর্থ । উপরস্ত, নৃতন কর সংস্থাপন অথবা পুরাতন কর বৃদ্ধির প্রতি 
জনসাধারণের বীতরাগ পরিস্ফুট । কতপক্ষও এ ধরণের কোনও পন্থ। অবলগ্থন 
করিয়া জনপ্রিক্নতা হারাইতে নারাজ, কেনন| আগামী নির্বাচনে ভোটদাতাগণ 
তাহানের শ্রতিবুল হইতে পারে। 

ভারতের স্থানীয় শ[মন-ব্যবস্থার উন্নতির ব্যাহত গতির জন্য উপবোক্ত 
কারণখ্থলিই প্রধানত: দায়ী। এই অবস্থার আশু অবসান প্রয়োজন । স্থানীয 

শংগঠনগুলির আথিক সংস্থানের উন্নতি করিতে হইবে । সেইজন্ধা সরকাপী 
বরাক সহায় পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত এবং আযের অতিরিক্ত পন্থা 
উদ্ভাবন করা কর্তব্য | পৌরসংঘ কতৃক নৃতন কর স্থাপনের প্রতি জনসাথারণেব 
বিরুদ্ধ মনোভাবের অবসান হওয়! উচিত। সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি প্রতাহার করা 
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হয় তবে করদাতাগণ ইহা! অনুভব করিবে যে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির 
উদ্দেশ্ট্ে তাহার! নিজেরাই নিজেদের উপর কর স্থাপন করিতেছে; সে ক্ষেত্রে 
করের বোঝা তাহাদের নিকট লঘু মনে হইবে। স্থানীয় উন্নতির জ্য্য স্থানীয় 
অর্থভাগ্ডারের ভিত্তি শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে উপলব্ধি 
করাইতে হইবে । শিক্ষা প্রসারের গতি দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন । যাহাতে 
জনসাধারণ তাহাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে সেজন্ত 
পৌর আদর্শের (০11০ 105919 ) বহুল প্রচার গ্রয়োজন। স্থানীর শাসন-ব্যবস্থায় 
জনসাধারণের আগ্রহ বাড়াইবার জন্য প্রচারকার্ষের আবশ্তকতা আছে । আয়- 
বৃদ্ধির পথ হিসাবে পৌরসংঘের আয় প্রদ কার্ধভার ( যেমন, বিছ্যুৎ্ৎ সরবরাহ, ট্রাম 
বা বাস চালানো, ইত্যাদি ) গ্রহণ কর| উচিত। 


প্রশ্নোত্তর 


[)6১০-11)0 1176 ০০011911116101] 0110 (11110010115 01 [0717101]) 1309105 11) ৬/০5% 
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ভিত্ভীজ আহ 
অর্থবিগ্ভা 


ভারতীয় অর্থবিগ্ভা 


প্রথম অধ্যায় 
অর্থাবগ্ভার বিষয়বস্ত 


সাধারণভাবে বলিতে পার] যায়, আমরা সকলেই চাই থে পৃথিবীতে স্থথশান্তি 
ও সমৃদ্ধি বিবাজ করুক; [কন্ত আমা দেণিতে পাই দারিদ্র্য, ব্যাধি, অন্ত 
প্রভৃতি অমঙ্গলজনিত দুঃএকষ্ঠ মানতযকে খিবিষ্া মাছে । মাভযকে সখী করিতে 
হইলে এই সকল অমঙ্গলকে দূৰ করিতে হইবে; এবং এই উদ্দেশ্তে ইহাদের 
কারণ অনুসন্ধান করিতে ভইবে। সুতরাং দাননের জীব্ন এ হণশান্থির উপর 
থাহ1 কিছুরই প্রভাব আছে আমাদের তাভারই পণ।লোচন। করিতে হইবে । 
সাভষের জীবনের উপর অন্নক কিছুরই প্রভাব । ইহাদের মপো 
বতকগ্ুলি-__বেষন, কোন দেশৰ প্রাকৃতিক পবিবেশ, প্রারুতিক সম্পদ, জলবাু 
প্রভৃতি প্রা্ততিক ও জীববিজ্ঞান সমূহের আলোচ্য বিষয় । কিন্তু প্রান্তিক ও 
৫জধিক কারণ ছাড়াও মাম্ঘ বে ভাবে সমাজ-জীবন ঘাপন করে তাহাও অনেক 
শেত্রে তাহাব বিশেধ ছুঃখকষ্টের কারণ হয়। সুতরাং মান্তযের সমাজ-জীবন ও 
নমাজের সভ্য ভিসাবে মানযেব কাজকর্গ বা আচবণ পর্থালোচন। করিতে হইবে। 
থে শান্ব বা বিজ্ঞানসমূহ ইহা করে তাহাদিগকে সামাজিক বিজ্ঞান (9০০৫ 
০০০১৯) বল। হয়। অর্থ।বছ্যা হইল অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান । 
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আঅর্পলিক্তা কাঁহাক্কে লেন ভ. (1)9 15 00017917163 €) 
আমর] দেখিলাম যে অথবিগ্ধ/ সমখজের সভ্য হিসাবে মান্যের আচরণ বা 
কাজকধ্ের পরধালোচনা করে। অবশ্য অর্থবিগ্ভাবিদ 
মানুষের সকল প্রকার কাজকর্ম লইয়া আলোচন। 
করেন মার ঝাহাদ্ুগকে সাধারণ বা ধনন্দিন কাজ- 
বুধ বা হা কাহাই অর্থাবগ্ভার আলোচ্য বিষয়। এই সকল দৈনন্দিন কাজ- 
কম হইল: পার্ল ও অর্থব্যয় সম্পকিত। 
উীনাহ-হীষতউপায়ে অথোপার্জন করে। আমবা দেখিতে পাই যে সমাঙজ 
কেহ ঞ্ লাক কা- করিতেছে, কেহ বা শিক্ষকতা করিতেছে, কেহ বা 
কষিকর্ধে, বি আছে. ইত্াদি। ইহাদের কাহারও কর্ণের সহিত কাহারও 
মিলার: একদিক দিয়া দেখিলে কিন্তু মিল আছে। এই সকল 


অথবিষ্ভা মানুতষব দৈনন্দিন 
বাজকর্মেব পধানে।চনা করে 
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কাজকর্মের প্রত্যেকটির দ্বারা মানুষ অর্থোপার্জন বা! জীবিকার্জন করে। মানুষ 
চিকিৎসকই হউক আর শিক্ষকই হউক আর কৃষকই 
টি উপ হইল হউক, তাহাঁকে অর্থোপার্জন ও অর্থব্য়ের কাজকর্ধেই 
টি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই উপার্জন ও 
বায়সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিগ্ভার বিষয়বন্ত । :... 
কিন্তু অর্থবিগ্ভাকে মানুষের উপার্জন ও ব্যয়সংক্রান্ত কাজকর্মের শাস্ত্র হিসাবে 
বর্ণনা করিসেই চলিবে না। অর্থবিদ্ার বিষয়বস্ত সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট করিবার 
জন্য বিষয়টকে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে মান্য 
অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করে কেন? মানুষ অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করে 
জিনিসপত্র কিনিবার জন্য এবং জিনিসপত্র কেনে অভাবমোচন করিবার জন্য । 
স্থতরাং তলাইয়। দেখিলে দেখ। যায়, মানুষ প্রধানত: তাহার অভাব মোচন 
করিবার জন্যই কাজকর্প করে। অর্থ বা টাকাকড়ি তাহার লক্ষ্য নহে; ইহাকে সে 
চায় কেবলমাত্র অভাব মোচনের উপায় হিসাবে ।” 
মানুষের অভাবের পরিসীমা নাই, কিন্তু অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ভ্রব্যগুলি 
নিতান্ত অপ্রচুর। অবশ্ঠ প্রকৃতি তাহার অফুরন্ত দানে মান্গযের অনেক অভাব 
মোচন করে বটে; কিন্ত মাত্র প্রকৃতির দানে মানুষ জীবন ধারণ করিতে পাবে 
না। আহাধ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির মত মানুষের অভাব মোচনের উপায় হিস|বে 
অধিকাংশ দ্রব্ই পরিমাণে" প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। অভাব পরিতপ্তির 
উপায়ের এই অপ্রাচুর্য মান্ুধকে কাজকর্ধ করিতে বাধ্য করে। মানুষ তাহার 
কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অভাব মোচনের দ্রব্যগুলির পরিমাণ বুদ্ধি করিতে চেষ্টা করে; 
এবং এই সকল দ্রব্য যত পারে নিজে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। উপরস্ত, 
মানুষের অভাব মোচনের ভ্রব্য বা উপায়ের অনেকগুলি বিভিন্ন অভাব মোচন 
করিতে সক্ষম । কিন্তু পরিমাণে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই সকল উপায়কে একপঙ্গে 
সকল অভাবমোচনের কাজে নিযুক্ত করা যায় না। স্তরাং মানুষ এই সকল 
উপায়কে- এমন এমন অভাব মোচনের কাজে নিযুক্ত করে যাহাতে তাহার অভাব- 
বোধের তৃপ্তি সর্বাধিক হ্য়। অভাববোধের সর্বাধিক তৃপ্তিই তাহার লক্ষ্য । মানুষ 
যখন অর্থেপার্জম ও অর্থব্যয় করে তখন প্ররূতপক্ষে সে তাহার অভাবমোচনের 
সীমাবদ্ধ উপায়গুলির পরিমাণ বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে নিযুক্ত কিয়া 
অভাববোধের সর্বাধিক তৃপ্থিসাধনের চেষ্টা করে । অতএব এখন অর্থবিদ্ভার সং্ঞা 
এইভাবে দেওয়া যায়: । যে শান্তর বা বিজ্ঞান মানুষের অপরিসীম অভাববোধের 


অর্থবিষ্ধা ৩ 


সর্বাধিক পরিতৃত্থির জন্য অভাবমোচনকারী সীমাবদ্ধ উপায়গুলির পরিমাণ-বৃদ্ধি 
ও ব্যবহার সম্পকিত মানুষের কাজকর্মের পর্যালোচনা 
করে, তাহাকেই অর্থবিষ্াা বলে। 

অর্থবিগ্ভার উপরোক্ত সংজ্ঞাটি সম্পর্কে তিনটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। 

প্রথমতঃ, অর্থবিদ্ধা তোমার মার যত সাধারণ সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম 
লইয়াই আলোচনা করে; সন্ন্যাসী, ফকির বা রবিনসন্‌ ক্রুলোর মত সমাঁজবিচ্ছিন্ 
মান্থযের কাজকর্ণ ইহার আলোচ্য বিষয় নহে । আমরা সমাজে বাস করি বলিয়! 
আমাদের অভাব, আমাদের আচরণ রবিনপন্‌ ভ্রুসোর মৃত ব্যক্তির অভাব ও 
আচরণ হইতে পৃথক ও অনেক বেশী জটিল। সম!দে বাস করার জন্য মানুষকে 
অভাবমোচনের জন্য সনাজের অপর সকলের সহিত্ত প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হইতে 
হয়) অপরদিকে দে আবার সমাজের অপর সকলের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ও 
পরোন্ষভাবে সাহা) লাভও করে। রবিনসন ক্রুসোর মত মানার বেলী 
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প্রতিযোগিত। বা সাহাধ্যের কোন প্রশ্নই নাই। ফলে রবিনসন্‌ ভ্রুদোব মত 
মান্তষের আচরণের পর্যালোচনা সামাদিক মানুষের 
সমস্ার উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করে নাঁ।. অর্থবি্তা অন্তত মিঃ 
যাহার সহিত সামাজিক সমস্তার কোন সংঅব নাই তাহ! 
কোন সামাজিক বিজ্ঞানের 'সালোচ্য বিষ্য় হইতে পারে না। স্থতরাং সন্ন্যাসী, 
ফ।কর বা রবিনসন্‌ ক্রুসোর আচরণ অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্তর অগ্ুতূর্ত কর হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, মানযের অভাব দূর করিবার জন্ত থে কোন কাজ করা হয় তাহাই 
অর্থবি্ার অন্ত€ুক্ত নহে । যে সকল কাজকর্মের সহিত টাকাঁকড়ির সম্পর্ক আছে 
মাত্র তাহারাই অর্থবিদ্ভার আলোচ্য বিষয়। মাতার সেবা, পিতার স্সেহ, 
পরিবারের লোকদের যত্ব প্রভৃতি অর্থবিছ্যার বিষয়বস্তু নহে, কারণ ইহাদের 
বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না । টাকাকডির 
সহিত সম্পর্কবিহীন কাজকর্ধকে অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্তর টাকাকড়িব সহিত সম্পর্কবিহীন 
বহির্ভূত করিয়া রাখার কারণ হইল যে এগুলির বেলায় বটি চি 
কোনরূপ শৃঙ্খলিতভাবে আলোচন| করা সম্ভব নহে। 
কিন্তুযে সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে তাহাদিগকে লইয়া আমরা 
শৃঙ্খনিতভাবে আলোচনা! করিতে পারি। যে সকল প্রবৃত্তি বা প্রেরণা মানুষেব 
টাকাকড়ির সহিত সম্পকিত কাজকর্সের ভিত্তি তাহাদিগের শক্তি আমরা মোটামুটি 
ভাবে অর্থ দিয়! পরিমাপ করিতে পারি । যেমন, আমর জানি যে কোন দ্রব্যের 
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জন্য মানুষের আকাজ্কা যতই তীব্র হইবে, ভ্রব্যটির মৃল্যও তত বেশী হইবে, অথবা, 
যে বৃত্তি ব। ব্যবসায়ে অধিক উপার্জন হয় মানুষ তাহার প্রতি অধিক আকুষ্ট হর; 
ইত্যাদি। কিন্তু যে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, যাহ] ম্নেত, 
মমতা বা কর্তব্যবশে কর] হয় তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা কার্য করে তাহা পরিমাপ 
করিবার কোন উপায় নাই । যেমন, মাতা যখন সন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ কোন 
কাজ করেন তখন আমরা বলিতে পারি না যে এই মমতার পরিমাণ কতটুকু। 
এইভাবে পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া এই সকল কাজকর্গকে লইয় 
শৃঙ্থলিতভাবে আলোচন। করিবারও উপাত্ত নাই । 

অর্থের সহিত সম্পর্কবিহীন কাঁজক কে অর্থবিদ্ভার বিষয়বস্তর বহির্ভীত করিয়! 
রাখ! সত্যই দুঃখের বিষ্য়, কারণ এই সকল কাজকর্জের মৃধ্যে কতকগুলি সমাজ- 
জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্ত অর্থবিগ্ভাবিদ উপায়ান্তরবিহীন। 
অধ্যাপক ঘার্শালকে অন্রসরণ করিধা বলিতে পারা যায় যে অনিচ্ছার কারণে নয়) 
অসম্ভব ব্নিরাই এই সকল কাজকর্মকে অথ্থবিদ্ভার আলোচ্য বিষের বহিভত করিযা 
রাখ] হইয়াছে । যদি এই সকল কাভকর্ধকে আলোচ্য বিষদ্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া 
লওয়া সম্ভব হইত তবে অর্থবিদ্ভার উপঘোগিতা ব্হুগুণে বাড়িয়া যাইত। কিন্তু তাহা 
সম্ভব নয় বলিয়াই ইহাকে অর্থসম্পকিত কাজকর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া! 
রাখ। হইয়াছে। 

মনে রাখিবার তৃতীয় বিষয়টি হইল অভাবমোচনের উপায় হিসাবে অপ্রচুর 
দ্রব্য বা জিনিসগুলির সম্পর্কে । যে কোন দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহার 
মূল্য কমই হউক আর বেশীই হউক, অর্থবিগ্ভায় তাহাকে “সম্পদ? (০৪11১) আখ্য। 
দেওয়। হয়। অর্থবিছ্ধা এই অপ্রচ্র দ্রব্যগুলি বা সম্পদ লইয়া! আলোচন! করে 
বলিয়া এই শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক সময় ভূল ধারণার হষ্টি হইয়াছে। সম্পদ বা ধন 
বলিতে সাপারণ লোকে টাকাকড়িকে বুঝে । সেইজন্ত অনেক্‌। সময় অর্থবিদ্ভাকে 
নিছক টাঁকাকড়ির বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা হইয়াছে। শুধু সাধারণ লোকে ইন ৃ 
চিন্তাশীল লেখকগণও কয়েকক্ষেত্রে এই তুল করিয়াছেন। ইংরাজ মনীষী কার্গাইল; 
রাস্কিন প্রভৃতি মনে করিতেন যে অর্থবিষ্ঠা শুধু ধনীদের সমন্তা লইয়া আলোচনা 
করে এবং এই কারণে ইহা মান্কে স্বার্থপর ও অর্থলোলুগ" করিয়া তুলে। 
তরাং ইহা “যখের শাস্ত'। ইহার আলোচনা রিলে | 
ইহা 'যখের শান্ত্র' নহে 

সমাজের অকল্যাণ হইবে। এই, ধারণা অব তুল! 

অর্থবিষ্যায় মাত্র টাকাকড়িকেই সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় নাঃ র্‌ হি | 
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অভাব দূর করিতে পারে এবং যাহারই যোগান অগ্রচুর, তাহাই সম্পদ । ধনীর 
ধনরত্ব যেমন সম্পদ, ভিথারীর ভিক্ষাপাত্রটিও তেমনি সম্পদ । অ্বিদ্য| ধনরত্ 
ও ভিক্ষাপাত্র উভয়কে লইয়াই আলোচন। করে, শুধু ধনবত্র লইয়া নয়। ধনী-দরিদ 
সকলের সমস্যাই অর্থবিগ্ঠার আলোচ্য। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে । অর্থবিষ্চ| সম্পদ লই। 
আলোচনা করিলেও ইহার প্রাথমিক আলোঢ্য বিষয় হইল মানুষের দৈনন্দিন 
অর্থোপাজন ও অর্থব্যয়সংক্রান্ত কাছজকর্ম। একটি উদাহরণ দিলে বিষঃটি পরিষ্কার 
হইবে । ধর] যাক যে কৃইনাইনের অপের্খ! অনেক অপিক ফলপ্রদ ও স্থলভ 
কোন ম্যালেরিয়ার উষবের আবিষ্কার হইগাছে। ফলে নাঙ্গৰ কুইনাইন ব্যবহার 
ছাঁড়ির়। দিয়াছে এবং কুইনাইন৪ আব উৎপাদিত হ্ঘ নাঁ। কুইন।ইন বা পিচ্গোনার 
গাকে এখনও সম্পদ" বলিরা অভিহিত করিতে হইবে, কারণ ইহা এখনও 
ম্যালেবিয়া শিবাময়ে সক্ষম । কিন্তু মানুষ আর কুইনাইন উৎপাদন কর্সিবার জন্য 
কাজকর্প করে না বলিঘ্া অর্থবিগ্কাাবিদের আর কুইনাইনের প্রতি মনোবোগ দেওয়ার 
প্রয়োদন নাই । তিনি এখন হইতে নতন আবিছুত ধধটি লইরাই আলোচন। 
করিবেন। কি উপায়ে ইহা আরও সুলভ ও কাথকর হইতে পারে সে সম্বন্ধে 
চিন্তা করিবেন। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে অথবিগ্বায় সম্পদ লইয়া ততদূরই 
আলোচন। করা হয় যতদন ইহ! মানুষের কাঁজকর্ণ ও কল্যাণের সহিত 
সম্পকিত। এইভাবে তলাইয়া দেখিলে অর্থবিদ্যাকে টাকাকডিব বিজ্ঞান না 
বলিয়া মান্যেব কল্যাণের শাস্ত্র (9019063 ০[ ৮০1187৩) বলিয়াই বর্ণনা করা 
উচিত। 
/জ্অর্থলিল্যান্কে নিভভাল হুল ছুলেন ক্কি 2 05 06০0910105 
৪ ১০197)09 ?) 

অর্থবিদ্যা অন্ততম আধুনিক শাস্ত্র। যদিও বিশেষ আলোচনার .ফলে এই শাস্ত্রের 
যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তবু৭ ইহ পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন যেরূপ উন্নত 
হইয়াছে সে পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে নাই । এই কারণে অনেকে এই অভিমত 
পোষণ করেন যে অর্থবিদ্ধাকে বিজ্ঞান বলা! চলে না। অনেকের মতে আবার 
ইহা] কখনই বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে পারিবে না। এইরূপ অভিমত সঙ্গন্ধে 
স্বভাব্তঃই এই প্রশ্ন জাগে-বিজ্ঞান কাহাকে বলে? 

বিজ্ঞান হইল “কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত জ্ঞান”। এই 
জ্ঞান 'পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বার নিণীত। এবং ইহা বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলী 


৬ পৌরবিজ্ঞান 


নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি বিধি বা নিয়মের প্রতিষ্ঠা! করে । সুতরাং বলিতে পারা যাঁয় 
যে কোন শাস্ত্র বিজ্ঞান-পদবাচা হইতে হইলে ইহার 
তিনটি অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে। 

(১) কোন বিজ্ঞান বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহকে লইয়া আলোচন। 
করে। অপরাপর শ্রেণীতৃক্ত বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলী 
ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। যেমন, জড় পদার্থ পদদার্থ- 
বিগ্ভা ও রসায়ন উভয়ের বিষয়বস্ত হইলেও পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক দেই সকল পদার্থের 
সহিত যাহাদের রূপান্তর ঘটে না এবং রসায়নের সম্পর্ক সেই সকল পদার্থের 
সহিত যাহাদের রূপান্তর ঘটে। অনুরূপভাবে 'অর্থবিগ্াা' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই 
সামাজিক মানুষের কাজকর্ন লইয়া আলোচন করিলেও অর্থবিছ্যা মাত্র সেই সকল 
কাজকর্ম লইয়া আলোচন1 করে যাহা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের সহিত সম্পকিত। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অর্থবি্ার আলোচ্য বিষয়ের পরিধি অন্ান্ 
বিজ্ঞানের মতই শীমাবদ্ধ। স্ৃতরাং বিজ্ঞানের তিনটি লক্ষণের প্রথমটি ইহার 
আছে। 

(২) আলোচনা পদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞানসমূহ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যায়»_যথা, যেগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! উভয় 
পদ্ধতিরই সাহায্য লয়; যেগুলি কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের 

উপর নির্ভর করে এবং যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ 
বিজ্ঞান প্রথম শ্রেণীভূক্ত-_-অর্থা্, তাহারা উভয় পদ্ধতির সাহায্য লয়। জ্যোতিবিদ্যঁঃ 
প্রভৃতির মত বিজ্ঞান দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; তাহার! মাত্র পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর 
করে। জ্যোতিবিগ্ভাবিদের পক্ষে সুর্য, চন্দ্র, তারক। প্রভৃতিকে. ক পরীক্ষা 
করা সম্ভব নয়। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইল পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় বিজান্সমু এ. 
প্রথমে সম্পূর্ণভা্তব পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিত, কিন্তু বারে 
পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। অর্থবিদ্যা কোন্‌ পদ্ধতির উপ সি 
অর্থবিদ্ভার কারবার মান্যকে লইয়া। মাহুয জড় দরকার ৪ 
. ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব। এই কারণে অর্থবিগ্ভাবিদের পক্ষে 
মানুষকে পরীক্ষাগারে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। পু | 
নিয়ম যাচাই করিতে গিয়া অর্থবিভাবিদ কোনও জিনিসের দিসি 
বাড়াতে পারেন না। ফলে অর্থবি্ভাকে জ্যোতিবিার চাচি 
পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবস্ঠ পর্ধবেক্ষণের উপর নিররাকীও 


বিজ্ঞানের অপরিহার্য লক্ষণ 


১। পরিধির সীমাবদ্ধতা 


২। আলে না পদ্ধতি 









অর্থবিচ্া ৭ 


অর্থবিছ্াা অবরোহ্‌ পদ্ধতির (1196070] ০£ 19910061০) সাহাধ্য লয়। অর্থবিদ্যাবিদ 
প্রথমে ঘটনা ব৷ বিষয় সম্পকিত প্রয়োজনীয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্তনিহিত 
সামগ্রস্ত খুঁজিয়া বাহির করেন এবং কার্ধকারণ সম্বন্ধ দেখাইয়া কতকগুলি সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন; পরে তিনি এই সকল সাধারণ সিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি 
বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহাধ্য লইতে 
পারে না বলিয়া অর্থবিগ্ঠায় বিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত 
হয় না, তবে পর্যবেক্ষণ ও অবরোহ পদ্ধতির সাহাধ্য লয় বলিয়া অনেকাংশে 
উহ! পরিলক্ষিত হয়। 

(৩) প্রত্যেক বিজ্ঞানই ইহার আলোচ্য বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলীর মধ্যে একটি 
অন্তনিহিত সামগ্রস্ত খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম ব৷ বিধির প্রতিষ্ঠা করে । এই সকল নিয়ম বা 
বিধি হইতে ঘটন। সম্বন্ধে ভবিষ্যুৎ্বাণী করিতে পার। 
যায়। জ্যোতিবিগ্ভা কখন চন্দ্র বা ূর্যগ্রহণ হইবে এবং তাহা! কতক্ষণ থাকিবে 
তাহার সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্াত্বাণী করিতে পারে। অর্থবিদ্যারও কতকগুলি 
বিধি বা! নিয়ম আছে। এই বিধিগুলি অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্বন্ধ 
খু'জিয়! বাহির করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থবিদ্যা মানুষ লইয়া কারবার করে 
বলিয়। ইহার বিধিগুলি প্রান্তিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির মত নিশ্চিত বিধি হইয়া 
উঠিতে পারে নাইঃ ইহাদের ব্যতিক্রম সর্বদাই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অর্থবিগ্ার 
বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যতবাণী করা সকল 
সময় সম্ভব হয় না। অর্থবিগ্ার বিধির এই অনিশ্চয়তা সত্বেও ইহা সত্য যে 
যতক্ষণ পর্যস্ত লামাজিক পবিবেশের পরিবর্তন না ঘটে ততক্ষণ এই বিধিগুলি 
অধিকাংশে.ব্/তিক্রমবিহীনই থাকে ; ফলে অর্থবিগ্ঠার বিধিগুলি হইতে সাধারণভাবে 
ভবিসতৎবাদী করাযায়। এই দিক দিয়া অর্থবিদ্যা অন্তান্ত সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষা 
অধিকতর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, কিন্তু পদার্থবি্ভা বা জ্যোতিবিষ্ঠার তুলনায় অসম্পূর্ণ 
বিজ্ঞান । অতএব, বিজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ইহার কতকগুলি অবিচ্ছেন্ এবং 
সর্ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি থাকিবে, অনেকাংশে অর্থবিগ্ভায্ পরিলক্ষিত হয়। উহ 
সম্পর্ভাবে পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া আপত্তি উঠিলে বলা যায় যে বর্তমানে 
জীবধিষঠা: বাঁ আবহবিষ্যা যে স্তরে উন্নীত হইয়াছে তাহাতে ইহাদেরও বিজ্ঞান 
পধাযভূক লে না। 


বৈজ্ঞ।নিক হ্ৃত্র বা বিধি 


অর্থবিদ্যার বিধিগুলির প্রকৃতি 


৮ পৌরবিজ্ঞান 


দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের তিনটি লক্ষণ দিয়াই বিচার করিলে 
অর্থবিগ্াকে বিজ্ঞান আখ্যা দিতে হইবে, যদিও 
টি ৮ টি ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান 
নহে। ॥ 
অর্থবিচ্যো। আঁললোোচম্াব্র লক্ষ্য ও হ5লতজ্ব (যা, 2710 
[10])07:81100 01 170901)071810 8680195) 


মানুষ টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিভাবে কাজ করে অর্থবিছ্া তাহা লইয়া 
আলোচনা করে। দেখ! যায় আথিক ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই স্বার্থপর বা বোকার মত 
কাজ করিয়া বসে। কাজেই অর্থব্ছায় যদি কতকগুলি স্বার্থপর ও লোভী মানুষ 
কিভাবে টাকাকড়ি উপার্জন করে, কেবল তাহারই আলোচনা হয় তবে এই শান্স 
চর্চার অযোগ্য । আমর] দেখিয়াছি যে, এইভাবে বিচারের ফলে, রাস্কিনের মত 
অনেক মনীষী অর্থবিগ্ভার নিন্দা করিয়া ইহাকে যখের শাস্ব নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 


আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি যে এই ধরণের সমালোচনা ভূলএ মানুষ ও বিবিপ 

. .. বস্তুকে ঠিক যে অবস্থায় দেখা যায় সেই বাস্তব অবস্থার 

রা নিস . পরিপ্রেক্ষিতেই , অর্থবিদ্াবিদ তাহাদের আলোচনা 
করে। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থবিষ্ভা কোন আদর্শেরই 

ধার ধারে না বলিলে ভূল হইবে। মানু চুরি করে কেন,_একজন নীতিবিদ এ 
প্রশ্নের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা! করিতে পারেন । ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে 
আসাধায় যে তিনি চোরের কার্য অনুমোদন করেন? জাতি কিভাবে সমৃদ্ধ 
হইতে পারে, দারিদ্র্য কিভাবে দূর হইতে পারে, সার! ছুনিয়ায় ধন: উৎপাধ 
বণ্টন কিভাবে নিবি সম্পন্ন হইতে পারে”_-তাহার আলোচন! ১৯ টয 
আদর্শ। কিন্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নে সফল হইতে হট এর পাবে 
এই পরিবর্তন ঘটিতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । রি রি 
ঘটনাঁদমুহের বৈজ্ঞানিক আলোচনা! প্রয়োজন । মান্য কেন চুক 
জানিলে নীতিবিদ যেমন চুরি করার “রোগ, লারাইতে পারেন ধু 
তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অর্থবিগ্ার নিয়মগুলি নু 
অর্থবিষ্ভাবিদও দারিপ্র্য দূরীকরণের পথ দেখাইতে পারেন ন118, 









অতএব অর্থবিদ্যা একদিকে বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে ঈঁভীরে এতিিউিনিনিনীন 


অর্থবিষ্যা ৯ 


হিসাবে ইহা! অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ নিয়ম ও গতির আলোচন! করে ; আর কলা 
হিসাবে ইহা আলোচনা করে--কিভাবে অর্থ নৈতিক 
নিয়ম অনুসারে একটি নির্দিষ্ট অথনৈতিক কর্মন্থচীকে 
কার্ষে পরিণত করা যায় । রাষ্ট্রনায়ক এবং নেতারাই 
জাতির জন্য অর্থ নৈতিক কর্মস্থটী স্থির করেন। এই কর্মস্থটীকে কিভাবে কার্ধে 
পরিণত করা যায় তাহা দেখাইয়৷ দেওয়াই অর্থবিগ্ভাবিদের কর্তব্য । অর্থবিগ্যা- 
চর্চার নীতিগত এবং ব্যবহারিক গুকত্ব দুই-ই রহিয়াছে । 
কোন কোন মহলে বস্তুগত সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া দেখ! একট| রীতি 
হইয়া দাড়াইয়াছে। অবশ্য একথ| ঠিক যে কেবল অন্ন জুটিলেই মান্য বাচিতে 
পারে না। কেবলমাত্র উদরপৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 
দুনিয়ার সবকিছু ব্যাথ্যা করা যায় না। তবু 
আমাদের জগতে উদরেরও একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা 
রহিয়াছে । বস্তরগত সমৃদ্ধিই যে আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল ভিত্তি, একথা 
অনন্বীকার্। আচার-ব্যবহার, আইন-কান্গন, হরেক রকমের শাসনবস্থ, আমোদ- 
প্রমোদের বীতি, চিন্কা-পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই যুগে যুগে সেই আমলের ধন 
উৎপাদনের পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হইয্লাছে। ইতিহাসের প্রগতিকে বুঝিবার 
জন্যও তাই অর্থবিষ্ঠার আলোচনা প্রয়োজন | 
7517 হিভভাত্লেল্র লহিতুড জর্থ লিচ্চাক্র সহ্লগহ ই 
১। অর্থবিদ্ধয। ও সমাজবিজ্ঞান ( ১০9০1091015 ) 2 সামাজিক বিজ্ঞান- 
গুলির মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের পরিধিই সর্বাপেক্ষ। ব্যাপক 1 ইহা সমাজকে সমগ্র- 
ভাবে আলোচন। করে। ইহা সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও অবনতি সম্বন্ধে 
" ভুুসর্ষামি করে এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমাবনতির নিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা 
পাঠিত ক অর, মানুষের আচরণের যে অংশ 
বু রে সঙ্গে সম্পকিত, -কেবলমাত্র 
ু্দাচনা করে। অথবিগ্ভার পরিধি 


সা ক ্ু 


পিরিধির চেয়ে সংকীর্ণ তর। অর্থবিগ্া মাহুষের অর্থসম্পকিত 


করে। আর সমাজবিজ্ঞান সামগ্রিকভীবে. বহু যুগী ধরিয়া 
মা ্্টাচরণের পর্যালোচনা করে । 
এজি ও বা বিজ্ঞান (2০116159) ; অর্থবি্া ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 


ছু দিহিড়। বাষ্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যাবতীয় 


০২: 


অর্থবিদ্ধ। একা ধারে বিজ্ঞান 
৪ কলা 


অর্থবিদ্ধ। ইতিহানের প্রগনি 
বাখা কনে 











সম'জবিজ্ঞীনের পরিধি অপেক্ষা 
অর্থবিগ্ধার পরিধি সংকীর্ণতর 


১০ পৌরবিজ্ঞান 


কর্মপ্রচেষ্টার পর্যালোচনা করে। আর অর্থবিছ্া রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টার শুধু সেই 
অংশেরই আলোচন। করে, যে অংশ ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সহিত সম্পকিত। 
আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যসমূহ বিশেষভাবে বাড়িয়া! চলিয়াছে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্ঠা এইভারে পরস্পরের সহিত অনেকখানি মিশিয়! গিয়াছে। 


৩। অর্থবিগ্ভ/ ও নীতিবিজ্ঞান (1787195) £ নীতিবিজ্ঞান মানুষের 
আচরণের ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে আলোচন1! করে । আর অর্থবিদ্ার কাজ প্রধানত; 
অর্থনৈতিক আচরণের কার্ষকারণ সম্পর্কে গবেষণা কর।। অবশ্য অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিয়া উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা স্ষ্টির জন্যই অর্থবিদ্ধা 
মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণের কার্কারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে। এই 
দিক দিয়া বিচার করিলে নীতিবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্ভার সম্বন্ধ খুবই নিকট। পূর্বে 
অর্থবিগ্ভাকে 'যখের শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইত। তখন শীতিবিজ্ঞান ও 
অর্থবিদ্ঠাকে পরস্পবের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে উভয়ের নিকট 
সম্পর্ক অর্থবিছাবিঘর! স্বীকার করিয়া লইযাছেন । 


৪। অর্থবি্তা1 ও ইতিহাস : অতীতে ঘুগের পর যুগ ধরিয়া মানবসমাজে 
যে ঘটনা-প্রবাহ বহিষা গিয়াছে, ইতিহান তাহারই আলোচনা করে। আর, 
ব্ঙতমান সমাজে দৈনন্দিন কাজকর্মে মানুষের যে আচরণ প্রকাশ পায়, ভাহাই 
মূলতঃ অর্থবিগ্ঞার বিষয়বস্ত্ব। কিন্তু বর্তমান অতীতেরই উত্তরাধিকারী । কাঁজেই 
ইতিহাসের জ্ঞান ন। থাকিলে অর্থ নৈতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্রূপে জ্ঞানলাভ 
করা যায় না। 


অশ্রবিল্তান্র নিক্ভাঙগসম্ুহ (11519101715 01 190011071109) 2 

আলোচনার স্থবিধার জন্য অর্থবিদ্ভার বিষয়বস্তকে আমর। কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি। 

(১) ভোগ বা ব্যাবহার (00709006100 ) £ সব্থবিদ্যার চর্চা মুর 
করিতে হয় ভোগ বা ব্যবহার হইতে। ভোগের জন্যই উৎপাহুন। অর্থবছর 
মূলে আছে মান্ুযের অভাব। অভাব মোচনের জন্যই মানু সত 
কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের প্রয়াস। অভাব মোচন হয় ভোঠু 
ভোগ হইতেই অর্থবিষ্ভাচ্চার স্থরু। অর্থবিগ্ার যে জু 





সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 


অর্থবিষ্ঠ। ১১ 


(২) উৎপাদন (7১:০99০8০0): ভোগ করিতে হইলে চাই ভোগ্য 
সম্পদ্দ। মানুষের শ্রমের দ্বার! প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাইয়া এই সম্পদ 
হুষ্টি করিতে হয়। সম্পদ সুষ্টিকেই অর্থবিগ্ায় উৎপাদন আখ্য। দেওয়! হয়। 
প্রকৃতির দান ( অর্শবিদ্যায় যাহাকে ভূমি বাঁ [407 বলে ), শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন 
__-এই চারিটি উপাদানের পরস্পরের সহযোগিতায় কি ভাবে সম্পদ স্ষ্টি হয়, 
অর্থবিগ্ভার এই বিভাগে তাহাই আলোচিত হয়। উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার 
উদ্দেশ্য হইল, কি করিলে উৎপাদন-দক্ষতা বাড়িতে পাবে তাহা নির্ণয় কর!। 

(৩) বিনিময় (77011809 )$ উত্পাদন সম্পর্কে আলোচনার পরই 
বিনিময় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হয়, কারণ বওমান ঘুগের সম্পদ-সথষ্টি 
বা উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবিধ উত্পন্ন সম্পদের 
মধ্যে কি হারে বিনিময় হয়। বিনিময় সম্পকিত আলোঁচনায় তাহাই দেখান 
হয়। অর্থবিগ্কার এই অংশে সম্পদের মূল্য (৮৮19০) এবং দাম (7:1০০) সম্পকিত 
সমস্তাগ্তলিরও আলোচন। করা হয়। 

(৪) কটন (737891১8100) £ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সমবায়েই 
সম্পদের স্থট্টি হয়। ' সম্পদ সৃষ্টি করিয়া মানুষ আয় করে। রাষ্ট্রের সকল 
অধিবাসীর আয় যোগ করিলে যাহা হয় তাহাকে জাতীয় আয় বলা হয়। 
অর্থবিদ্যায় ব্টন বলিতে উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের মধ্যে জাতীয় 
আযমের বণ্টন বুঝায়। ব্যক্তিসমুদয়ের নধ্যে ক্টন লইয়| অর্থবিষ্তা আলোচন! 
করে না। বিভিন্ন উপাদানের কার্ধের জন্ত জাতীর আয় কি ভাবে বন্টিত হয়, 
কি ভাবে বন্টিত হওয়া উচিত, এই সমস্তই অর্থবিগ্ভার এই অংশের আলোচনার 
ব্ষিয়বন্ত 
রি * টাকি বিজ্ঞান (9019:99 ০1 1107065 )$ বর্তমান অর্থনৈতিক 

১017 সকার বিশেষ গুরুত্ব। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, মূল্যের 

টা ্রীদনের উপাদানগুলির নিয়োগে টাকাকড়ি যে ভূমিকা 
প্রিএই অংশে তাহাই আলোচন1 কর। হয়। বর্তমান 
ষভাবে টাকাকড়ির ভূমিকার সহিত জড়িত। স্থতরাং 
লোচ্য বিষয়ের মধ্যে বেকার সমস্তাও পড়ে। 
রা বাণিজা (16970500051 [8৪ ) 2 অর্থবিদ্ভার 
আলোচ্য চি ১ রতপূর্ণ বিষয় হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। পৃথিবীর 
গান অবস্থাধ দর সভ্য দেশই অন্তান্ত দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্করহিত 











মূ পৌরবিজ্ঞান 


অবস্থায় বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না, টিকিয়া থাকিতে পারিলেও 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ফলে আন্তর্জীতিক বাণিজ্য বিশেষ 
গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । কি ভাবে বহিবাণিজ্যের উদ্ভব হয়, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের পক্ষে কি নীতি অন্থসরণ কর] উচিত, কি ভাবে 
জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর কল্যাণকল্লে আন্তর্জাতিক" বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে-_ 
এই সমস্ত বিষয়ই অর্থবিগ্ার এই বিভাগে আলোচন] করা হয়। 

(৭) রাষ্ীয় আয়বায় (7১07110 7778009)8 বর্তমান যুগে রাষ্ীয় 
আদ্নবায়ও অর্থবিগ্ভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । পূর্বে রাষ্্রকে 
শুধু দেশ রক্ষা করিতে ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! বজায় রাখিতে হইত। বর্তমানে 
কিন্তু তাহাকে বহুবিধ কর্তব্য পালন করিতে হ্য়। যথা_শিশার ব্যবস্থা, 
চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের সাহায্যের ব্যবস্থ» বেকার সনন্তার 
সমাধানের চেষ্টা, জাতীয় কল্যাণকল্পে উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি । 
এই সকল কার্ধের জন্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন । কিভাবে এই অর্থ সংগৃহীত হয়; 
সংগ্রহের কি কি নীতি; কিভাবে সংগৃহীত অর্থ ব্যধ়িত হয়; কিভাবে ব্যদ্রিত 
হওয়া উচিত-_এইলকল বিষয় লইয়! ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগ আলোচন। করে । 


প্রশ্গোততর 

1, 72001017105 13 610 5600 01 107৮1017170 10 6110 0010৮ 7085177053 01 
1110, রয0)10, (0৮-৮5-0779) 

[উত্তরের কাঠীমে। ৪__ বাস্তবিক পক্ষে অর্থবিগ্কা। ধনদৌলতের বিজ্ঞান বাঁ '8০1০5০০ ০? 
৮8216 নয়। সম্পদ বা ধনের সম্পকে থাকিয়া মানুষেব ঘে আচরণ প্রকাশ পায়, তাই। লইয।ই 
অর্থবি্ঞ।র কাববার (4100200100108 09819 সা: 102/018 80616105 1 201800120০0 
০2161) )| ধন নয়, মানুষই অর্থবিদ্ঞার বিষয়বস্থ । অবণ্ঠ অর্থবিদ্া মানুষের জীবনের সব দিককে 
ব্যাখ্যা করে না। আমাদের আচরণের যে অংশ আয়ের উপার্জন ও বায়ের সঙ্গে সম্পকিত, অর্থবিযা 
শুধু সেই অংশেরই আলোচনা করে। মানুষের অধিকাংশ দৈনন্দিন কর্মপ্রচেষ্টাই উপার্জন. বায়ের 
সঙ্গ স্পর্কযক্ত॥ প্রত্যেক মানুষই চেষ্টা করে যাহাতে নিজের পরিমিত জয়ের সাহাযো বধাসনভব 
অধিক ধন উৎপাদিত হয় ।. যাহাতে সর্ব(পেক্ষ। অল্প খরচে উৎপাদন স্ভতু হয় এবং ধনের যথীসম্ভব 
সদ্বাবহার হয়, সেজন্যও মানুষ চেষ্টা করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পি টলার ইচ্ছ। 
একটি প্রধান প্রেরণা (7০619 ) বলা যাইতে পারে । উপার্জন বা বের ৭ গিরি গারপত: মানুষ 
নৈতিক বা রাষ্্রনৈতিক বিচার দ্বারা পরিচ|লিত হয় না। এই জনই াহিযাকে ৪৮:৫১ ৩1 
বন আচ।ণের শান্তা +, 






11780130010. 017০ ০010177070 1)9310635 0? 1119 ব| মানুষের পি! 

নামে অভিহিত করা হয় । ] 
2. 709278 ঠ29 60 18000902010 158, (0. 0,531989),. (৭ পৃষ্টা দেখ) 
8, 70150098 610৪ 01519107058 01 11002)0720108,* € ১০+১১ পৃষ্ঠা দেখ ) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
'অর্থনৈতিক.জীবনের ভ্রষবিকাশ 


অর্থ তৈনভিক ভুলীবলেল ভ্রুমলিকাস্পেল লিভিল ভুল 
(১/8169 11) 0116 06%৩101)1801) 01 0৫01)0101 1116) 2 

আদিমতম যুগে মাগুষ বনে জঙ্গলে ফলমূল কুড়াইয়া জীবন ধারণ ফ্িত। 
অবশ্য সম্পূর্ণকপ নিরামিঘাণী মানুষ কোনদিনই হিল না। কাছেই ফলমূল 
আহরণের সঙ্গে সর্দে মাহ ধরার ও জীবন্ত শিকাবের চেঠা৪ চলিত। আদিম 
জীবন মো?টই স্থখের ছিল না। বীঁচিয়া থাকার ছন্য 
মংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠোর; ফলমূল এবং শিকার 
খুব পধাপ্ত ছিল না। কোন একটি বিশেষ দিনে 
কতখানি মাছ বা মাংসের গোগাড হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র শিশ্চত। 
থাকিত না। জনসংখ্যা বুদ্ধির সে সঙ্গে মান্তুষের বাসস্থানের নিকট শিকারে 
জীবজন্ত ও মাছ ক্রমশঃ ফুরাইয্া আপিত। সেজন্য দনবন্ধভাবে মান্য স্থান হইতে 
স্কনান্তরে খাগ্ঠের সন্ধানে ঘুরিয়৷ বেডাইত | বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রাযই সংঘর্ষ 
বাধিত। মান্য যেন প্রকৃতি ও ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল মাত্র ছিল। 


আদ্রমহম যুগে মানুস প্রতৃতিল 
হাতে খেলব পুতুল মাত্র ছিল 


কিন্তু তবু মান্য প্রকৃতির হাতে নিজেকে ছাড়ি দেয় নাই । সে প্রার্ঠৃতিক 
সম্পদকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে । দে অস্থান্ত মানুষের 
সঙ্গে সমবায়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। মান্ষের 
ক ৭ 7 গিতাঁর ফলে শরমের দক্ষতা তবুও মানুন টি হতে 
75. কখনও নিজেকে ছাড়িয়া দেয় 
বং গ্রতির উপর মানুষের নাই 
ইইল। 









মধিকতর সাফল্য লাভের জন্ত উন্নততর অন্তর আবিষ্কৃত 


হল আক্রমণ, ছুই উদ্দেশ্তেই অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেবল 
জীবন্ত: ছন্দ অন্তান্য দলের বিরুদ্ধেও 


প্রসব ব্গ 
সি থু টি 


ইত যর কঘে মাহষের শ্রম লাঘব 
জিনা আবি্ধার হইতে থাকিল। আদিম যুগের অস্গ হিসাবে 


১৪ পৌরবিজ্ঞান 


আমরা হাতুড়ি, বর্শা, মৃষল, তীর-ধন্ুক প্রভৃতি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উল্লেখ করিতে 
পারি। প্রথম প্রথম পাথর ও হাড় দিয়া এইগুলি 
তৈয়ারী হইত। পরে ধীরে ধীরে তামা, বরো ও 
লোহার প্রচলন হইল । প্রস্তর যুগ হইতে লৌহ যুগে আসিতে মানুষের হাজার 
হাজার বছর লাগিয়াছিল। | 
তিনটি আবিষ্কাবকে আমর সভ্যতার গোড়াপত্তন হিসাবে ধরিতে পারি £ 
(১) আগুনের ব্যবহার, (২) জীবজন্তকে পোষ মানানো, এবং (৩) কৃষিকার্ষের 
স্ত্পাত। আগুনের ব্যবহারের আবিষ্কার সম্ভবতঃ 
আকস্মিক ভাবে ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম দাবানলের 
আগুন সংগ্রহ করিয়া আনিয়। ধর্মীয় নিঠার সঙ্গে 
সেই আগুনকে রক্ষ। কবা হইত। পরে মানুম নিজে নিছে আগুন জাপাইতে 
শিখিল। অন্প ও যন্ত্রপাতি ঠৈয়ারী করাব জন্য আগুনের সাহাধ্য লওয়া হইল। 
মান্য অবশেষে আগুনের সাহাযো রশাধিয়! খাইতেও শিখিল। 
জীবজন্ককে পোষ মানানো স্থরু হইলে মানুষ সভ্যতার পথে আর এক ধাপ 
অগ্রদর হইল। এইবার খাছ সরবরাহেব পধাপ্ততা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত 
হওয়া গেল। মাংস সরবরাহের জন্য মান্যকে আর সম্পূর্ণৰপে ভাগ্যের উপর 
নির্ভর করিযা থাকিতে হইল না। গৃহপালিত জীবজন্তর নিকট হইতে মাংস 
ছানা ছুপ্ধও পাওয়া যাইত। ছুগ্ধ ও ছুপ্ধ হইতে প্রস্তুত নানারপ দ্রব্য থাছা- 
তালিকাভুক্ত হইল। গৃহপাপিত ভেড়ার পশমে 
রত 0 পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইত পালিত পশুকে দিয়! অনেক 
কাজ করানোর ফলে মানুষের পরিশ্রমেরও অনেক 
লাঘব হইল। এই ভাবে আর একটি শক্তির উৎস-_পশু-শক্তি--আবিষ্কূত 
হইল। পশুপালন করিয়! মানুষ জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। পশুপালনের 
দ্বারাই যাহার! জীবিকা নির্বাহ করে তাহার্দিগকে পশুপালক নামে অভিহিত 
কর] যায়। পশুপালন আবিফারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তৃণভূমি -অঞ্চলে বড় 
ব্ড় পশুপালক সমাজ গড়ি! উঠিল। পশ্তুপালক সমাজগুলি ছিল ভ্রাম্যমাণ 
মানবগোষ্ঠী। ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সৃম্পত্তি দেখা দিল 
সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে 'বিভক্ত হইল; এক শ্রেণী অন্ত শ্রেণীর উপর প্রভূত 
করিত। শাসন এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে বাষ্ট্ীনৈতিক জীবন সম্ভবতঃ পশুপাল* 
সমাজেই সর্বপ্রথম দেখা দিছিল । ৭ সগজিধাীগাঠীগুলি দর্রে ভারী হওয়া-" 
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লৌহ যুগ 


সভ্যত।র গেডাপত্তন ? 
১। আগুনের ব্যবহীব 





অর্থবিষ্ঠ। ১৫ 


এবং যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার করায়, শিকারজীবী ও কৃধিঈীবী মানবগোঠীগুলির 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। এই ভাবে বুহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন 
হইল। বৃহৎ বুহৎ রাষ্ট্রে জীবিকার সংস্থানের জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার 
সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া গেল। 
পশুপালনের মত উদ্ভিদপালনও আবিদ্ধত হইল। ফলে, চাঁষবাম দেখা 
দিল। মানুয যখন নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিল তখন সে প্ররুতির 
দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করার পথে আরও-এক 
পদ্দ অগ্রসর হইল। এখন হইতে মানুষ অধিকতর 
খাদ্য যোগাইতে প্রকৃতিকে বাধ্য করিতে শিখিল। 
কৃষিজীবী সম্প্রাদায়গ্ুলি এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করিল, 
তাহারা শিকারী ও পশুপালক সমাজের মত ভাম্মাণ ছিল না। মানুষ থে 
ন্‌ অঞ্চলে বৃধিজীবী হিসাবে প্রথম বসবাস স্থুরু করিয়াছিল, সেই সেই অঞ্চলেই 
সর্বপ্রথম সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম জমি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের 
সাধারণ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কিছু কালের মধ্োই প্রাতিবেণা যুদ্ধপ্রিয় ভ্রাম্যমাণ 
গোঠাগুলি শাপ্তিগ্রিয় কষিজীবীদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের ছমি কাড়িয়া 
লইতে লাগিল এবং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিল । এইভাবে 
কধিণীবীরা স্বাধীনত। হারাইয়া যুদ্ধপ্রিয় গোগাপতিদের ভূগিদাসে পরিণত হইল। 
তাহাদিগকে তাহাদের প্রভু সামন্ত ভূম্বামীদের জন্য 
কাজ করিতে হইত। কখনও কখনও ভূম্বামীর! 
নিজেদের জমি চাষ করিবার জন্ ক্রীতদাস নিঘুক্ত করিত। শামন করিত 
ভূম্বামিগণ বা সামন্তবর্গ । রাজা ছিলেন সামন্তদের মধ্যে প্রধানতম । সমস্ত জমিব 
চূড়ান্ত মালিক ছিলেন তিনিই । রাজার ঠিক নীচেই কয়েকজন বড় বড় সামন্ত 
থাকিত। তাহাদের প্রত্যেকের নীচে আবার অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্তেরা থাকিত। 
সকলের নীচে থাকিত ভূমিদাসেরা। এইভাবে সমাজ ছিল একটি পিরামিডের 
তু জমির মালিকানাই সকল ক্ষমতা ও মর্যাদার টিত্ত ছিল। সাধারণ লোক 
নি উখিতে খাটিত। তাহারা যেন জমিরই অংশ হন) প্রত্তুর বিনা অস্থমতিতে 
“গ্রীত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। কার্ধতঃ ভূমিদাসেরা প্রভুর 
্ ঘ্যই গণ্য ছিল। স্বাধীন কৃষকের সংখ. ছিল অতি নগণ্য। এই 
+ | ্স্থাকেই ঢ9008119 বা সামস্ততন্ত্র নামে অভিহিত করা! হয়। 
'সুিক সমাজ সমস্ত যুরোপ জুড়িযা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


৩। উদ্ভিদপালন ও কৃষিকাজ 


সমগ্তত।।রক সমাজ 








১৬ পৌরবিজ্ঞান 


সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যে কেবল সামন্ত, তৃমিদাস এবং কৃষকই ছিল তাহা 
নয়; সমাঁজে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদেরও নিদিষ্ট স্থান ছিল। প্রত্যেকটি গ্রাম 
ছিল হ্য়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের মান্ষের যাহা কিছু দরকার, সমস্তই গ্রামে উৎপাদিত 
হইত। কাজেই গ্রামগুলির সঙ্গে বহির্জগতের 
যোগাযোগ খুব কমই ছিল। গ্রামের মধ্যে শ্রম- 
বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক লোকেরই একটি নির্দিষ্ট পেশা ছিল; এই 
পেশ। অধিকাংশ দ্দেত্রেই পুরুষান্থক্রমিক হইত। প্রত্যেকে নিজে যে দ্রব্য তৈয়ারী 
করিত, তাহার বদলে অন্যের প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময করিয়া তাহার বিভিন্ন 
অভাব দূর করিত। এই ধরণের ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা (1১710, 
৪,917) ) বলা হয়। ধীরে ধীরে টাকাকডির 
প্রচলন সুরু হইল। সমাজে টাকাঁকডির প্রচলন 
স্বর হওয়ার পর লোকে প্রথমে নিজের দ্রব্যের 
বদলে টাকাঁকড়ি সংগ্রহ করিত এবং তারপর টাকাকডির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় 
ডব্যাদি কিনিত। ফলে বিনিময় পরোক্ষ কূপ ধারণ করে । 

টাকাকড়ির প্রচলনে ব্যবসায়ী শ্রেণীব গুরুত্ব অনেক বাণ্িয়া গেল। যতদিন 
বিশিময় প্রথায় কেনাবেচা চলিত ততদিন কেবলমাত্র ব্যবসায়বাণিজ্যের 
সাহায্যে কাহারও ভরণপোষণ চলিত না । কিন্ত টাকাকড়ির প্রচলন হইলে 
ব্যবসাদীরা শিল্পী ও কর্ুমকদের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া অধিক দাখে 
বিক্রয় করিয়া সহজেই মুনাফা করিতে পারিত। উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা মুনাফার 
আশা এক গ্রামের জিনিল বহু দূর দূর গ্রামে, 
এমন কি বিদেশের বাজারেও লইয়। যাইত। আবার 
দেশের দূর দূর অঞ্চলের জিনিস এবং বিদেশের দিন তাহার দেশের 
বাজারে আনি. দুই গে 9798-- 
সহিত বহিরজগঞ্জের হা 81 যি, রিং 
চলিয়া গেল। [৮ ০ 88721471 ! ্ 

ব্যবসায় বাপি রা রি ৮১০১৪: টিনযমাণ 
তাহার অধীন দি নী [ধা দিল, -. 
করিতেন । বা রী উপর প্রভু এ 
উবত£ পশুপাল-ঃ 


£ রি ্‌ রি নর (৯১:০১ ০৪ র হওহা , 
দান বি উনি... 


য়ংসম্পূর্ণ গ্রাম 


প্রতাক্ষ বিনিময় ও পরে 
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অর্থবিদ্া ১৭ 


প্রথমে তাহার নিজেদের ব্যবসায়বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠ 
নগরগুলির জন্য অনেকটা স্বাধীনত। আদায় করিল। 

অবশেষে “ফিউড্যাল” অেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া শাসন-মমতা সামন্তবর্গের 
_ এ নী নি হত হইতে বণিবহরেণীর 
তাহারা দেশের*মধ্যে শানকশ্রেণী হিসাবে নিজেদের তে মিল 
প্রতিষ্ঠিত করিল। এইভাবে ক্ষমতা দখল করার 

ব্যাপারে তাহার! শিল্পী, শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য 
পাইয়াছিল। 


বণিকশ্রেণী দ্বার শাসিত এই অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত 
চলিতেছে । এই সমাজে বিত্রশালী ব্যক্তিরই আধিপত্য চলে। প্রথম প্রথম 
টাকাকড়ি নিছক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরে 
ব্যবসায়ীরা আবিষার করিল যে টাকা দিয়! মজুর 
ভাড়া করিয়া উৎপাদন করিলে প্রচুর মুনাফা পাওয়া 
যায়। মুনাফার আশায় মজুর ভাড়া করার জন্য 
যে টাকাকড়ি খাটান হয় তাহাকে পুজি (0901651) বলে। তাই বর্তমান কালে 
অর্থবান্‌ মান্ষকে বলা হয় মালিক বা পুঁজিপতি (087168)196) এবং আধুনিক 
যুগকে বলা হয় ধনিকতন্ত্র বা পু'জিবাদের (071521790) যুগ । 


পু'জিবাদ বা 
02191621052) 


এন্িকিভভ্রেন্র 2লম্পিল্ট্য 2 

ধনিকতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্মণীয়। প্রথমতঃ, সমাজ মালিক ও 
আমিক-_-এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত । 
পু'জিপতি জমি, খনি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সকল উপাদানেরই মালিক। 

সকল প্রকার ভোগায দ্রব্যও ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে । 
ঘিয়ে মুনাফার, স্যার দন হা হু... একমাত মুনাফা লাভের 
4 | 2িিসবাধীদের ক রি চিক্ষরে। সমাজের 
7111 শুন্য গন হয় না; 







প্‌ রি মাল তৈয়ারী 


১ প্র শায় সারা পৃথিবীর 
* স্ত মাল তৈয়ারী হয় 


১৮ পৌরবিজ্ঞাঁন 


গ্রামবাসীর। যেসব মাল কেনে, তাহার অনেকগুলিই দেশের দুর দূর অঞ্চলে এবং 
বিদেশে তৈয়ারী হয়। 

চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য খুবই 
বেশী। দরিদ্রের মজুরী খাটিয়া খায়, এবং মজুরী খাটার জন্য তাহাদিগকে 
পুঁজিপতিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। পু'জিপতিরা কার্ষে নিযুক্ত না করিলে 
তাহাদের বেকার হইয়৷ থাকিতে হয়। পুজিপতির যখন আশান্রূপ মুনাফা হয় না 
তখন সে উৎপাদন কমাইতে থাকে এবং বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে । বেকার 
সমস্যা পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্ত। | 

পঞ্চমৃতঃ, বিজ্ঞানের কল্যাণে যে বিরাট বিরাট আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার 
সাহায্যে মানুষ প্ররুতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়! সভ্যতার বস্তুগত 
সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়াইয়াছে। কিন্তু পু'জিবাদের 
আওতায়ঃ মুনাফ।র প্রবৃত্তি উত্পাদনের নব নব 
সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পক্ষে বিরাট বাধা 
স্বরূপ। কাজেই বিজ্ঞানের জগতে বাস করিয়াও পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ দরিদ্র 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। ৰ 

টিকিয়া৷ থাকিতে হইলে ধনিকতন্ত্রকে অন্ততঃ ছুইটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন 
বরের করিতে হইবে: (১) সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞন 
ব্যবস্থ। টিকিয়া থ।কিতে পারে এবং মানুষের সংগঠন-নৈপুণ্যকে কাজে লাগাইয়া 

যতদ্দর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং 

(২) উৎপন্লের ন্যায্য ব্টনের ব্যবস্থা] করিতে হইবে। অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে 
জাতীয় আয়ের ন্যায্য ভাগ যেন দরিদ্রের পায়। বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে 
তাহার ফল যদি একমাত্র ধনিক শ্রেণীই ভোগ করে তবে ধনিকতন্ত্কে টিকাইয়া 
রাখ যাইবে ন1। 

উপরোক্ত ভাবে ধনিকতম্রকে টিকাইয়া রাখার ন্ধন্য চেষ্টা অনেক দেশেই 
চলিতেছে, কিন্তু কোনও দেশই এ পর্যন্ত এই ছুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ 
করে নাই। 

অন্তনিহিত দোষ-ক্রটির জন্য সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে পুঁজির” 
সমাজ-ব্যবস্থার পতন হইয়াছে । সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর শাসনে সমু, 
উৎপাদন-ব্যবস্থা গ্রচলিত হইয়াছে । সমাজতন্ত্রবাদের আওতায়, অনি এ 
খাটানো চলে না। রাষ্ট্র প্রধানতঃ সেখানে সকলের নিয়োগকর্ড 


বিজ্ঞানের কল্যাণ দরিদ্রকে 
বিশেষ স্পর্শ করে নাই 


অর্থবিদ্যা ১৯ 


সকল উপাদান প্রধানতঃ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে এবং জিনিসপত্র তৈয়ারী হয় 
ব্যবহারের জন্ত, মুনাফার জন্য নয়। ফলে ভোগ্য দ্রব্যের কটন স্তাধাভাবেই হয়। 

ইংলগু প্রভৃতি দেশে নাঁন1 উপায়ে পু'জিবাদের ক্রটিগুলি দূর কবিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । উপায়গুলির মধ্যে নিপ্ললিখিতগুলি, বিশেষ ভাবে উল্লেখঘোগ্য ঃ 
(ক) পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন; (খ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও 
ব্যাস্ক ব্যবসায়ের জাতীয়করণ; (গ) বেকার ভাতা, বার্দক্য ভাতা, বেকার বীম। 
প্রভৃতি দ্বার শ্রমিকের নিরাপন্তার ব্যবস্থা । 

ইংলগ্ডের ন্তায় এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্াবস্থা (11591 1299505) 
বলা হঘ। ইহা! সমাজতদ্ববাদ ও পু'জিবাদের ম্ধ্যপথ অন্নবণ করে। 


গ্রশ্মোতর 
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তৃতীয় অধ্যায় 

৬ ৬ 

ং লি এ এল € 
করেকাট মৌলিক ধারণ। 


যেকোন শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত আলোচন]। করিতে হইলে প্রথমেই কতকগুলি 
মৌলিক ধারণ! সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। অর্থবিগ্ার আলোচনাতেও 
এই পদ্ধতির ব/তিক্রম দেখা যায় না। সুতরাং আমরাও প্রথমে অর্থবিগ্ার 
কয়েকটি মৌলিক ধারণ! সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 
ডলব্য (00098) 2 
মানুষের অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়া অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার 
প্রয়োজন হয়। এখন প্রশ্ন হইল '্রব্য কাহাকে বলে? 
রর যাহা চা মানের অভাববোধকে তৃপ্ত করে, অর্থরিষ্টা' পরিভাষায় তাহাকেই 
.. *0978) বলা হয়। অভাবমোচনের ক্ষমতা বাঁ 
এপং-শাকে বলা হয় উপযোগিতা বাঁ 
চু ৯. )। যাহা কিছুরই উপঘোশিতা আছে ভাহাই ভ্রব্য। 


দ্রবা কাহাকে বলে? 


২০ পৌরবিজ্ঞান 


দ্রব্য প্রধানতঃ ছুই প্রকার, _বস্তগত (018/608]) এবং অ-বস্তগত 
([০5-77889718] )1 একটি টেবিল বা বই বস্তগত দ্রব্যের উদাহরণ। আর 
শিক্ষক বা ডাক্তারের সেবামূলক কাজ অ-বস্গত দ্রব্যের উদাহরণ । 

অনেক দ্রব্য আবার মূলাহীন ত্রব্য (0৮০০ ৫০০৭৪ ) বলিয়া পরিগণিত 
হয়। প্রক্লৃতির অনেক দান চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত 
ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই। বাতাস, নদীর জল, সাহারার বালুক। 

প্রভৃতি মূল্যহীন দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে। যে ভ্রব্য 

সিসি বিনামূল্যের তাহার সম্বন্ধে হিসাব করিয়! চলার কোন 
প্রয়োজন নাই ; অনেকগুলি সম্ভাব্য ব্যবহারের মধ্যে দ্রব্যটি ঠিক কোন ব্যবহারে 
লাগাইব, তাহ! লইয়াও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। সব দ্রব্যই যদি প্রকৃতির 
দান হিসাবে বিনামূল্যে অজন্্ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার 
কোন প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দ্রব্যই মূল্যহীন নয়; অধিকাংশ 
দ্রব্ই চাহিদার তুলনায় স্বল্প বা সীমাবদ্ধ। যে দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় 
সীমাবদ্ধ, তাহাকে মূল্যবান প্রব্য বা অর্থনৈতিক পণ্য (10077092710 09089 ) 
নামে অভিহিত করা হ্য়। পরিমাণে স্বল্প বলিয়াই অর্থ নৈতিক পণ্য লাভ করার 
ইচ্ছা কখনও পুরাপুরি তপ্ত হয় না। সেইজন্যই ইহার ব্যবহারে হিসাব করিয়া 
চলিতে হয় এবং ইহার বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যবহারের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার 
প্রশ্ন উঠে। কোন একটি অপ্রচুর পণ্যের উৎপাদনে আমাদের শ্রম নিয়োজিত 
হইলে, আমাদের সব সময়েই সতর্কভাবে বিবেচনা করিতে হয় পণ্যটি একটু কম 
উৎপাদন করিয়া আর কোন দ্রব্য আর একটু বেশী উৎপাদন করিলে পরিশ্রম 
অধিকতর সার্থক হইত কিনা। 

এক স্থানে যাহা মূল্যহীন, অপর এক স্থান্নে তাহা অর্থনৈতিক পণ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে । ৪ ধারে জল যত কিন্তু সহরে জর টা বডির 
পণ্য । মক্ভৃমিতে রো, ঠা ০:5২, রা 
চাহিদাই মূল্যহীন 
প্রভৃতি মহাদেশে 
স্থানে জমি মূলাবা 
বৃদ্ধির ফলে ইহা! : 








অর্থবিস্ ২৯ 


সম্পদ। সাধারণতঃ সম্পদ শব্যটি ব্যবহার করির়া টাকাক্ি বুঝান হইয়া থাকে। 
অর্থবিষ্ঠায় কিন্ত এই শব্ধ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হ্য়। অর্থবিছ্াার পরিভাষায় 
সম্পদ শব্ধ দ্বারা অর্থনৈতিক পণ্য বুঝায়। স্থতরাং অর্থবিদ্ভাবিদের দৃষ্টিতে 
ভিক্ষুকেরও সম্পন্দ আছে। 


নিম্নলিখিত ঠবশিষ্ট্যগুলি থাকিলে যে-কোন জিনিসকে সম্পদ বল| চলে £-- 

(১) উপযোগিতা (0৮11৮) £ দ্রব্যের উপযোগিতা অর্থাৎ অভাবমোচনের 
বা তৃপ্ডিদানের ক্ষমতা থাক চাঁই। বাংলা দেশে 
কচ্রীপান। একটি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর উদ্ভিদ্‌ তি কয়েকটি নি 

বাশ) পাকে ভাহাকে নল্পদ 
বলিয়া পরিচিত। কিন্ত বিজ্ঞানীরা যদ কচুরী- বলে 
পানাকে কাজে লাগানোর কোন উপায় আবিষ্কার 
করেন (যেমন, সার হিসাবে), তবে কচুবীপানাও সম্পদ হিসাবে গণ্য 
হইবে। 

(২) স্বল্পত! বা অপ্রাচূর্ধ (9০০:01 ): সম্পদ বলিয়। গণ্য হইবার জন্য 
কোন জিনিসের শুধু" উপযোগিতা থাকিলে চলিবে নী; ইহার পক্ষে অপ্রচুর ও 
হওয়া চাই। অপ্রচুর বলিতে বুঝায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। বন্ততঃ 
অপ্রাচুর্ইই সম্পদের মৌপিক লক্গণ। আমাদের অর্থ নৈতিক জীবন দুইটি মৌলিক 
সত্যের উপর দ্রাড়াইরা আছে : (১) আমাদের অভাব ও আকাজ্ষার কোন অস্থ 
নাই। (২) অভাববোধ তৃপ্ত করার উপায় অপ্রচুর। তৃপ্তি দানের উপায় কি কি? 
প্রথমতঃ, প্রক্কৃতির দান। প্রকৃতির কতকগুপি দাঁন অজস্র, যেমন সমুদ্রের জল 
ও বাতাস । কিন্ত প্রকৃতির অন্যান্য অনেক দান পরিমাণে স্বল্প । জমি প্ররুতিরই 
দান; কিন্তু জনাকীর্ণ দেশগুলিতে জমির পরিমাণ শ্বল্প। কাজেই, জমিকে সম্প্দ 
ব্লাযায়। বন, খনি ইত্যাদি প্রক্কৃতির দান হইলেও চাহিদার তুলনায় পর্যাঞ্ধ নয় 
বলিয়া সম্পান্দর পর্ধা পড়ে। 

অভাব পরিতৃপ্তির জন্ত, তির দানশুলি ৩. গে ভাবে আমর] পাই সেই 
ভাবে -বহার করি,না। মানুষ সম্পদ শুধু ভে!ণ করে না, সম্পদ উতপাদদনও 
শ্পরু.. নেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সে প্ররুতির দেওয়া জিনিসগুলি 

' ধরে, মেগুপি কাজে লাগানোর নূতন নৃতন পন্থা বাহির করে এবং 

হব গরিধত্তিত করিয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্য করিয়া তৃলে। 
ধু দেয় “আহাকে ভিত্তি করিয়া মান্য আর একটু বেশী সম্পদ সৃষ্টি 


২২ যাবার 


করে। পরিমিত সময় ও পরিশ্রম এবং সীমাবদ্ধ প্রকৃতির দানের সমবায়ে যতখানি 

সম্ভব বেশী উৎপাদন করাই মানুষের কাজ। সম্পদের 
নি মিলিত স্বল্পতার মূল কারণ ছুইটি :--(১) প্ররুতির দেওয়া 
জিনিসের হ্বল্লতা; (২) মানুষের সময় ও পরিশ্রমের সীমাবদ্ধতা ।' মানুষের জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করায় প্রকৃতির কৃপণতা, এবং এই সব দ্রব্যের যোগান 
বাড়ানোর জন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন_-এই উভয় কারণেই সম্পদ অপ্রচূর। 
প্রকৃতপক্ষে, উপযোগিতা ও অপ্রাচু্ধ সম্পদের ছুইটি পরিচায়ক চিহ। 

(৩) হস্তান্তরযোগ্যতা ([510510701116 ) ১ সম্পদ হইতে হইলে জিনিস 
হস্তান্তরযোগ্যও হইতে হইবে। স্থানান্তর সম্ভব না হইলেও ক্ষতি নাই, কেবল 
মালিকান] হস্তান্তরযোগ্য হইলেই হৃইল। যে জিনিস হস্তান্তরযোগ্য নয় তাহা 
কেবল মালিকেরই অভাব দূর করে; সুতরাং মাত্র তাহার নিকটই ইহা মূল্যবান । 
সমাজের নিকট উহার কোনই সার্থকতা নাই। কাজেই হস্তান্তরযোগ্যত। ন' 
থাকিলে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে কোন জিনিসই সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। 
জমি বা খনি স্থানান্তরিত কর] যায় না। কিন্তু উহাদের মালিকানা এক হাত 
হইতে অন্ত হাতে সহজেই যাইতে পারে । কাজেই জমি ও খনি সম্পদের পর্যায়ে 
পড়ে। 

£ ৪) বহিরবস্থান (015:01৮5 ): মানুষের অঙ্গীভূত কোন জিনিস 
হস্তান্তরযোগ্য হইতে পারে না। এক মাত্র বাহিক জিনিসই হস্তান্তরযোগ্য হয়। 
মান্ছষের স্বাস্থ্য অর্থবি্ঠাবিদের দৃষ্টিতে সম্পদ নয়, কারণ ইহা মানের অঙ্গীভূত 
এবং ইহাকে হস্তান্তর করা! চলে না। আভ্যন্তরীণ কোন গুণ বা দক্ষতাকে 
সম্পদ বলা চলে না, কারণ ইহা কাহারও বাক্তিগত সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে * 
জড়িত। ইচ্ছা করিলেই ইহাদের অন্তের কাছে হস্তাস্তরিত করা যায় ন1। 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ৃ 










থা ১৬ 


ব্যক্তিগত গুণ সম্পদ 
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অর্থবিদ্া ২৩ 


এই কয়টি গুণ আছে তাহাদিগকে সম্পদ বলা চলে। এই চারিটি ৭ থাঁকিলে 
কি বস্তুগত, কি অ-বস্তগত, সকল জিনিসকেই সম্পদ ব্ল| চলিবে। ব্যবসায়ের 
স্থনাম প্রভৃতি অ-বস্তগত সম্পদের উদাহরণ। 

এই প্রসঙ্গে £দম্পদ” বলিতে ঘে ছুই প্রকার দ্রব্য,বুঝায় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 
করা প্রয়োজন । এই ছুই প্রকার দ্রব্য হইল_-(ক) ভোগ্যদ্রব্য (0009800- 
ঢ01 09০08), এবং (খ) উৎপাদকের দ্রব্য (:০0569)8' ০০৪ )। ভোগ্য 
দ্রব্য বলিতে বুঝায় সেই সকল দ্রব্যকে যাহারা! সরাসরি 

ৰ ভোগ্য দ্রব্য এবং উৎপাদকের 

মান্থুযের অভাবমোচন করিতে সক্ষম, যথা,_চাউল, ডা 
জামাকাপড়, বই, ইত্যার্দি। উৎপাদকের দ্রব্য হইল 
সেগুলি যাহারা পরোক্ষভাবে মান্যের অভাব দূর করে, যথা, কাঁচামাল, 
যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি । এগুলি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে.নহায়ত] করিরা পরোক্ষভাবে 
মান্গযের অভাব দূর করে। উৎপাদকের ত্রব্যকে মগ্যবর্তী দ্রব্য (17667090160 
(008) বা মূলধন (021)1691) বলা হয়। 


ব্যক্তিগত ম্প্কগ সামগ্রিক সম্পদ এব ক্কাভীল 
সম্পাদক (11015108591 ড০910]7, 00119061569 ড/6810]) 2170 13916101191 
9৪110) 2 


সম্পদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচন1 করার পর ব্যক্তিগত সম্পদ, সামগ্রিক 
সম্পদ এবং জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে আলোচন। করা প্রয়োজন । 


কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ বলিতে যে-নব মূল্যবান ত্রব্য তাহার 
অধিকারে আছে সেই সমস্তই বুঝায়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে জমি, বাড়ী, 
কারখান। প্রভৃতি বস্তগত দ্রবাও আছে, আবার 
দোকানের" স্থনামের মত অ-বস্তগত ত্রব্ও আছে। 
রাষ্ট্র ও অন্তান্ সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের: মালিকানায় যে-সকল বস্তগত দ্রব্য 
আছে তাহাদিগকে সামগ্রিক সম্পদ (0০1160৮9 ড্991612 ) বলা হয়। সমস্ত 
| রী জমি, সরকারী রাস্তা ও পুল, সরকারী 
*প্রস্ঠৃতি এবং যাবতীয় সরকারী ও স্বায়ত্রশাসন 
সামহিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিক সম্পদের উপযোগিতা, 
সস আছেঃ কিন্ত নাগরিক্ষেরা সকলে যৌথভাবে মালিক 
ছু রঃ গ্যতার কোন প্র উঠে | 


ব্যক্তিগত সম্পদ 


সামগ্রিক সম্পদ 


২৪ পৌরবিজ্ঞান 


সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সামগ্রিক সম্পর্দের সমট্টিকে জাতীয় 
সম্পদ বলা হয়। জাতীয় সম্পদের পরিমাণ হিসাব করিবার সময়ে জাতির 
আভ্যন্তরীণ খণসমৃহ (নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের 
ঝণ্ই হউক, কিংবা নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে 
ঝণই হউক) হিসাবের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে না । কিন্তু বিদেশীদের কাছে 
পাওনা জাতীয় সম্পদের সঙ্গে যোগ করিতে হইবে; আর বিদেশীরা যত 
টাকা এ জাতির নিকট পায়, তাহা জাতীয় সম্পদ হইতে বিয়োগ করিতে 
হইবে। 


জাতীয় সম্পদ 


সম্পদ পরব কলন্ল্যাঞ। (০৪161) 810 ভ৪]11915) 2 


সম্পদ বলিতে দ্রব্যাদি এবং কল্যাণ ( 6119) বলিতে উন্নত দৈহিক, 
মানসিক ও নৈতিক অবস্থা বুঝায়। মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু পরিমাণে 
সম্পদ অপরিহীর্ধ। নৃানতম আহার্ধ, পরিচ্ছদ এবং আরামদায়ক দ্রব্য ছাড়া মান্থুষ 
কিছুতেই স্থ্খী হইতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি 
সম্পদ আছে যাহা মানুষের অকল্যাণই সাধন করে) 
যেমন, মগ্ধ। অর্থবিগ্যায় মগ্ধ সম্পদ বা ধন বলিয়া 
পরিগণিত, কারণ ইহার অভাব দূর করিবার ক্ষমতা আছে এবং ইহা বাজারে 
বিক্রয় হয়। এই ধরণের সম্পদ বৃদ্ধিতে মানুষের অকল্যাণই হয়। স্থতরাং 
সম্পদের বৃদ্ধির অর্থই কল্যাণের বৃদ্ধি নয়। 

আহ (11100716) 2 


আয় দুই ভাবে হিসাব কর! হয়-_নীট (1ব9% ) ও মোট (0208৪ )। মোগীবে 
আয় হইতে খরচ রা 171 এ গস কার না। 
22 ৮ রী দি | বি 


সম্পদ এবং কল্যাণের মধ্যে 
সম্পর্ক 











বিভিন্ন প্রকারের বা 


লাখ টাকাকে মেষ ্ 
ক টাসেরনে 4. রা 
87 চিত কি. 
বি ১83 উ 
আআ. সি রর | রর স্‌ 
ধক আমদের রা | 
দু. ৫ এ দত ৮143. 5 ৫ 
্ঃ ১২ 2 ৮১০৯০ বইটি... কুছ, রঃ এ ই টা 
০ বা 7 টিং 
এই দুই ভাবেও আয়রে যাক কিক ! আআ 
সিয রথ এ, 1 : হ. বং নর রব ্ 
রি টি সি এ এ ইত 1টি ও তত এ রন 
্ | ্ 7 টা 
/ হ এ ৩. | | 
রি হ না . টি ৮ মন ৮১০০ 
নর ] 


১০০ মণধানপ 2 ই 
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বাজার অনুযায়ী দানের ব 


অর্থবিষ্তা ২৫ 


রুযকেব নীট আধিক আয় হইবে বছবে ৩৫০২ টাঁক1। এই টাকায় কৃকেধ সংসাব 
চালাইতে হইবে। জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র এই টাকায় কিনিতে 
হইবে। যে পবিমাণ জিনিসপত্র এই টাকায পাওয়া যায় তাহাকে প্রকৃত আয় বলা 
হয়। আঘথিক আয় ন। বাডিলেও, কৃষকেব* প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম 
যদি হঠাৎ কমিয়। অর্ধেক হয় তবে তাহার প্রত আয় দ্বিগুণ হইয়া গেশ 
বলিতে হইবে। 

তিনটি উপানে লোকে আখিক আয় অজন কবিতে পাবে, কৃষক বা 
স্তক্রপবেব মত বস্্রগত জিনিস তৈয়াবী কবিষা, নাপিত ব। ভাক্তাবেব মৃত অন্যেব 
চন্য সেবামূলক কাঁজ কবিষা এবং স্থদেখ আশা নিজেব সঞ্চয় বিনিষোগ 
কবিয়া। 

জাতিব আথিক আঘ হইতেছে সকল নাগবিকেব নীট আখিক আয় এবং 
সকল বাদ্তীয প্রতিষ্ঠানে (বেনপথ প্রভৃতি ) নীট আখিক আয়েব সমষ্টি। জমিব 
মালিক প্রতি বসব যে খাজনা (7977৮ ) পায়, খণদাত। যে সদ পা, শ্রমজীবীবা 
যে মঙ্ছুবী পায় এবং ব্যবসায়ীবা ও বাধীর ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানগুলি যে মুনাফা পায়__তাহাদেব সকলের 
যোগফলই জাতিৰ আধিক আয়। অবশ্য এই 
ঘোগফল হইতে বিদেশীদিগকে যত টাঁকা দেওয়| হইয়াছে তাহ বাদ যাইবে এবং 
বিদেশীবা যত টাক। দিয়াছে তাহ। যোগ হইবে। তাহা ভইলেই আমবা 
জাতীয আযেব হিসাব পাইব। অবশ্য একই লোকেব আয যাহাতে ছুইবাব গণন 
কবা ন। হয় সেইদিকে লক্ষ্য বাখিতে হইবে। 


ভাতীয আখিক আয ও তীা 
কিভাব হিসাব কব? হয 


কা শুন ও দকাচ্ম ডে8]06 21) 1১7106) 2 


দো. অর্থবিদ্যায় “মুল্য” (৬৮199) এই শবটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও 
বাষ্্রঘা অর্থ ব্যবহাব--, ( ০৬০৭০০৪৪ )-ফখনও বা ইহার অর্থ বিনিময-মূল্য 
অ1৮8199-) 11)- টিকা, অলের হযরত মূল্য অপরিসীম; ) কিন্তু জল 
৮ অপণিমীম বলিয়। ইহার বিনিময়'খূল্য কিছুই নাই। মরুভূমি এবং 
০ বেখানে জল দুল্রাপ্য--স্হসব য়গায় ছাড়া আব কোথাও 
7 নং পাওয়। যাইবে না। “ব্যবহার-মূল্যে'ব অর্থ 
দ্ধাধমি তা এই কথাট৭ চেখে 


করাই ঠিক হইখে। 


'মুলা' শব্দেব ছুই অথ 





২৬ পৌরবিজ্ঞান 


তাহা হইলে “মূল্য শব্দটি সব সময়েই বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহার কর! চলিবে। 
অর্থবিদ্যায় সচরাচর এই অর্থেই মূল্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 

কোন দ্রব্যের এক “এককে"র (119 বদলে অন্ত দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়! 
যাইবে, তাহাই প্রথমোক্ত দ্রব্ের এক “এককে'র বিনিময়-মূল্য। এক মণ 
চাউলের বদলে যদি ছুই মণ লবণ পাওয়া যায়, তাহা 
হইলে এক মণ লবণের মুল্য হইবে আধ মণ চাউল 
এবং এক মণ চাউলের মূল্য হইবে ছুই মণ লবণ। ছুইটি দ্রব্যের মধ্যে যে বিনিময়- 
সম্পর্ক বিছ্ধমান তাহাকেই মূল্য বলে। লবণের তুলনায় চাউলের মূল্য বাড়িলে, 
চাউলের তুলনায় লবণের মূল্য কমে। স্বতরাং একই নঙ্গে সকল জিনিসের 
মূল্যে কখনও সাধারণ বৃদ্ধি বা হাস হয় না। 


বিনিময়-মূল্য 


কোন দ্রব্যের মূল্য টাকাকড়ির অক্কে প্রকাশিত হইলে তাহাকে দাম বলে। 

চাউলের মূল্য মণক্র! ১৬২ টাকা এই কথার অর্থ 

এই যে এক মণ চাউলের বিনিময়ে লোকে 

১৬২ টাকা দিবে, অর্থাৎ টাকায় ২২ সের চাউল পাওয়! যাইবে। মুগ্রাক্ষীতির 

দরুণ টাকার মূল্য কমিয়া গেলে এক টাকায় আরে! কম চাউল পাওয়া যাইবে) 

শুধু তাই নয়, টাকার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যও কম 

'দামের সাধারণ বৃদ্ধি এবং. পাওয়া যাইবে । ফলে জিনিসপত্রের দামে সাধারণ 
'দমের সাধারণ হাস 

বাহারকে নে? বৃদ্ধি দেখা যাইবে। আবার মুদ্রাসন্কোচনের ফলে 

টাকার মূল্য বাড়িয়া গেলে, টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক 

দ্রব্ই বেশী করিয়া! পাওয়া যাইবে । ফলে, জিনিসপত্রের দামে সাধারণ হাস দেখা 

দিবে। এইভাবে মুল্যের সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস সবসময় সম্ভবপর ন! হইলেও, সকল 

জিনিসপত্রের দামের সাধারণ বুদধিবা। রী ববসমযেই তব 1 ছাযের লাধারণ বৃদ্ধি 

অর্থ টাকাকড়ির মারি রিনি পরার রাজার ১১8১ 


দাম 
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হান সণ পপি ০ কোন বিশ রর? .. 


অর্থবিষ্ভা ২৭ 


হয় স্বাস্থ্যই সম্পদ, বা কোন ধনী ব্যত্তিকে দেখাইয়| বলা হয় সম্পন্ন (০910) ব্ক্তি। অর্থবিদ্যায় 
সম্পদ বা ধন বলিতে টাক কড়ি, অর্থসম্পদ বুঝায় না। অর্থবিগ্ঞ।বিদের দৃষ্টিতে বড়লোক ও গরীবের 
মধ্যে তদৎ এইখানে যে বড়লে।কের বেণী ধন আছে এবং গরীবের অল্প ধন আছে, কিছু দুইজনের 
সম্গদ বা ধন আছে। যে জিনিসের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা আছে, এবং ঘে জিনিস পনিশ্রন করিয়া 
পাইতে হয়, তাহাই"দম্পদ | গ্রকৃতির দেওয়! বিশামুল্যের জিনিস সম্পদ নয়। মে জিনিস সম্পর্বে 
হিসাব করিয়া চলিতে হয় তাহাই শুধু সম্পদ । ধনের বিশেষত্ব এই কয়টি ঃ (১) উপযোগিতা 
(76116), €(২) স্বল্পতা (9০9:০২৮৮), (৩) বহিববস্থান (০3৮০:০]1৮5) এবং (৪) হস্তীন্তর- 
যোগ্যতা (৮209192207]885) | খনের অভাবমোচশেব ক্ষমতা গাক চাই। চাহিদার তুলনায় 
ইহাব যোগান হ্বল্প হওয়া চাই । ইহা এমন বিছু হওয়। চাই যাহা মালিকের নিকট হইতে বিচ্ছেদ, 
অর্থাৎ ঝাঠিক কেন জিনিস | সর্বশেষে, ইহা ইচ্ছামত কেনাবেচা করা যাইবে । সমগ্র জাতিৰ 
সমবেত মালিকানায় যে সামগ্রিক ধন (০০01190০ ০০16) থাকে, তাহাব প্রথম তিনটি বিশেষ 
থ|কে, কিন্তু ইহ| কেন।বেচা করার গ্রয়োজন হয না বলিষা হস্ত।ভ্ুরবেগ্যভার প্রশ্ন উঠে নাঁ। ] 

৭, 19)156110077151) 706৮৮00  ৮719-10-050 2100 ₹2108-1710-050110/2 36. 
(৫. ঢয.১ 1931) 

[উত্তরের কাঠীমে। ৪ ব্যবহব-শূল্য (৮[09-177-090) বলিতে উপযোগিতা (৪61]165) 
বুঝায়। বিনিময়-মূল্য (৮£19০-70-0২0108৪) বলিতে ছুটি ড্রবোব মধ্যে বিনিময়ের হাব বুঝায। 
ভীরাব ব্যবহ।ব-মূলা খুবই কম, কিন্তু বিনিময়-মূলা কম নহে । এক টুকৃবা হীরাব বিনিময়ে প্রচুব 
পবিমাণ চাউল, ক।পড় কিংবা জমি পাওয়! যাবে | বিনিময-মূলাকেই অর্থবিগ্ঠায সধারণতঃ “মূল) 
বল! হয়| ] 

4, [0190105151]) 706০৫7 ০000 700. 10100, (0. 0. 1145), (২৫-২৬ পৃ! বথ) 


চতুর্থ অধ্যায় 
স্বভাব ও তৃপ্তি 


যে ছয় ভাগে অর্থবিদ্যার বিষয়বন্তুকে সাধারণতঃ বিভক্ত করা হয় তাহার 
প্রথমটি ভোগ (0০030012802) লইয়া আলোচনা করে। আমরা চতুর্থ, পঞ্চম 
ও যষ্ঠ অধ্যায়ে ভোগ লইয়াই আলোচন! করিব। প্রথমে ভোগ কাহাকে বলে 
তাহা ব্যাখ্যা কর! হইবে এবং পরে অভাব ও ভোগ সম্পকিত সমস্যাগুলি লইয়া 
আলোচন। করা হইবে । 


0ভ্ডাল ক্কাহাঁক্ষে ললে 2 (1780 15 001080701)0101 ?) 

অভাবের প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্রির জন্ত জিনিস ব্যবহার করাকে ভোগ (001৮ 
৪0017100) বলে। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন একটি ফল খায়, তখন ফলটি নিঃশেষ 
হইয়া যায়। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভোগ মানেই কোন জিশিস 
নিঃশেধিত করা। কিন্তু এইরূপ মনে হওয়া তূল। মানুষ কোন দ্রব্য স্থ্ 
করিতে বা নিঃশেষ করিতে পারে না। সে কেবল উপযোগিতাই স্ষ্টি বা নিঃশেষ 
করিতে পারে। আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে এই কথা পরিষ্কার হইবে। আমরা 
যখন একটি চেয়ার ব্যবহার করি, অর্থবিদ্ভাবিদ বলিবেন ইহ? আমরা ভোগ 
করিতেছি । কিন্তু ভোগের ফলে চেয়ারটি নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় ন1) দীর্ঘকাল ভোগ 
করার ফলে ক্রমশঃ চেয়ারটির উপযোগিতা নষ্ট হইতে 
থাকে মাত্র। অর্থবিদ্ভার ভাষায়, চেয়ারের উপযোগিতা 
লাম! কটু একটু এ করিয়া, ভু বে, থাকি। 
দীর্ঘকাল পরে যখন রঃ বে ৯1 নি 
নিঃশেষ হইয়া যা? রর 
করিতে করিতে না রা 0 রর 
ভোগ করি। ্ 
নিঃশেখিত করি। ছু পা ১... 
রপাসরিত হই ধ়ী্দিহ রর ৃ 
্দমতা ব৷ টার মাঃ 
অভাব মিটাইবার গু 


অর্থবিষ্ভায় 'ভোগ' শব্দের 
বিশেষ অর্থ আছে 










অর্থবিষ্ধা ২৯ 


ভোগ এবং উৎপাদনের মধো অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । আমর! অভাব 
বোধ করি বলিয়াই পরিশ্রম করিয়া ধন উৎপাদন করি। কিন্তু উৎপাদনের লক্ষ্য 
হইল ভোগ। পরিশ্রমের ফলে যখন খাছ্াদ্রবোর উৎপাদন সম্পন্ন হইল, তখন 
তাহা আমাদের ভোগে লাগে এবং ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। 
আবার ভোগের ফলে খাচ্দ্রব্যের যোগান যখন ফুরাইয়া টি লা 
আসে, তখন যোগান বাড়াইবার জন্য উৎপাদনের ৮ 
প্রয়োজন হয়। এই ভাবে ভোগের ফলে উৎপাদন এবং উৎপাদনের ফলে ভোগ 
ক্রমাগত সংঘটিত হইতেছে । ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে একটি পারম্পরিক 
বৃত্তাকার সম্বন্ধ রহিয়াছে । 


(১. 


তগ্চি 
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গরু প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভোগের 
রা না কি অ:.ল5৮" 7 


রি এর 
এ. 
এপ ২: 


৩০ পৌরবিজ্ঞীন 


(১) অভাবের অন্ত নাই। মানুষের অভাধবোধের কোনু সীমারেখা 
টানা যায় না। কাজেই অভাবের সর্ধাঙ্গীণ তৃপ্তি 
অসম্ভব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবরণ, আশ্রয় প্রভৃতি 
প্রাথমিক অভাব তৃপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত অভাব অনুভূত হয়। 
ধনীর কাছে ক্ষুধা মিটাইবার কোন প্রশ্ন নাই; কিন্তু দৈনন্দিন 
খাগ্ভতালিকায় নৃতন নূতন বৈচিত্রের আকাজ্ষা তাহার রহিয়াছে। সভ্যতা 
ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িয়াছে ; নৃতন ও পুরাতন ভোগ্য জিনিসের 
রকমফের দেখা গিয়াছে। নৃতন নৃতন অভাববোধ মানুষকে নৃতন নৃতন কর্ম প্রচেষ্টায় 
প্রেরণা দিয়াছে। আবার নৃতন নৃতন কর্মপ্রচেষ্টার ফলে নৃতন নৃতন অভাবও দেখা 
দিয়াছে। নৃতন ধরণের খেলাধুলার প্রবর্তনের সর্দে সঙ্গেই নৃতন ধরণের 
খেলার সরগ্াম প্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে। এইরূপে অভাব অন্তহীন ভাবে 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। হান্ুযের অভাবের প্রথম বিশেষত্ব তাই অভাবের 
সীমাহীনতা। 

(২) বিশেষ কোন একটি অভাব সীম (1111600)। মানুষের সব 
অভাব সামগ্রিক ভাবে অসীম, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ অভাবের সীম 
আছে। মানুষের সব অভাব দূর করা অনন্তব, কিন্তু কোন এক সময়ে 
বিশেষ একটি অভাবের সম্পূর্ণ তৃষ্চিসাধন অসম্ভব 
নয়। আমার সব অভাব কোন কালেই মিটিবে ন৭ 
কিন্তু যদি আমি বপিয়া বসিয়া! একটার পর একটা 
রসগোল্লা খাইতে আরম্ভ করি তবে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন অবস্থা আসিবে যে 
আমি বলি:তে বাধ্য হইব,_আমার রসগোল্লার অভাব তৃপ্ত হইয়াছে। এই তথ্য 
হইতে অর্থবিষ্তাবিদরা একটি বিধি বাহির করিয়াছেন। একই জিনিস 
যতই পাওয়া যায় তাহার উপযোগিতা! ততই কমিয়া আসে। ইহাকে ক্রম- 
হাসমান উপযোগ বিধি (19 011010010190106 [0৮] ) বলা হয়। 

(৩) অনেক অভাব পরস্পরের অন্ুপূরক (001010190780827 )। 
অভাবের প্রক্কৃতি কখনও কখনও এমন ঘে একই সঙ্গে কয়েকটি জিনিসের ] 
প্রয়োজন হয়। একটি জিনিসের ' চাহিদা বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে টি 
ক একটি জিনিসেরও চাহিদা বাড়ে। কলয়”: 
নি নু ্ করিতে হইলে কালি চাই; মোট 

পেট্রোল চাই; চায়ের কাপের সে .. 


তি একক 


অভাব অসীম 


কিন্তু কোন বিশেষ 
অভাব সপীম 


ছা ০ 


অর্থবিদ্ভা ৩১ 


ফলে একটি জিনিসের চাহিদা বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার অন্ুপুরক জিনিসের ৪ 
চাহিদা] বাড়িবে। 

(৪) অনেক অভাব পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক (০0770006105) 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই অভাব ছুইটি ব। ততোধিক জিনিসের নে কোন 
একটি দিয়। মিটানে। যায়। এরপ ক্ষেত্রে জিনিসগুনি হর 
পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী । চায়ের সঙ্গে কফির, বিছ্যাতের পরস্পনের সহিত 
সঙ্গে গ্যাসের এবং মাছের সঙ্গে মাংসের প্রতিদন্দী তিনি 
সম্পর্ক, কারণ একটি জিনিন সহজেই আর একটির পরিবর্তে ব্যবস্থত হইতে 
পারে। কাজেই, ইহাদের মধ্যে একটি জিনিসের দাম বাড়িলে, উহার প্রতিছশ্দ্ী 
(জনিস বা পরিবর্তের ( ৪০1১5010/০ ) চাহিদ! বাডিবে। 

শভ্ড।লেল্র তশ্রুনীনিভ্ভাগ। (0]959111621:07 01 0875) 5 

অভাবকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (১) প্রয়োজনথ 
( [9009585198১ (২) আরামগ্রদ (00021915 ) এবং (৩) বিলাস-সামগ্রী 
(10/000199 )| 

(১) প্রয়োজনীয় : প্রয়োজনীয় অভাবকে আবার তিনভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে £ (ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়) (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয়) 
(গ প্রথা বা আচারের ফলে প্রয়োজনীয় । নিছক 
বাচার জন্য মানুষের যে-সব জিনিন দরকার, সেগুলকে 9৮৬ 
'জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস" (399989:5199 
1০৮ 1119) বলা হয়। খাছ, পরিচ্ছদ এবং. আশ্রয়ের ন্যুনতম ব্যবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। 

শুধু মাত্র অস্তিত্ব রক্ষাই মানব জীবনের কাম্য নয়! দক্ষ ও কর্মঠ হইতে 
ৰ পুষ্টিকর ঈীদ্য, শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী যথেষ্ট পরিচ্ছদ এবং ভালো! একটি 
প্রয়োঙ্জন; অহা ন্‌য়, চেরি এ হ্বযোগও থাক! 






গা 
৯৬ ৮ 






সি 


»এপাদীর বডি ্গারেট : এভাতসর জোরে প্রমোত,৯ 
ৃ্‌ রি ৯চদিত :7 অন্গশাসনে গরীব বাডালী ভ: 


৩২ পৌরবিজ্ঞান 


জুতা পরিতে হয়। অভ্যাস কিংবা প্রচলিত আচারের ফলে যে-সব 
জিনিস প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়ায়, তাহাদিগকে “আচারগত প্রয়োজনীয়' 


(0070%01761077%] 17099998198) বলা হয়। 


(২) আরামপ্রপ্ধ£ নিছক বাচার জন্য নয় আরামে ও অকেশে, 
ভালোভাবে বাচিয়া থাকার জন্য যেসব জিনিসের দরকার হয়, তাহাদিগকে 
আরামপ্রদ জিনিস (001010:63) বল হয়। উপাদেয় 
খাছা, রুচিসম্মত ও প্রচুর পরিচ্ছদ, বহুকক্ষযুক্ত সুদৃশ্য 
বাড়ী, একটি পারিবারিক ছোঁটখাটে গ্রন্থাগার, বিজলী পাখা ইত্যাদি 
আরামপ্রদদ জিনিসের উদ্দাহরণ। 

আরামপ্রদ জিনিস আর দক্ষতার জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস প্রায়ই এক। 
ইহাদের মধ্যে স্পষ্ট কোন সীমারেখ। টানা যায় না। 


আরামপ্রদ জিনিস 


(৩) বিলাস-সামগ্রী £ বিলাসের সংজ্ঞা লইয়! মতভেদ আছে। সাধারণতঃ 
আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্ঠ এবং জাঁকজমক দেখাইবার আকাজ্ষা চরিতার্থ 
করার জন্য যে-সব মূল্যবান জিনিস ব্যবহার হয়, তাহাদিগকে বিলাস-সামগ্রী 
(1/0300769) বলা হয়। বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার 
করায় আমাদের কর্মদক্ষতা বাড়ে না, বরং অনেক 
সময় কর্মদক্ষতা কমিয়াই যায়। স্থতরাং নিতান্ত অপ্রস্নোজনীয় বা ক্ষতিকর অথচ 
ব্য়সাধ্য দ্রব্কেই বিলাস-সামগ্রী বল! যায়। অবশ্ঠ সৌখিন জিনিস ব্যবহারের 
দ্বার অনেক সময়ে আমাদের চারুকলার পিপাসা চরিতার্থ হয়। বৃহৎ অট্টালিকা, 
দামী আহার্ধ, পরিচ্ছদ, মগ, অলঙ্কার প্রভৃতি হইল বিলাস-সামগ্রীর উদাহরণ 

প্রয়োজনীয়, আরামপ্রর্র ও বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এই যে শ্রেণীবিভাগ করা 
হইল তাহা সকল ক্ষেত্রে গরযোজ্য বা অপরিবর্তনীয় নহে। ইহ] মানুষের ব্বভাব, 
রুচি, পেশা, আয় প্রভৃতির আপেক্ষিক। একটি হাতঘড়ি একজন ডাক্তাব্রের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কিন্তু একজন কৃষকের পক্ষে বিলাস-সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ন্‌ 


বিলাস-সামগ্রী 


1 
নিলাসেল জল ব্যস মুক্তি কি লাভ. ৫৪ ৪ম 
1076 01) 10520007198 1105111860 9) 
নৈতিক কারণে বিলাসের জন্ত বায়ের তীব্র সমালোচন] করা ত” 
গর, অবশ্ঠ কোন্‌ ব্যয় স্থনীতিমূলক বা ছুর্নীতিমুলক তাহা লইয়া! £ € 
'না। উৎপাদন ও নিয়োগের উপর ভোগীর (০০9৪ . 


অর্থবিদ্ধা! ৩৩ 


প্রভাব অথবিগ্যাবিদ্‌ তাহাই পর্যবেক্ষণ করেন। যদি ভোগী বিলাস-সামগ্রীর উপরই 
অধিক ব্যয় করিতে থাকে এবং ইহার ফলে উৎপাদন ও নিয়োগ সামগ্রিকভাবে 
ব্যাহত হয় তবে এই প্রকার বায় ঘুক্তিঘুক্ত নহে বলিয়৷ তিনি অভিমত প্রকাশ 
করিতে পারেন ।* কিন্তু যদি উৎপাদন ব্যাহত না হয়, যদি বেকার সমস্ত অপরি- 
বতিত অবস্থাতেই থাকে, তবে বিলাসের উপর ব্যয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করার 
পক্ষে কোন খুক্তিই নাই। ধনীদের ব্যয় হইতে বিরত থাক অপেক্ষা বিলাস- 
সামগ্রীর উপর ব্যয় কর সমাজের পক্ষে কাম্য । বিলাসের উপর ব্যয়ের যে সকল 
সমালোচন! সাধারণতঃ করা হয় তাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইল অর্থনৈতিক অসাম্যের 
বিরুদ্ধে সমালোচনা । যদি সমা্ে অর্থনৈতিক অসাম্য না থাকিত তাহা হইলে 
বোধ হয় বিলাস-সামগ্ীর উপর ব্যয়ের এরূপ সমালোচনা করা হইত না। প্ররুত 
পক্ষে, বিলাসের উপর ব্যয়ের যে সমালোচনা করা হয় তাহ! নীতিশাস্ত্রের 
দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা, অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে নয়। 


প্রশ্নোত্তর 


1, 79)150835 6170510)0 0100600156505 01 102042৮৮০05, ( ২৯-৩১ পৃষ্টা দেখ ) 
9, 0155811৮ 10010)0 ৮8065. € ৩১-৩২ পৃঠা দেখ) 
3, 4৮19 1000105 10১177৮0192 (২-৬৩ পৃ দেখ) 


4, 17010 আিঠ205 20 0505%11  018551090. 25 3900352065১ 00200101705 2770 
10307199,  ]78011108 &1119 01851001010, (0. ৮৮195) ( ৩১-৩২ পুন দেখ) 


পঞ্চম অধ্যায় 


€১, 
চাহি] ও উপযোগ 
জীন ও 
অভাব স্ধদ্ধে আলোচনার পব 'দভাব-মাচনের তত সন্বপ্ধে আছে * 
বিতে হয়। আমর: দেখিয়াছি ষে 'ভ্রব্যের একটি অপরিহার্য গণ বা বোশষ্ট 
“যোগ” । এখন উপধাগ সঙ্বন্ধে বিশদ লোন করা প্রয়োজন 
গখ্ালি কাহাক্কে স্কেল ৮ (85৮ ও 0188 2) 

: শান র মাটি উপথ্গিতা অভাববোধ তৃত্ব করার ক্ষমতা] ং 
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দেখিয়াছি যে চাউলের উপযোগিতা আছে, কারণ ইহা আমাদের ক্ষধাকে তৃণ্ণ 
করিতে পারে । ঘর আমাদের আশ্রয়ের অভাব মিটায় বলিয়া ইহার উপযোগিতা 
আছে। অর্থবিগ্ভায় “উপযোগ” এই কথাটির সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। 
নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে মগ্ধ গহিত। কিন্তু পৃথিবীতে 
উপযোগের সহিত শীতির যতদিন মগ্যের "চাহিদা আছে, অর্থাৎ লোকে যতদিন 
সম্পর্ক নাই 
পয়সা দিয়া মগ্চ কিনিবে, ততদিন অর্থবিছ্যায় মছোর 
উপযোগিতা আছে বলিয়াই ধর] হইবে। এই উদাহরণ হইতে সহজেই বুঝা 
যায় যে, কোন দ্রব্যের উপযোগিতা সকলের নিকট এক নয়। যে মছ্যপান করে ন| 
তাহার নিকট বস্ততঃ মছ্যের কোন উপযোগিতাই নাই। শুধু ইহাই নহে। 
একজনের বেলায়ও কোন দ্রব্যের উপযোগিতা তাহার আকাজ্জার তীব্রতা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়। যে ব্যক্তি বিশেষ তৃষ্ণর্ত তাহার নিকট 
এক গ্লাস জলের উপযোগিতা অশীম; কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে তাহার নিকট 
আর এক গ্রাস জলের কোন উপযোগ থাকিবে না। 
উপযোগ যে আকাঙ্কষার তীব্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়, ইহা 
হইতে অর্থবিগ্কার একটি সুত্র বা বিধি বাহির করা হইয়াছে। ইহা ক্রমহাসমান 
উপযোগ বিধি নাঘে অভিহিত। 
আরসন্াসমান শসমোগ বিন্রি (৪ 01 1017071718]7176 
[01116) 2 
অভাবের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে,যে কোন একটি বিশেষ অভাব সসীম। 
কোন একটি জিনিস একটু একটু করিয়া যতই পাইতে থাকিবে, ততই উহার জঙ্ট 
আকাঙ্ষা কমিতে থাকিবে । ইহা আমাদের টৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর 
প্রতিতঠিত একটি সাধারণ সত্য। আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রন্তত এই সাধারণ 
সত্যটিই অর্থবিগ্যায় ক্রমহাসমান উপযোগ বিধি (দম ০৫ 70103373817108 
৪] ) রূপে পরিচিত। নিয়মটকে এইভাবে বিবৃত করা চলে £ কোন 
জিনিস ক্রমাগত একটু একটু করিয়া পাইতে থাকিলে, : 
রি রি সেই জিনিস অতিরিক্ত আর এক একক (ঢে" 
পাওয়ার ইচ্ছা ক্রমাগত কমিতে থাকে ( ০ 
0109 17020 01016 01 8, 6101100 ৫০0দ9 1695 8100. 1938 88. 


100 10019 01 0796 60106/1 
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একটি লোক বাজারে কমলালেবু কিনিতে গেল। প্রথম লেবুটির জন্য 
তাহার আকাক্ষার তীব্রতা এত বেশী যে সে আট আন] পরন্ত দাম দিতে বাজী । 
কিন্তু প্রথম লেবুটি কেনার বাঁ আম্বাদনের পর, দ্বিতীয় একটি লেবুর জন্য 
আকাজ্ষার তীব্রতা কখনই পূর্বের মত থাকিবে, না; এইবার সে দাম হিসাবে 
আট আনা দিতে রাজী ন]| হইয়া আরও কম, হয়ত 
সাত আনা, দিতে রাজী হইবে। তৃতীয় লেবুটির জন্য 
সেআরো কম দাম দিতে রাজী থাকিবে। এই ভাবে ক্রমাগত লেবু কিনিতে 
থাকিলে, সে লেবুর দাম ক্রমাগত কম দিতে রাজী থাকিবে। ক্রেতা প্রত্যেকটি 
কমলালেবুর জন্য সে দাম দিতে রাজী, তাহাই ক্রেতার কাছে উহার উপযোগিতার 
পরিমাপ। ভ্রব্যের উপযোগিতা পরিমাপ করিবার আর কোন উপার নাই। 
কাজেই আমর স্বন্ছন্দে বলিতে পারি ঘে, কোন পণ্য একটু একটু করিয়া! 
কিনিতে থাকিলে, ক্রেতার নিকট এ পণ্যের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত “এএককে'র 
উপযোগিতা ও ক্রমাণত কমিতে থাকে । ইহাকেই ক্রিমহানমান উপযোগ বিধি? 
(71৮ 01 1)1101101810116 0000115) বলা হ্য়। 


উদ।ভরণ 


নিমলিখিত উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি ব্যাথা করা হইল। 


কমললেবুৰ দামের সাহায্যে 

'একক' উপহ।গিহাৰ গরিনাপ 
১ম ঠা তি 5৪: ৮ আনা 
খ্য 2 5 5৪০ ৭ % 
৩য় টি ৪৬৬ ৫৪৬ ৬৩৮ 
চর্থ 5৪ টি ৪৪ ৫ 5 
৫ম ৪ নে ৪ 9 % 
৬ ৪৫ 4 ৩ £ 
৭ম্‌ ৪০ ৮৪৪ ৪৪৪ ২» 


একটি রেখাচিত্র দ্বারাও এই নিয়মকে বুঝান যাইতে পারে । 


ক খ অঙ্ষে কমলালেবুর পরিমাপ ধরা হইল এবং ক গ অঙ্গ পুতি 
উপযোগের মাপ ধরা হইল। প্রথম কমলালেবু হইত যে উপ যাগ 
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তাহার পরিমাপ হইল চ ট অংশ (আট আনা); দ্বিতীয় লেবুর উপযোগ ছ ঠ 
অংশ (সাত আনা ); তৃতীয় ও চতুর্থ লেবুর উপযোগ যথাক্রমে জ ড (ছয় আন1) 





ূ টি 
| টি 
র্‌ সু 
15) নি ৰ টা 
/ ূ তে 
্ র ০) | চি 
টিযির জোর ২ 


ক্ষমলা লেবুর সরিসাণ 


এবং ঝঢ (পাচ আনা) অংশ। টঠডট বিন্দুগুলি যোগ করিলে যে রেখা 
পাওয়া যায় তাহ ক্রমহাসমান উপযোগের রেখা । 

এই নিয়মের ব্যতিক্রম (17016910010 01 076 ],8%/)£ একই 
নির্দিষ্ট সময়ে একটিমাত্র মানুষের কেনাকাটার বেলায়ই শুধু এই নিয়মটি 
খাটিবে। এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, আজ যদি পাচ আনা দিয়! একটি 
লেবু কিনি, তাহা হইলে আগামী কাল আর একটি লেবু চার আনার বেশী 
দামে কিনিতে রাজী থাকিব না। আজ একটি লেবু খাইয়| যতট! তৃপ্তি বোধ 
হইবে, কাল পর্যস্ত তাহ স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্ই লোকে একই 
দামে একই জিনিস দ্রিনের পর দিন কিনিতে থাকে! বিবৃত নিয়মটি ঘার! 
শুধু এই বুঝায় যে, লোকে যখন কোন জিনিস একই সমস; /এ্র্টান! কিনিতে : 
থাকে তখন প্রথম 'এককে”র জন্য সে যত দাম দিতে রাজী হুড | গর্বফে'র 
জন্য তাহার চেয়ে কম দিতে রাজী থাকে । প্রথম একক" উঠ কক 
_ কেনার মধ্যে যদি বেশ কিছুটা সুদ টা 
তাহা হইলে শুধু্ষে প্রথম (বীর হ 
০ ই নিঃশেষিত হইরা যাইবে তাহা! নয়._ ইতিমধ্যে কালে রুচি, 

শায়ের পরিমাণ, এমন কি জীবনযাত্রার মান পর্বস্ত বরলাইয়া ধাইতে পারে । 







উদাহরণ ন 
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দ্বিতীরতঃ, দেখ! যায় যে কূপণের অর্থলাভের আকাজ্ষা কহিয়। যায় না। ইহার 
বিরুদ্ধে বলা যায় যে অর্থবিদ্য। সাধারণ মানুষকে লইয়াই কারবার করে। 
কপণের মানপিক অবস্থা স্বাভাবিক নহে) সুতরাং তাহ। অর্থবিদ্ভার আলোচ্য 
ব্ষিয় নহে। কিন্তু কতকণ্ুলি জিনিন আছে যাহাদের পাওয়ার আকাজ্ষা 
সংগৃহীত দ্রক্ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িচিতই থাকে । যাহারা পুরাতন 
ডাকটিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাহাদের নিকট এ সকল জিনিসের আকাঙ্জা 
সংগৃহীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃক্ষির সঙ্গে কষে না» বরং বাড়িযাই চলে। এই ক্ষেত্রে 
অবশ্য বল! ঘায় বে নংগ্রহকারীর আগ্রহ হইল একট। বড় রকমের সংগ্রহে, 
সংগৃহীত দ্রব্যের বিভিন্ন এককে নহে । সুতরাং ইহাকে ঠিক নিয়নের ব্যতিক্রম 
হিমাবে গণ্য করা চলে ন।। 

ওশাভিডক্ ভস্পমআোগি ও নাউ উসতবোগ (জাত 001৮9 
10 11018] 07011165) 2 

কমলালেবু কেনাব জন্য বাজারে যাইয়া একটি লোক ঠিক কয়টি লেবু 
কিনিবে? ক্রমাগত কিনিতে থাকিলে, মে সব নমযেই আর একটির জন্য কম 
দাম দিতে চাহিবে। কিন্তু বাজাবে জিনিসের এক দর থাকে । কাজেই, 
যতক্ষণ পর্যন্ত লেবুর উপঘোগ বাঙ্গার দামেৰ চেয়ে বেশী ততক্ষণ সে লেবু কিনিয়া 
চলিবে। সর্বশেষে কেনা লেবুটির উপযোগিত। যখন দাখের সমান বলিয়া মনে 
হইবে তখনই পে আর লেবু কেন] বন্ধ করিবে । এই শেষ লেবুটিই ক্রয় ব্যাপারে 
স্থবিবেচনার প্রান্ত সীমা! ইহার পর আর একটি লেবু কিনিলে যে উপযোগিতা 
পাওয়! ঘাইবে, তাহা বাজার দামের চেয়ে কম হইবে । 

ক্রীত কোন গিশিসের শেষ “একক' হইতে পাওয়া উপযোগিতাকে ক্রেতার 
কাছে এ জিনিসের প্রান্তিক উপখেগ” (১[974108] ঢ81৮ ) বলে। কোন 
নিদিষ্ট মুহূর্তে জিনিসের দাম ক্রেতার নিকট উহার 
প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। কারণ ক্রেতা সব 
সময়েই এমন পরিমাণে জিনিন কেনে যাহাতে শেষ “একক'টির উপযোগিতা! ( অর্থাৎ 
প্রান্তিক উপযোগ ) বাজার দামের সমান হয়। 

কোন কেনা জিনিসের সবগুলি এএককে'র আলাদা আলাদা উা,ধাদি  - 
সমষ্টিকে 'মোট উপযোগ” (০৮1 [61৮ ) বল' 
হয়। প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে 
পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে এইরূপে বুঝান যায়। 


প্রণ্তি$ উপযোগ কাহাকে বলে 


মোট উপমে! ? 
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ক্রেতা কত একক দামের সাহা দ(মের সাহাঘো 
কমলালেবু প্রান্তিক উপযোগের মে।ট উপযোগের 
কিনিল পরিমাপ পবিমাপ 

১ ৮ আনা ৮ আন! 

৭ আনা ১৫ আন। 

৩ ৬ আনা ২১ আনা 

৪ ৫ আনা ২৬ আন! 

৫ ৪ আন! ৩০ আনা 

৩ আন! ৩৩ আনা 

৭ ২ আনা ৩৫ আনা 

৮ ১ আনা ৩৬ আন। 


যদি ক্রেতা চারিটি কমলালেবু কেনে তাহা »ইলে তাহার নিকট কমলালেবুর 
প্রান্তিক উপযোগ পাচ আনা, আর গোট উপলেগ ২৬ আন। (১৮০) সাতটি 
কমলালেবু কিনিলে, কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ ছুই আনা আর মোট উপযোগ 
৩৫ আনা ( ২৩/০ )। 

পূর্ববর্তী রেখাচিত্রের সাহায্যেই প্রান্তিক উপযোগ বুঝান ঘায়। নিয়ের 
রেখাচিত্রের সাহাধ্যে মোট উপঘেগ বুঝান হইল । 


আোট উপযোগী 





১টি কশ্লালেবুর মোট উপযোগ ৮; দুইটি কমলালেবুর ! টি ৭ ২১) " 


4 দা 


অর্থবিষ্ধা ৩৯ 


প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা পরিষ্কার 
হইল। একটু একটু করিয়া যতই আমি একটি জিনিস ক্রমাগত কিনিতে 
থাকিব ততই উহার প্রান্তিক উপধোগ কমিতে থাকিবে এবং যৌট উপযোগ 
বাড়িতে থাকিবে । অবশ মোট উপযোগিতা বাড়িতে থাকিলেও, এই বৃদ্ধির 
হাঁর ক্রমশঃ কমিতে থাকে । যখন প্রান্তিক উপুযোগ 
. প্রান্তিক উপঘোগ ও মোট 
শূন্যে আসিয়া দীড়ার। তখনই মোট উপযোগ হয় রানা 
সর্বাধিক (101১1171010) | প্রান্তিক উপধষোগ শূন্যে 
আসিয়া ঠেকিবার পর, জিনিসটি আর একটু বেশী কিনিলেও মোট উপযোগকে 
একটুও বাডানে। যাইবে না। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জিনিসটির জন্য 
আমাদের যে আকাঙ্ষা ছিল তাহা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হইয়াছে । অতিরিক্ত 
আর এক “একক' কিনিলে বিন্দুমাত্র তৃপ্িও আর পাওয়া যাইবে না। 


লীঁ্দাক্র আতিক ভসসহ (1871709110611115 01 119719ড) 5 


অর্থপ্রার্থিব অঙ্গে সঙ্গে কূপণের অর্থলাভের আকাজ্জা কমিয়া না গেলেও, 
টাকার বেলাতেও ক্রমহ্বাসমান উপযোগ বিধি খাটে । টাকার উপযোগিতা অবশ্য 
অত্যন্ত ধীরে ধীরে হাস পায় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির 
অবস্থা আগিতে বিশেষ দেরী হয়; অনেক ক্ষেত্রে টাকা? ডা 
আসেই না। ইহার কারণ, টাক। দিয়া যে সমস্ত দ্রব্য *১১, 
কেন! যায় টাক তাহাদের সমন্ডেবই প্রতিনিপিত করে। টাক? দিয়া দ্রব্য 
কিনিয়া ঘে অভাব পূরণ করা যায় তেমন অভাবও সংখ্যাহীন। এই সংখ্যাহীন 
অভাব পুরণ বিশেষ কঠিন ব্যাপার; অনন্তবও বলা চলে। তবুও একথা সত্য 
ঘেযাহাদের আয় অত্যন্ত বেশী তাদের নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা 
অত্যন্ত কম। মাসিক হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তির 
নিকট একটি টাকার উপযোগিতা যাসিক একশত 
টাক আয়ের ব্যক্তির নিকট এক টাকার উপঘোগিতার অপেক্ষা অনেক কম। 
প্রথম ব্যক্তি হয়ত টাকাটি বিলাস-সামগ্রী কিনিতে ব্য করিবে; দ্বিতীয় বাক্তি 
টাকাটি দিয়! হয়ত কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিঁদিবে। স্থাতরাং উভয়বে হ 
এক টাক] করিয়া কর দিতে হয় তবে প্রথম ব্যক্তি ব্প্পক্ষা খিতীয় বত 
বেশী হইবে। 


টাকার প্রান্তিক উপযোগিতার সুত্র ম্মরণ করিয়া কর নির্ধারণ করিতে | 


উদাহরণ 


৪০ পৌরবিজ্ঞান 
০ভ্ডাগোছুক্ড চে শদুত্ ভণ্তি (00780001679 901]009) 2 


কমলালেবু সংক্রান্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কমলালেবুর দাম ছুই 
আন] করিয়া হইলে ক্রেতা ৭টি কমলালেবু কিনিবে। সাতটি লেবুই এক দামে 
পাওয়া যাইবে। সপ্তম কমলালেবুটির উপযোগিতা ছুই আনার সমান। কাজেই 
পূর্বতন লেবুগুলির প্রত্যেকটিরই বাজার দামের চেয়ে 
বেশী উপযোগ- আছে। প্রথম লেবুটি ক্রেতা আট 
আন] দিয়াও কিনিতে রাজী ছিল, কিন্তু তাহাকে দিতে হইবে মাত্র ছুই আনা। 
ফলে, তাহার ছয় আনা বাঁচিয়া যাইবে। প্রথম লেবুটি হইতে পাওয়া মোট 
তৃপ্তি আট আনার) দাম হিসাবে দিতে হইবে মাত্র ছুই আনা। এই উদ্ত্ত ছয় 
আনার তৃপ্তিকেই প্রথম লেবুটি হইতে প্রাপ্ত ভোগোদ্ত্ত (00708100705 30170105) 
বলা হয়। অন্করূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেবুটি হইতে ঘথাক্রমে পাঁচ আনা ও 
চার আনার ভোগোদত্ত পাওয়া যাইবে। 


উদাহরণ 


কান নির্দিট পরিমাণ জিনিস কেনার জন্ত ক্রেতা থে দাম দিতে প্রস্তুত এবং 
বাজারে কিনিতে যাইয়া প্ররুতপক্ষে যে দাম দ্ের__তাহাদের অন্তর-ফলই 
ভোগোছ্ত্ত। ভোগোদত্তের নিম্নরূপ সংজ্ঞাও দেওয়া চলে :_ ভোগোদন্ত 
হইল কোন শির্দিষ্ট পরিমাণ জিশিসের উপযোগিতা 
এবং উহার দামের মধ্যে পার্থক্য। কোন জিনিস 
বাজারে যতই ক্রমাগত সন্তা হইতে থাকিবে ততই ইহা হইতে প্রাপ্য ভোগোদ তত 
বেশী হইতে থাকিবে ।)৮ 


ভোগোদ্বঘ্ত কাহীকে বলে * 


মোট ভোগোদত্ত হইল জিনিসের মোট উপযোগিতা এবং মোট দামের 

পার্থক্য। কোন জিনিসের সবগুলি 'এককে'র আলাদা উপযোগিতা একত্রে যোগ 

করিলে কেনা জিনিসটির মোট উপযঘোগ, অর্থাৎ মোট তৃপ্তি, পাওয়া এায়। কিন্ত 

এই তৃপ্তিলাভ এমনিই হয় না, ইহার, ছারা চি. 

হয়। বে কয় 'একক' কেনা হইল ভর়ার সংখ্যাকে 
বাজার দাম দিয়া গুণ করিলে তৃপ্তিলাভের জন্য ব্যঘ়্িত মোট মাম পারা 

জিনিসের মোট উপযোগিতা এবং মোট দামের মধ যে পার্থক্য তাহাই 
কেতারদাগকারী হিমাবে নীট লাভ। এই নীট লাভকেই মঠ (ভোগোদ্ত্ত 







মোট ভে(গোদ্ব 


অর্থবিষ্। ৪১ 


ভোগোদত্ত কি ভাবে হিসাব করিতে হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল। 


কমলালেবুব অনুকমিক বাজাব অনুক্ধমিক 

মে কয় একক লেবুগুলির দাম এককগুলির 

কেন। হইল উপযোগিত। তোগোদন্ত 

১ ++ ৮ আন! ২ আন ৬ আন 

তি 8 ৭ ২ ৮ ৮ 

রি ৬৩5৮ ২৮ ৪ £ 

* ৫% ২৮ ৩ 5 

৫ *১, ৪ * ২ ৮» ২ % 

48 ৩ ৮ ২ ৮ ১৮ 

্া রি ২ ৭, ২ % শ্গ্য গু 
মোট উপযোগিতা ৩৫ আনা ৮5 ২১ আনা 


॥ মোট দাম $₹ মোট ভোগোদ্বন্ত 
মোট উপযোগিতা মোট দাম-২১ আনা- মোট ভোগোদ্ব। 


ইহা স্মরণ , রাখিতে হইবে বে ভোগোদ্ন্ত টাকাকড়ির হিসাবে পাওয়া 
যায় না। ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ধারণা। লোকে কোন ছিনিস ভোগ করিয়া 
কতটা তৃপ্তি পাইল তাহার পবিমাপও সকল গেত্রে করা যায় না । 


চাতক! 0)6250170) 2 

আকাজ্ফাই চাহিদার মূল উত্স। কোন।জিনিসের জন্য আকাঙ্ষা না থাকিলে 
উহার চাধ্দাও থাকিত না। কিন্তু (কবল আকাজ্ষার ফলেই চাহিদার উদ্ভব 
হয়না । একজন গরীব ভাক্তারের হঘ্নত মোটরকারের আকাক্ষা! খুবই তীব্র, 
কিন্ত তাহার এই আকাজ্জা চাহিদার কৃষ্টি করে না, কারণ মোটরকার কেনার মত 
সামর্থ্য তাহার নাই। মোটরকারের বাজারে এই গরীব ভাক্তারটি কখনও ক্রেতার 
ভূমিকা ক্্তীর্ণ হইতে পারে না। কাজেই, বাজাবে তাহার সাধ বা আকাঙ্ষার 
কোন ৮০১৬ নাই। চাহিদার উদ্ভব তখনই হয় 
যখন কে কোন চিনিসের আকাক্ষাকে পরি'প্ত 
করার অন্য বাজার দামে উহা! কিনিতে প্রস্তুত থকে । কিনিবাব ক্ষ 
থাক আবার ্ামের উপরে নির্ভরশীল । দাম কষ হইলে, লো ০" 
কিনিবে । আর দীম বেশী হইলে, লোকে কম জিনিস কিনিবে। 


চাহিদার ই 


৪২ পৌরবিজ্ঞীন 


দামের সহিত আপেক্ষিক ভাবে সম্পকিত 7 দাম-নিরপেক্ষ চাহিদ। বলিয়া কোন বস্ত 
নাই। চাহিদ। মানেই নিদিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস পাওয়ার ইচ্ছ!। 


কোন লোক নিদিষ্ট পরিমাণ জিনিসের জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক, তাহাকে 
এ পরিমাণ জিনিসের চাহিদা-দাম (1)917200. 1১009) 
বল! হয়। এই চাহিদা-দাম সব সময়েই এ নিদিষ্ট 
পরিমাণ জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান । অর্থাৎ কোন লোক যদি ৭টি 
কমলালেবু কিনিতে চায় তাহ! হইলে তাহার প্রতি কমলার চাহিদা-দাম সপ্তম 
লেবুটির উপযোগিতার সমান হইবে। ধর] যাক, সঞ্চম কমলালেবুটির উপযোগিতা 
ছুই আনা। তার মানেই প্রতিটি লেবুর বাজার দাম যদ্দি ছুই আন] করিয়া হয়, 
তাহা হইলে ক্রেতা ৭টি কমলালেবু কিনিবে। অষ্টম লেবুটির উপযোগিতা ছুই 
আনার কম বলিয়া, ছুই আন] দামে সে আর অষ্টম লেবুটি কিনিতে যাইবে না। 
আবার, দাম ছুই আনার উপরে উঠিলে, সে ৭টিরও কম লেবু কিনিবে। দাম 
যাহাই হউক না কেন, সে ঠিক সেই কয়টি লেবুই 
কিনিবে যাহাতে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। 
কমলালেবু যত বেশী করিয়া কেনা হইবে ততই প্রান্তিক উপযোগ কমিতে 
থাকিবে। ফলে, দাম ঘত বেশী হইবে কমলালেবু তত কম কেনা হইবে এবং 
দাম যত কম হইবে কমলালেবু তত বেশী কেনা হইবে। চাহিদা ও দামের 
মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকে একটি নিয়ম ব! বিধিতে দাড় করানে। চলে। 


চাহিদাী-দাম 


উদাহরণ 


চাতক নিম 0,8৮/101 10917191770) ও 

দাম কমিলে জিনসের চাহিদ! বাড়ে এবং দাম বাড়িলে জিনিসের চাহিদা 
কমে। দাম_সব সময়েই যে পরিমাণ জিনিস কেনা হইল তাহার প্রান্তিক 
উপযোগের সমান। যতই জিনিস কেনা হইতে থাকে প্রান্তিক উপযোগ ততই 
কমিতে থাকে, তাই দাম না কমা পর্যন্ত কেহ কেনার মাত্র! বাড়াইবে না। 
চাহিদার নিয়ম ক্রমস্াসমান উপযোগ বিধি হইতেই উদ্ভৃত। 


চাহ্হিদ্ত-স্ুী (0)6777)2710 901)60019) 2 ৃ্‌ 
বিভিন্ন দামে বিভিন্ন জিনিসের ব্যক্তিগত কিংবা বাজারের চাহিদা কি 
. রিমা হইবে, তাহারই তালিকাকে চাহিদা-থচী বলা হয়। একটি সম্পূর্ণ 
,নী হাতে থাকিলেই কোন জিনিসের ব্যক্তিগত বা৷ বাজারগত চাহিদার 


অর্থবিদ্য 


পরিমাণ সম্পর্কে ধারণ। সম্ভব। 
ধারণ। হইবে £- 


প্রতি পউও্ড চাঁএব দাম 


৪৩ 


নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে চাহিদ1-সছচী সম্বন্ধে 


চা-এব চাঁতিদাৰ গদিমাণ (€ উড) 








২২ টাক! ১০০ পাউও 
১ গ ড ০০ ৮ 
১ র:% ৪8০০ গু 
দেখা যাইতেছে যে চ-এর দাম যতই কমে, চাতিদা ততই বাড়ে । চাভিদার 
নিয়ম এবং ক্রমহ্াসমান উপযোগ বিধি অন্থসারে এই রকম হয়| 
একটি রেখাচিত্র দ্বার| চাহিদার নিয়মটি বুঝান ঘাইতে পারে। 
511 ঠ 
4৮ | ্্‌ 
1৮৮ | 2 
নি _--7---7-৬০০ শনি 
71 ৮ 
কি | 
নি ৮ ্ 
5817 টিটি নি টিউি০ পভ 
(2) ৯ 
(4 ] ৯৯ 
16) [ ৯৯ ৬ 
1 ৯২ তির 
ি:উ1৯৪৯৯৯৯১-সনিভি 
র্* চায়েন চাহিথের পারমাণ স্ব 


কগ অক্ষেচায়ের দাম দেখান হইয়াছে এবং ক খ অক্ষে চায়ের পরিমাণ 
দেখান হইগছে। “চ ছু হইল চাহিদার বেখা। দাম যখন ছুই টাকা হইতে 
দেড় টাক. হইল, চাহিদা বাড়িয়া ২** পাউণ্ড হইল। দাম যখন এক টাকা 
হইল তখন জহি ঘাড়িয়া ৪০০ পাউও হইল। 


চাহিদা পের্লিনভ শ্বশ্ণীললভু। (17105610165 01 2)01817 ৭ 

চাহিদার ন্যি এই কথাই বলে যে জিনিসের দাম কমিলে খা]. . ৬7, 
চাহির্দ। বাঁড়ে । আবার জিনিসের দাম বাডিলে, চাহি কমে। সব টিপ এ 
বেলায়ই এই নিয়ম খাঁটে। কিন্তু দাম বাড়া বা কমার ফলে চাহিদ' ল্ম" 


«ক্গ 


৪৪ পৌরবিজ্ঞীন 


বাড়ার হার বিভিন্ন জিনিসের বেলায় বিভিন্ন রকম। চাউল বীচার জন্য 
আবশ্যক জিনিস; দা যত হউক, চাউল ন। হইলে চলিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে 
চাউলের দামের খুব বেশী রকম বৃদ্ধি হইলেও, 
উহার চাহিদায় সেই অনুপাতে বেশী রকম হ্রাস 
দেখা যাইবে ন। আবার চাউলের দাম যদি খুবই 
নামিয়৷ যাঁয় তাহা হইলে যাহারা আধপেট1 খাইত তাহার! বেশী চাউল কেনা 
স্থরু করিবে; কিন্তু সকলেরই পেট ভরিয়া খাওয়ার পর, দাম অনেক কমাইলেও 
চাউলের চাহিদার আর বুদ্ধি হইবে না। লবণেরও দাম একটু বাড়িলে 
চাহিদার বিশেষ হ্রাস হইবে না, কিংবা দাম একটু কমিলেও চাহিদার বিশেন 
বৃদ্ধি হইবে না। লবণ বা চাউলের মত জিনিসের চাহিদার পরিবর্তনশীলত। 
(9]88101৮5 ) অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ইহাদের চাহিদাকে অনতিপরিবত্তনশল 
( 117918,9610 ) বলা হয়। 


চাহিদার পবিবর্তনের 
প্রকৃতি ও ফল 


অপব পক্ষে, গ্রামোফোন প্রভৃতি বিলাসের সামগ্রী বাচার জন্য অপরিহাধ 
মোটেই নয়। অধিকাংশ লোকেই টাক'-পয়সার অভাবে এই সব বিলাসেব 
সামগ্রী কিনিতে অক্ষম। কাজেই, গ্রামোফোনের মত, জিনিসের দাম যদি 
কমিয়া যাঁয় তাহা হইলে ইহা মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে আসিয়া যাইবে) 
ফলে উহার বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে বাড়িবে। আবার উহার দাম বাড়িলে 
সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় ভয়ানক ভাবে সংকুচিত হইয়া ধনীদের মধ্যে সীমাবন্ 
থাঁকিবে। 


চাহিদার পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে এই ধারণার পর নিমলিখিত ভাবে 
অতিপরিবর্তনশীল ও অনতিপরিবর্তনশ'ল চাহিদার সংজ্ঞা দেওয়া চলে। 


ভভ্ভিসিক্রিহ্ষ্পীলন লোহিত (6185610 196758770) 2 
যদি কোন জিনিসের দাহিদা দামের সামান্য হাসের ফলে অনেকখানি 
বাডে এবং দামের সামান্ত বৃদ্ধির ফলে অনেকখানি কমে, তাহা হইলে এ 
জিনিসের চাহিদ। অতিপরিবর্তনশীল (1560 )। মোটরকার, সাইকেল, 
রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি আরামপ্রদ ও বিলাসের , সামগ্রীর চাহিদ। 
অতিপরিবর্তনগীল। এইসব জিনিন চড়া দামে বিক্রয় হয় বলিয়া দরিদ্র 
. জনয়গ্ধারণের নাগালের বাহিরে । স্থতরাং ইহাদের দাম কমিলে বিক্রয় 
১ হান্ভাবে বাড়িতে পারে। 


অর্থবিদ্ধ। ৪৫ 


ভন্মভিসভ্রিন্বভন্বম্পীল চাহিদা (711619560 1)০708170) 2 


যদি কোন জিনিসের চাহিদ! দামের বেশ কিছুট। হাস হওয়া সত্বেও অতি 
সামান্ত পরিমাণে বাড়ে, তাহা হইলে এ জিনিসের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল। 
চাউল, লবণ প্রর্তৃতি বাচার জন্য আবশ্যক জিনিসের এবং তামাক, পান 
ইত্যাদি অভ্যাসগত ব! আচারগত আবশ্যক জিনিসের চাহিদ! অনতিপরিবর্তন- 
শীল। এইসব জিনিস অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় হয় বলিয়া ধনী-দরিদ 
সকলেরই নাগালের মধ্যে। কাজেই দামের সামান্য হ্রাস করিয়া এইস্ব 
দিনিনের বিক্রর বাড়ানোর সম্ভাবনা! সীমাবদ্ধ । 


চাহিদার পরিবর্তনশীলত। কি ভাবে পরিমাপ করা যায়? কোন জিনিস 
কেনায় ঘে মোট ব্যয় হয়, তাহার সাহায্যই চাহিদার পরিবর্তনণীলতা মাপা 
যায়। ছুইটি জিশিস__চাউল ও চাঁ-উদ্াহরণ হিসাবে লইয়া দেখা যাউক, 
ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্জার দামে এই ছুইটি জিনিসের পিছনে কত টাকা ব্যয়িত 
হইবে। 


মণ-কর৷ * মে পরিমাণ চাউলেদ মেট ব্যয় 

দাম চা(ইদা হহবে 

২০ টাকা ৪০০ মণ ৮০০০ টাকা 

১০ টাকা ৫০০ মুণ ৫০০০ টাঁকা 
৫ টাকা ৭০০ মণ ৩৫০০ টাক 
প্রতি পাউগণ্ডের যে পবিমাণ চা-এর মোট ব্যয় 

দাম চাহিদা হইবে 

২ টাক! ১০০ পাউগ্ড ২০০ টাক] 
১২ টাক! ২০০ পাউও ৩০০ টাকা! 

ঠ টাকা ৪০০ পাউগ্ ৪০০ টাক] 





দেখা শ্স যে চাউলের দাম কমিতে থাকিলে চাউলের চাহিদ। .স+গণন 
ৃ থাকে বটে, কিন্তু চাউলের উপর বা যি মোট টাকার পরি, 

টা . ইহাই অনতিপরিবর্তনগীল চাহিদার বিশেষত্ব। পক্গষ্চ: 

চাঁএর' দাম চন থাকিলে চা-এর চাহিদাও বাড়ে, চায়ের উপর বাছিত, 

টাকার পরিমাণও '্বাড়ে। ইহাই অতিপরিবর্তনশীল চাহিদার বিশেহত্ব ! 

দি কোন ক্ষেত্রে একসপ হয় যে দাম সামান্ত কম! বা বাড়ার ফলে বো. 


৪৬ পৌরবিজ্ঞান 


টাকার পরিমাণে কোন পরিবর্তন হইল না_ইহা একই রহিল, তবে চাহিদার 
পরিবর্তনশীলতাকে “একক (৪৮1) ব্লা হয়। অনতিপরিবতনশীল চাহিদার 
পরিবর্তনশীলতা' একক” অপেক্ষা কম, কারণ দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়িত 





টাকার পরিমাণও কমে। অতিপরিবর্তনশীল চাহিদার পরিবর্তনশীলতা “একক: 
অপেক্ষা বেণী, কারণ দ্রাম কমার সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বাড়ে । 


তে 6 ব্বিহ্েল শ্পক্র চাহি শাজিবভ্ম্পীলভ। 
নিও কুলে (ছ8660৮5 01) ৮/1110]) 12195610101 10917008110 
091)67809) 2 
আমর! দেখিয়াছি*যে চাউল, লবণ প্রভৃতির মত প্রয়োজনীয় (796981109) 
দ্রব্যের চাহিদা অনতিপরিবর্তশীল; কিন্তু মোটরকার, গ্রামোফোন প্রভৃতির মত 
বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল। ইহার কারণ হইল যে চাউল, লবণ 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটায় এবং 
মোটরকার, গ্রামোফোন প্রভৃতির মত বিলাস-সামগ্রী আমাদের অপেক্ষাকৃত কম 
প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যে দ্রব্য যত 
প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা ততই অনতিপরিব্তনশীল । 
ধিতীয়তঃ, দেখা যায় যে সকল জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশী তাহাদের চাহিদা 
* অনতিপরিবর্তনশীল। ইহার কারণ এই যে মাত্র ধনী ব্ক্িরা এই সকল জিনিস 
কিনিতে পারে। দাম সামান্য বাড়িলেও যখন তাহারা পূর্ববং কেনে তখন দাম 
সামান কমিলেও পূর্ববৎ কিনিবে। | 
বোর যদি পরিবর্ত ($9036156৩) থাকে তবে ইহার চাহিদা অতিপরিবত্ঠন- 
গবে। চা হইল কফির পরিবর্ত। চায়ের দাম যদি বাড়ে তবে যাহার! চা 
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পানে অভাস্ত ছিল তাহার] কফি পান স্থরু করিতে পারে । পরিবর্তের সংখ্য। যত 
বেশী হইবে, চাহিদার পরিব্তনশীলতাও তত বেণী হইবে । 

দ্রব্যটি যদি বিভিন্ন ব্যবহারে লাগে তবে ইহার চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল হইবে। 
যেমন, কয়লার দাম কমিলে যাহার] কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লা ব্যবহার 
করিয়] কয়লার চাহিদ বাড়াইতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 
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ব্ঠ অধ্যায় 
ভোগের বিভিন্ন সমস্ত। 


সওজ ও ব্যস (58৮11172170. ৩1061701710) 2 

আহয়র উপার্জন এবং ব্যয়ই অর্থটৈভিক ক।জকনেও উদ্দেশ । বদ কা 
বলে? অর্খবগ্ঠায় ব্যয় মানেই আছে বিনিময়ে অভাব পরিতৃপ্তির জগ জলশ 
শংগাহ করা। প্রত্যক্ষ বর্তমান ভোগ উদেত্রো আয়ে ব্যবহারশবায়ের এই 
হজ] গ্রহণ করা যাইতে পাবে । সফল উৎপাদনশীল কাজকার্য্ত লক্ষ হইল ভৌ 
( 90109013)1)6100, )। আমরা পরিশ্রম করি খাহাঁতে 
স্পভোগের স্থযোগ পাই । তাই ইহা মনে ওযা 
ক্বিক যে আমাদের মুখ ও স্বাচ্ছন্দ/কে 
. ৯তৃইলে সবটুকু আয় ভোগের জন্তই খ্য় করা উচিত। 


ৃ ৮০ ৪।ব বলে । আয়ে যে অংশ ব্য়িত উয় এ৭ 
গিব্জটহু্বাচ ! ফাজেই আফের "5 ্ 


কল উৎপাঁদনশ্ল কর্ম পরেই 
লক্ষা হণ 2 
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কোন ভোগে লাগে না। কিন্তু সঞ্চয় যদি বর্তমান ভোগে ন1 লাগে, তাহ হইলে 
লোকে সঞ্চয় করে কেন? 


ভবিষ্যতের দ্দিকে চাহিয়াও মানুষ সঞ্চয় করে। মানুষের যতই বয়স বাড়িতে 
থাকে ততই কর্ধক্ষমতা কমিয়। আমে । কাজেই বর্তমান আয় হইতেই ভাহাকে 
ভবিষ্যতের জন্য কিছু আলাদ। করিয়া রাখিয়া দ্রিতে হয়। তাহা ছাড়া 
পরিবারের জন্গুও তাহাকে উপার্জন করিতে হয়; সন্তানের ভবিষ্যৎ লইয়। 
তাহাকে মাথা থামাইতে হয়। ভবিষ্ততে যাহাতে সন্তানের গ্ররতি সকল দায়িত্ব 
সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায় সেন্যও মানুষকে তাহার ব্্তমান আয় হইতে কিছু কিছু 
সঞ্চয় ভবিষ্যতের জন্ত রাখিতে হয়। 

টাকা জমাইয়! সম্পত্তি করার ইচ্ছাও মানুষকে অনেক সময় সঞ্চয় করিতে 
উদ্ধুদ্ধ করে। বাড়ীঘর, জমিজমা, বাগান, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির মালিক হইয়া 
বসিয়া ধনী পরিবার হিসাবে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা অনেক সঞ্চয়েরই মূল 
কারণ। 

এইভাবে ভবিষ্যতের চিন্তা, পরিবারের প্রতি মমতা, উচ্চাশা, সম্পত্তির জন্য 
কামনা, ইত্যাদি নানা, কারণেই মানুষ সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ের মূলে যে সব 
কারণ ও প্রেরণা কার্ধকর, তাহাদের কোনটাই 
ভবিষ্ততের চিন্তা, পরিবারের অসঙ্গত নয়। অভাব ও আকাঙ্ষা মিটাইবার জন্ত 
প্রতি মমতা, উচ্চাশ।! প্রভৃতি 
কারণেই মানুষ সঞ্চয় করে মানুষের পক্ষে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। ব্যয় এবং 

সঞ্চয়-_-উভয়ই মানুষের আকাজ্ষা! পূরণ করে 

বলিয়া! সমাজের পক্ষে উভয়ই সমান কল্যাণকর | 

কখনও কখনও বল! হইয়া থাকে যে ব্যয়ই মান্থুষের নিয়োগের (০0001০5- 
01820) ব্যবস্থা করে; সঞ্চয় করে না। এই ধারণ] ভুল। খাছ্য এবং পোষাঁক- 
পরিচ্ছদের জন্য লোকের উপার্জন ব্যয়িত হইলে, এ সব জিনিসের উৎপাদনে বহু 

লোক কাজ পাইবে। আবার লোকে বাড়ী ব' 

জপ খাবা করে কারখানা করার উদ্দেশ্টে উপার্জনের অংশ, দি 
রি করিলেও ঘরবাড়ী বা যন্ত্রপাতি উৎপার্দর 
কাজ পাইবে। কাজেই, ব্যয় ও সঞ্চয়_-উভয়ই লোকের নি্ঘতিপরিকণ 
এরর্র"১ পারে। ব্যয়ের ফলে, মানুষ বর্তমান অভাব মিটা তবে যারা চ 
রঃ 1০/শার সঞ্চয়ের ফলে, মানুষ ভবিষ্যতের অ়াব্‌ যিটানে, 
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সঞ্চয় হইতেই মূলধন হয়। সঞ্চয় যতই বাড়ে ততই দেশে বা়ীঘর, 
রাস্তাঘাট, রেলপথ, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদকের জিনিস (0251 
000৪) উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ফলে অর্থনৈতিক প্রগতি এবং জাতীয় 
গৌরব সমৃদ্ধ হয়। অতীতে মানুষ সঞ্চয় না করিলে 
কি তাজমহল গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত? কাজেই দগ্চয়ের ফলে জাতির উৎপাদন- 
কোন জাতি যদি ভাল রাস্তাঘাট, রেলপথ, জাহাজ, দাত বারা ছায়া দলে 
বিছ্যুতের কারখানা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি গড়িয়! তুলিতে 
চায় তবে তাহাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে। সঞ্চয়ের ফলে জাতির উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাড়িয়া যায়; ফলে, ভবিষ্যতে ভোগও বাড়িয়া ঘায়। আয়ের সমস্তটাই 
ব্তমান ভোগের পথে অপচয় করিলে জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। 

অপর দিকে, ব্যয় না করার অর্থই হইল রেলপথ, কলকারখানা ইত্যাদির 
সাহায্যে যে সমস্ত জিনিস প্রতিনি্ত উৎপাদিত হয় সেগুলি ভোগে না 
লাগানো । ঞ্চয়ের সাহায্যে যে কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠিত হইল, সেখানে উৎপাদিত কাপড় যদি 
বিক্রয়ই না হয়, তাহা হইলে আর সঞ্চয় করিয়া 
লাভ হইল কি? কৃপণত! জাতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। 

কাজেই, পরব্র্তী কালে ভোগ বাড়িলেই শুধু বর্তমানের সঞ্চয় সার্থক হইতে 
পারে। কোন দেশে যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যই ক্রমাগত ভোগ কমাইয়! দেওয়া 
হইতে থাকে, তাহা হইলে অচিরেই সেই দেশে আথিক সংকট ও ছুঃখছাশ 
দেখা দিবে। ী 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে অন্গপাত 
কি হইবে? অল্প কথায় বল! যাঁয় যে ব্যক্তি তাহাব উপার্জন হইতে বায় ও সঞ্চয় 
এরূপভাবে করিবে যাহাতে উভয়ের প্রান্তি্*ট উপঘেধগ সমান হয়। ব্)* 
ব্ওমান অভাব মিটাইবার জন্য ব। ৭ঠমানে ডুপ্টি গাইবাধ জন্ঘ) এবং সঞ্চয় করা 
বিষ্যতে তৃপ্তি পাইবার জগ । যদি ব্যগের প্রান্তিক উপভোগ সঞ্চয়ের গ্রাস 

'শর সমান হয়, তাহ হইলেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলাইয়া ব্যক্তির মোট 

এপ দস্ক। 

১৮৮ তত ক্র ভিশতঘাগ ভি্রি (8৬ 01 03081-11শথ 7২ 

, ' [দের পরিচ।, 


কপণতা জাতির পক্ষে 
আত্মহ তার সামিল 
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আলোচন। কর! হইতেছে । আমার হাতে বায়ের জন্য যে টাকাটা! আছে, জিনিস 
কিনিতে গেলেই মনে এই সমস) উঠিবে ষে, & টাকার কোন্‌ অংশ কোন্‌ জিনিসের 
জন্য ব্যয় করিব। ধর, আপাতভঃ মাছ, তরকারী ও ফল কিনিলেই চলে । সেক্ষেত্রে 
এই সমস্যাই উঠিবে--মাছ কত আনার কিনিব এবং তরকারী ও ফলই বা কত 
আনার কিনিব। অতিরিক্ত মাছ কিনিয়া ফেলিলে ফল বা তরকারী বাধ্য হইয়া কম 
কিনিতে হইবে, কারণ ব্যয়ের টাঁকা সীমাবদ্ধ; ফলে, মাছের প্রান্তিক উপযোগ 
হইবে কম, আর ফল ব৷ তরকারীর প্রান্তিক উপযোগ হইবে অপেক্ষাকৃত বেশী। 
যদি আর একটু কম মাছ কিনিয়! আর একটু বেশী তরকারী বা ফল কিনিতাম, 
তাহা হইলে তৃপ্ধি বা উপযোগ একদিকে যতটা কমিত আর একদিকে তাহার চেয়ে 
বাড়িত অনেক বেশী। এইভাবে মাছ, তরকারী ও 
যখন সকল ক্ষেত্রে ব্রয়ের ফল, এই তিনটি জিনিস কেনার পরিমাণ কমাইয়া 
নল রা রা বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলা যায় যখন তিনটি 
জিনিসের ক্ষেত্রেই ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ঠিক এই অবস্থাতেই মোট তৃপ্তি হয় সর্বাধিক । 
উপরে তিনটি জিনিসের উদাহরণ দেয়] হৃইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেনার মত 
জিনিস অন্তহীন। আমাদের সীমাবদ্ধ আয় এইসব জিনিল কেনায় এমনভাবে 
ছড়াইয়া দিতে হয় যাহাতে মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। আর মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয় 
তখনই, যখন প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই আমাদের ব্যয়িত টাকার শেষ “এককে"র 
উপযোগ পরম্পরের সমান হয়। এই স্থত্রটিকেই সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি 
(199 01 সটান 61165) বলা হয়। 
*সা্রিলাভ্রিক আলস-ব্যজস লন্ব্ে গ্রহ্ছেেলল্র নিসিমসম্গুহ 
(137706]5 [,8৮/95) ৩ 
পরিবারের আয় বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কি ভাবে বর্টিত হয়, তাহা জানা যায় 
পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট হইতে । একট পরিবারের আয় ও 
ব্যয়ের হিসাবকে পারিবারিক বাজেট বলা হয় । জার্মানীর কাযক শত পরিবা বল 
বাজেট আলোচন করিয়া-এঙ্গেল ভোগের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি (1ম 
৪771)6100. ) আবিফার করিয়াছিলেন £-- 
নর | আয় যত বেশী হইবে, থাছ্যের জন্য ব্যয়ের ৪৮ তলা, 
কের! আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ খাছ্যের জন্য ব্যম. 6 
'ত বেশী অংশ খান্যের জন্য ব্যয় করে।.৮::৮.-: 0 ৃ 


৮7৮2) ৮ 
১ )) ১ 
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নয়; প্রকৃত সমস্যা হইল দক্ষতার সহিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন ধন দেশের সমন্ত 
শ্রেণীর মধ্যে ন্াযা ও উপযুক্ত ভাবে ক্টন। ৃ 

(৪) কোন নির্দিই দেশের নিদিষ্ট অর্থ নৈতিক পরিবেশ যদি অপরিবন্তিত থাকে, 
তাহা হইলে জ্রসংখ্যার ঘনত্ব 5তই বাড়িতে থাকে, ততই জন্ম-হারের কদিবার 
দিকেই স্বাভাবিক ঝেশক দেখা যায়। অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন 
না হয় তবে জনসংখ্যা বেশ কিছু বাড়িয়া গেলে তখন জন্মহার কমিতেই থাকে । 
মানুষের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রপারও জন্মহারের কমিবার দিকে যে 
ঝেৌোক, তাহার পোযকতা করে। এইভাবে জনসংখ্যার ঝোক সব সময়েই 
স্থিতিশীল হওয়ার দিকে । জনস'্থ্যা সব সময়েই জ্যম্তিক প্রগতিতে 
( 29070910102] 1):0:5:659101] ) বাটিয়। চলার চেষ্টা করে, ম্যাল্থাসের এই 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। 


বুদ, ভক্ত সল্প সভিজাদ €)5 010৮1707877 
১01 01 চ১01)1112$107) 5 
ম্যল্গসের মতবাদের সমালোচনা কালে বলা হইয়াছে যে আধুনিক অর্থ- 
; এ কে।ন দেশর জনসংখয। বৃদ্ধির স্মন্তা এ 
“, বর মোট ধনবুদ্ধির প বশিাতে বিচার করিতে পিচ টার 
। প্রাত্ত্যক “দশের গ্রাকাতিব সম্পদকে উপঘুক্ত- আয় বা ডগ সর্বাধঞ হয় 
কাজে লাগাইবার ডগ একটি বিশেষ জন- 
প্রয়োজন) অই জন্মংখ্যাকে লাম্য জনসংখ্যা (০2৮10052 0০100150100) 
১ ধায়, জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অপেক্ষ। +ন হইলে মাথাপিছু সর্বাধিক উৎপন্ন 
বা আয় হয় না। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলে মোট উৎপন্ন 
বাড়িতে পারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় বা ভোগ কমিতে থাকে । হৃতরাঁং কাম্য 
জননংখ্যা হইল সেই জনসংখ্য। যাহাতে মাথাপিছু আয় বা ভোগ সর্বাধিক হয়। 


শতেস্র ছুল্ষভাঁক্র ব্িভিন্প উস্লাদ্তীন্ন (ছ90$07৪ 01 7111- 
016170য 01 [,87)0) 2 
ধন উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করে, তাহাই 


শ তার পারমাপ। র দক্ষতা যত বেশী 
টিটো রা রর শ্রমিকের যৌগ্যতাই শ্রমের 
হইবে, ততই প্রতি ঘণ্টা শ্রমের ফলে উৎপাদিত যে 
সম্পদের পরিমাণও বেশী হইবে। সুতরাং ধন 


৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


উৎপাদন ব্যাপারে শ্রমিকের যোগ্যতাই শ্রমের দক্ষতা_-এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 
শ্রমের দক্ষতা কতকগুলি বিষয়ের বা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রধানত: 
শ্রমিকের পারিপাশ্থিক অবস্থার উপরই তাহার দক্ষতা নির্ভর করে। অনুকুল 
জলবাফু শ্রমের দক্ষতা বাড়ায়। শ্রমিকের উপর 
রে ই টিকা শীত-গ্রীম্মের আতিশয্যের প্রভাব ক্ষতিকর । নাঁতি- 
দক্ষতা, ৪ । শ্রমিকের স্বাগতা ও শীতোষ জলবাধুই সব দিক দিয়া গ্রশস্ত। দ্বিতীয়তঃ) 
ডি গুণাগুণ এবং নৈতিক শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্তপাতি ও 
সরগ্তামের গুণাগণের উপর । একজন ভালো শ্রমিকও 
খারাপ যন্ত্রপাতি দিয় কাজ করিতে গেলে তাহার কাজে দক্ষতাঁর কোন ছাপ 
থাকিবে না। তৃতীয়ত, শ্রমিককে ভালো যন্ত্রপাতি ও সরগ্ামের যোগান 
দেওয়া, অর্থাৎ সোজা কথায় ব্যবসাধ দক্ষভাবে চালানোর ব্যবস্থা কর, শ্রমিকের 
নিয়োগকত্ার কর্তব্য । শ্রমের দক্ষতা তাই অনেক পরিমাণে পরিচালনার দক্ষতার 
উপর নির্তরশীল। 
চতুর্থতঃ, শ্রমের দক্ষতা অংশতঃ শ্রমিকের নিজস্ব স্বাস্ত্য ও সাম্যের উপর 
এবং অংশতঃ তাহার মানসিক গুণাগ্রণ ও নৈতিক চব্রিহে উপর নির্ভর করে। 
মানসিক গুণাগুণ ও নৈতিক চরিত্র আবার কতশ্চ পরিমাণে জাতিগত ৰশিষ্ট্যের 
উপর নির্ভরশীল । 


অমিকের স্বাস্থ্যের উপরই তাহার কাজ করার টেহিক যোগ্যতা নির্ভর 
করে। স্বাস্থ্য ও সাম্য কতকট1 জলবায়ুর উপর নির্ভর করিলেও প্রধানতঃ নির্ভর 
করে জীবনযাত্রার মানের (56900%7৭ ০01 115109) উপর । ভাল স্বাস্থ্য পাইতে 
হইলে পুষ্টিকর খাগ্য, অভ্যাসগত আরামের জিনিস, অন্ততঃ ছুই কামরা যুক্ত একটি 
ঘর, পরিচ্ছন্নতা, শীত হইতে রক্ষার উপযুক্ত পরিচ্ছদ এবং কিছুটা আমোদ-প্রমোদের 
স্থযোগ থাকার একান্ত প্রয়োজন । দক্ষতার জঙ্ট যে পরিমাণ আরাম প্রয়োজন, 
তাহা সকল দেশে একরকম নয়। 

পঞ্চমৃতঃ, কেবল দৈহিক যোগ্যতা থাকিলেই চলিবে না, মানসিক যোগ)তা 
এবং বুদ্ধির যোগ্যতাও থাক] চাই। মানপিক ও বুদ্ধির যোগ্যতা জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুট| নির্ভর করিলেও প্রধানতঃ নির্ভর করে কতকগুলি বাহিক 
অবস্থার উপর। শিক্ষা হইল অন্যতম বাহক অবস্থা। বুদ্ধির দিক দিয় যোগ্যতা 
অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার ফলে 


অর্থবিদ্া ৬৯ 


ঘুরোপ ও আমেরিকায় অমের দক্ষতা বু গুণ বাড়িয়া! গিঘাছে। বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও টেক্নিক্যাল বা কারিগরি 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কারিগরি শিক্ষা শ্রমিককে ৫। ৬ 
দক্ষ করিয়া তোলে । যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সকল রকমের 
শিল্পগত বা কারিগরি শিক্ষার স্বন্দোবস্ত না| করিবে, ততপিন পর্যন্ত দেশের 
শ্রমশক্তির দক্ষত। অতি শ্িমস্তরে থাকিতে বাধ্য । 

মনের কয়েকটি গুণাগুণ ও নীতিবোধের উপর, অর্থাৎ সোঁজা কথায় চরিত্রের 
উপর, শ্রমিকের টৈতিক যোগ্যতা নির্ভর করে। 
শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা থাক! চাই। এই কাজ ৩৬। পুধ্থার ও পাদোন্নতিব 

রর সম্ত।বনা, ৭ চ।কুণীব নিশ্যয়তা 

করার ইচ্ছা অংশতঃ নির্ভর করে তাহার মানসিক 
উৎসাহের উপর এবং অংশতঃ নির্ভর করে যে পারিপাধিকের মধ্যে 
তাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহার উপর | মনের দুর্বলতা এবং আলম্য দক্ষতার 
পথে বাধান্বরপ। অপর পক্ষে যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহ! এমন 
হওয়া উচিত যাহাতে শ্রমিকের উৎসাহ এবং উচ্চাশা পোযকতা লাভ করে। 
মাজ্য সাধারণতঃ কাজ করে ফলপ্রাপ্তির আশায়। কাজ ভালে। হইলে তাহার 
পুরস্কার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া উচিত; এই প্রঙ্কার প্রত্যক্ষভাবে রুত কাজের 
সঙ্গে সম্পকিত হইলেই ভান) কর্ম গমিকদের পদোন্নয়ন ও উন্নতির 
সম্ভাবনা থাকা উচিত। পিক্ষার ৬ ,প্ক ?বোগ স্থবিধা থাকিলে উন্নতির 
সম্ভাবনা আরও বাড়ানে। চলে। চাকুরীর নিশ্চয়তা এবং পুরা বেতনে ছুটির 
সুযোগও থাক উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক- 
সংঘ গঠনের অধিকারও শ্রমিকদের দিতে হইবে। 
ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের সততা ও আত্মসশানবোধ উদ্বদ্ধ করে) ফলে শ্রমিকের 
দায়িত্রজ্ঞান নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠে। ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে শ্রমিকেরা 
মালিকদের নিকট হইতে ন্যায্য মজুবীও আদায় করিতে পারে। 


৮। ট্রেড ইউনিয়ন ব। শ্রমিকসংঘ 


প্রশ্নোত্তর 


2, &091596 1000. ০০021209776 0001 &1)0 £7০৮০7৪ 01১৮ 09061071779 61০ 550)0015 
০? 10900 10 9 00165, (0. ঢে, 1943) 

[উত্তরের কাঠীমে। 8 কোন দেশে শ্রমেব যোগান পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরণীল ঃ 
(১) জনসংখ্যার আয়তন॥ (২) মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫ হইতে ৫&* বৎসর বয়সের লোকের 


৭০ পৌরবিজ্ঞান 


অনুপাত, €৩) উপযুক্ত বয়সের স্ত্রীলোকদের কত অংশ উংপাদননীল শ্রমে নিয়োজিত, 
(8) শ্রমশীল লোকদের পরিশ্রমের পরিমাণ , এবং €৫) শ্মের দক্ষতা! | 

কাজেই, নিম্নলিখিত চারিটি উপায়ের যে কোন একটি উপায়ে শ্রমের যোগান বড়ানে। যায়, 
(১) জনসংখ্যা বাড।ইয়া, (২) ১৫ বছরের কম বয়সী এবং ৫* বছরের বেশী বয়সী লোকদের কাজে 
নিয়োজিত করিয়া, (৩) মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ হইতে সর।ইয়া আনিয়। উৎপদনধীল কাজে নিযুক্ত 
করিয়া, নিধুক্ত শ্রমশীল লোকদের পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া, এবং (৪) শিক্ষা ও জীবনয।ত্রার 
মান বৃদ্ধির সাহ।বেয শ্রমিকের দক্ষত] বাড়াইয়া। যুদ্ধের সময়ে অল্প বয়সী এবং বেশী বন্নসী পুরুষদের, 
এমন কি মেয়েদেরও একটা না একটা ক।জে নিয়োজিত করিয়া আমের যোগান বাড়ানে! হয় । 
জনসংখ্য।র বৃদ্ধি সবসময়ে কলাণকর হয় না। তাহা ছাড়া মানুষ জনসংখ্য।কে ইচ্ছামত পুর।পুবি 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কাজেই শ্রমের যোগান ঝড়নে।র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হইল 
শ্রমের দক্ষত| বাড়ানো! । জীবনযাত্রার উন্নত মানে অভ্যস্ত একজন দক্ষ শ্রমিক শুধু যে বেণী 
সম্পদ উৎপাদিত করে তাহাই নয়, নিজে বেশী সম্পদ ভোগও বনে। এইভীনে তাহার 
নিজেরও কল্যাণ হয়, সমাজেরও কল্য।ণ হয । ] 


দশম অধ্যায় 


টি 
ই ) 
চর 


ঠক হু 
কি বৰ) 


ূ খুলল. 
(জ্াঞ্্ বগহাতুক তেল ৩ (8 15 08168] 2) 
রি সম্পদ মানেই এমন জিনিস, যাার যোগান সীমাবদ্ধ, যাহার উপ. গিতা 
আছে এবং যাহার মৃল্যও আছে । আমর] দেখিয়াছি যে 
নি জিনিস এবং উৎপাদকের সম্পদকে দুইটি অংশে ভাগ করা যাঁয়ঃ (১) ভোগা 
দ্রব্য (69.952709' ০০৪) এবং (২) উত্পাদকের 
দ্রব্য (:০009913 £০০8)। অভাববোধের প্রত্যক্ষ তৃপ্তির জন্য ভোগ্য 
উৎপাদকেব ্রধকেই মূলধন. জিনিস ব্যবস্ৃত হয়। ভোগের জন্তই এইসব 
বলা হয় ত্রব্যের চাহিদা । কিন্তু উৎপাঁদকের দ্রব্য 
প্রত্যক্ষভাবে কোন অভাব মোচন করে নাঁ। কয়লা, তুলা, লোহা প্রভৃতি 
কাচামাল এবং ঘরবাড়ী, গুদাম, ভক, রেলপথ, জাহাজ, হালের বলদ, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল দ্রব্য হইল উৎপাঁদকের দ্রব্যের উদাহরণ। উৎপাদকের 
প্রব্কেই মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের সহায়ক বলিয়াই লোকের কাছে 


অর্থবিষ্ধা ৭১ 


এই সকল দ্রব্যের চাহিদা আছে। এইসব দ্রব্য ভোগ্য জিনিসের উৎপাদনে 
সহায়ত করে। এইভাবে ইহার্দের সাহায্যে পরোক্ষভাবে অভাবমোচন 
হয়। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া একটি লাঙ্গল 
তৈয়ারী করে, সে প্রত্যক্ষভাবে এ লাঙ্গলের সাহায্যে উৎপাদকের দ্রবা পরোক্ষভাবে 
্ধা-তৃষণ প্রভৃতি কোন অভাবই তৃপ্ত করিতে 55 রা রঃ 
পারে না। লাঙ্গলের সাহায্যে প্রথমে গম প্রভৃতি 
ভোগ্য জিনিস উৎপাদিত হওয়ার পরেই কেবল তাহার অভাব তৃপ্ত হইতে 
পারে। এইভাবে ভোগা দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করিয়া মূল দ্রব্য 
পরোক্ষভাবে আমাদের অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে । /যে সম্পদ অভাব-তৃপ্তির 
জন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত না হইয়া আরও সম্পদ উৎপাদনের উদ্দেশ্টে 
ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই মূলধন বলে।. 

মূলধনের এই সংজ্ঞা দেওয়ার পর আমর টাকাকড়ি, সম্পদ ও ভূমি হইতে 
ইহার পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি । 


সুললপ্রম্ব এও টীক্ষাকড্ডি (091151 2170 7101)60) 2 

সাধারণতঃ ব্যবসায়ীর! ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে মূলধন বলিয়া মনে করে। 
কিন্ত এই অর্থ বা টাকাকড়ি মাত্র কাচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবার এবং 
শ্রমিকদের মজুরী দিবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যাহ! মূলধন তাঁহার বৃদ্ধি 
ঘটিলে উৎপাদনেরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিছক টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে 
উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না। ধর] যাউক যে, দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ দ্বিগুণ 
হইয়া গেল, কিন্তু কাচামাল ইত্যাদির পরিমাণ পূর্ববৎই রহিল। ফলে দামের বৃদ্ধি 
হইবে মাত্র, উৎপাদনের কোনরূপ বৃদ্ধি হইবে না। স্বতরাং টাকাকড়ি মূলধন নহে। 


সুলনএ্রম্ন ও সম্পাদক (080168] 200 ড/68101) 2 

সম্পদ বলিতে এমন দ্রব্য বুঝায় যাহার সরবরাহ অপ্রচুর এবং যাহ! প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে, মানুষের অভাব মোচন করে। 
মূলধন বলিতেও অপ্রচুর ব্রব্য বুঝায়; কিন্তু এই সকল অপ্রচুর দ্রব্য মাত্র পরোক্ষ- 
ভাবে মানুষের অভাব দূর করে, অর্থাৎ ইহার] উৎপাদনের কাধে ব্যবহৃত হয় 
মাত, প্রত্যক্ষভাবে মান্ষের অভাব মোচন করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদ মূলধন নহে । কোন ভ্রব্য মূলধন কিনা 
তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য দেখিতে হইবে যে কিরূপ কার্ষে ইহা ব্যবহৃত হয়। 


৭২ পৌরবিজ্ঞান 


যদি ইহা প্রত্যক্ষভাবে অভাব মোচন কার্ধে ব্যবহৃত হয় তবে ইহা সম্পদ; কিন্তু 
যদি ইহ! উৎপাদনের কার্ধে বাবহৃত হয় তবে ইহা মূলধন | চাউল সাধারণতঃ খাগ্ছ 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়, স্থতরাং ইহা সম্পদ। কিন্তু অনেক সময় আবার ইহা স্তৃতা 
তৈয়ারীর কাজে লাগে; তখন ইহাকে অবশ্ত মূলধন হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। 


হুলনশ্রম্ন গু ভ্ল্সি (081)1651 2170 18150) 2 

মূলধন ও ভূমি উভয়েই উৎপাদনের উপাদান; কিন্তু ভূমি হইল প্রক্তিদত্ 
এবং মূলধন হইল মানুষের হৃষ্ট। মাগুষের ক্ষ্ট না হইলে কোন কিছুকে মূলধন 
হিসাবে গণ্য কর! হয় না। স্থতরাং ভূমিকেও মূলধন হিসাবে গণ্য করা যায় না। 
কয়েকজন অর্থবিজ্ঞানী অবশ্ঠ এই মতের বিরোধিতা করেন। তাহারা ভূমিকে 
মূলধন হিসাবে গণ্য করারই পক্ষপাতী । তাহাদের যুক্তি হইল ভূমিকে আমর! 
যে অবস্থায় দেখিতে পাই তাহ! প্রকৃতিদত্ত নহে। জমির উপর মান্য অনেক 
পরিশ্রম করিয়াছে, ইহার প্ররুতিদত্ত গুণের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। 
এই কারণে জমিকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে মানুষের স্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে, এবং এই স্বীকারের ফলে ইহা মূলধনের পর্বায়ভুক্ত হইবে। এই যুক্তি 
যদি মানিয়া লওয় হয় তবুও ভূমিকে মূলধনের পর্ধায়তুক্ত করা যায় না কারণ 
ভূমির পরিমাণ প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ, মান্য ইহা বাড়াইতে পারে না। 


সুলএলেস্েল 2শ্শিষ্যসম্মুহ (01197120657156109 01 08101681) £ 
মূলধনের প্রধান বৈশিষ্্য হইল ইহার উৎপাদনশীলতা (0:০84০6532593 )। 
মূলধন উৎপাদনের অন্ততম উপাদান। সম্পদের উৎপাদনে মানুষ মূলধন ব্যবহার 
করে। জমিও উৎপাদনের একটি উপায়; কিন্তু 
উড মূলধনের প্রধান জমি মানুষের স্থষ্টি নয়, প্রকৃতির দান। জমি ও 
মূলধনের মধ্যে পার্থক্য সুম্পষ্ট করার জন্য, মূলধনকে 
উৎপাদনের উৎপাদিত উপায় ( 0:০900099৭. 008,709 ০1 [7:00006100, ) বলিয়া 
বর্ণনা করা যাইতে পারে । ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল। 


যে সম্পদ মানুষের শ্রমে উৎপাদিত এবং আরও সম্পদ উত্পাদনের জন্য 
নিয়োজিত, তাহাকেই মূলধন বলা হয়। আয় স্জনের ক্ষমতাই মূলধনের 
উৎপাদনশীল তার মাপকাঠি । মানুষের স্্ যে সম্পদ 

আয় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাই 
উংপাঁদনশীলতার মাপকাঠি. হইতে আয় লাভের আশা থাকে তাহাই মূলধন। 
যন্ত্রপাতি, কারখানা, রেলপথ, পোতাশরয় প্রভৃতি আয় 


অর্থবিস্যা ৭৩ 


হজন করে বলিয়াই মূল্যবান। দোকানে এবং গুদামে যে মাল মজুত থাকে 
তাহাও মূলধন হিসাবেই গণ্য হওঘা উচিত, কারণ ব্যবসায়ী এ মাল মজুত করিয়া 
রাখে»_বিক্রয় করিয়া আয় করিবার জন্য । দোকানে পড়িয়া থাক। এক খণ্ড 
সাবানও মূলধন, কারণ দোকানদারের কাছে ইহা! আয়ের উৎস। কিন্ত গৃহস্থ 
যখন সাবানটি, কেনে, তখনই ইহা! ভোগ্য জিনিসে পরিণত হয়) কারণ গৃহস্থ 
সাবানটি কেনে বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে নয়, ব্যবহারের উদ্দেশ্টে । কয়লা রেলগাড়ীর 
ইঞ্জিনে ব্যব্ধত হইলে তাহা মূলধন, কিন্তু গৃহে রন্ধনের জন্ত ব্যবহৃত 
হইলে তাহা সম্পদ। ইঙ্রিনে ব্যবহৃত কয়লা আয় স্থজ্ন করে, কিন্তু গৃহে রন্ধন- 
কার্ষে ব্যবহৃত কয়লা আয় স্থজন করে না। সুতরাং গৃহে ব্যবহৃত কয়ল' 
উৎপাদনশীল নয়। মূলধনের উৎপাদনশীলতা। মানেই আয় স্থজনের ক্ষমতা । 

মূলধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সম্ভাব্যতা (170:931)906100688 )। 
কেবল কাজ করিলেই মূলধন গড়িয়! উঠে না, অপেক্ষাও করিতে হয়। কিভাবে 
মূলধনের উদ্ভব হয তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই একথা পরিষ্কার হইবে। শ্রম 
দ্বারাই মূলধন উৎপাদিত হয। কেহ খন নিজের চেষ্টায় একটি লাঙ্গল তৈয়ারী 
করে তখনই লাঙ্গলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। কিন্ত তৈয়ারী করিতে সময়ের দরকার । 
ধরা যাউক, লাঙ্গলটি তৈয়ারী করিতে এক মাস লাগে। 
এই এক মাস যে লোক লাঙঈলটি তৈয়ারী করার কাজে 
ব্যস্ত থাকিবে, সে এই সময়ের মধ্যে অন্য কোন ভোগ্য 
জিনিস উত্পাদন করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহার খাওয়া-পরার 
বন্দোবস্ত এই এক মাস কিভাবে চলিবে? বলা বাহুল্য, এই এক মাস সে 
অতীত সঞ্চয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকিবে; কিংবা নিজের কোন 
অতীত সঞ্চয় না থাকিলে, সে অন্তের অতীত সঞ্চয় ধার করিয়া নিজের 
ভরণপোষণ চালাইবে । কাজেই সঞ্চয় বাদ দিয়া কখনও মুলধন গড়িয়া উঠিতে 
পারে না। সঞ্চয় মানেই ভোগ মুল্তুবি রাখা । যে সঞ্চয় করে সে ব্তমানে 
ভোগ বন্ধ রাখে এবং ভবিষ্যতে ভোগের আশা! রাখে । ভোগ মুল্তুবি রাখাকেই 
“অপেক্ষা করা” (100৫) বলে। মূলধন সঞ্চয়েরই পরিণতি বলিয়া মূলধন 
গঠনের জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন । 


সম্ভাব্যতা মূলধনের দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট 


£ ইুললশ্ুস্বেে ০শ্রনলীবিজ্ঞাল। (01959111676107) 01 02101681) 2 
মূলধনকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি শ্রেণীবিভাগ হইল-_- 


৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


(১) স্থায়ী মূলধন (76৭ ৫2716] ) এবং (২) চলতি মূলধন ( 01700121776 
08910168] ) | 


স্থায়ী মূলধন £ যে মূলধন একবার ব্যবহারে নিঃশেষ প্রাণ্ড হয় না, বরং 
0 বার বার ব্যবহৃত হইতে থাকে, তাহাকেই স্থায়ী 
উৎপাদকের দ্রব্য বেশ কিছুক।ল মূলধ্ন (750. 0%7)61) বলে । বাড়ীনঘর, পোতাশ্রয়, 
ধরিয়া! ব্যবহৃত হঠতে পারে, রেলপথ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হইল স্থায়ী মূলধনের 
তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে 
উদাহরণ । এই সকল দ্রব্যের স্থায়িত্ব আছে। সম্পদ 
উৎপাদনের কাজে এই সকল দ্রব্য বেশ কিছুকাল ধরিয়া! ব্যবহৃত হইতে পারে । 


চলতি মূলধন 2 যে মূলধন শুধু একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া 
ডি রে তি যায় তাহাঁকে চলতি মূলধন (01:0918106 0200160]) 
একবাব বাবহারেই নিঃশেষ. ঝল। কয়লা, তুলা, পাট প্রভৃতি কাচামাল॥ চামড়া, 
ইইয়া যায়, তাহাকে চলতি  ভ্ৃতা প্রভৃতি আধা কাচামাল এবং দোকানে-গুদামে 
মূলধন বলে 
পড়িয়া-থাকা অর্থাৎ মজুত তৈয়ারী মাল হইল চলতি 
মূলধনের উদাহরণ। এক বাগ্ডিল স্থৃতা বুনিযা কাপড় তৈয়ারী করিলে, সেই 
সুতা আর দ্বিতীয় বার কাপড় উত্পাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। দোকানে 
মজুত মাল একবার বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় বার আর তাহা বিক্রয় 
করিতে পারিব ন1। 


স্থা়ী মূলধন ও চল্লতি মূলধনের পার্থক্য খণকর1 মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 
সহজে বুঝান যাইতে পারে । ধর যাউক যে একজন তাঁতী তাত বসাইবার 
জন্য ৫০০২ টাক] এবং স্ৃতা কিনিবার জন্য ২৫০২ টাকা খণ করিয়াছে। 
ধরা যাউক সে এক মাসের মধ্যেই স্ৃতাগুলি হইতে কাপড় বুনিয়া৷ ফেলিল। 
কাপড় বিক্রয় হইলে সে স্বতার জন্ত যে টাকা খণ করিয়াছে তাহার সমশ্ুটাই 
পরিশোধ করিতে পারিবে, কিন্তু তাত বসানর জন্য যে টাকা খণ করিয়াছে 
তাহার এক ভগ্রাংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিবে। 


2জ্ডাগ্য ও সহাজন্ক হুলত্রিশ্ন (00788121678, 08701691210 
41020111975 08108181) £ | 

মূলধনের দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্য মূলধন (00778001918 08771881) 
এবং সহায়ক মুলধনে (40117 0801691)। যাহা সরাসরিভাবে মানুষের 


অর্থবিদ্ধা] 


মি 
অভাব দূর করে তাহা যদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে ভোগ্য মূলখ 


বল! হয়। যেমন খাছ, পোষাক, গৃহাদি। শ্রমিক যে জিনিস প্রত্যক্ষভাবে মানুষের 
যখন কাজ করে এই জিনিসগুলি তাহার চাইই । অভাব দুর কথিত পাবে তাহা 
. উৎপাদনে বাবহাত হহলে 
মানুষের অভাকঝ দূর করিতে পারে না তাহাই যদি প্রতাক্ষভাবে মানুষের অভাব 
১. দুর করিবার ক্ষমতা না থাকে 
ক যা 

সহায়ক মূলধন, যেমন বন্ত্রপাতি, কারখানা তার সেই উৎপাদকের জিনিসকে 
ইত্যাদি সহায়ক মূলধন বলা! হয় 
অনেক সময় আবার বিশিষ্ট (৪1০9811%0ণ ০৮ ৪001) এবং নিবিশেষ 
( 00979981150 ০7৮ 1০678) মূলধনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বিশিষ্ট 
মূলধন হইল তাহাই যাহ! একটিমাত্র বা কয়েকটি উৎপাদনের কাজে ব্যবত 
হইতে পারে, যেমন তাঁত। তাঁত দিয়া বুনা ছাড়া আর কোন কাজ চলিবে 
না। অপর দিকে নিবিশেষ মূলধন অনেক প্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারে, 
যেমন কয়লা । ইহা রেল ইঞ্চিন, কলকারখানা, জাহাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 


সুলএ্রন্নেল্র ক্ার্খাহলা (91111 01101)9 01 0:81)1691) 2 


স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পার্থক্য মনে রাখিয়া মূলধনের কার্যাবলী সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে হয়। উৎপাদনের উপাদান ঠিসাবে মূলধনের কার্য 
প্রধানতঃ ছুই প্রকারের । স্থায়ী মূলধন বন্ধপাতি ও সবগ্ু/মের সাহাধ্যে 
শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ায়। যন্ত্র মানষকে বেশী 
করিয়া উত্পাদন করিতে সাহায্য করে। স্থায়ী 
মূলধন ব্যবহারের ফলে সমাজ কতখ'নি উপকৃত 
হয়, তাহা একটি ছোট উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতে পারে। ধরা 
যাউক, বিন1 লাঙ্গলে পরিশ্রম করিয়া মাসে ১০ মণ ধাঁন উৎপন্ন করা যায়। ধরা 
ঘাউক, একটি লাঙ্গল তৈয়ারী করিতে এক মাঁসের শ্রম এবং পাঁচ মণ ধানের সমান 
মূল্যের কাঠ ইত্যাদি কাচামাল প্রয়োজন হয়। ধর1 যাউক, লাঙ্গলের সাহায্যে 
চাষ করিলে মাসে ৩০ মণ ধান উৎপাদিত হইবে। লাঙ্গল না থাকিলে, ছুই 
মাসের শ্রমে ২০ মণ ধান উৎপাদিত হয়। লাঙ্গল তৈয়ারীর জন্য এক মাস পরিশ্রম 
করিয়! পরের এক মাস লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করিলে, ছুই মাসের মোট 
পরিশ্রমের ফল স্বরূপ ৩০ মণ ধানই পাওয়া যাইবে । অর্থৎ লাঙ্গল ব্যবহারের 


স্থায়ী মূলবন শ্রমিকের দক্গত। 
বাড়ায় 


৭৬ পৌরবিজ্ঞান 


ফলে মোট লাভ হইল ১০ মণ ধান। ইহা হইতে কীাচামালের খরচ বাবদ 
৫ মণ ধান বাদ দিলে নীট লাভ দীাড়াইবে ৫ মণ ধান। লাঙ্গলের সাহায্যে 
চাষের অর্থ হইল ধন-উতপাদনে আমাদের শ্রম সোজাহুজি নিয়োজিত না করিয়া 
ঘুরানো পথে নিয়োজিত করা। শ্রম প্রথমে লাঙ্গল উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া 
পরে ধান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয়। এইভাবে মূলধনের জন্য উত্পাদন 
পদ্ধতি জটিলতর হইয়া যায়। উৎপাদনের জটিল পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির চেয়ে 
অনেক বেশী উৎপাদনশীল। 


চলতি মূলধনের কাজ হইল কীচামাল যোগান দেওয়া ও উৎপাদন যখন 
চলিত থাকে তখন শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। কয়লা, লোহ', 
চলতি মুলধন শসিকের ভরণ- পাট, চামড়া প্রভৃতি কীচামাল সম্পদ উৎপাদনের 
পৌধণেব ব্যবস্থা কবে সঞ্চয় গ্রযোজনে লাগে । আর শ্রমিকের ভরণপোষপণের 
না করিলে মুধন হষ্ট হয়না ব্যবস্থা হয় মজুরীর মারফ২। পুঁজিপতিরা যে তৈয়ারী 
মাল মজুত করিয়া রাখে, তাহা কেনার জন্য এই মজুরী ব্যগিত হয়। 

“হুললঞ্বল্েল হি (07০%1]) 01 091)1691) 

মূলধন এক দিক দিয়া অপেক্ষার এবং অপর দিক দিয়া পরিশ্রমের ফল। 
সঞ্চয় করিতেই হইবে, তাহা না হইলে মূলধন সৃষ্ট হইবে না। ভোগের 
উদ্দেশ্টে. শ্রম স্থগিত রাখিয়া সেই শ্রম উৎপাদকের জিনিন ঠয়ারীর কাজে 
নিয়োজিত করার ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় সম্ভব হ্য়। সঞ্চমের পরিমাণকে 
উদ্বৃত্ত (80109) বলা হয়। শ্রমিকেরা যখন মূলধন উৎপাদনে নিয়োজিত 
থাকে তখন এই উদ্ধত্ত বা সঞ্চিত সম্পদের সাহায্যে তাহাদের ভরণপোষণ চলে। 
একটি উদাহরণ লওয়া যাক। এক দেশে জেলের! মাছ ধরে। ধরা যাক সেখানে 
'নৌক1 নাই। আরও ধরা যাক যে সেখানে মাছ বাজারে বিক্রয় হয় না। প্রত্যেকে 
বাহা ধরে তাহা নিজেরাই খাইয়া ফেলে। মাত্র একজন জেলে মাছ শুকাইয়া সঞ্চয় 
করিতে শিখিল। তারপর ধরা যাক যে অন্য দ্রেশ হইতে একজন শিল্পী 
আসিয়া নৌক! প্রস্তুত করার কৌশল শিখাইয়৷ দ্িল। তখন যে জেলে শুকাইয়া 
মাছ সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে, সে-ই নৌকা তৈয়ারীর কার্ষে রত্ব হইতে পারিবে, 
কারণ নৌকা তৈয়ারী করিবার সময় সে তাহার সঞ্চিত শ্বকানো মাছ খাইয়। 
থাকিতে পারিবে । নৌকা তৈদ্মারী হইলে তাহার পক্ষে অধিক মাছ ধর] সম্ভব 
হইবে। 
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সঞ্চয়ের পরিমাণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল £ (১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা, 
(২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা» এবং (৩) সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া আয় করিবার সুযোগ- 
স্থবিধা। 


(১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা (2111165 10 98৮9 )2 শঞ্চয়ের ক্ষমতা আয়ের 
পরিমাণের উপর নির্ভরশীল । আয় যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের ক্মমতাঁও ততই 
বেশী হইবে। 


(২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (11010671088 10 88৮০) $ সঞ্চয়ের ইচ্ছ1 বিভিন্ন 
মানসিক প্রেরণার উপর নিভরশীল। সাংসারিক বুদ্ধি মানুষকে অন্থখবিস্থথ, 
দুর্ঘটন] প্রভৃতির দরুণ যে-সব আকনম্মিক ব্যয় হইতে পারে তাহার জন্য সঞ্চয় 
করিতে প্রণোদিত করে। দুরদশিতা এবং বাৎসল্যও লোককে ছেলেমেয়েদের 
সুশিক্ষা ও বিবাহের ব্যয়ের সংস্থানের জন্ত সঞ্চয় করিতে প্রেরণা দেয়। 
ক্ষমৃতা প্রিয়তা এবং উচ্চাশারও সঞ্চয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব । সমাজজীবনের 
পরিবেশও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ যদি 
অরাজক হয়, সরকার ঘদ্দি দুর্বল হয়, ধনীদের উপর যদি চোরডাকাতের 
উৎপাত থাকে কিংবা অত্যন্ত বেশী সরকারী করের গীডন থাকে, তাহা হইলে 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা ভয়ানক কমিয়া যায়। শক্তিশালী সরকার, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র, স্বাধীন 
সমাজ এবং ন্তাধ্য আইন-কান্ুনের ফলে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়। 


(৩) বিনিয়োগের স্থযোগ-স্বিধা (0110৮110901 10509070180 ১ 
বিনিয়োগের স্থযোগ-স্থবিধা স্থপ্রচুর হইলেও সঞ্চয় বৃদ্ধিলাভ করে। ব্যান্ক, 
ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী প্রভৃতির বিকাশ এবং শিল্পের প্রগতির দরুণ 
বিনিয়োগের সযোগ-স্থবিধা যথে্ট প্জমাণে বাড়িয়া্ছে। ফলে সঞ্চয়ও 
বাড়িয়াছে। 


অবশ্য কেবল সঞ্চয়ের ফলেই মূলধন সৃষ্ট হয় না। লৌকে সঞ্চয় করে 
টাকাকড়িঃ কিন্তু টাকাকড়িই মূলধন নয়। মূল 

জিনিস উৎপাদনের উদ্দেশ্ঠে শ্রমিক নিয়োগ করার টাকাকডির সঞ্চয়ই যথেষ্ট নয়, 

ই ট ্ রি এই সঞ্চিত টাকাঁকড়িকে 

জন্ত এই টাকাকড়ির সঞ্চয়কে ব্যবহার করিতে মুল জিনিস উৎপাদনের উদ 

হইবে। মূলধন স্ষ্ট হয় শ্রম ছার! । বাক্সবন্দী থাকিয়! ব্যবহার করিতে হইবে 
সঞ্চয় কখনও মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে না। মূলধন 


মানেই জিনিস, টাকাকড়ি নয় । 


৭৮ পৌরবিজ্ঞান 
প্রন্মোতর 


1, 01861218019, ৮০6৬৪ 6390 9০901881900. 087:00119%51206 9916]. 
(0. 0.১ 1940, 2949 ) .. (৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা দেখ ) 


2,10890088 6156 001৮ 01990 7 08010%] 170 0:০৫০৮০০ (0. 0, 1996, 
1981, 1986, 1949) ৫ 


[উত্তরের কাঠামো ৪ স্থায়ী মূলধন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া শ্রমের দক্ষতা! 
বাড়ায় । মুলধন উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার অর্থ ই হইল প্রথমে মূল জিনিস উৎপাদনের কাজে এম 
নিয়োজিত করিয়া পরে ভোগ্য জিনিসের উৎপাদনে এ সব মুল জিনিসের সহায়তা লাভ কর!1। 
মূলধন এইভাবে উৎপাদনকে জটিলতর করিয়া! তোলে । জটিল (:০৪৫-%১০৩$) উৎপাদন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে.উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর । 

চলতি (০1:০01108) মূলধন দ্বারাই শ্রমিকের কীচামীলের এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়। 
মুলধনীর! শ্রমিকদের খোরাক-পো ঝ|কের ব্যবস্থা! করে তাহাদিগকে মজুরী প্রদান করিয়। | ] 


9,.10019869 009 02555988900. 0170017)962,0093 61726 [0৮০30১০6০ 619 ৫:০6, ০1 
981016%] 11 ৪ ০০9106৮৮. (0. 0 19%8, 1940) 


4.106909 0801691 200 £596৪ $1)8. 000610708 0£ 09019] 2৪ £& 18,০6০ ০? 
0:০৫0.06102) (0. 0. 1950) (৭২১ ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ) 


একাদশ অধ্যায় 
সংগঠন ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্তা 


ল্যলসাজস-নহগগলিক্েল্প ক্ষার্থালজলী (দঘা)০610778 01 6016 
83081716899 0108181967৫) 2 

ব্যবসায় শব্ষটি অর্থবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়। ব্যবসায় বলিতে ঘে 
কোন প্রকার উৎপাদন বুঝায়। বর্তমান কালের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব 
বড় বড় আয়তনের হুয়। একটি মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন হারের 
ও বিভিন্ন গুণের অনেক শ্রমিক এবং অনেক যন্ত্রপাতি 
নিয়োজিত হয়। কাজেই, প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে যদি বৃহদারত হাংসুয় প্রতিষ্ঠানের 

শীর্ষে, থাকে ব্যবসায়-সংগঠক 

এমন কেউ না! থাকে যে প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ সন্ন্ধ গবাধসায়ের পরিচালক সে-ই 
সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করিয়া সামগ্রিক পরিকল্পনা 


গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে & শ্রতিঠানের্‌ কাজকর্.কখন$, ভাবে চলিতে 


অর্থবিষ্য। ৭৯ . 


পারে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকে ব্যবসায়ের সংগঠক ।* নিয়োগকর্তাও 
সে-ই। নিযুক্ত শ্রমিকেরা সকলেই নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজ লইয়া ব্যস্ত 
থাকে ? কিন্তু বাবসায়ের সংগঠককে সমগ্র ব্যবসায়টি দেখাশোনা করিতে হয় এবং 
ইহার জন্য পরিকল্পন৷ তৈয়ারী করিতে হয়। ব্যবসায়ের পরিচালক সে-ই। 
ব্যবসায়টির জন্য তাহাকে উপযুক্ত জমির (অর্থাৎ, অবস্থান ) সন্ধান করিতে 
হয় অর্থাৎ ঠিক করিতে হয় কোন স্থলে সে তাহার কারখান! খুলিবে। তারপর 
তাহাকে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন গুণের শ্রমিকদের 
কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ  সংগঠকের কার্যাবলী :-- 
করিয়া দিতে হয়। ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত রর সস 
যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করিতে হয় তাহাকে | যন্ত্রপাতি করা ও তাহাদের মধ্যে কাজ 
নৃতন ধরণের কিনা তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়; ৮ 
তাহা না হইলে উৎপাদনের খরচ পড়িবে অত্যন্ত 
বেশী এবং অন্তান্য উংপাদকদের সঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতাও অসম্ভব হইয়! দাড়াইবে। 
প্রয়োজনীয় কাচামাল দেখিয়া শুনিয়া কেন। এবং কি পরিমাণে কেনা হইবে 
তাহা! ঠিক করাও" ব্যবসায়ের-সংগঠকের কাজ । কোন্‌ জিনিস তৈয়ারী হইবে 
তাহাও তাহাকে ঠিক করিতে হয়। দে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন 
উপাদানের সমন্বয় ( ০০-০:৭109807.) সাধন করিয়া 
তাহার্দের মধ্যে যথোচিত সহযোগ প্রতিষ্ঠিত করে। 
ধরা যাউক যে এক হাজার টাকার কাঁচামালের 
সহিত ১০৭ জন শ্রমিকের সুন্দর সমন্বয় হয়। ম্থ্তরাং সংগঠককে বিভিন্ন, 
উপাদান নিয়োগের সময় দেখিতে হইবে যে এ অন্থপাত রক্ষিত হইল, 
কি না। তাহাকে দেখিতে হইবে যে খুব অল্প মূলধনের সঙ্গে খুব বেশী, 
শ্রমিক কিংবা খুব অল্প সংখ্যক আমকের সঙ্গে খুব বেশী মূলধন নিয়োজিত না হয়। 
ব্যবসায়ের সংগঠক যদি স্বাধীন ব্যবসায়ী হয়, অর্থাৎ মাহিনা করা ম্যানেজার 
না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের ঝুঁকিও (87) লইতে হয়। জমির 
মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক প্রভৃতির সঙ্গে সে 
নির্দিষ্ট দামের ভিত্তি/ত চুক্তিবদ্ধ হয়। জমির মালিককে 
.* অবস্ঠ ব্যবদায় প্রতিষ্ঠা যদি ক্ষুত্র হয় এবং উৎপাদন-পন্ধতি ঘদি বিশেষ সরল হয় তবে. 
ব্যবসার সংগঠক বলিয়। কোন পৃথক ব্যক্তি না-ও থাকিতে পারে। আমাদের দেশে ক্ষুতীয়তনে, 
কৃষিকার্ধ হয়।. এক্ষেত্রে কৃষক নিজেই শ্রমিক ও সংগঠক | - 


৪1 উৎপাদকের উপাদানের, 
মধ্যে সমন্বয় সাধন 


৫ | ঝু'ক লওয়।' 


৷ ৮৩ পৌরবিজ্ঞান 


বাধা হারে খাজনা, শ্রমিককে বীধা হারে মজুরী এবং মূলধনের মালিককে বীধা 
হারে সদ দেওয়ার চুক্তি করিতে হয়। উৎপাদন সমাণ্চ হইলে জিনিস বিক্রয় 
করিয়া! যে লাভ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সে বিভিন্ন 
চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু মান্থষ যাহা ভাবে, সব সময়ে ঠিক তাহাই হয় না। 
উৎপাদ্দন যখন সমাপ্ত হইল, তখন হয়ত আশাতীত রূপে বাজার দাম পড়িয়া 
গেল। ফলে যেখানে লাভের আশা করা হইয়াছিল, সেখানে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিই 
হইল। হতরাং ব্যবসায়ে লাভের নিশ্চয়তা বলিয়া কিছু নাই। লাভও হইতে 
পারে, লো কলানও হইতে পারে। ব্যবসায়ীকে ক্ষতির ঝুঁকি লইতেই হইবে। 
ক্ষতির ঝুঁকি লইতে হয় বলিয়া ব্যবসায়ীকে ঝুঁকি- 
ঝুঁকি লয় বলিয়াই সংগঠককে বাহক বা উদ্যোক্তা (:9100:510917901, 11915-68159% ) 
অনেক সময় ঝু কি-বাহক বা 
উদ্যোক্তা বলা হয় বলা হয়। তাহাকে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াইতে 
হইবে; অন্তভাবৰে বলিতে গেলে তাহাকে উদ্যোগী 


হইতে হইবে। 


ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ব্যবসায়ের মালিক নিজেই সংগঠক এবং ঝুঁকি-বাহক। 
কিন্তু যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একজন ব্তেনভূক্‌ কর্মচারীই ম্যানেজার বা 
ংগঠক হয়। এই বেতনতৃক সংগঠকই সংগঠনের সব কাজ চালায় আর 
ৃ * কোম্পানীর অংশীদারের! ঝুঁকি বহন করে। কাজেই, 


+ ১৮ পৃ অংশীদারেরাই (8119:90106:5 ) ঝুঁকি-বাহক। 
অংশীদারের৷ ঝুঁকি বহন করে 

টি অর্থাৎ, যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংগঠক এবং ঝুকি- 
বাহক আলাদা আলাদা লোক হয়। 


শ্রম বিক্ডা্গ 0)1519100 01 7,810 ) 2 


. একজন লোক যদি সব জিনিসই তৈয়ারী করিতে যায়, তাহ! হইলে কোন 
জিনিসই দক্ষভাবে তৈয়ারী করিতে পারিবে না। কিন্তু সে যদি বিশেষভাবে 
কেবল একটি জিনিসই তৈয়ারী করিতে থাকে তাহা হইলে সে উহা দক্ষভাবে, 
শীঘ্র তৈয়ারী করিতে পারিবে । শ্রমের এই বিশেষীকরণকে (809018118%6105. ) 
সপ্রমবিভাগ (41591০8. ০£ 19৮০৩) বলা হয়। 
শরমবিভাগের ফলে শ্রমিক তাহার কাজে বা কাজের 
'অংশটুকৃতে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে। শ্রমবিভাগের 
ফলে সময় সময় কোন বিশেষ অঞ্চন কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ 


শ্রমের বিশেষীকরণকে 
শ্রমবিভাগ্ন বল। হয় 


সখ 


অর্থবিদ্যা ৮১ 


হইয়া উঠে। যেমন ইংলগ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার বয়ন শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন 
করিয়াছে । 

১। বিভিম্ম ধরণের শ্রমবিভ্ভাগী (07075 ০1 1)151910 ০01 
ঢ,8))০0]) 2 

শ্রমবিভাগ চাঁরি রকমের হইতে পারে ঃ ব্যবসায় এবং কাজের বিভিন্নত' 
অনুযায়ী বিভাগ ( 01515101) 1060 5998 8,00 
00168910708 ); (২) কয়েকটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় 
বিভাগ (৭15151070 17760 00123101969 10709998998) 3 
(৩) অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ (915131070. 17760 10020101969 10:9965585 ) 3 
এবং (৪) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (6971160219] 91519101 ০01 10002) । 

(১) ব্যবসায় এবং কাজ হিসাবে বিভাগ £ এইরূপ বিভাগের দ্বারা সমাজের 
যাবতীয় উৎপাদনশীল কাজ বিভিন্ন শিল্প, কারুকর্ম এবং নান! সেবাত্মক কাজে 
ভাগ করা হয়। প্রত্যেক লোক একটি নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত থাকে); এই 
শিল্পসংক্রান্ত সকল কিছু খুটিনাটি কাজ দে একাই করে। একজন চাষী, আর 
একজন মুচি আর একজন তাতী। ইহাদের প্রত্যেককেই উৎপাদিত পণ্য বাজারে 
উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ পণ্যসংক্রান্ত সব কিছুই নিজে নিজে করিতে হয়। 
আমাদের দেশে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃত্রের মধ্যে সমাজের বিভাগ 
শরমবিভাগের একটি আরম উদাহরণ। 

(২) কয়েকটি স্থসম্পূ্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ ঃ কাপড় বুনাকে তিনটি সম্পূর্ণ 
প্রক্রিয়ায় ভাগ করা যায়__স্ৃত। তৈয়ারী, বয়ন এবং রঙ করা । এই তিনটি কাজ 
তিনজন আলাদা] লোক দ্বার! সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে । একজনের তৈয়ারী 
সত আর এক জন কাচা মাল হিসাবে ব্যবহার করিবে। ফলে যে কাপড় 
তৈয়ারী হুইবে তাহ1 যে রঙ করিবে তাহার কাচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। 

(৩) কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ £ কোন আধুনিক ফ্যাক্টরীতে সমগ্র 
উৎপাদ্দনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। জুতার কারখানার 
শ্রমিকের এক একজন কাজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপৃত থাকে । তাহাদের 
কেহই এক] সম্পূর্ণ* এক জোড়া৷ জুতা। তৈয়ারী করে না কিন্তু জুতাজোড়ার 
উৎপাদনে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অংশ থাকে। তাহাদের সকলের আলাদা 
আলাদ। কাজগুলির আবার সমন্বয় সাধন করিতে হয়। যদ্দি জুতার “হিল্‌, বা 
গোড়ালি উৎপাদিত হয় বেশী সংখ্যায়, আর “মাল্‌ উৎপার্দিত হয় কম সংখ্যায়, 

ক---৬ 


শ্রমবিভাগ চারি রকমের 
হইতে পারে 


৮২ পৌরবিজ্ঞান 


তাহা হইলে জুতার উৎপাদন ব্যাহত হইবে। সমন্বয় মানেই প্রত্যেকের কাজ 
অন্যান্তদের কাজের সঙ্গে সমান তালে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা। ব্যবসায়ের 
পরিচালক দ্বারাই এই সমন্বয় সাধিত হয়। 

(৪) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ £ আমরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করি যে বিশেষ 
একটি অঞ্চলে বা! দেশে বিশেষ একাট জিনিস অপেক্ষাকৃত সহজে উৎপাদিত করা 
যায়। বাংলার জমিতে পাট, ইতালীতে মদ আর আমেরিকায় মোটরগাড়ী যে 
রকম স্বচ্ছন্দে উৎপার্দিত হয়, অন্তাত্র তেমন হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার 
পাট বাংল] দেশেই সবচেয়ে শ্বচ্ছন্দে উৎপাদিত হয়; চিনি উত্তর প্রদেশে এবং 
কাপড় বোশ্বাইতে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে উৎপাদিত হয়। এই ধরণের স্থানবিশেষের 
বিভাগ করাকেই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকের 
বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা! লাভ করে। 

২। অশ্রমবিভাগের স্ববিধা (4৫581168295 01 [01518107) ০01 
[,81)007) 2 

প্রথমতঃ, শ্রমবিভাগের ফলে দক্ষতা এবং কর্ণকৌশল বৃদ্ধি পায়। লোকে 

যদি একটি মাত্র কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকে তাহা 
কিউ হি হইলে সে যত ভালভাবে কাজটি করিতে পারিবে, 
অনেকগুলি কাজ লইয়। ব্যাপৃত থাকিলে কোন কাজই 
তত ভালভাবে পারিবে না । অভ্যানের ফলে দক্ষতা অনেক বাড়িয়। যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে লোকের পক্ষে নিজ নিজ ক্ষমতা ও পছন্দ 
অন্থযায়ী কাজ বাছিয়া লওয়া সম্ভব হয়। প্রত্যেক শ্রমিক সেই কাজই পায় 
যে কাজের জন্য সে সবচেয়ে বেশী যোগ্য । উপযুক্ত 
পলি স্থানে উপযুক্ত .লোক নিযুক্ত হয়। যে কাজের 
জন্য তাহার বিশেষ দক্ষতা আছে কেবল সেই কাজের 
জন্তই দক্ষ শ্রমিককে নিযুক্ত কর] হয়। ফলে প্রতিভার কোন অপচয় হয় না এবং 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধি পায়। ৰ 

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে গ্রচুর সময় বাচিয়া যায়। একটি কাজ সমাণ্ত 
করিয়া আর একটি কাজে হাত দ্দিতে যাওয়া মানেই 
মধ্যবর্তী অনেকটা সময় নষ্ট হওয়া। কিন্ত 
শ্রমবিভাগের দরুণ শ্রমিক একই কাজ ক্রমাগত করিতে থাকায় এই সময়টুকু 
 হাচিযা যায়। 


৩। সময় সংক্ষেপ হয় 


অর্থবিষ্া ৮৩ 


চতুর্থতঃ, শ্রমবিভাগের দরুণ নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সম্ভাবন! 
বাড়িয়। যায়। কোন কাজের প্রবহমান ধারাকে যখন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ 
করিয়া ফেল! হয়, তখন কাজের এই থগুগুলি প্রত্যেকটিই আরে সহজ হইয়া 
দাঁড়ায় এবং কয়েকটি ধরা-বাধা গতিবিধিতে পরিণত হয়। কাজ যখন নিদিষ্ট 
ধরা-বাধা গতিবিধিতে পরিণত হয়, তখনই যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়া! উঠে 
এবং যন্ত্র মান্গষের স্থান অধিকার করে। অআ্যাভাম 
৪ | নূতন নূতন যন্ত্রপাতি 
স্মিথের যুগে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা প্রায়ই নিজেরাই আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায় 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিত। আধুনিক যুগে যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারীর কাজে বিশেষজ্ঞ যাহার! তাহারাই সাধারণতঃ আবিষ্ষারক । শ্রমবিভাগের 
ফলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্থযৌগ অনেক প্রসারিত হইয়াছে এবং নৃত্তন নৃতন 
আবিষ্কারের পথ খুলিয়া গিয়াছে। মানুষের পরিশ্রম ও কষ্ট বহু পরিমাণে লাঘব 
করে বলিয়। যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক । 
৬ শ্রমবিভাগ না থাকিলে যন্ত্রপাতির আবিষ্কারকে কাজে লাগান যাইত 
না। ফলে উন্নত ধরণের শিল্প ব্যবস্থা সম্ভব হইত ূ 
না। আধুনিক সভ্যতা শ্রমবিভাগের উপরই নু হটে 5 
দাড়াইয়া আছে। মান্ষের ভোগ করিবার সম্ভাবনা চা 
বিশেষ মাত্রায় বাড়াইয়! দিয়াছে শ্রমবিভাগ । * 
পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থকোর দেওয়াল 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। যখন কাজকে খণ্ডে থণ্ডে ভাগ করিয়া ফেলিয়৷ যতদূর সম্ভব 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার চালু করা হয়, তখন বিভিন্ন 
শিলের বীধাঁধরা ছোট ছোট অনেক কাজই 
একরকম হইয়া পড়ে । ফলে একজন শ্রমিক একটি 
কারখান৷ ছাড়িলে সহজেই অন্ত আর একটি কারখানায় কাজ লইতে পারে, 
যদিও ছুই কারখানাতে ছুইরকম জিনিস উৎপাদিত হয়। ঘড়ির কারখানায় 
যে কাজ করে সে বন্দুকের কারখানাতেও কাজ করিতে পারে, কারণ বন্দুকের 
কারখানার কয়েকটি কাজ ও ঘড়ির কারখানার কয়েকটি কাজ প্রায় একই 
ধরণের ” 
৩। শ্রমবিভাগের অস্ুবিধা (0)1580581068858 ' 01 101518107, 
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খ শ্রমবিভাগ খুব নুল্্র হইলে মানুষের মনের উপর ভয়ানক চাপ পড়ে। 


৫ | বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে 
পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়! পড়ে 


৮৪ পৌরবিজ্ঞান 


উন্নত ধরণের কৌশল প্রয়োজন হয় এমন কাজ করার সময়ে খুব কম লোকই 
এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী মনোযোগ দিয়া থাকিতে পারে। কারখানার 
কোন বিভাগে যদ্দি দ্রুত গতিতে কাজ চালাইতে 
জি রে হয়, তাহা হইলে অন্ঠান্ত বিভাগের কাজের গতিকেও 
দ্রুত করিতে হয়। তাহা না হইলে কাজের স্ব 
সমন্বয় অসম্ভব হইয়া ড়ায়। ফলে যে বিভাগের কাজকে স্বপ্মম কৌশলের 
প্রয়োজন হয়, সেখানকার অনেক শ্রমিক কারখানার কাজের এই দ্রুত গতির তাল 
সামলাইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, কাজ অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া! ঈলাড়ায়। শ্রমিকের মন সংকুচিত 
ও সংকীর্ণ হইয়া আসে। হস্তশিল্পীর কাজে বৈচিত্র্য আছে। প্রথম হইতে শেষ 
পর্যস্ত একটি জিনিস নিজের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিয়৷ সে স্থির আনন্দ পায়। 
_ কিন্তু কারখানার শ্রমিক এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত। 
তি অবশ্ত সে যদি ভালে! মজুরী পায় এবং বড় সহরে 
বাস করে, তাহ! হইলে কারখানার বাহিরে নানাভাবে 
জীবন উপভোগ করার যে স্থযোগ সে পায়, তাহা গ্রাম্য কারিগরের নাই । 
॥ তৃতীম়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে সমাজে বর্ণ ও শ্রেণীভেদ দেখা গিয়াছে। 
আমাদের বতমান সমাজে কেউ উচ্চ শ্রেণীর, কেউ বা নিম্ন শ্রেণীর অন্তরভূক্ত। 
:.. আধুনিক যুগের প্রধান দুই শ্রেণীই হইল__পুজিপতি 
টিক শরেপীতেমের (০8911691196) এবং শ্রমজীবী (1১০০৪) ৷ পুঁজিপতি 
মালিকের অধীনে সামরিক শৃঙ্খলার মতই কঠোর 
শৃঙ্খলা মানিয়া শ্রমজীবীদের কাজ করিতে হয়। ফলে সমাজে মালিক-শ্রমিক 
বিরোধ সব সময়ে লাগিয়াই থাকে । 4 
চতুর্থ, যে লোকের সারাজীবন কাটে জুতায় শুধু লোহা লাগাইয়া কিংবা 
কারখানার এক নির্দিষ্ট হাতল ঘুরাইয়া, সে মান্য 
রা এ অনেক সয় হিসাবে অপদার্থ হইতে বাধ্য। সে নিজেই একটি 
যন্ত্রে পরিণত হইয়া যায় এবং বাঁধা-ধর1 কাজটি ছাড়া 
অন্ত কাজ কর! তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া ড়া 14 * 
(পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে কারখান! প্রথার বিভিন্ন অকল্যাণগুলিও দেখা %: 
দেয়) যেমন-_-বন্তি জীবন, অতি-জনাকীর্ণ সহর, শ্রমিকদের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা 


প্রভৃতি । 


অর্থবি্ধা ৮৫ 


শ্রমবিভাগের ফলে নিয়োগ সমস্যাও দেখা যায়। যদি কোন শ্রমিক কোন 
বিশেষ কাজে বিশেষ ভাবে দক্ষ হয় তবে তাহার 


চাকুরী গেলে তাহার পক্ষে অন্তর কাজ যোগাড় করা ৫ | কারখানা-জীবনের 

অকল্যাণগুলি শ্রমবিভাগেরই 
কঠিন, কারণ বিশেষ দক্ষ শ্রমিকের পদ বড় একটা নে 
খালি হয় না ৬উপরন্ত, যে সকল শ্রমিক একটি  ৬। শ্রমিকের বেকার হইয়। 
মাত্র জিনিস তৈয়ারীতে দক্ষ হইয়াছে তাহাদের ' পক্ষে থাকিবার আশঙ্কা আছে 


বেকার হইয়া পড়িবার ভয় সকল সময় আছে। যদ্দি 
কোন কারণে এ জিনিসের চাহিদা কমিয়া যায় তবে এ সকল শ্রমিকের 'অনেকে 
বেকার হইয়া থাকিবে। 

৬শ্রমবিভাগের অধিকাংশ অস্থবিধাই ছুরপনেয় নয়। এই সব অস্থবিধার 
উদ্ভবের জন্য ধনিকতন্্র বা পু'জিবার্দ যতটা দায়ী, বিশেষীকরণ এবং যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার ততটা দায়ী নয়। শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি 
হইল সভ্যতার ভিত্তি। ইহার্দের সাহায্যে মানুষ 
প্রকৃতির উপর প্রতৃত্ব প্রতিঠিত করিয়! বস্তগত স্বাচ্ছন্দ্য 
বহুগুণে বাড়াইয়। তুলিয়াছে। কাজেই, দোষ যন্ত্রপাতি বা শ্রমবিভাগের নয়। আসল 
দোষ হইল আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার__যে দুষিত সমাজ-ব্যবস্থার ফলে সাধারণ 
লোক ক্রমোন্নতিশীল সভ্যতার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ৬ 


শ্রমবিভাগের অন্ুবিধা গুলি 
প্রকৃত পক্ষে ধনিকতন্ত্বের জন্যই 
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আমর যে যুগে বাস করি তাহাকে যন্ত্রের যুগ বলা হয়। শ্রমবিভাগের 
ফলে শুধু যে যন্ত্র ব্যবহারের স্থযোগ-স্থবিধা অনেক বাড়িয়াছে তাহা নয়, নৃতন 
নৃতন যন্ত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনাও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। নূতন নৃতন যন্ত্রের 
আবিষার আবার শ্রমবিভাগকে প্রসারিত করে ও সুম্মরতর করিয়া তোলে। 
যন্ত্র ব্যবহারের স্থবিধা অনেক। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত 
করে এবং তাহাকে দিয়া অনেক কাজ,করাইয়া লয়। 
যন্ত্রের সাহায্যে নদীর ম্লোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪ ৮০৯৭৮ 
কর যাঁয়। যন্ত্রের সাহায্যে অণুর লুকানে! শক্তিকে 
বাহিরে আনিয়৷ আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করা যাইতে পারে । আরব্যোপন্যাসের 
দৈত্যের মত মানুষের হুকুমে যন্ত্র অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তোলে । * 
মানুষের পেশীর শক্তিতে কুলায় না৷ এমন অনেক ভারী কাজ যন্ত্রের সাহায্যে 


৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


করণ যায়। মানুষের কাজ সবসময়ে ঠিক একরকম হয় না, কিন্ত যন্ত্রের কাজ 
সবসময়েই ঠিক একই রকম হয়; গুণাগুণের একটুও ইতরবিশেষ হয় না। 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে, উত্পাদিত জিনিসগুলির 
স্তরের সাহীয্যে মানুষ ভারী কাজ মধ্যে গুণের বা ভৌলের বিন্দুমাত্র তারতম্য থাকে 
করে এবং একই ধরণের অব্য না এবং একসঙ্গে বেশী উৎপাদনের দরুণ অনেক 
উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় 
ব্য়সংক্ষেপে হয়। অবিকল এক গড়নের হাজার 
হাজার টুপি, ছুরি ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে অনবরত উৎপাদিত হইতেছে। 
যেকোন একটি সেলাই কলে ঠিক একই রকম সেলাই পড়িবে; কিন্তু মানুষের 
হাতে ঠিক একই রকম সেলাই সবসময়ে নাও হইতে 
পারে। অবিকল এক ছাদের জিনিস উৎপাদন 
এবং একসঙ্গে অনেক উত্পাদন আমাদের প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রকে সন্তা করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিয়াছে। 
আবার যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক কাজ খুব নিখুঁত ও সুন্দরভাবে করা যায়, 
যাহ] হাতে করা কখনই সম্ভব হয় না। 
শাল্েল্ল উপপল্পর অন্ত্রসাভিল্লর অ্রত্ভাল (81169 ০1 
11680181116] 01 [,8019001) 2 
ভারী কাজ করিতে.গেলে মানুষের শরীরের উপর যে চাপ পড়ে, যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার তাহ! অনেকখানি কমাইয়! দেয়। মাল 
বা রর রি পেশীর ভতি করা, অনেক উঁচুতে কোন জিনিস বহিয়া লইয়া 
| | যাওয়া! প্রভৃতি কঠিন কঠিন কাজ সহজেই যন্ত্রের 
সাহায্যে কর] যাঁ়। এইভাবে মানুষের অনেক পরিশ্রম বাচিয়৷ যায়। 
অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও যন্ত্র দিয়া করানো! চলে। যন্ত্রের বাবহারে শ্রমের 
উজ নালারা দক্ষতা বাড়িয়া যায়। ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
করান চলে এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। 
যন্ত্রে কল্যাণে শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়।৷ গিয়াছে। 
কিন্ত যন্ত্রের ব্যবহার, সমাজে অনেক অকল্যাণও বহিয়া আনিয়াছে। স্তু বা 
রব ররনন বণ্ট,র মত শ্রমিক ধেন যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত 
্াচ্ছন্্ বাড়িয়! গিয়াছে হইয়াছে । যন্ত্র ব্যবহারের ফল হিসাবে দেখা দিয়াছে 
কারখানা প্রথার নানা গলদ, জনাকীর্ণ বস্তি ও 


যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক কাজ 
হন্দর ও নিখু'তভাবে করা যায় 


অর্থবিষ্ঠ। ৮৭ 


সহর এবং মালিক-শ্রমিক বিরোধ ইত্যার্দি। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 
বিলাসের প্রয়োজনে যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুণ জীবন নিছক আরাম 
ও আলম্তে রূপান্তরিত হইয়াছে । জীবন এতথানি সহজ ও অলস হইয়1 পড়িলে 
ইহার পূর্ণ সার্থকতা থাকে ন|। 

নত শ্রমিককে স্থানচ্যুত করে বলিয়৷ বেকার' সমস্তার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। 
যখন কলকারখানার প্রথম প্রচলন নুরু হয়, তখন যন্ত্রের সাহায্যে জিনিস এত 
সম্তায় তৈয়ারী হইতে লাগিল যে কুটিরশিল্পগুলি আর 
প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না । কুটিরশিল্পগুলি 
ধ্বংস হইয়া গেল এবং লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হৃইয়৷ পড়িল। ভারতবর্ষের 
বাজারেও ইউরোপ হইতে যন্ত্রজাত পণ্য আমদানী হইতে স্থরু করিলে গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছিল। অর্থবিগ্যাবিদ্গণ অবশ্ত বলেন যে 
যন্ত্রের প্রচলনের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখ! দেয় তাহা স্থায়ী হয় না। যন্ত্রের 
দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রমিকদের অনেকেই আবার যন্ত্র তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানায় 
কাজ পায়; কারণ ইতিমধ্যে যন্ত্রের চাহিদ| বাড়িয়া যায়। তাহ] ছাড়া যন্ত্রের 
প্রচলন নিযুক্ত শ্রমিকের আয় বাড়ায় দ্রেয়। এই বধিত আয় জিনিস কেনার 
জন্য ব্যধিত হয়; ফলে জিনিসের চাহিদা বাড়ে। বেশী জিনিস তৈয়ারী করার 
জন্য নৃতন কারখানাও চালু হয় এবং সেখানে আরো অনেক শ্রমিক কাজ 
পায়। এই সব সত্বেও, যন্ত্রপাতি যে শ্রমের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটায়, 
সেকথ! অনম্বীকার্য ।, 


যন্ত্র ও তুকার সমন্ত। 


হহালীকজভ্ভল্নে উত্পাদন (05872596816 00001100) 2 


আধুনিক কালে উৎপাদন সাধারণতঃ বহুল ভাবে বা বৃহদাঁয়তনে সংঘটিত হয়। 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমশঃ বড় হইয়াই চলিয়াছে। শ্রমবিভাগ 
এবং বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে উৎপাদনের 
বৃহদায়তনে উৎপাদন 
খরচ কমে এবং মূলধন ও শ্রমের ব্যবহারও যথাসম্ভব উৎপাদনের খরচ কমায় 
কমিয়া যায়। বাজারে প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ 
ব্যবসায়ের সংগঠক সবসময়েই উৎপাদনের খরচ কমাইতে এবং নানাদিকে 
ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া ববসায়ের মুনাফা বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। সে নূতন নূতন 
আবিষ্কারকে কাজে লাগায়, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়! দেয় এবং সুক্মতর 
শ্রমবিভাগ চালু করে। যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সববনিয্ন খরচে উৎপাদন করিতে 


৮৮ পৌরবিজ্ঞীন 


পারিবে, শুধু তাহাই শেষ পর্বস্ত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়৷ থাকিতে 
পারিবে। ছোট ব্যবসায় ও ছোট শিল্পের বাচিয়া থাকার কোন আশা নাই। 
আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইহাদের হয় আয়তন বাড়াইতে হইবে, না হয় বড় কোন 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে হইবে। 

১। বৃহদায়তনে উত্পাদনের সুবিধা £ বৃহদায়তনে উৎপাদনের 
সুবিধাই হইল মূলধন ও শ্রমের হিসাবমত ও পরিমিত ব্যবহার এবং উৎপাদনের 
খরচ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাওয়া । নানাভাবে এই ব্যয়সংক্ষেপ হয়। 
বৃহদায়ত্তনে উৎপাদনের স্থবিধাগুলিকে ছুইভাগে ভাগ কর] যাইতে পারে ঃ 
(ক) কারখানায় উৎপাদনের স্থবিধা এবং (খ) ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করার 
সৃবিধ]। 

(ক) একজন বড় উৎপাদক তাহার কাচ। মাল, জালানি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম 

ূ ইত্যাদ্দি অনেক বেশী সুবিধাজনক দরে কিনিতে 

১। সুবিধাজনক দরে কাচা মাল 
ইত্যাদি কেনা পারে। এইসব জিনিসপত্র কারখানায় স্থানান্তরিত 
করার খরচও তাহার পক্ষে কম পড়ে; কারণ 
রেলওয়ে ও ছ্রিমার কোম্পানী বড় ব্যবসায়ীকে অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত 
২। কারখানায় উৎপাদনের আববিধাজনক দর দেয়। কারখানার মধ্যেও 
খরচও বড় বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে, উৎপাদনের খরচ বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে কম পড়ে। 
9০ একই যন্ত্রপাতি, একই কর্মচারীর সাহায্যে সে 
বেশী উৎপাদন পাইতে পারে। উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে, খরচ সে 
অনুপাতে বাড়ে ন]। বড় বহরে উৎপাদনের অর্থই হইল এই ঘে নিযুক্ত লোকের 
খ্যা যতই বাড়ে, ততই এক একজনকে বিশেষ 

৩। সুল্্তর শ্রমবিভাগ সম্ভবপর 
হয় এক একটি কাজে নিপুণ হওয়ার স্থযোগ দেওয়৷ যায়। 
ূ অর্থাৎ বহুল উৎপাদনের ফলে হৃম্স্মতর শ্রমবিভাগের 
সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। ফলে যন্ত্রের ব্যবহার আরও প্রসারিত হয়। যখন 
একসঙ্গে অনেক বেশী জিনিস উৎপাদিত হয় তখনই শুধু হুমম যন্ত্রগুলির 
ব্যবহার সম্ভব হয, কারণ তাহা না হইলে খরচ পোষায় না। কাজেই 
_বহুলভাবে উৎপাদন হইলে সব যন্ত্রকেই কাজে লাগানো 
রর পা পারতে! চলে। বড় উৎপাদকের আরো একটি স্থবিধা হইল 
পারে এই যে কোন যন্ত্র পুরাতন হইয়া পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ 
তাহা বাতিল করিয়া নূতন ধরণের যন্ত্র বসাইতে পারে। 


অর্থবিষ্কা ৮৯ 


উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্টে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য টাকা খরচ 
করাও একমাত্র বড় উৎপার্দকের পক্ষেই সম্ভব হয়। 
বহুলভাবে উৎপাদনের ফলে প্যাকিংএর খরচ, ট্রেড 
মার্ক ছাপানোর খরচ ইত্যাদিও কমিয়া যাঁয় এবং 
উপজাত ভ্রব্য (৮০-০:০৫০০%) যতদূর সম্ভব কাজে লাগানো যায়। 


৫ | উপজাত দ্রব্যকে যতদুব 
সম্ভব কাজে লাগান যায় 


(খ) বড় ব্যবসায়ের জিনিস বিক্রয়ের ব্যবস্থায়ও অনেক সুবিধা কর! 
সম্ভব। বড় ব্যবসায়গুলি বিক্রয় ব্যাপারে দক্ষ 
“সেল্স্ম্যান্* নিযুক্ত করিতে পারে এবং ব্যাপক 
ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে পারে। বিক্রয় যত বেশী 
হইবে, প্রতি একক" বিজ্ঞাপনের খরচ ততই কমিবে। 


৬। বিক্রয় ব্যাপারে বড় 
ব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা আছে 


২। বৃহদায়তনে উত্পাদনের সীমা 01015 ৮০ [,816 9০819 
[১90006107) 2 বৃহদায়তনে উৎপাদনের অবশ্য 
অনেক স্থবিধা আছে। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৃহদায়তনে উৎপাদনের হ্বিধা 
বহর বাড়ানোরও সীমা আছে। অর্থাৎ উৎপাদনের ৪ ৬2৪ এ 
পরিমাণ কেবলই বাড়াইয়। যাওয়া চলে না। এই 
সীমাগুলিকেই বৃহদায়তনে উৎপাদনের অস্ুবিধা বলিয়া অভিহিত করা যায়। 
বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সকল অন্থবিধার জন্তই ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 


গুলি বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে। 


প্রথমতঃ, কতকগুলি শিল্পে বুলভাবে উৎপাদনের চেয়ে অল্প পরিমাণে উৎপাঁদনেই 
বেশী সাফলা লাভ করা যায়। যে সব জিনিস তৈয়ারী করিতে ব্যক্তিগত 
নিপুণতা প্রয়োজন এবং যে সব জিনিস আমাদের চারুকলা পিপাসাকে চরিতার্থ 
করে, সে সব জিনিস অল্প পরিমাণ ছাড়া উৎপাদন 
করা যায় না। এই সব শিল্পে যন্ত্রপাতি প্রচলনের ভা 
সার্থকতা খুব কম। ব্যক্তিগত রুচি ও মাপের 
তারতম্য অনুযায়ী যে'সব জিনিসের চাহিদা, সে সব জিনিসও বড় বহরে 
উৎপাদনের উপযুক্ত নয়। যদ্দিও আজকাল বাজারে প্রচুর পরিমাণে “রেডি মেড” 
বা তৈয়ারী সস্তা পোষাক বিক্রয় হয়, তবুও ক্রেতাদের ব্যক্তিগত মাপ ও রুচি 
অনুযায়ী পোষাক এখনও দজিদের ছারা প্রস্তুত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি শিল্পে শ্রমিকদের উপর এবং প্রতিটি কাজের উপর 


৯০ পৌরবিজ্ঞান 


মালিককে তীক্ষ নজর রাখিতে হয়। কৃষি এইবূপ একটি শিল্প। এই 
ধরণের শিল্প যদি বেশীরকম বড় হইয়া পড়ে, তাহ! 
২। ছোট ব্যবসায়ে মালিক হইলে গুণাগুণের দ্রিক দিয়া পরিচালন ক্ষতিগ্রস্ত 
প্রত্যেক কর্মচারীর উপর নজর 
রাখিতে পারে হইবে। পরিচালনার ব্যাপারে একজন লোকের 
ক্ষমতার একটি সীমা আছে। অন্তান্ত শিল্পের চেয়ে 
কষিতে এই সীমা বেশী নিকটবর্তী । কিন্তু শিল্পের বেলায়ও শেষ পর্যন্ত এই সীমায় 
পৌছাইতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, আয়তনে খুব বেশী বড় হইয়া! পড়িলে শিল্লপেও ক্রমহাসমান উৎপন্নের 
৩। আয়তন খুব বড় হইলে শিল্পে বিধির ক্রিয়া স্থ্রু হয়। ব্যবসায়ের আয়তন 


ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধির 
জা সম্প্রনারণের পক্ষে ইহ! একটি বাধ! । 


চতুর্থতঃ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর। 
হিরফারনা না যদি বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে 
করে বাজারের আয়তনের উপর বেশী করিয়া উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। 
এই জন্যই আড্যাম ন্মিথ বলিয়াছেন যে শ্রমবিভাগ ও 
উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর" করে বাজারের আয়তনের উপর । পরিশেষে, সকল, 
" সময় আয়তন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত মৃলধন সংগ্রহ 
৫ | সকল সময় বেশী মূলধন , 
ইডি কর সংগঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলধনের 
প্রশ্নও এইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে 
সীমাবদ্ধ করে। 
| শস্শিন্েেেল্র এক ত্কেপিভা। 0,09911986107) 01 [7107910"5) 2 


একটি বিশেষ স্থানে একটি শিল্প ভিড় করি গড়িয়া উঠিলে এঁ স্থানে এ শিল্পের 
একদেশতা৷ বা স্থানীয়করণ (1০0911980) হইয়াছে বল! হয়। কোন শিল্পের সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান যখন একই অঞ্চলে পাশাপাশি গড়িয়৷ উঠে, তখনই 
একদেশতার উদাহরণ দেওয়া হয়; যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ারের বয়ন শিল্প, বিহার ও 


উত্তর প্রদেশের চিনি শিল্প এবং বাংলার পাট শিল্প। 
শিল্পের একদেশতা৷ বা স্থানীয়করণ ঘটে নানা 
একদেশতীর কারণ এজি 


(১) জলবাযুঃ আর্ঙ জলবায়ুর কল্যাণেই ল্যাঙ্কাশায়ার বয়নশিল্পের কেন্দ্রে 
পরিণত হইয়াছে । 


অর্থবিষ্তা ৯১ 


(২) কাঁচামালের পান্জিধ্য ঃ কাচা মালের এলাক1 কাছাকাছি হওয়াও 
স্থানীয়করণের একটি প্রধান কারণ। লোহ! ও কয়লার খনির কাছাকাছি অঞ্চলেই 
সাধারণতঃ ইস্পাত শিল্প গড়িয়৷ উঠে। পাট বাংল! দেশে জন্মে বলিয়াই পাটশিল্পও 
বাংল। দেশেই গড়িয়া! উঠিয়াছে। 

(9) শক্তিসম্পদের (9০.০:) সান্ধিধ্য £ যে সব জায়গায় সন্তায় শক্তি পাওয়া 
সম্ভব, সেইদব জায়গায় শিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। পূর্বে যে সব জায়গায় 
জলশক্তি পাওয়া যাইত, অর্থাৎ আোতের সাহায্যে যন্ত্র চালানে। সম্ভব হইত, সেইসব 
জায়গায় শিল্প গড়িয়া উঠিত। আজকাল বিছ্যাৎশক্তির উৎসের কাছাকাছি শিল্প 
গড়িয়া উঠে। 


(৪) রেলপথ ও বন্দরের সান্নিধ্য : ভালো বন্দর ও রেল জংশনের সান্নিধ্য 
স্থানীয়করণের অন্যতম কারণ। ভালে বন্দরের স্থবিধা থাকার দরুণ পাটশিল্প 
কলিকাতার কাছাকাছি গড়িয়৷ উঠিয়াছে। 


(৫) বাজারের সান্নিধ্য £ যদ্দি নিকটবর্তী অঞ্চলেই শিল্পজাত পণ্যের কাটুতি 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে অনেক সময়ে এই কারণেই শিল্প সেই অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠে। 


(৬) রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা £ নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুণই 
মুশিদাবাদে রেশম শিল্পের স্থানীয়করণ হইয়াছিল । 


(৭) আকম্মিক কারণঃ সম্পূর্ণ আকম্মিক কারণেও কোন অঞ্চলে কোন 
একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইর্তে পারে। পরে উহ ধীরে ধীরে স্থানীয়কৃত বা 
কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। একদেশতার ফলে অনেক স্থবিধা হয়। এইজন্তই 
যে স্থানে কোন শিল্পের পত্তন হইয়াছে সেই স্থানে নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া 
প্রতিষিত হয়। র্‌ 

একদেশতভাঁর সুবিধা 2 যে স্থানে শিল্পটি গড়িয়া উঠে, দক্ষ শ্রমিকেরাও 
সেইখানেই ভিড় করিয়া! বসবাস করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ শ্রমিক 
যোগাড় কর] সহজ হয়। দক্ষ শ্রমিকেরাও তাড়া- 
তাড়ি চাকুরী *পাইতে পারে। কাজের আবহাওয়ার 
মধ্যে থাকিতে থাকিতে সন্তানেরা তাহাদের 
পিতার্দের উপজীবিকা সহজেই আয়ত্ব করিয়া ফেলে। এইভাবে দক্ষতা 
পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে সেই অঞ্চলে উক্ত 


১। দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করা 
সহজ হয় 
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শিল্পের পণ্য ও কীচামালের বাজারও গড়িয়া উঠে। এ অঞ্চলের সঙ্গে বহির্জগতের 
যোগন্ুত্র স্থাপনের জন্ত রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে। 

ক্রমে এ অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শাখা 
২। যানবাহন ব্যস্থার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান শিল্পের উপর নির্ভরশীল 
৪ ০ অন্যান্ত অনেক ব্যবসায় ও শিল্পও এ অঞ্চলে গড়িয়া 

উঠে। যন্ত্রপাতির মেরামতী কাজ সম্তায় ও সহজে 
করা সম্ভব হয়। শিল্পের অপচয় বলিয়া বিশেষ কিছুই হয় না, কারণ যাহ! 
অপচয় বলিয়া গণ্য তাহাকেও কাজে লাগান যাইতে পারে । ফলে নৃতন নৃতন 
চিন্তা, নূতন নৃতন আবিষ্কারের পথ খুলিয়া যায়। 
একই অঞ্চলে যদি অনেকগুলি জিনিস উৎপাদিত 
হয়, তাহা হইলে এগুলি পরস্পরের প্রচারের সহায়ক হইয়। ঈাড়ায়। একটি 

শিল্প একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার 


৩। অনেক অপচয় নিবারণ হয় 


৪। নুতন নুতন টি ও উৎপন্ন দ্রব্যের স্থনামের ফল প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই 
আবিষ্কারের পথ খুলিয়া যায় | 
৫0 উপ অবোর নাম কল ভাগ করে সেফিন্ডের ছুরির সুখ্যাতি আছে; 
প্রতিষ্ঠান ভোগ করে বাংলা দেশের শাস্তিপুরের তাতের কাপড়ের স্থনাম 


আছে। সেফিন্ডের ছুরি বা শাস্তিপুরের কাপড় 
কিনিবার ক্রেতা কোন্‌ কারখানা বা কোন্‌ তাতীর তৈয়ারী তাহ। খোজ 
করে না4 পু 


১] 

একমাত্র অন্থবিধা হইল এই যে, যদি একটি অঞ্চল জীবিকার জন্য একটি 

হিরা মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে উক্ত 

বিন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের আধিক চাহিদা সঙ্কুচিত 
হইলে সার৷ অঞ্চল জুড়িয়! ছুর্ঘশ। দেখা দিবে । 


শ৩ঞাদ্কনেল্স স্যল্স এব উতুপন্্সেল্প বিথিসমুহ (0০৪ 


01 700006101 ৪280 119 7,809 01 2২০67189) 2 


ক্রেমত্রাসমান উৎ্ুপক্নের বিধি (8 0? [)1171111910176 76109) 2 
মোট উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে যদি প্রতি “এককে'র উৎপাদন খরচ বাড়িয়া 
যায়, তাহা! হইলে উৎপাদন, উৎপন্ন হ্রাসের নিয়মের অধীন বুঝিতে হইবে। নিয়মটিকে 
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মও বলা হয়। কৃষি, খনিশিল্প প্রভৃতি যে সব শিল্পে 
প্রকৃতির “ভূমিকার প্রাধান্য আছে, সেইসব শিল্পেই এই নিয়ম বিশেষ করিয়। 


স্‌ 


অর্থবিচ্ধ। ৯৩ 


কার্ধকর। বেশী উৎপাদনের উদ্দেশ্তটে মানুষ যতই বেণী বেশী শ্রম নিয়োজিত 
করিতে থাকে ততই প্রতি “একক শ্রমের দরুণ প্রকৃতির প্রতিদান কমিতে 
থাকে । নিয়পিখিত উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়ম আরে] পরিফার ভাবে বোঝা 
যাইবে। 


চাঁউলের উৎপাদন চাঁউলের মণ-করা 
( মণ ) উৎপাদন-খরচ 
১০৩০৩ ৫২ টাঁকা 
২০০৩ ৭২ টাক! 
৩০০০ ১০২. টাকা 


এই নিয়ম কৃষিকার্ষ প্রভৃতিতে বিশেষ করিয়৷ ক্রিয়া করে_ইহার অর্থ 
এই নয় যে অন্তান্ত উৎপাদনে ইহা কার্যকর হয় না_কার্ধকর হইতে বিলম্ব হয় 
মাত্র। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, যে কোন একটি উপাদানকে অপরিবতিত 
রাখিয়া! অন্য উপাদানগুলি বাড়াইয়া গেলে ক্রমহাসমান উতৎপস্নের বিধি ক্রিয়া 
স্থরু করে। 


ক্রমবর্ধমান উৎপন্জের বিধি (1,97৮ 01 [70078991710 096007179) 2 যর্দি 
মোট উৎপাদন (০৪৮18) বাড়িয়া! যাওয়ার ফলে প্রতি “এককে"র উৎপাদন-খরচ 
কমিয়। যায়, তাহা হইলে উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি ব ক্রমহাসমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মের অধীন বুঝিতে হইবে । এইরূপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষেরই 
প্রধান ভূমিকা, প্রকৃতির নয়। উৎপাদনের আয়তন বায়ান 
যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে ভুমিকা প্রধান হয় তবে বেশ 
উৎপাদনের স্থবিধাগুলি ততই বেশী করিয়া পাওয়া বব টাল 
যায়। শ্রমবিভাগ হুক হওয়ার ফলে প্রত্যেক 
আমিককে এক একটি নির্দিষ্ট কাজ করিতে হয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িয়া 
যায়, “একক' প্রতি উৎপার্ন-খরচ কমিয়া যায় এবং বিক্রয়-ব্যবস্থা উন্নত 
হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। যত বাড়ে, শিল্পের একদেশতার স্থবিধাগুলি 
ততই দেখা দেঞ্স। ইহার ফলে উৎপাদনের গড় ব্যয় ক্রমশঃ কমিতে থাকে। 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি অনির্দিষ্টকাল ধরিয়। কার্যকর 
থাকিতে পারে না। এক সময় আপিবেই যখন ক্রমহ্াসমান উৎপন্ের বিধি 
ক্রিয়া স্থরু করিবে। ক্রমবর্ধমান উৎপম্নের বিধি কারখানা এবং যানবাহনের 
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বেলায় প্রযোজ্য । এই নিয়মের ক্রিয় নিয়লিখিত উদ্াহরণের সাহায্যে বুঝাইয়' 
দেওয়া হইল। 


ইম্পাতের উৎপাদন ইস্পাত উৎপাদনের খরচ 
(টন) (টন প্রতি) 
১০০০ | ৬০০ টাঁক' | 
২০০০ ৫০০ টাকা 
৩০০০ ৪০০ টাক] 


সলমহাক্ে ভওলে্ল্লর ভিত্তি 0,৪৭৮ 0? 09786901 
ঢ610779) 2 | 

মোট উৎপাদন বাড়িয়! গেলেও যদ্দি “একক' প্রতি উতৎপাদন-খরচ একই থাকে, 
চি রান্না তাহা হইলে উৎপাদন সমহারে উতপন্ের বিধির অধীন 
যায় মানুষের কর্মকৌশল ও. বুঝিতে হইবে। প্রকুতির কার্পণ্য যতটা বাড়িয়া যায় 
দক্ষতা যদি ঠিক ততখানি বাড়ে মানুষের কর্মকৌশল ও দক্ষতা ঠিক ততখানি বাড়িয়া 
রি য় ঠিকই গিয়া উৎপাদনের হার ঠিকই রাখে। নিম্নলিখিত 

উদ্বাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বোঁঝা যাইবে। 


কাপড়ের উৎপাদন কাপড়ের গজ প্রতি 
_ €গ্জ) ৮ উৎপাঁদন-খরচ 
ৃ্‌ ১৩৩০ ৫ আনা 
২০৩০ ৫ আনা 
৩০০০ ৫ আনা! 


অআভ্ন্ডলীঞ ও বাহ্যিক হ্যক্সসহক্ষেস 00658] হণ 
1710719] 90011011198) 5 


আয়তন বৃদ্ধির ফলে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে সব ব্যয়সংক্ষেপ 
দেখ। দেয়, তাহার্দিগকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (7069208] 9০010020399) বলা 
হয়। শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে (18789 90519) উৎপাদনের দরুণই এই সব 
ব্যয়সংক্ষেপের সুত্রপাত হয়। কোন শিল্প সামগ্রিক ভাবে গড়িয়া উঠার ফলে, 
এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে সব ব্যয়সংক্ষেপ দেখ! দেয়, তাহাদের 
বাহক ব্যয়সংক্ষেপ (500091 60000100199 ) বল! হয়। এই সব ব্যয়সংক্ষেপ, 


সাধারণতঃ শিল্পে স্থানীয়করণ হইতে উড্ভৃত হয়। 


অর্থবিদ্যা ৯৫ 
প্রশ্মোততর 


1. 09৮ 9০ 5০00. 73067960700. 05 ৫1515012 ০£ 19000? 100110966 01৪ 
80521009099 2200 01990.52068699 ০£ 01519107) ০৫ 19000, (0, 0.১ 1996, 192৭, 
1981) 1939, 1989, 1946) (৮০-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ ) 


2..101900.89৬ %109 9080969 01 0179 17260000607 200 058 01 109,010177075 , 
(0. 0.৮ 1940) €৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 


8. 106501109 %109 20582269693 01 17709-50919 70000061010. ০ 19 16 61096 110 
518 ০01 9]1 01999 9,0,2,009699 ০? 12:26-90919 70:০000061070) 0108 922%]1] [0:003097 
18 96]] 80:51%110€ ? (0. 0, 1958) (৮৮-৯০ পৃষ্ঠা দেখ ) 


4. 1096 219 6009 00065020801 6100 01670709000 0৮ 0091100999 070211581 ? 
(0. ঢ., 1998, 1920, 1941, 1943) (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা দেখ ) 


5,96০ 900. 60)12017 19 175 01 11000255110 270. 01110117151)1750 7200109, 
(0. ঢ., 1948) (৯২-৯৪ পৃষ্ঠা দেখ) 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ 


এক ভকত্লেল্র ব্যাজ (06-2া। 30517)689) 2 

ইহাই ব্যবসায় সংগঠনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সাধারণ রূপ। অধিকাংশ 
ছোট ব্যবসায়ই এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে মালিক নিজন্ব মূলধন 
বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়ের পরিচালকও সে নিজেই। জায়গ! ঠিক করা, 
শ্রমিক নিযুক্ত করা, ব্যাস্ক হইতে চলতি মূলধনের অংশ ( স০:1155 ০91165]) 
ধার কর! প্রতৃতি কাজ তাহাকে করিতে হয়। পণ্যের উৎকর্ষ কিরূপ 
হইবে এবং পণ্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হইবে ভাহাও তাহাকে ঠিক 
করিতে হয়। সে ব্যবসায়ট এমনভাবে চালায় যাহাতে খরচ সর্বনিষ্ন 
এবং মুনাফা সর্বাধিক হয়। সকল প্রকার উদ্যোগ তাহাকেই করিতে হয়। 
সে নিজেই ঝুণরলিবাহক। মুনাফা হইলে তাহার হইবে; লোকসান হইলেও 
তাহারই হইবে। ব্যবসায়ট সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজন্ব বলিয়া সে পরিচালনা 
ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া চলে। এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
প্রধাম সুবিধা হইল এই থে ইহাতে খরিদ্ধারের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়া ও 
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খরিদ্দারের যত্বু লওয়! মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু একজনের ব্যবসায় 
অনেক ক্ষেত্রেই স্ববিধাজনক নয়। যে সব লোকের ব্যবসায়ে খাটাইবার মৃত 
মূলধন আছে, তাহাদের ব্যবসায় পরিচালনার 
মাত্র কয়েক ক্ষেত্রে একজনের যোগ্যতা না-ও থাকিতে পারে। যে সব বাবপায়ে 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফল হইতে 
পারে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন, সেইসব 
ব্যবসায়ের জন্য ব্যবসায়ের এই রূপটি স্থবিধাজনক 
নয়। ম্ৃতরাং ইহার পরিধি অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত সংকীর্ণ । কিন্তু বাজার যদি 
স্থানীয় হয় এবং চাহিদা যদি নিয়মিত হয় তবে এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 


সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । 


জহম্পীল্াল্লী (87৮09791017) 2 

দুই বা ততোধিক লোক যৌথভাবে কোন ব্যবসায়ে ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত 
হইলে এরূপ ব্যবসায় সংগঠনকে অংশীদারী বলে। একজনের ব্যবসায়ের যে সমস্ত 
অন্থবিধা রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই অংশীদারী প্রথায় দেখা যায় না। একজন 
অংশীদারের হয়ত মূলধন যোগানোর যোগ্যতা আছে, কিন্তু ব্যবসায় চালানোর 
ক্ষমতা নাই। আর একজনের হয়ত পরিচা্ন-ক্ষমতা 
আছে, কিন্তু মূলধন নাই। ইহারা ব্যবসায়ে পরম্পরের 
, অংশীদার হইয়া পরম্পরের পরিপূরণ করিতে পারে। 
অংশীদারী প্রথায় ব্যবসায় সংগঠিত করিলে একক মালিকের চেয়ে অনেক বেশী 
পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়। কিন্তু অংশীদারী প্রথারও কতকগুলি 
গলদ আছে। একজন অংশীদারের কু-পরিচালনার ফলে অন্ান্ত অংশীদারদের 
মূলধন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় “ফেল' 
পড়িলে প্রতিষ্ঠানের সকল দায় মিটাইবার জন্য যদি প্রত্যেক অংশীদারের মোট 
সম্পত্তি ধরিয়া টান পড়ে তাহ! হইলে অংশীদারীতে মূলধন খাটানোর ঝুঁকি 
ভয়ানক বেশী হইয়! ঈাড়ায়। আজকাল অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ (117169) 
করার সুযোগ থাকায়, অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদারের দায় সুনিদিষ্ট করিয়া দেওয়ার 
স্থবিধা থাকায়, অংশীদারীর এই ত্রুটি বুল পরিমাণে দূর হইয়াছে । 


অংশীদারী প্রথার সুবিধা 
ও অস্থবিধ। 


-্খৌ হুভনভ্রন্ন শ্রুভিঙ্গান্ন 30176 9০৫]. 00201)805) 
ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপটি বর্তমান কালে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 
বহুসংখ্যক অংশীদার একত্রে মিলিয়! কোম্পানী গঠিত করে; উহার! সকলেই এ 


অর্থবিষ্যা ৯৭ 


কোম্পানীর মালিক হয়। প্রত্যেক অংশ (5916) অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের হয়। 
প্রত্যেক অংশীদার যতগুলি খুসী অংশ কিনিতে পারে । বহুসংখ্যক লোক যৌথভাবে 
কোম্পানীর মূলধন যোগায় বলিয়া ইহাকে “জয়ে ষ্টক কোম্পানী” অর্থাৎ যৌথ 
মূলধন প্রতিষ্ঠান বা যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বল! হয়। অংশীদারেরাই ঝুঁকি- 
বাহক । মুনাফা হইলে তাহারা পায়, লোকসান 
হইলেও সি লোকসান হয়। অংশীদারদের ০০০৩০ ৪০৭ 
দ্বার নিবাচিত ডিরেক্টর বোর্ড বা পরিচালক মণ্ডলী 
(0০০৭ ০1 701606029) প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করে। প্রত্যেক 
অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানীতে তাহার অংশের মুল্য যত, 
কোম্পানীর খণের জন্য শুধু ততখানি দায়িত্বই তাহাকে বহন করিতে হয়; সে 
যদ্দি ১০০০২ টাকার শেয়ার কিনিয়া থাকে, তাহাকে ১০০২ টাকার বেশী দায়ী 
কর] যাইবে না। এইজন্ত এইরূপ কোম্পানীর নামের পিছনে 60. বা পলমিটেড' 
লেখা থাকে । যদি কোম্পানী “ফেল” পড়ে তাহা হইলে অংশীদার কেবলমাত্র 
তাহার অংশের সমমূল্যের মূলধন হারায়। তাহার অন্যান্ত সম্পত্তি নিরাপদ 
থাকে। 

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইহার স্থায়ী মূলধন (191 0৪০3691) ছুই প্রকারে 
সংগ্রহ করে £ (১) অংশ বিক্রয় এবং (২) ভিবেঞ্চার বিক্রয়। অংশীদার কোম্পানীর 
মুনাফার অন্যতম অধিকারী । সে কোন নির্দি্ 
পরিমাঁণ সদ পায় না। মুনাফা না হইলে সে কিছুই উস 
পায় না। মুনাফাকে “ডিভিডেগ্” বা লভ্যাংশ বলে। 
কোম্পানীর ডিভিডেগ্ডের হিসাব মোট মূলধনের শতকরা হার হিসাবে প্রকাশ কর! 
হয়_-যেমন বল! হয় শতকর। পাঁচ টাকা ডিভিডেও্ড ঘোষণা করিয়াছে । অর্থাৎ 
যাহার ১০০ টাকার শেয়ার আছে সে পাঁচ টাক1 পাইবে। শেয়ার ব! অংশ প্রধানতঃ 
ছুই রকমের হয়--(১) সাধারণ শেয়ার (0:01097 91898) এবং (২) সর্বাগ্রগণ্য 
শেয়ার (::919:97009 9108758)। যাহার! সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার কিনিয়াছে তাহাদের 
নির্দিষ্ট হারে মুনাফার উপর প্রথম অধিকার থাকে । ইহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া 
দেওয়ার পর মুনাফার বাকী ভাগ সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বর্টিত হয়। 
সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার বা অংশ অনেক সময় সঞ্চয়কারী বা 00105186159 হয়। এবছর 
কোন লোক ৫%এর সঞ্চয়কারী অংশ (0010019659 7:919:97008 97১99) ক্রুয় 
করিলে সামূনের বছর মুনাফা হয় নাই বলিয়। হয়ত সে কিছুই পাইল না, কিন্ত 

ক-_-৭ 
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তার পরের বছর মুনাফা হওয়ার দরুণ সে দুই বছরের জন্থই ৫% হিসাবে পাইবে। 
যে বৎসরের দরুণ লভ্যাংশ সে পায় নাই তাহা তাহার হিসাবে পরের বৎসরে 
সঞ্চিত হইতে থাকে । সঞ্চিত এবং বর্তমান, উভয় লভ্যাংশই সে একসঙ্গে পায়। 
আর এক ধরণের শেয়ার ব৷ অংশ হইতে পারে । ইহা হইল প্রতিষ্ঠাতুগণের অংশ 
(ঢ100109075' ০৮ 70919:90. 43158788) | অন্তান্ত অংশীদারগশের মধ্যে লভ্যাংশ 
ব্টন ও ডিবেঞ্চারের উপর সদ দেওয়ার পর মুনাফার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা 
এই ধরণের অংশীদারদের মধ্যে বার্টিত হইতে পারে । 
ডিবেঞধার এক ধরণের বগড (3০79)। মুনাফা হউক 
বা না হউক, কোম্পানী ভিবেঞারের উপর নিদিষ্ট হারে সুদ দেয়। ডিবেঞ্চারের 
উপর যে স্থ্দ দিতে হয় তাহা কোম্পানীর উৎপাদন-খরচের মধ্যে গণ্য হয়। 
১। যৌথ প্রতিষ্ঠান বা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর জুবিধা £ 
ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে যৌথ মূলধন প্রথার অনেকগুলি স্থবিধা আছে। বড় 
বহরে ব্যবসায়ের পক্ষে যৌথ বাবসায় প্রতিষ্ঠান খুবই 
র্‌ ১ পক্ষে উপযোগী, কারণ ইহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মূলধন 
গ্রহ করা সম্ভব। প্রত্যেক অংশীদারের দায় 
সীমাবদ্ধ বাঁ সীম বলিয়া, কোম্পানী “ফেল, পড়িলেও, সমস্ত সম্পত্তি নাশের 
ূ কোনও আশঙ্কা নাই। কাজেই, জয়েট টক 
২। ইহা বিনিয়োগ অভ্যাস কোম্পানী বিনিয়োগ অভ্যান ( 10599600617 
গঁড়িয়। তোলে 
8016) গড়িয়া তোলে। ছোট ছোট 
সঞ্চমীদের পক্ষেও অংশ কেনা সম্ভব হয়। এইভাবে দেশের সঞ্চয় 
পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগে। ব্যবসায় পরিচালনার উপযুক্ত যোগ্যতা 
শীদারদের না-ও থাকিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাহারা শুধু ঝুঁকি 
লয় এবং ভালো বেতনে কোন যোগ্য লোককে ম্যানেজার নিযুক্ত করে। 
ইহাতে উৎপাদনের কাজে দক্ষতা দৃষ্ট হয়। 
৩। শুধু ঝুঁকি লইয়াই অংশী- অংশ বিক্রয়যোগ্য বলিয়া, অংশীদার হওয়ার ঝুঁকি 
চা সহ সব সময়েই অন্যের কাছে হস্তাস্তরিত করা যায়। 
€ | অংশ হ্তাস্তরকরণে হববিধা.. যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের * উদ্তবের ফলেই 
্‌ : বৃহদায়তনের ব্যবসায় সম্ভব হইয়াছে। ইহার উদ্ভব 
না হইলে বৃহদায়তনে উৎপাদন হয়ত সম্ভব হইত না। ফলে জীবনযাত্রার 
মানও উন্নত হইত না; সভ্যতার অগ্রগতিও সম্ভব হইত না। 


ডিবেঞ্চার কাহাকে বলে 
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২। যৌথ প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর অসুবিধা £ 
কিন্তু জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর অনেকগুলি গলদ আছে। অংশীদারের সকলেই 
প্রায় নিক্ষিয় থাকে । ডিরেক্টর বা! পরিচালকগণ প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর ভাগ্য- 
নিয়ন্ত/। . পরিচালকগণ অসৎ হইলে কোম্পানী হিরা 
“ফেল” পড়িতে বাধ্য। অনেক সময় অংশীদারদের নিষ্ক্রিয় থাকে 
ঠকাইবার জন্য অনেক ভূয়া কোম্পানী গজাইয়া ২। ম্যানেজারও নিক্রিয় 

থাকিতে পারে 
উঠে। মালিক স্বয়ং ম্যানেজার হইলে যে রকম 
যত্বু লইত, বেতনভুক্‌ ম্যানেজারের] সেরূপ যত্ব লয় ন!। 

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
থাকে না। যে সব ব্যবসায়ে “রুটিন মাফিক চল 
সহজেই সম্ভব হয়, কোম্পানী প্রথা বিশেষ করিয়া মধো সি? রে 
গেই সব ব্যবসায়ের পক্ষেই উপযোগী । যে ব্যবসায়ে ৪। যে বাবদায়ে ব্যক্তিগত 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, সে নিজ নি ইহ! তাহার 
ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রশস্ত। 

অস্থবিধা অপেক্ষু। স্থবিধা অবশ্ত অনেক বেশী। বর্তমান যুগে যৌথ মূলধন 
প্রতিষ্ঠান অপরিহার্ষ। স্থতরাং ইহা'র অন্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। 


সহমলাহম (0০-01)6781017) 2 


কো-অপারেটিভ সোনাইটি ব1। সমবায় সমিতি ব্যবসায়-সংগঠনের আর 
একটি রূপ। ইহা ধনিকতন্ত্রের বা পু'জিবাদের গলদপগুলি দূর করার চেষ্টা 
করে। উৎপাদনের জন্ত যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়, শ্রমিকেরা নিজেরাই 
সমবায় প্রথা পুঁজিবাদের গলদ- তাহার মালিক। তাহার! নিজেরাই মূলধন যোগায়, 
গুলি দুর করিবার চেষ্টাকরে পরিচালনা করে এবং মুনাফা ভাগ করিয়া লয়। 
বেতনতূক্‌ ম্যানেজারও অবশ্ত থাকিতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় 
সংগঠন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু কষিতে এইরূপ ব্যবসায়-সংগঠনের 
সম্ভাব্যতা স্থপ্রচুর | 


ল্রাক্রীল সশল্লিলগালম্যা (86819 11808061767) $ 

রাষ্্রীয় পরিচালন! আজকাল ক্রমবর্ধমান প্রাধান্ত লাভ করিতেছে । ডাক 
ও তার, টেলিফোন, বেতার-কেন্দ্র, জলের কল, গ্যাস কারখানা, ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই, রেলপথ প্রভৃতি লোকসেবামুলক কাজ (70110 ঢ0৮1185 99:51099 ) 


১০০ পৌরবিজ্ঞান 


প্রায়শঃই রাষ্ট্রের মালিকানায় ও পরিচালনায় চলে। কিন্তু ব্রিটেনে আর 
আমেরিকায় রেলপথের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিলেও উহার মালিকানা এবং 
পরিচাঁলনার ভার রাষ্ট্রের নহে। ভারতে রেলপথের মালিক এবং পরিচালক 

দুই-ই স্বয়ং রাষ্টা। অনেকেই মনে করে, কয়লা ও 
লিট ৪ অন্তান্ত মূল শিল্পেরও জাতীয়করণ হওয়া উচিত। 

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা জনসাধারণের স্বার্থের অন্ুকূল। 
দেশের সব লোক মিলিয়া মুনাফা উপভোগ করে। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা 
ও পরিচাঁলনা যদি যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে এবং বেকার সমস্যাও সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারা 
যাইবে। কিন্তু রাষ্রীয় পরিচালনার একট বিপদ আছে ;__উগ্যমহীনতা ও 
আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রাস্থীয় 
পরিচালনার সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের সততা ও 
দক্ষতার উপর। যাবতীয় শিল্পের মালিকান। ও পরিচালনা রাষ্ট্রের হাতে যাওয়ার 
মানেই সমাজতন্ত্রবাদ (309191187) প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 


প্রশ্নোত্তর 
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009102%07 198898 268 0501691? (0. ০১ 1984) €(৯৭-৯৮ পৃ দেখ ) 
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[উত্তরের কাঠীমে। 8 দাঁয় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্ত লোকে বিনিয়োগ করিতে ভরসা 
পায়। ফলে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ কর! সহজ হয়। শেয়ার 
স্তাস্তরিত করিবার হ্থবিধা! থাকায় লোকে টাকা! একই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখিতে 
বাধা হয় ন1। ] 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বাজার ও মূল্যতত 
পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ভোগ ও উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্াসমূহ 
আলোচন]1 করিয়াছি। লোকে ভোগ্য দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে, অর্থাৎ বাজার 
হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রয় করিয়া, সংগ্রহ করে। কিভাবে বিনিময় 
পদ্ধতিতে জিনিসের দাম নির্ধারিত হয় তাহাই মূল্যতত্বের আলোচ্য বিষয়। 


ভিন্িিনলেক্র শ্রক্সোজ্দীভ্রভা এল লভমুহ (5০885165 
101. 800 001708610719 01 19007581106) 2 %+--- 


বিনিময়ে ছুইটি পক্ষ থাকে । প্রত্যেক পক্ষ নিজের জিনিসের পরিবর্তে 
অপর পক্ষের কোন জিনিস সংগ্রহ করিতে চায় । আমর] দেখিয়াছি যে বিনিময়ের 
প্রাথমিক রূপ হইল প্রত্যক্ষ বিনিময়। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগে লোকে সরাসরি 
জিনিসের বিনিময়ে, জিনিস সংগ্রহ করিত। কিন্তু বর্তমানে বিনিময় বলিতে 
বুঝায় টাকাকড়ির বিনিময়ে ক্রয় এবং, বিক্রয়। 
বিনিময়ের ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হয়, কারণ বি টব 
প্রত্যেক পক্ষই যাহ। তুলনায় কম প্রয়োজনীয় তাহার 
বিনিময়ে যাহা বেশী প্রয়োজনীয় তাহা সংগ্রহ করে। আজিকার দিনে কেহই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই কারণে প্রত্যেকেরই অপরের উৎপাদিত জিনিসের প্রয়োজন 
হয় এবং অপরের উৎপাদিত জিনিস সংগৃহীত হয় বিনিময়ের মাধ্যমে । বর্তমান- 
যুগে ুক্্ শ্রমবিভাগ প্রত্যেক মান্ুযকে অপরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 
করিয়| তুলিয়াছে। তাই এখন আর আমর] বিনিময় ব্যতীত জীবনযাত্রার কথা 
চিন্তাই করিতে পারি ন]। 
দুই পক্ষের প্রত্যেকের অপরের জিনিসের প্রতি আকাজ্ষা থাকিলেই বিনিময় 
ঘটিত হয় ন|। প্রত্যেক পক্ষের কাছে নিজের জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা 
অপর পক্ষের জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ বেশী হওয়' 
চাই। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে 
কাপড় চায় এবং অপর এক ব্যক্তি কাপড়ের পরিবর্তে চাউল চায়। কিন্তু কতটা 
পরিমাণ চাউলের পরিবর্তে কতটা পরিমাণ কাপড় বিনিময় কর! যাইতে পারে 


বিনিময়ের সর্ভ 


১০২ পৌরবিজ্ঞান ৃ 
এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে না। চাউল ও 
কাপড়ের মধ্যে বিনিময় তবেই সংঘটিত হইবে যদি চাউলের মালিক মনে করে যে 
চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে প্রাস্তিক উপযোগ কমিবে তাহা অপেক্ষা কাপড়, 
হইতে যে প্রান্তিক উপযোগ নে পাইবে তাহা বেশী, এবং কাপড়ের মালিকও যদি 
অনুরূপভাবে মনে করে যে চাউল' হইতে মে যে উপযোগ পাইবে তাহা কাপড় 
বিনিময় করার দরুণ সে যে উপযোগ হারাইবে তাহা অপেক্ষা বেশী। বিনিময় 
হইলে প্রথম ব্যক্তির চাউলের পরিমাণ কমিবে ও কাপড়ের পরিমাণ বাড়িবে এবং 
দ্িীয় ব্যক্তির কাপড়ের পরিমাণ কমিবে ও চাউলের পরিমাণ বাঁড়িবে। যে 
জিনিসের পরিমাণ বাড়ে তাহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে এবং যে জিনিসের 
পরিমাণ কমে তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকে । বিনিময» ততক্ষণ পর্যন্তই 
চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না এরূপ বাড়াঁকমার ফলে উভয়ের নিকট চাউল ও 
কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ সমান হইলে বিনিময় 
আর অগ্রসর হইবে ন1। 

শুধু প্রত্যক্ষ বিনিময়ের বেলায় নয়, পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের 
বেলায়ও বিনিময়ের এই সর্তট প্রযোজ্য । অনেক সময় আমরা দেখি যে লোকে 
দাম বেশী বলিয়া জিনিস কিনিতে গিয়। ন! কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ফিরিয়া 
আসিবার কারণ হইল, এ ব্যক্তি মনে করিয়াছে যে জিনিসটি কিনিলে যে টাক 
তাহাকে দিতে হইবে তাহার প্রান্তিক উপযোগ জিনিসটি হইতে যে প্রান্তিক 
উপযোগ পাওয়া! যাইতে পারে তাহা অপেক্ষা বেশী। সুতরাং মে লাভবান 
হইবে না। বিনিময়ের ফলে যদ্দি উভয় পক্ষেরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবন' 
না থাকে তবে বিনিময় সংঘটিত হয় না। টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 
বিনিময় ততক্ষণ পর্যস্ত হইতে থাকে যতক্ষণ ন! টাক] ও জিনিসের প্রাস্তিক 
উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। অন্তভাবে বলিতে গেলে, টাকাকড়ির মাধ্যমে 
বিনিময় হইলে দাম জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। 


নিভিল্ সুভল্য ও৩ তায (৪186৪ ৪00. 1১71099) ৪ 


মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচন! পূর্বেই কর! হইয়াছে । 
বর্তমান যুগ প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগ নয়, পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের 
যুগ। বর্তমানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ কর! হয়। টাঁকা- 
কড়ির অঙ্কেগ্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে। যদি আমর, বিভিন্ন ভ্রব্যের দাম 


অর্থবিদ্য ১০৩ 


জানিতে পারি তবে তাহাদের পরস্পরের মধো মূল্যও নিরূপণ করিয়া লইতে পারি । 
যদ্দি ১ গজ কাগড়ের দাম ১ টাকা হয় এবং ১ মের চাউলের দাম ৮ আন হয় 
তবে চাউলের অঙ্কে কাপড়ের মূল্য হইল ১ গজে ২ সের, অর্থাং--১ গজ 
কাপড়ের বিনিময়ে ২ সের চাউল পাওয়া যাইবে। ন্মরণ রাখিতে হইবে যে 
কোন জিনিসের "মূল্যের পরিবর্তন না ঘটিলেও দ্টমের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, 
কারণ সকল জিনিসের দ্াম একই সঙ্গে এক পরিমাণে বাড়িতে পারে। যুদ্ধ 
ইত্যাদির সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, সকল জিনিসের দাম বাড়িয়াছে, 
কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্যের পরম্পরের মধ্যে বিনিময় সম্পর্ক বা মূল্যের কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। এক গজ কাপড়ের দাম যদি ১ টাক। হইতে ২ টাকা হয় এবং ১ সের 
চাউলের দাম যদি ৮ আনা হইতে ১ টাক] হয় তবে পূর্বের মতই ১ গজ কাপড়ের 
পরিবর্তে ২ সের চাউল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ঘটে ন1) দেখা 
যায় যে দামের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জিনিসের পরস্পরের মধ্যে মূল্যও 
পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন জিনিসের পরস্পরের মধ্যে মূল্য তাহাদের 
দামের সাহায্যে নিরূপণ কর] হয় বলিয়া কি ভাবে রর 
বিভিদ্ মূল্য নির্ধারিত হয় ভাহা বুঝিবার লহজ খাবা গাইতে পার 
উপায় হইল, কি ভাবে বাজারে এইসকল দাম নির্ধারিত 

হয় তাহ] অনুসন্ধান কর]। 


লাভ্লল বীহাঁত্কে লে ₹ ডো 890 15 & 118106 ?) 


. বাজারে কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় তাহা আমর] অনুসন্ধান 
করিতে চাই। সুতরাং প্রথমেই জানা প্রয়োজন বাজার কাহাকে বলে। 


অথথবিষ্ঠায় বাজার বলিতে বাজার বসার জায়গ। বুঝায় না। বাজারের জায়গায় 
নানা! জিনিসের কেনাবেচা চলে। কিন্তু অর্থবিগ্যায় বাজার বলিতে প্রত্যেক 
জিনিসের জন্য আলাদ! বাজার বুঝায়; যেমন, তুলার বাজার, পাটের বাজার, 
রূপার বাঁজার, ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার, ইত্যাদি । 
এই বাজার কোন নিষ্িষ্ট জাগায় বসে না। অর্থ বিভা লে হান 
বিগ্ঠায় বাজার ঝলিতে স্থান বুঝায় না, পণ্য বুঝায়-_ 
যে দ্রব্যের বিক্রয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার! পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। 
প্রতিযোগিতা না থাকিলে অর্থবিষ্ায় তাহাকে বাজার বলিয়া গণ্য করা হয় 
না। এক একটি পণ্যের বাজার এ পণ্যের সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 


১৩৪ পৌরবিজ্ঞান 


লইয়৷ গঠিত হয়; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা থাকে যে, 
সকলেই এক দামে জিনিস কেনাবেচা করিতে বাধ্য হয়। কোন ক্রেতাই 
অন্য ক্রেতার চেয়ে কম দরে জিনিস কিনিতে পারে না, কোন বিক্রেতাই অন্য 
বিক্রেতার চেয়ে বেশী দরে জিনিস বেচিতে পারে না। কোন কোন জিনিসের 
বাজার খুব ছোট হইতে পারে, অর্থাৎ গ্রাম, 
সহর বা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। 
আবার অনেক জিনিসের বাজার এত বিরাট . যে 
সমগ্র দেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী জুড়ি তাহার প্রসার। বাজার প্রসারিত 
হওয়ার জন্য কোন জিনিসের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা দরকার । 

১। স্থায়িত্ব ()87801715) 2 দুধ, শাকসজী, মাছ প্রভৃতি শীন্ব নষ্ট 
হইয়া যাওয়ার মত জিনিসের বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী 
জিনিসের বাজার স্থপরিসর হয়। ছুধ হইতে যদি গুঁড়াছুধ তৈয়ারী করিয়া লওয়া 
যায় তাহ। হইলে উহার স্থায়িত্ব বাড়ে, কাজেই বাজারের প্রসারও বাড়ে । 
| ২। ব্যাপক চাহিদা (1০ 1)০77870) 2 যে সব পণ্যের চাহিদা 
ব্যাপক তাহাদের বাজার, যে সব পণোর চাহিদ1 সংকীর্ণ, তাহাদের বাজারের চেয়ে 
বেশী পরিসর । সোনা ও রূপার চাহিদা সারা পৃথিবী জুড়িয়া, কাজেই তাহাদের 
বাজারও পৃথিবী-জোড়া । 

ও। সহজ বহনযোগ্যতা। 0০০78011165) 2 স্থপরিসর বাজার পাইতে 
হইলে কোন জিনিস বহনযোগ্য হওয়া! চাই। ওজনের তুলনায় মূল্য যত, বেশী হইবে, 
জিনিসটির বহনযোগ্যত। ততই বাড়িবে। ইট, খড় প্রভৃতি অল্প মূল্যের ভারী 
জিনিস অন্তর লইয়া যাওয়ার খরচ পোষায় ন! বলিয়া, এইসব জিনিসের বাজার 

ংকীর্ণ। মূল্যবান ধাতু, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী বণ প্রভৃতির বহনযোগ্যতা 
খুবই বেশী। ফলে তাহাদের বাজারও অনেক বেশী প্রসারিত। 

৪1 নমুনা ও গ্রেড চালু থাকা (38011778৪70. 081116) ৪ 
সোনার গুণাগুণ বাধাধরা, স্ুনির্দি্ট। কাজেই সৎ ব্যবসায়ীর নিকট কিনিতে 
গিয়৷ পূর্বেই ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা! করিয়। দেখার প্রয়োজন হয় না। সরকারী ও 
কোম্পানীর কাগজের বেলায়ও পরীক্ষা করিয়া! কেনার প্রয়োজন হয্ম না। ক্রেতা 
চাক্ষৃষ না দেখিয়াই ডাকে ব তারে এইসব জিনিসের ফরমায়েস স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে 
পারে। কিন্তু পাট, তুলা, কয়লা প্রভৃতি কৃষিজাত ও খনিজ পণ্যের গুণাগুণের 
দিক দিয়া রীতিমত রকমফের আছে। চাক্ষ্ষ না দেখিলেও তুলার খরিদ্দারের 


বাজার প্রসারিত হওয়ার জন্ত 
কি কি গুণ থাক! প্রয়োজন 


অর্থবিষ্তা ১০৫ 


জান। দরকার সে কোন্‌ শ্রেণীর তুল! কিনিতেছে। নমুন। ও গ্রেড প্রবর্তনের 
প্রয়োজন এইখানেই । দূরবর্তী ক্রেতাদের কাছে নমুনা পাঠাইয়! জিনিসের ধারণ! 
দেওয়! চলে। আর বিভিন্ন গ্রেড প্রবর্তনের সাহায্যে গুণান্ুসারে কোন পণ্যকে 
কয়েকটি শ্রেণীতে সহজেই ভাগ করিয়া ফেল! যায়। তুলার একটি বিশেষ গ্রেডের 
দাম বাড়িয়া যাঁওয়ার সম্ভাবন। থাকিলে কলিকাতার ব্যবসাদদার বোম্বাইয়ের 
ব্যবসাদারের কাছে শ্বচ্ছন্দে এ গ্রেডের উল্লেখ করিয়া যত খুপী তৃলা ন1 দেখিয়াই 
কিনিয়া রাখিতে পারিবে । এমন কি, এই £কনাবেচায় নমুনা দেখারও প্রয়োজন 
হইবে না, কারণ গ্রেডের উল্লেখ করিলেই ক্রেতার পণ্য সম্বদ্ধে সুম্পষ্ট ধারণা হইবে । 
পরিবহন ও সংযোগরক্ষার ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন জিনিসের বাজার 
দিন দ্রিন প্রসারিত হইতেছে । বত্মানে অল্প খরচে এবং শীদ্ব কোন গ্িনিদ এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় বলিয়া 
বিভিন্ন জিনিসের বাজার দিন 
বাজার প্রসারিত হওয়ার জন্য জিনিসের স্থায়িত্ব ও দিনাতনারিত হত 
সহজ বহনযোগ্যতা৷ অনেক ক্ষেত্রে না থাকিলেও চলে । 
উপরস্ত প্রগারকার্ধ প্রভৃতির ফলে অপরিচিত জিনিসও বিশেষ পরিচিত হয়! 
উঠিতেছে ; ফলে, তাহাদের চাহিদাও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে । এইনকল 
পরিবতনের ফলে বর্তমানে এমন অনেক জিনিসের বেচাকেনা! পৃথিবীর বাজারে 
হইবে, যাহাদের বাজার পূর্বে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ছিল। 


লাভা অর ভিআোছিক্ড। (09190861608 17) ৪ 11870060 2 -. 


প্রত্যেক বাজারে ছুইটি পক্ষ থাকে-_চাহিদার দিকে কিছু বা বহুসংখ্যক ক্রেতা 
এবং যোগানের দিকে (একচেটিয়া কারবার না হইলে) কিছু বা বহুসংখ্যক 
বিক্রেতা । ক্রেতাদের প্রত্যেকে জিনিসটি পাইবার ওঁৎস্থকাবশতঃ অপর সকলের 
সহিত প্রতিযোগিত! করে; অপর দিকে বিক্রেতারাও বিক্রয়ের ওুঁস্থক্যবশতঃ 
পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। যদি ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র 
হয় এবং বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র ন1 হয় তবে জিনিনটির দাম বেশী হইবে । অপর- 
দিকে আবার বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে এবং ক্রেতাদের মধ্যে 
তীব্র না হইলে জিনিসটির দাম কম হইবে। স্থতরাং দাম কি হইবে তাহা নির্ভর 
করে দুইদিকের প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর। আবার প্রতিযোগিতার 
তীব্রতা সাধারণতঃ নির্ভর করে ছুইদিকের প্রতিযোগীর সংখ্যার উপ্নর। সাধারণতঃ 
আমরা দেখিতে পাই যে ক্রেতার সংখ্যা বছ, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে 


১০৬ পৌরবিজ্ঞান 


বু নহে। ফলে চাহিদার দিকে অধিকাংশ সময় তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত 
হইলেও, যোগানের দ্িকে অনেক ক্ষেত্রে হয় না। স্ৃতরাং আমর! অর্থনৈতিক 
বাজারকে যোগানের দিকে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনুসারে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীতৃক্ত হইল সেইসকল জিনিসের বাজার 
যাহাদের বিক্রেতা বহুসংখ্যক এব অবশ্যই, ক্রেতাও বহুসংখ্যক | এইবূপ বাজারকে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (796:598]5 ০০:০- 
70966159 170081096) বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 
হইল সেইসকল জিনিসের বাজার যাহাদের বিক্রেতা 
অল্পসংখ্যক বা মাত্র একজন। এইরূপ বাজারকে আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বা 
একচেটিয়। কারবারের বাজার (10109:199615 ০0170981619 বা 1070100100119610 
1781096) বল হয়। একচেটিয়া! কারবারের বাজারেও ক্রেতা বহুসংখ্যক হয়। 

এখন আমরা এই ছুই প্রকার বাজারে কিভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহাই 
আলোচনা করিব। 


পূর্ণ এবং আংশিক প্রতিযোগিতা- 
মূলক বাজার 


প্রশ্নোত্তর 
1, 086 19 20926 5 9৮ 09920000109? 108 89 ৮5০ 
90110161009 60996 8০৪11) 6176 956 01 % 3222106 ?  (0. 0০ 1940) 
(১*৩-১০৫ পৃষ্ঠা দেখ) 
9, 10861088151 09৮৮9০12 109116০0615 00170661610 202,716 200. 37010016900] 
50200991059 10076৮.  (১৪-১০৬ পৃষ্ঠা দেখ) 


চতুর্দশ অধ্যায় 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য 


স্পু্ল শ্রভিত্মোগিতাল্ল অর্থ 01980106 01 267190% 0070096- 
1072) £ 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারে যে কোন জিনিসের দাম সচল বিনিময়ের 
ক্ষেত্রে একই হইবে। ক্রেতাও সংখ্যায় অনেক, বিক্রেতারও সংখ্যা! অনেক। 
ক্রেতার! পরস্পরের প্রতিযোগী । কাজেই, একজন ক্রেতা অগ্তান্ত ক্রেতার 
চেয়ে কম দাযে কোন জিনিস পাইতে পারে না। বিক্রেতারাও পরস্পরের 


অর্থবিদ্ঠ। ১০৭ 


প্রতিযোগী । কাজেই, কোন বিক্রেতাই অন্তান্ত বিক্রেতার চেয়ে বেশী দামে কোন 
জিনিস বিক্রয় করিতে পারে না। তাহা ছাড়া প্রত্যেক 

ক্রেতা মোট বিক্রেয় জিনিসের অতি সামান্য অংশই টি, 
কেনে । কাজেই সে তাহার বাক্তিগত ক্রয় কমাইয়' 

দিলেও জিনিসের দাম নামিয়া যাইবে না। প্রত্যেক বিক্রেতাও মোট বিক্রেয় 
জিনিসের অতি সামান্ত অংশই নিজে বিক্রয় করে। কাজেই, সে তাহার 
নিজন্ব সরবরাহ কমাইয়া দ্রিলেও জিনিসের দাম চড়িয়া যাইবে না। উপরস্ত 
প্রত্যেকেই জানে যে অপরে কি দামে বেচাকেনা করিতেছে । এইসকল কারণে 
বাজারে একই দাম হইতে বাধ্য । 


স্ুর্ন শ্ভিনোপিভাল্প ক্ষেত্রে লাজ্কাল্ল দাম নিশল্রঞ 


(10966770117 5 6101) 01 1187106% 1৮7106 071067" 1৯6190% 00179661610) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে 
বাজারে জিনিসের দাম একই হয়। ক্রেতারা উপ- 
যোগ আছে বলিয়া জিনিসটি কিনিতে চায় এবং 
কিনিবার সময় যত অল্প দামে কিনিতে পার! যায় 
তাহার চেষ্টা করে। যদ্দি তাহাদের অনুমান অপেক্ষা দাম বেশী হয় তবে তাহার! 
জিনিসটি অল্প পরিমাণে কিনিয়া থাকে । স্থতরাং দেখা 
যায় যে দাম যত বাড়িবে চাহিদা তত কমিবে এবং 
দাম যত কমিবে চাহিদা তত বাড়িবে। কোন জিনিস কোন এক সময়ে বিভিন্ন 
দ্রামেকি কি পরিমাণে কেনা হইবে চাহিদার তালিকায় তাহ দেখানে। হয়। 

চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত 
হয়। দাম কমিলে যোগান কমিবে, কারণ দাম কম! মানেই মুনাফা কম হওয়া) 
আর দাম বাড়িলে মুনাফাও বেশী হয় বলিয়া যোগান বাড়ে। ইহাকে যোগানের 
নিয়ম (7) ০199.0115) বল। হয়। এখন আমরা 
বিভিন্ন দামে কোন এক সময়ে কোন এক জিনিসের 
যে যে পরিমাণ যোগান হইবে তাহার একটি তালিক। প্রস্তত করিতে পারি। এই 
তালিকাকে যোগানের তালিকা (৪97)015 991,909) বলা হয়। 

দাম যদি মম বাক টহ্য় তবে কম পরিমাণ যোগান হইবে। দাম যদি 
বাড়িয়া ক ঠ পরিমাণ হয় তবে ক চ পরিমাণ যোগান হইবে । এ ্চ যোগ করিলে 


পূরণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কি 
ভাবে বাজার দম নির্ধারিত হয় 


১1 চাহদার অবস্থা 


২। যোগানের অবস্থা 


১০৮ পৌরবিজ্ঞান 


যে রেখ! পাওয়া যায় তাহা যোগান বা সরবরাহের রেখা । যয হইলে এই 
সরবরাহের রেখা । ইহার গতি উর্ধ্বাভিমুখী। ইহা দ্বার] বুঝান হইয়াছে যে দাম 
বাড়িলে যোগান বা সরবরাহ বাড়ে । 





দেখা যাইতেছে যে দামের পরিবর্তন চাহিদা ও যোগানের উপর বিপরীতভাবে 
ক্রিয়া করে; দামের বৃদ্ধি চাহিদার পরিমাণ কমায় কিন্তু যোগানের পরিমাণ বাড়ায় 
এবং দামের হাস চাহিদার পরিমাণ বাড়ায় কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমায়। আমর! 
চাহিদার তাপিক। হইতে চাহিদার অবস্থা এবং যোগানের তালিক1 হইতে যোগানের 
অবস্থা” জানিতে পারিলেও শুধু চাহিদার তালিকা বা৷ শুধু যোগানের তালিকা 
হইতে বলিতে পারি ন। যে দাম কি হইবে। স্থৃতরাং তালিকা ছুইটিকে পাশাপাশি 
সাজানো প্রয়োজন । নিম়ে ইহাদের পাশাপাশি সাজানে। হইল £ 


চিনির চাহিদ' মণকর। চিনির যোগান 
(মণ) চিনির দাম (মণ) 
২০০০ ১০২. টাকা ৪১০ ০০ 
৩০০৩ বহে ঠ ৩১০৩০ 
৪০০৩ ৮২৮ ২১৩০৩ 


চিনির দাম যদ্দি মণকরা ১০২ টাক1 হয় তাহা হইলে বিক্রেতার! ৪০*ৎ মণ 
চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তত, কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ২০০১ মণ কিনিতে 
রাজী। কাজেই, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে বিক্রেতারা দ্রাম কমাইতে 
বাধা হইবে। আবার দাম যদ্দি মণকর1 ৮২ টাক হয় তবে ক্রেতারা কিনিতে 
রাজী ৪০০৭ মণ, অথচ বিক্রেতার মাত্র ২০০ মণ বিক্রয় করিতে রাজী । 


অর্থবিদ্ধ। ১০৯ 


কাজেই, ক্রেতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে দাম চড়িতে বাধ্য। 
অতএব দেখ! যাইতেছে দাম খুব বেশী হুইলে বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিত৷ 
ইহাকে বাড়াইয়া৷ দিবে, এবং খুব কম হইলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
ইহাকে কমাইয়া দিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যখন প্রত্যেকেই জানে 
যে অপর সকলে কি দামে বেচাকেনা করিতেছে তখন বাজার দাম নির্ধারিত 
হইতে বেশী দেরী হয় না। এই বাজার দাম খুব বেণী বা খুব কম হইতে পারে 
না এবং ইহাতে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরম্পরের সমান হয়। আমাদের 
উদাহরণ দাম যখন মণকর! ৯২ টাকা, তখনই চাহিদ। ও যোগান ছুই-ই ৩০০০ মণ 
হইবে। এই দামের বাড়ার বা কমার দ্রকে কোন ঝোঁক থাকিবে না। অর্থাৎ 
মণকর1 ৯. টাকাই হইবে চিনির বাজার দাম। এই দামে চিনির চাহিদার 
পরিমাণ যোগানের পরিমাণের সমান । এইভাবে 
চাহিদা ও যোগাঁন ভারসাম্য অবস্থায় (17 ০০01]- 
1000) আসে এবং দাষ স্থিতিশীল হয়। এই স্থিতিশীল দামকে অস্থায়ী 
ভারসাম্য দাম বা স্বস্থায়ী স্থিত দাম (690790:%75 9001110000 1109 ) 
বল। হয়। 


অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্য 


ধাঁ 






হী ছু ্‌ ছ্‌ রখ 
পরিমাণ 
চ হইল চাহিদার রেখা এবং যর্ষ হইল যোগানের রেখা । রেখা ছুইটি 
পরস্পরকে দ বিন্দুতে ছেদ করিল। দর্দ অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্যের পরিমাপ করে, 
অর্থাৎ দ মূল্যে ক্রেতার] যে পরিমাণ কিনিতে চাহিবে, বিক্রেতার সেই পরিমাণই 
বিক্রয় করিতে চাহিবে। যদি বাজারে দাম ট ছ পরিমাণ হয় তবে ক্রেতার! 
ক ছ পরিমাণ জিনিস কিনিতে চাহিবে, কিন্তু বিক্রেতার! ক ছ্‌ পরিযাণ বিক্রয় 


১১০ পৌরবিজ্ঞান 


করিতে চাহিবে। স্ৃতরাং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দামকে আবার 
দূ্দ-তে লইয়া যাইবে। 
যানের দাম নিরূপণ ব্যাপারে চাহিদা! ও যোগানের 
তিনটি সরল নিয়ম ক্রিয়াকে তিনটি সরল নিয়মে বিবৃত কর! যায়। 

১ম নিয়ম £ যদি দাম এমন হয় যে চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশী হইয়া! 
দাড়ায় তাহা! হইলে দামের বাড়ার দিকে ঝোঁক থাকিবে । আর সেই দামে 
যদি যোগান চাহিদার চেয়ে বেশী হইয়! ফ্রাড়ায় তাহা হইলে দামের কমার দিকে 
ঝেক থাকিবে। 

২য় নিয়ম £ দাম বাড়িলে চাহিদা] কমে ও যোগান বাড়ে; এবং দাম কমিলে 
চাহিদ] বাড়ে ও যোগান কমে। 

৩য় নিয়ম £ এইভাবে দামের বাঁড়ী-কমার মারফৎ চাহিদ] ও সরবরাহ 
পরম্পরের নিকটবর্তী হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক সেই দামই প্রতিষিত হইবে, যে 
দামে চাহিদ। ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়। 


লাত্লল্র দাম্ক্র উসব্র শ্রাম্ডিক ভসামোগ ও 
ভু াদ্ন-ব্যতসল্র অজ্ঞান (07115617066 01 11871759] [00111 
8710 009 01 (*০080107 01) 118119€ 2১009) 2 

কৌন জিনিসের বাজার দাম নির্ধারণে কোন এক বিশেষ সময়ে এ জিনিসের 
চাহিদা ও যোগানের অবস্থা লইয়! আলোচন! কর! 
হয়। এ সময়ে এ দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরি- 
মাণ যোগান হয়। কেন বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ 
যোগান হয়? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দ্রিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে যে কিভাবে যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ ইহা! মনে হইতে পারে, 
যে যোগান উৎপাদনের ব্যয় ঘারাই নির্ধারিত হয়। পূর্ববর্তী উদ্াহরণে কোন 
চিনির উৎপাদকের ম্ণ-পিছু উৎপাদনের ব্যয় ১০২ টাক] করিয়৷ পড়িয়া থাকিলে 
সে ১০২ টাঁকার কমে বিক্রয় করিতে রাজী হইবে না, কারণ ইহার কমে 
বিক্রয় করিলে তাহার ক্ষতি হইবে। সে আশা করিতে পার যে ভবিস্তাতে 
চির রা নারার দ্লাম বাড়িয়া! অন্ততঃ ১০২ টাক! হইবে এবং তখন 
নির্ভর করে-- 'বেচিলে অন্ততঃ লোকসান এড়ান যাইবে। কিন্ত 

চিনির দাম যে ভবি্কতে বাড়িবে তাহার কি কোন 


বাজার দাম উৎপাদনের ব্যয়ের 
উপর নির্ভর করে ন৷ 


অর্থবিষ্চ। ১১৬ 


নিশ্চয়তা আছে? দাম ১০২ টাঁকা হওয়া ত' দূরের কথা, ভবিষ্যতে ৯২ টাকারও 
কম হইতে পারে। তখন তাহার ক্ষতি আরও বেশী 
হইবে। স্থতরাং কোন বুদ্ধিমান বিক্রেতাই “যতক্ষণ ৬৪৪১৮৬৭: 
না দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ বেচিব | 
না” বলিয়া বসিয়া থাকে না; যতক্ষণ পর্যস্ত দাম খাড়িবার সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ 
পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র । 

অনেক ক্ষেত্রে দাম ভবিষ্যতে বিশেষ বাড়িবার সম্তাবন1 থাকিলেও উৎপাদকের 
পক্ষে বিক্রয় না করিয়া বসিয়৷ থাক] সম্ভব হয় ন1। 
যদি তাহার নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে ২। নগদ টাকার ক 
সে কম দামেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং . 
দেখা যাইতেছে যে নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে দামের পরিবনের 
সম্ভাবনা ঘারাই কোন এক বিশেষ সময়ে বিক্রেতা রা* , 
তাহাদের মজুত মাল হইতে কতটা যোগান দিবে ৩। ৮15 
তাহা! নির্ধারিত হয়। উপরন্ত,। নগদ টাকার 
প্রয়োজনীয়তা৷ এবং ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুমান বিভিন্ন বিক্রেতার নিকট 
বিভিন্ন রকম। ইহার ফলে কেহ বা কম দামে বিক্রয় করিতে রাজী হয়, কেহ বা 
বেণী দাম ন! পাইলে বিক্রয় করিতে রাজী হয় না। এই সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
ফলে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং দাম কমার সঙ্গে 
সঙ্গে যোগানের পরিমাণ কমিতে থাকে । এবং ইহা হইতেই আমর] যোগানের 
তালিক! প্রস্তত করি । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে বাজারে যোগানের তালিকার 
উপর উৎপাদনের ব্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই; এবং এই কারণে ইহার, 
বাজার দাম বা অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্যের উপরও কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। 
বাজার দাম অনেক সময়ে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়, অনেক সময় কমও 
হয়। ইহার ফলে উৎপাদকের অনেক সময় লাভ হয়, অনেক সময় ক্ষতি হয়। 

চাহিদা সম্বন্ধে আমর] জানি যে বিভিন্ন দামে ক্রেতার! কোন জিনিসের বিভিন্ন' 
পরিমাণ কিনিয়া থাকে । প্রত্যেক ক্রেতারই জিনিসটির উপষোগ সম্বন্ধে একটা 

*মুল্যতত্বের আলোচনায় উৎপাদক ও বিক্রেতা একই অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। খিক্রেতারাওঁ 


উৎপাদক, তাহার। স্থীনগত ও কাল বা সময়গত উপযোগ হৃষ্টি করে। যে কোন প্রকার উপযোগ- 
হৃষ্টিকারীকে উৎপাদক বল। যায়। 
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ধারণা থাকে এবং প্রত্যেকের বেলায়ই ক্রীত জিনিসের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ 
জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে । যতক্ষণ পধন্ত প্রান্তিক উপযোগ দাম 
অপেক্ষা! বেশী থাকে ততক্ষণ ক্রেতা কিনিয়! যায় এবং দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান 
হইলে কেন! বন্ধ করে। অবশ্য ক্রেতা কখনই অল্প অল্প করিয়া কেনে না; সে 
বাজার দামে যতট1 কেনা উচিত বলিয়া মনে করে এক সঙ্গে ততটা পরিমাণই 
কেনে। কিন্তু ক্রেতা অল্পই কিন্্ক আর বেশীই কিন্ুক সে ততটা পরিমাঁণই 
কেনে যাহার প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। এইভাবে, যদ্দি চায়ের 
বাজার দাম পাউও প্রতি ২২ টাকা হয় এবং বাজারে যদি ১০** পাউও চা 
বিক্রীত হয় তবে কোন একজন ক্রেতা মাত্র ২ পাউও কিনিতে পারে । সে কম 
বেশী না! কিনিয়। ২ পাউও্ই কিনিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হইল যে এ ক্রেতার 
নিকট দ্বিতীয় পাউওড চায়ের উপযোগ ২২ টাকার মতন। এঁ ২২ টাকা দামেই 
অপর একজন ক্রেতা ৫ পাউওড চা কিনিতে পারে । এই দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট 
দিতীয় পাউগ্ড চায়ের উপযোগ প্রথম ক্রেতার নিকট যে উপযোগ তাহা! অপেক্ষা 
অনেক বেশী। দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট চায়ের প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ না সে ৫ 
পাউণ্ড কেনে ততক্ষণ দামের সমান হয় না। স্তরাং প্রত্যেক ক্রেতার নিকট 
কোন জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ সমান নয়। পূর্ববর্তী উদ্দাহরণে আমর! 

দেখিয়াছি যে ২২ দামে ১০০০ পাউও চা বিক্রয় 
ঠা সি হয়। ইহ1 হইতে ইহা! বলা চলে না যে ১০০০ পাউও 
প্রান্তিক উপযৌগ্গের সমান চায়ের প্রান্তিক উপযোগ ২২ টাকা, কারণ চায়ের 
ৃ উপযোগ সকল ক্রেতার বেলায় এক রকম নয়। 
অতএব, কোন জিনিসের বাজার দাম উহাঁর বাজারে মোট বিক্রীত পরিমাণের 
প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় না, প্রত্যেক ক্রেতার নিকট এ জিনিসের যে 
প্রান্তিক উপযোগ তাহার সমান হয় মাত্র । 


ল্াভ্ডাত্রিক্ক লাম 2 উতুঞপীদন্দেলর ন্যলেল্স প্রভার 
(01159] 1106 £ 1176 11711061099 01 008 01 7১000061010) 

আমর] দেখিলাম যে কোন জিনিসের বাজার দাম উহার উৎপাদনের ব্যয়ের 
সমান হইতে পারে, নাও হইতে পারে। উৎপাদক এই আশায় উৎপাদন করে যে 
অন্ততঃ উৎপাদনের ব্যয়ের সমান দামে বিক্রয় কর! সম্ভব হইবে। যদি ইহা 
সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি উৎপাদক অন্ততঃ উৎপাদনের ব্যয়ের সমান দামে জিনিস 


অর্থবি্ধ। ১১৩ 


বিক্রয় করিতে পারে, তবে সে পূর্বের মতই উৎপার্দন করিয়৷ চলে । কিন্তু দাম যদি 
উৎপাদনের ব্যয়ের সমান না হয়, অর্থাৎ যদ্দি কম বেশী হয়, তবে অবস্থাটা অন্য 
রকম দাড়ায়। যদি দাম উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তবে বিক্রেতার! যাহ। 
আশা করিয়াছিল তাহ অপেক্ষা বেশী মুনাফা লাভ করে; এবং দাম কিছুদিন 
ধরিয়া না! কমিলে তাহার বেশী উৎপাদন করিয়॥ আরও বেশী মুনাফা লাভ 
করিতে পারে। অপর দিকে, বাজার দাম যদি উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম হয় 
তবে বিক্রেতাদের লোকসান হয় এবং ফলে তাহার। পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে 
উৎপাদন করিতে থাকে । এইবূপ করার কারণ হইল এই যে উৎপন্জের পরিমাণের 
হ্বাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয়ের হ্াসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং এই হ্াসবৃদ্ধি 
ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমব্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের স্যত্র অনুসারে হয়। 
অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদন যতই বাড়ানে। হয় উৎপাদকের ব্য ততই 
বাড়িতে থাকে এবং উৎপার্দন যতই কমানো হয় উৎপাদকের ব্যয় ততই কমিতে 
থাকে । যখন বল! হয় যে দাম উত্পাদনের ব্যয়ের সমান বা সমান নয় তখন শেষ 
“এককে'র উৎপাদনের ব্যয় বা উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়েরই উল্লেখ করা হয়, 
কারণ যদ্দি বিক্রেতা আশা না করিত যে এই শেষ “একক+ উত্পাদনের ব্যয় 
দামের সমান হইবে তবে সে ইহা উৎপাদন করিত না। অতএব, দেখা যাইতেছে 
যে একজন উৎপাদক কতটা পরিমাণ উৎপাদন করিবে তাহ] নির্ভর করে সে 
বাজারে জিনিসটির কি দাম আশ। করে তাহার উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার 
উৎপাদনের প্রাস্তিক ব্যয় সে যে দাম আশা! করে তাহার কম হয় ততক্ষণ পর্যস্ত 
সে উৎপাদন করিয়া যাইবে । আর যদি সে যেদাম আশা করে তাহা অপেক্ষা 
এবং গ্রাস্তিক উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা ৰাজার দাম 
কম হয় তবে লে উৎপাদন কমাইয়া উৎপাদনের উৎপাদক উৎপাদনের প্রান্তিক 
প্রান্তিক ব্যয় কমাইতে সচেষ্ট হইবে। সে উৎপাদনের ৯৪57 
প্রান্তিক ব্যয় কমাইয়। এমন অবস্থায় আনিবার চেষ্টা বাজার দামের সমান হয় 
করিবে যাহাতে ইহ] ব্তমানের কম দামের সমান হয়। 

দেখ! যাইতেছে, বাজার দাম ভবিষ্যতে উৎপন্নের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
উৎপন্নের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। 
আবার বাজার দাম যোগানের উপর নির্ভর করে বলিয়া ভবিষ্যতে যোগানের 
পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্তং বাজার দামেরও পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে 
বাজার দামের পরিবর্তন ও উৎপন্নের পরিবেশনের পরিব্তন বাজার দাম ও 

ক--৮ 
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উৎপাদনের প্রাস্তিক বায়কে পরস্পরের কাছাকাছি লইয়া আসিতে চেষ্টা করে। 
এই চেষ্টার ফলে কিছুদ্দিন পরে তাহারা সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে পারে। যদি 
তাহার সম্পূর্ণ এক হইয়া যায়, অর্থাৎ বাজার দাম উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমান হয় এবং প্রত্যেক উৎপাদক যে মুনাফ1 আশা! করে তাহাই লাভ করে, তবে যে 
অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে প্রকৃত ভারসাম্যের 
অবস্থা (10:09 [00911101100 916980100 ) বল। 
হয়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপন্ন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবত্তনের 
দিকে কোন ঝেশাক পরিলক্ষিত হয় না। প্ররুত ভারসাম্য দাম (ৃঘ৪৪ 
[70011100010 7109) একদিকে প্রান্তিক উপযোগ 
এবং অপরদিকে প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। ইহাকে 
শ্বাভাবিক দাম ( 01008] 7009 ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়! 
যদ্দি উৎপাদন ও চাহিদার অবস্থা অপরিবতিত থাকে তবে বাজার দাম স্বাভাবিক 
দামের সমান হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ চাহিদা ও 
5 স্বাভাবিক দামের যোগানের ( উৎপাদনের ) অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে 
না। ফলে বাজার দামের স্বাভাবিক দামের সমান 
হইবার দিকে ঝেোক দেখা গেলেও ইহার] সমান হয় না। তবুও স্বাভাবিক 
দামের আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমান্‌ বলিয়া সর্বদাই বাজার দামকে নিজের দিকে টানে । 


প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা 


প্রকৃত ভারসাম্য দাম 


একে্িলা ক্কাল্রলবাল্দেব্র আগভাল মুল্য (৪18৩ 0006 
11071070015) 2 


যখন একজন মাত্র উৎপাদক কিংবা সমস্ত উৎপাদক সংঘবদ্ধ হইয়া কোন 
জিনিসের মোট ঘোগান নিয়ন্ত্রর করে তাহাকে 140707015 বা একচেটিয়া 
কারবার বলে। নানা কারণে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। ইহার 
মধ্যে অবশ্য ছুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, রাষ্ট্র যদি কোন 
আবিষ্কারককে তাহার আবিষ্কারের উপর “পেটেণ্ট” দেয় তাহা হইলে একচেটিয়া 
কারবারের উদ্ভব হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদ্দকগণ নিজেদের.মধ্যে প্রতিযোগি- 
তার বিলোপসাধন করিবাঁর জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াও একচেটিয়া! কারবারের প্রতিষ্ঠা 
করে। | 

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদকের সংখ্যা অজশ্র; প্রত্যেকেই মোট 


অর্থবিদ্ধা। ১১৫ 


উৎপাদনের অতি সামান্য অংশ মাত্র উৎপাদন করে। প্রত্যেক উৎপাদকই জানে 
যে তাহার নিজের মোট উৎপাদন বাড়ানো-কমানোর ফলে বাজার দাম একটুও 
প্রভাবিত হইবে না। কাজেই, সে নিজের উৎপাদন-খরচ যতদুর সম্ভব কমাইয়া 
এবং যে পর্যস্ত ন! প্রান্তিক ব্যয় দামের সমান হয় সে পর্যস্ত উৎপাদন বাড়াইয়া, মোট 
মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করে । 5 

কিন্তু যখন একচেটিয়া কারবারী কোন জিনিসের একমাত্র উৎপাদক তথন 
সে যদি বেশী উত্পাদন করে তাহা হইলে তাহাকে অপেক্ষারুত কম দামে 
বেচিতে হইবে এবং সে যদ্দি কম উৎপাদন করে তাহ! 

একচেটিয়া কারবারী দামকে 

হইলে সে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে বেচিতে পারিবে । ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
তাই একচেটিয়া কারঝরী ইচ্ছামত দামকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। বে দামে সর্বাধিক মুনাফ। হইবে, সেই দামেই সে জিনিস বিক্রয় করে। 
একচেটিয়া কারবারের মুনাফা ছুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ (১) প্রান্তিক 
ব্যয় অর্থাৎ উৎপার্দিত শেষ “এককে'র ব্যয়; এবং (২) শেষ “একক? বিক্রয় করিয়া 
প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় (1027:6106]1 2০0008) | 

ধর] যাউক, একচেটিয়া কারবারী কোন জিনিসের ১০ “একক' তৈয়ারী করিয় 
ফেলিয়াছে এবং প্রতি “একক+ ১২ টাকা দামে বিক্রয় করিতেছে । ১২ টাঁক। 
হইল ১০ এককের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ । কাজেই ১২ টাকা দামেই 
১০ “একক, জিনিস বিক্রীত হইবে এবং কারবারীর মোট আয় হইবে ১০২ টাকা। 
একচেটিয়। কারবারীর সম্মুখে সমন্তা এই যে আর একটি “একক” উৎপাদিত 
করিয়া মুনাফা বাড়ানো সম্ভব কিনা। ১১ একক উৎপাদন করিলে দাম 
কমিয়! যাইবে ; কারণ, ১০ “এককে*র প্রান্তিক উপযোগের চেয়ে ১১ “এককে"র 
প্রান্তিক উপযোগ কম হইবে। দাম যদ্দি কমিয়া ১৫ আনায় দাড়ায় তাহ 
হইলে তাহার মোট আয় হইবে (১১৮ ১৫) আন] অর্থাৎ ১০ টাকা ৫ আনা । 
কাজেই ১১শ “একক? উৎপাদনের ফলে তাহার অতিরিক্ত আয় হইল ৫ আন] । 
এই ১১টি “এককে"র প্রান্তিক ব্যয় অর্থাৎ একাদশ “একক” তৈয়ারীর খরচ যদ্দি 
৫ আনার কম হয়, তাহা হইলে ১১শ “একক” উৎপাদনের দরুণ কিছু বাড়তি 
মুনাফা হইবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যস্ত প্রান্তিক ব্যয় প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ের সমান 
না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যোগান বাড়াইয়াই চলিবে। এই সমতার বিন্দুতেই 
তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ইহার পর যোগান আরও বাড়াইয় দিলে প্রাপ্ত 
অতিরিক্ত আয় প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে কম হইবে, ফলে লোকসান হইবে। 


১১৬ পৌরবিজ্ঞান 


পূর্ববর্তী উদাহরণ হইতে দেখ গিয়াছে যে, একচেটিয়া কারবারীর তৈয়ারী 
জিনিসের দাম, এ জিনিসের শেষ “একক বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাহা 
অপেক্ষা বেণী। এখন এই শেষ “একক" বিক্রয় করিয়৷ অতিরিক্ত আয় বা! প্রান্তিক 
আয় প্রান্তিক বায়ের সমান হয় বলিয়া একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম সর্বদ! 
প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়। ই 


একচেটিয়! কারবারীর তৈয়ারী জিনিসের দামের, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে 
তৈয়ারী জিনিসের দামের চেয়ে বেশী হওয়ার দিকে ঝোঁক আছে। যে উৎপাদক 
সব সময়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, দামের উপর 
একচেটিয়া কারবারের কুফল তাহার কোন হাত নাই। কাজেই সে চেষ্টা করে, 
যতদূর সম্ভব খরচের হ্রাস ও উৎপাদনের বৃদ্ধি করিয়া 
কি ভাবে মোট মুনাফা! বাড়ানো! যায়। কিস্তু একচেটিয়া কারবারী যোগান 
ংকুচিত করিয়া এবং দাম বাড়াইয়া নিজের মুনাফা বেশী করিতে পারে। এইভাবে 
একচেটিয়৷ কারবার কায়েম থাকিলে ভোগী (0০929520০£) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফা 
সর্বাধিক করার জন্য একচেটিয়! কারবারীর। কখনও কখনও বিভিন্ন ক্রেতার নিকট 
একই জিনিস বিভিন্ন দায়ে বিক্রয় করে । কলিকাত। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন 
কলকারখানার নিকট কম দামে এবং গৃহস্থের নিকট বেশী দামে বিচ্যুৎ বিক্রয় 
করে। ইহাকে মূল্য পার্থক্যকরণ (79:169 79180:1129102) বলা হয়। কখনও 
কখনও প্রতিযোগীকে সরিয়া যাইতে বাধ্য করার জন্য একচেটিয়া কারবারী প্রথমে 
দাম খুব কমাইয়! দেয় এবং উদ্দেস্ত সফল হওয়ার পর আবার বাড়াইয়া দেয়। এই 
সব কারণে একচেটিয়! কারবারকে স্থনজরে দেখ! হয় না। 
একচেটিয় কারবারী যত ইচ্ছা দাম বাঁড়াইতে পারে, বাস্তব জীবনে ইহা বড় 
একট! সম্ভব হয় না। দাম অত্যন্ত বাড়াইলে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতে 
পারেন; লোকে অন্য জিনিস ব্যবহার করিতে পারেবযেমন বিছ্যাতের দাম 
অত্যন্ত বাড়াইলে লোকে গ্যাস ব্যবহার করিতে পারে, ইত্যাদি। এই সকল 
কারণে একচেটয়] ব্যবসায়ীর দাম বাড়াইবার পুর্ণ ক্ষমতা নাই। 


প্রশ্গোত্তর 


1,900% 0096 08109 0910870808 00 619 11068-906102) ০? %09 £07988 
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9, [51550198170 10০ত 1009766 58109 29 096697:12017)90. 23006 0০010016100. ০1 00207)6- 
8০0. (0, ঢি., 1946, 1952) (১০৭:১১* পুষ্ট! দেখ ) 


অর্থবিষ্ঠ। ১১৭ 


৪,009 90911101020 0৮ 2090066 00108 20998075598 609 01500. 61729 ৪08 
71509 0০061 69 17787102] 061116% 6০ 61989 158 1200060. 6০ 0০ 200. 611৪ 9০8 
01 0:০90006101 6০0 6159 3029/20170%] ৪81197:5,”?  (9108020).-_-0110,030269 617৪ ৪০৮০৪. 
1916. (0. 0. 194৭) 

[উত্তরের কাঠামো £ উপরের উদ্ধংতিতে দেখা যায় যে অধ্যাপক পেনসন বাজার দাম ও 
স্বাভাবিক দামের মধ্যে গোলমাল করিয়। ফেলিয়াছেন। অক্তএব, তিনি এখানে ভুল করিয়াছেন । 
স্বাভাবিক দীমই উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়; বাজার দম সমান না-ও হইতে পারে। 
বাজাব দাম অস্থায়ী ভারসামা দাম; অল্প সময়ের মধ্যে ইহা নির্ধারিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে 
নির্ধারিত হয় বলিয়া যোগানের পরিমাণকে বাড়াইয়া বা কমাইয় ইহাকে চাহিদার সমান করা যায় না। 
কিন্তু স্বাভাবিক দম বহুদিন ধরিয়া নির্ধারিত হয় বলিয়া চাহিদা ও যোগান পরম্পরের সমান হইতে 
পারে। ] 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
টাকাকড়ি ও বিনিময় 


ন্বিন্িমজেব্র ভস্পমোগিভা এছ -ভলমুহ (001001610179 
8170 [7011165 01 [3%01)87156) 2 

শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা যায়। একটিমাত্র জিনিস 
তৈয়ারী করিতে যে শিখিয়াছে সে ভ্রবয বিনিময়ের সাহায্যেই অন্যান্য অভাব 
মোচনের উপযোগী জিনিস সংগ্রহ করিতে পারে। যে কৃষক শুধু ধান উৎপাদন 
করে সে ধানের বদলে লবণ, কাপড়, লাঙ্গল প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিতে পারে। একটি জিনিসের পরিবর্তে 
আর একটি জিনিস যখন সোজান্ুজিভাবে সংগ্রহ করা হয় তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ 
বিনিময় বলে। আজকাল প্রত্যেক উৎপাদক নিজের জিনিস বিক্রয় করিয়] টাকাকড়ি 
বা অর্থ সংগ্রহ করে। এই আধিক আয়ের সাহায্যেই সে ইচ্ছামত অন্যান্ত জিনিস 
কিনিতে পারে । ইহা! হইল পরোক্ষ বিনিময়। 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিময় 


১১৮ পৌরবিজ্ঞান 


প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্বন্ধে আলোচনা কর] যাউক। ধর! যাউক, “ক'-এর 
একটি ছুরি আছে এবং ""-এর একটি তোয়ালে আছে । ইহাদের মধ্যে বিনিময় 
সম্ভবপর হওয়ার জন্য তিনটি অবস্থার অস্তিত্ব প্রয়োজন ঃ (১) “ক” তোয়ালের 
জন্য এবং থ' ছুরির জন্য আকাজ্ফা রাখিবে । অর্থাৎ 
দুইজনের প্রত্যেকে অপরের জিনিসটি পাইতে চাহিবে। 
(২) প্রত্যেকে অপরের জিনিসের জন্য কেবল আকাজ্ষাবোধই করিবে না, 
উহা! পাওয়ার জন্য কিছু ত্যাগ করিতেও রাজী থাকিবে । তোয়ালে পাওয়ার জন্য 
ছুরি ত্যাগ করিতে “ক'-এর রাজী থাকা চাই এবং ছুরি পাওয়ার জন্য তোয়ালে 
ত্যাগ করিতে “”-এর রাজী থাক1 চাই। (৩) «ক"এর নিকট তোয়ালের 
উপযোগিতা! ছুরির উপযোগ্তা'র চেয়ে বেশী হইবে এবং "এর নিকট ছুরির 
উপযোগিতা তোয়ালের উপযোগিতার চেয়ে বেশী হইবে। 

দেখা যাইতেছে যে এইভাবে বিনিময় উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে। 
“ক” ও এ” উভয়েই বিনিময়ের দরুণ বাড়তি উপযোগিতা লাভ করিবে। 
উপযোগিতার স্য্টিকেই উৎপাদন বলে। কাজেই বিনিময় সমাজের উতপাদন- 
প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ । 


, ভ্রিন্িমমে্ অন্ন (1)1111001195 01 73871:61) 2 
প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অনেক অন্থবিধা আছে । একে অন্যের অভাব মিটাইতে 
পারে,_এইবপ ছুইজনের মধ্যে দেখা হইলেই শুধু বিনিময় সম্ভবপর হয়। ধরা 
যাউক, একজন টুপিওয়ালার ক্ষুধা মিটানোর জন্য মাংসের প্রয়োজন। তাহাকে 
১। বিভিন্ন বিনিময়কারীরা. টুপির বিনিময়ে মাংস সংগ্রহ করিতে হইবে। খুব 
অভাবসমূহ্র সামগ্রন্ত সফল কাছেই হ্য়ত একজন কসাই আছে, কিন্তু তাহার 
রিনি টুপির কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই ক্ষুধার্ত টুপি- 
ওয়ালাকে একজন টুপিহীন কসাইকে খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহ 
হইলেই বিনিময় সম্ভব হইয়া! উঠিবে। 
দ্বিতীয়তঃ, অনেক জিনিস ইচ্ছামত বিভাজ্য নয় বলিয়াও প্রত্যক্ষ বিনিময় 
২। অনেক জিনিস ইচ্ছামত . কঠিন হইয়া দ্াড়ায়। কোন লোককে যদি একটি 
বিভাজ্য নয় বলিয়াও বিনিময়ের ঘোড়ার বদলে ঠৈতল, লবণ, ধান, "ডাল এবং কাপড় 
অন্বিধা হয ংগ্রহ করিতে হয় তাহ! হইলে তাহাকে এমন একজন 
লোক খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে যাহার ঘোড়ার দরকার আছে এবং 
বিনিময়ে ঘোড়াওয়ালার দরকারের সবগুলি জিনিস দেওয়ার ক্ষমতাঁ আছে। 


প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সর্তসমূহ 


৬, 


অর্থবিষ্ঠা ১১৯ 


কিন্ত এমন মিল মত লোক পাওয়া খুবই কঠিন। তৈল, লবণ, ধান, ডাল ও 
কাপড় আলাদ আলাদা করিয়াও সংগ্রহ করার জো নাই, কারণ ঘোড়াকে ত 
আর টুক্র! টুকরা করা যায় না। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের কোন সর্বজনগ্রাহ মাধ্যম নাই। ফলে, একটি 
জিনিসের মূল্য আর একটি জিনিসের মাপকাঠিতে 
প্রকাশ করিতে হয় বলিয়! প্রত্যেক জিনিসের অসংখ্য 
বিনিময় হার থাকে এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সাঁমঞ্জস্ত অনেক সময়েই থাকে না। এইভাবে পারস্পরিক মাঁপকাঠিতে বিভিন্ন 
জিনিসের মূল্য ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। হয়ত ১ সের চাউলের বদলে 
২ সের লবণ, ১০ সের লবণের বদলে ঠ সের তেল, ১ সের তেলের বদলে ১০টি 
আম এবং ৫টি আমের বদলে ১৩টি আপেল পাওয়া যায়। কিন্তু ১ সের 
চাউলের বদলে কয়ট আপেল পাওয়]! যাইবে তাহ নির্ণয় কর! অত্যন্ত 
কঠিন। উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে ১ সের চাউলের বদলে যতগুলি আপেল 
পাওয়া উচিত, প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করিতে গেলে, হয়ত তাহার চেয়ে কম 
খ্যক আপেল পাওয়া যাইবে। উচিত সংখ্যক আপেল পাইতে হইলে যাহার 
চাউল আছে তাহাকে প্রথমে চাউলের বিনিময়ে লবণ, পরে লবণের বিনিময়ে 
তৈল, ঠতলের বিনিময়ে আম ও আমের বিনিময়ে আপেল লইতে হইবে। 


৩। সর্বজনগ্রাহা কৌন মাধ্যম 
নাই 


নৌক্কান্ড়িব্র ভস্মমোলিভ। (00115 ০1 110895) 2 ৮759 


টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সকল অস্ৃবিধা দূর হইয়াছে । 
টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম (9০700000. 209010000 )। টাঁকাকড়ি 
প্রচলিত হওয়ায় লোকে জিনিস বিক্রয় করিয়া মুল্য হিসাবে টাকাকড়ি গ্রহণ 
করে এবং এই টাকাকড়ির সাহায্যে যখন খুসী ইচ্ছামত পরিমাণে প্রয়োজনীয় 
জিনিস কেনে । টাঁকাকড়ির সাহায্যে জিনিস কেনাবেচার জন্য উপযুক্ত লোক 
খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। ক্ষুধার্ত টুপিওয়ালাকে টুপিহীন কসাই-এর সাক্ষাৎ 
পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। টুপিওয়াল। 
টুপি বিক্রয় করিয়া! টাকা লইবে এবং টাকার সাহায্যে 
বাজার হইতে যখন খুসী মাংস কিনিবে। টাকাকড়ির 
চাহিদ। সর্বজনীন) টাকাকড়ির বিনিময়ে জিনিস বিক্রয় করিতে কোন বেগ 
পাইতে হয় না। তাহা ছাড়া টাকাকড়ি ইচ্ছামত ছোট অংশে বিভাজ্য। 


টাকাকড়ি প্রত্যক্ষ বিনিময়ের 
অহ্বিধা দূর করে 


১২০ . পৌরবিজ্ঞান 


একটি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা, টাকা ভাঙ্গাইয়া আনা এবং আনা ভাঙ্গাইয়া 
পয়সা কর! যায়। আমাদের পূর্বোক্ত ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া বেচিয়া টাকাকড়ি সংগ্রহ 
করিতে পারে। এই টাকাকড়ি ইচ্ছামত ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া সে 
তাহাদের সাহায্যে বাজার হইতে খুসীমত পরিমাণে জিনিস ফিনিতে পারে । সকল 
জিনিসের মূল্/ই টাকাকড়ির মাপকাঠিতে প্রকাশিত হয় বলিয়া বিনিময়- 
হারের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাঁয় এবং বিভিন্ন বিনিময়হারের মধ্যে সামঞ্জস্য 
স্থাপিত হয়। 


টীক্কাকড়ি কি 5 (1586 19 1107065 9) 


টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম । টাকাকড়ির মাধ্যমে বা মারফতে পরোক্ষভাবে 
বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয়। চাউলের উৎপাদক চাউল বিক্রয় 
করিয়া প্রথমে টাকাকড়ি সংগ্রহ করে এবং এ টাকাকড়ির বদলে আবার হয়ত 
লবণ সংগ্রহ করে। এইভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে চাউল ও 
লবণের বিনিময় সাধিত হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কারধ্কর হইতে 
হইলে টাকাকড়ি সর্বজনগ্রাহথ হওয়া প্রয়োজন । লবণ-উৎপাদক যদি প্রচলিত 
টাকাকড়ি লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে চাউল-উৎপাদকের পক্ষেও 
চাউলের বদলে টাকা লইতে ইতস্ততঃ করা স্বাভাবিক। টাকাকড়ির স্বকীয় 
কোন উপযোগিতা নাই। ইহার সাহায্যে অভাব-মোচনের উপযোগী নানারকম 
জিনিস কেনা যায় বলিয়াই ইহ আমাদের কাজে লাগে । 

কিন্তু টাকাকড়ি যদি সর্বজনগ্রাহ না হয় তাহা হইলে অভাব পরিতৃপ্তির 
জন্য ইহা ব্যবহার করা কঠিন হইয়া দাড়ায়। সেরূপ ক্ষেত্রে টাকাকড়ি 
নিশপ্রয়োজন হইয়া পড়ে । টাকাকড়ির সর্বজনীন গ্রাহতা! নির্ভর করে দেশাচার 
বা আইনের উপর। আজকাল টাকাকড়ি বলিতে কাগজের নোট আর 
ধাতুর মুদ্রা! বুঝায়। দেশের আইন দেশের মধ্যে সকলকেই প্রচলিত এইরূপ 
টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তাই এইরূপ টাকাকড়িকে বলা হয় 
বিহিত অর্থ বা বিহিত মুদ্রা (19881 50৫9: )। পূর্বকালে বিহিত মুদ্রা বলিয়া 
কিছু ছিল না। টাকাকড়ির সর্বজনীন গ্রাহতার 
ভিত্তি ছিল দেশাচার। নিছক দেশাচারের জোরের 
উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন যুগে চামড়া, গরু, কড়ি, তামা, রূপা ও সোনা 
টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত ছইত। এখন টাকাকড়ির গ্রাহতার ভিত্তি 


বিহিত অর্থ বা বিহিত মুদ্রা " 


অর্থবিদ্যা ১২১ 


হজ 


নিছক আইনের ছ্গোর নয়, জনসাধারণের ইচ্ছার আন্ুকুল্যের উপরেও ইহা! 
প্রতিষিত। 
কোন লোক যে পরিমাণ টাকাঁকড়ি রোজগার করে, তাহার সবটাই সে 
একবারে ব্যয় করে না। কিছু টাকাকড়ি সে জমাইয়! রাখে ভবিষ্যতে অভাব 
মিটাইবাঁর জন্যণ তাহার জমানো টাকার এক অংশ সে লোককে নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য ধারও দিতে পারে । ভবিষ্যতে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রতির ভিত্তিতে 
ব্যবসায়ের অনেক লেনদেন চলে। কাজেই এই সব লেনদেন সম্পূর্ণরূপে চুকিয়া 
যাইতে সময়ের দরকার । টাকাকড়ি প্রচলিত থাকার দরুণ এই সব লেনদেন 
হইতে উদ্ভূত খণের যথাযথ পরিমাপ ও পরিশোধ সম্ভবপর হইয়াছে । 
এইবার আমর! টাকাকড়ির একটি সংজ্ঞ! দিতে 
পারি । পণোর মূল্য, কাজের মজুরী এবং খণশোধের 
ব্যাপারে যাহা কিছু সর্বসাধারণের গ্রাহ তাহাই টাকাকড়ি। 


টাকাকড়ির সংজ্ঞা 


টৌক্কাঁকভিক্র ার্াবললী (01011001019 01 1101165) 2 


ইংরেজীতে একট কথা প্রচলিত আছে, “10895 18 ৪98 10009 8০9৪%। 
এই কথার অর্থ দুইটি । প্রথমতঃ, টাকাকড়ি বলিতে আইনের অন্ুশাসনে লোকে 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহা কিছু গ্রহণ করে শুধুমাত্র তাহাই বুঝায় না। 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহা কিছু কার্ধতঃ চালু আছে এবং যাহ! মোটামুটিভাবে 
সকলের গ্রাহ্হ তাহাকেই টাকাকড়ি বলা যায়। আমেরিকার ডলার যদি 
জার্মানীতে সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে জার্মানীতে ইহা 
টাকাকড়ি বলিয়৷ গণ্য হইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত উক্তিটির আর একটি অর্থ হইল এই যেটাকাকড়ির 
কার্ধাবলীর মধ্যেই ইহার “টাকাকড়িত্বটুকু; নিহিত আছে । 

টাকাকড়ির কার্যাবলী সংখ্যায় বহু। ইহাদের 
মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি নীচে আলোচিত হইল। 


১। বিনিময়ের মাধ্যম (1901800 01 7%01187169) 2 "টাকাকড়ি 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। টাকাঁকড়ির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্য 
ইহাই। লোকে প্রথমে পণ্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পায় এবং টাকাকড়ির 
বিনিময়ে আবার অন্ান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া৷ লয়। এইভাবে টাকাকড়ির 
মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় সংঘটিত হয়। 


কার্যাবলী 


১২২ , পৌরবিজ্ঞান 


২। মুল্যের পরিমাপ (158587601৪1) 2 সকল জিনিসের মৃল্যই 
টাকাকড়ির মাপকাঠিতে পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। আমর] যখন বলি যে 
চাউলের মূল্য মণকর' ১৬২ টাকা, তখন চাউলের ওজন মাপার জন্য “মণ এবং 
মূল্য মাপার জন্ত টাকা” ব্যবহৃত হয়। মূল্য পরিমাপের জন্ প্রত্যেক দেশেই 
নিজস্ব একক ঠিক করা আছে। ভারতে টাকা, ব্রিটেনে পাউওড এবং 
আমেরিকায় ডলার এইরূপ একক। এইসব আথিক একক হইল মূল্যের মান বা 
হিসাবনিকাশের একক (988002৮0 ০1 8109 01: 01016 ০ 8,0000008) | ইহ 
মূল্য গ্রকাশের সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে । 

অনেক সময় দেখা যায় যে লোকে সরকারী কাগজী নোটে আস্থা হারাইয়া 
ফেলিয়াছে, কিন্তু এই কাগজী নোটের কোন পরিবর্ত না থাকায় বাধ্য হইয়! 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ইহাই ব্যবহার করিতেছে । এইরূপ অবস্থায় লোকে 
ভবিষ্যতের জন্য আথিক চুক্তি ইত্যাদি কোন বিদেশী আথিক একক বা সোনার 
মাপকাঠিতে করে। এইরূপ ঘটিলে সরকারী কাগজী নোটগুলি মাত্র বিনিময়ের 
মাধ্যম হিসাবে কার্ধ করে, মুল্যের পরিমাপ হিসাবে নহে। ইহা অবশ্য ঘোরতর 
আধিক সংকটের লক্ষণ; এইরপ অবস্থা বেশীদিন বর্তমান থাকিতে 
পারে না। 

৩। মুল্যের ভাণ্ডার বা সঞ্চয়ের বাহন (507৪ ০01 ড৪]86) ঃ লোকে 
যখন প্লিজের পণ্য বিক্রয় করে তখন তাহার টাকাকড়ির আকারে কিছু না কিছু 
আয় হয়। এই আয় কখনও একসঙ্গে ব্যয়িত হয় না। ইহার এক অংশ সঞ্চিত 
থাকে ভবিষ্যতের ব্যয় মিটানোর জন্ত| এইভাবে টাকাকড়ি বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
মধ্যে সেতুর কাঁজ করে। বর্তমান কাজের ফলে যে আধিক আয় উপাজিত 
হয়, ভাহার সাহায্যে আমরা ভবিষ্তের প্রয়োজনগুলিও মিটাইতে চাই। এই 
উদ্দেন্তটে আমাদের সঞ্চয় জিনিসপত্রের আকারে মজুত ন1 রাখিয়! টাকাকড়ির 
আকারে মজুত রাখা অনেক বেশী স্থবিধাজনক | কারণ বেশীদিন সঞ্চিত 
থাকিলে জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যায় বা বিকৃত হয়, কিন্তু টাকাকড়ি সহজে নষ্ট বা 
বিরুভ্ভ হয় না। তাহা ছাড় টাকাকড়ির বহনযোগ্যতা ( ০:6%0118 ) 
জিনিসপত্রের বহনযোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্ঠ সঞ্চিত টাকাকড়ির 
ধিনিঃছাগ না হইলে মূর্ণ উদ্দেস্তই বার্থ হইবে। টাঁকাকড়ির বিনিয়োগ না 
হুয়া মানেই উৎপাদন সংকুচিত হওয়া এবং উৎপাদ্দন সংকুচিত হইলে ভবিষ্যৎ 
“গ্রয়োজন মিটানোর উপযুক্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী হইবে না। 


অর্থবিষ্া . ১২৩ 


৪। স্থগিত লেনদেনের মান বা দেনাপাওনার হিসাবনিকাশ 
€৪6970270 01 70616780 7১৪706178) 2 ব্যবসায়ীরা, এমন কি সাধারণ 
লোকেও, প্রায় খণগ্রন্ত হয়। খণের উদ্ভব হয় ছুইভাবে £ (১) টাকাকড়ি ধার 
লইলে, এবং (২) ধারে জিনিস কিনিলে। এই সব খণের হিসাবনিকাশ 
আধিক এককের মাপকাঠিতেই করা হয়।  * 

মূল্যের ভাণ্ডার এবং স্থগিত লেনদেনের মান হিসাবে বাবস্ৃত হইতে হইলে 
টাকাকড়ির মূল্য একরকম থাক একান্ত প্রয়োজন। টাঁকাকড়ির মূল্য যদি হঠাৎ 
কমিয়| যায় তাহা হইলে যে টাকাকড়ি সঞ্চয় করিয়াছে বা অনেক ধার দিয়াছে 
তাহার ক্ষতি হইবে। আবার টাঁকাকড়ির মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গেলে যে অন্ত 
কাহাকেও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক] দিতে প্রতিশ্রুত তাহার ক্ষতি হইবে। কাজেই 
টাকাকড়ির মূল্য স্থির থাকাই বাঞ্ছনীয়, এবং আমরা আশাও করি ইহাই। 
কিন্তু বাস্তব জগতে ঘন ঘনই টাকাকড়ির মূল্য ইতম্ততঃ পরিবতিত হয়। 

উপরোক্ত মুখ্য চাবিটি কাজ ছাড়াও টাকাকড়ির অনেকগুলি গৌণ কাজ 
আছে। তন্মধ্যে আমর! ছুইটির উল্লেখ করিতে পারি £ (১) ইহ! শ্রমের 
নিয়োগে সাহায্য করে,__অর্থাৎ টাকার দ্বারাই শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ব্যবসামীর 
মুনাফা হয়। টাকা না থাকিলে শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
ব্যবসায়ীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত । শ্রমিকের 
শ্রমের পরিবর্তে তাহাকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে 
হইত। (২) টাকার দ্বারাই আমরা আমাদের ক্রীত বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক 
উপযোগিতার মধ্যে সমতা৷ সাধন করিতে পারি। 

উহু ক্র ট্াকাকড়িল্প লাভলী (৫258116155 ০1 0০০৫ 
1101165) 2 ৮7 | 


কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য টাকাকড়ির কয়েকটি গুণ থাকা 
প্রয়োজন। অন্যান্ত জিনিসের তুলনায় সোনা ও রূপার 
এই সব গুণ অধিক সংখ্যায় আছে। এইজন্তই কড়ি, বি: রা ৬৬, 
চামড়া, ক্রোগু, ও তামাকে স্থানচ্যুত করিয়া সোনা ও 
রূপা পৃথিবীরপ্প্রায় সর্বত্র টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া 'আসিতেছে। উতর 
টাকাকড়ির এইসব গুণ থাকে £- 

১। জ্াকিত্ব (00081011165) $ টাকাকড়ির স্থায়িত্ব থাক] প্রয়োজন । 


চাউল সহজেই পচিয়া যায় বা পোকায় কাটে বলিয়৷ টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত 


টাকাকড়ির ছুইটি গৌণ কাজ 


১২৪ | পৌরবিজ্ঞান 


, হওয়ার যোগ্য নয়। অন্যান্য জিনিসের তুলনায় ধাতুর স্থায়িত্ব বেশী। ধাতুর মধ্যে 
আবার সোনা, রূপা এবং তামার স্থায়িত্ব লোহা বা সীসার চেয়ে বেশী। অল্প 
মূল্যের কাগজী নোট ঘন ঘন হাত বদলানোর ফলে সহজেই জীর্ণ ও মলিন 
হইয়া পড়ে, যেমন আজকালকার ১২ টাকার নোট । অবশ্তঠ এইরূপ নোট 
সহজেই ব্যাঙ্ক বা সরকারের নিকট হইতে বদলাইয়! লওয়া চলে। কাগী 
মুদ্রার আগুনে নষ্ট হইয়া যাওয়ারও আশঙ্কা! থাকে । 

২। সমজাভীয়তা (70709297615) $ টাকাকড়ির সমজাতীয় হওয়া 
প্রয়োজন, অর্থাৎ টাকাঁকড়ি হিসাবে যাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার গুণ যেন 
সমানভাবে বিভিন্ন সমান অংশের মধ্যে বিদ্মান থাকে । তুলা, গম, ছাগল, 
গরু প্রভৃতি সমজাতীয় (,02008909008) নয়। আসল সোনা বা রূপা 
সমজাতীয় বটে, কিন্ত আসলের সঙ্গে খাদ মিশানে। থাকিতে পারে। আগেকার 
দিনে সোনা ও রূপ। টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও, কোন জিনিসের মূল্য 
হিসাবে গ্রহণ করার সময় উহাদের ওজন ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়' 
হইত। টাকাকড়ির ওজন ও গুণ সম্বন্ধে স্্নিরদিষ্টতা বিধানের জন্য আজকাল 
পৃথিবীর সর্বত্রই মুদ্রাঙ্কনের (0০789) ব্যবস্থা হইয়াছে । আইনের নির্দেশ 
অন্থসারে প্রত্যেক মুদ্রাতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা বা তামা থাকে। ঘযিয়া 
ঘষিয়। ধাতু বাহির করা বন্ধ করার জন্ মুদ্রার কিনার! দিয়াও খাঁজ কাটা থাকে । 
সু মৃদ্রাঙ্কনের দৌলতে হাঁজার হাজার মুদ্রার প্রত্যেকটিই ঠিক একরকম হয়। 
সমজীতীয়তা বা সর্বাঙ্গীণ গ্রণসমতার দৃষ্টিকোণ হইতে, সকল প্রকার প্রচলিত 
মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে কাগজী মুদ্রাই শ্রেষ্ট। 

৩। জহজে চেনার যোগ্যতা (00£70158710185) ই টাঁকাকড়ি হিসাবে 
এমন জিনিস ব্যবহইীত হওয়া উচিত, যাহা সহজেই চেনা যায়। একটি প্রচলিত 
প্রবাদ আছে-াহ! কিছু চকচক করে, তাহাই সোনা নয়+। সাধারণ লোক 
খাঁটি সোনা! সহজে চিনিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । 
অবশ্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের পক্ষে খাটি সোনা বা রূপ! চিনিতে পারা কঠিন নয়। 
কিন্তু মুদ্রাঙ্কিত সোনা! বা! রূপা চিনিতে সাধারণ লোকেরও বেগ পাইতে হয় না, 
কারণ প্রত্যেক মুর্জারই একটি বিশিষ্ট ছাচ আছে। একই কারণে কাগজী 
নোঁটও সহজেই চেনা যায়। 

8: সঙ্্জ বহনযোগ্যতা (2০7৪01115) £ টাকাকড়ি সহজেই 
বহনযোগ্য হওয়া চাই। কাজেই যে জিনিস মূল্যের তুলনায় বেণী ভারী তাহার 
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টাকাকড়ি হওয়ার যোগ্যতা নাই। সোন] ও রূপা সহজেই এক জায়গা হইতে . 
আর এক জায়গায় বহিয়া লওয়! যায়, কারণ অনেক মূল্যের সোনারূপাও ওজনে 
অনেক হাল্কা হর়। মুদ্রার চেয়ে কাগজী নোট আরো সহজে বহনযোগ্য। 

৫ | বিভাজ্যতা (01519101115) 8 যে জিনিস টাঁকাকড়ি হিসাবে 
ব্যবহৃত হইবে, তাহাকে যেন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা চলে,_অর্থাৎ 
বিভক্ত করার ফলে ইহাদের মুল্যের যেন কোন হানি না হয়। সোনা বা 
রূপাকে ইচ্ছামত যত খুসী ভাগ করা চলে; তাহাতে উহাদের মূল্যের কোন 
হানি হয় না । কাজেই উহাদের সাহায্যে ছোটবড় সব রকমের কেনাবেচাই 
চলে। কিন্তু একটি হীরাকে কয়েক টুক্রায় ভাগ কর! চলে না। এইরূপ 
করিতে হইলে হয় ইহ1 একেবারে ভার্গিয়া যাইবে এবং একেবারে অকেজো হইয়া 
পড়িবে, ন৷ হয় ইহার মূল্যের বিশেষ হানি হইবে। সেজন্য হীর1 টাকাকড়ি 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার অযোগ্য । কাগজী মুদ্রা অল্প বা বহু যে কোন পরিমাণ 
টাকাকড়ির জন্য প্রচলন করা যায় বলিয়া ইহাও বিভাজ্য । 

৬ । নূল্যবত্তা ও জর্বজনীন গ্রাহাতা। (ডে 81881011165 ৪00. 067167:81 
8066096801185) যে জিনিস টাকাকড়ি হইবে তাহা সকলের গ্রাহ হওয়া 
চাই। সোনা এবং রূপার নিজম্ব মূল্য আছে, কারণ সোন1 ও রূপা হিসাবেও 
লোকের কাছে ইহাদের ব্যবহার-মূল্য আছে। সেজন্যই সোনা ও রূপা সকলের 
গ্রাহথ। কাগজী টাকাও সকলেই বিন] ঘিধায় গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার নিজন্ব 
কোন উপযোগিতা বা মূল্য নাই। 

৭। দ্রেবণীয়তা ও ঘাতসহনীয়তা (01811980116) 2 আমর] ভাল 
টাকাকড়ির গুণ আলোচনা করিতে গিয়া ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে সোন1 এবং 
রূপাই ভাল টাক! হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ভাল টাকা হইতে 
হইলে মোন এবং বূপাকে মুদ্রায় অঙ্কিত করা প্রয়োজন । মুদ্রাঙ্কনের জন্য 
গলান প্রয়োজন । গলানর পর ছাপ দিতে হইবে। স্থতরাং দ্রবণীয়তা ও 
ঘাতসহনীয়ত1 ভাল টাকার আর ছুইটি গুণ। দ্রবণীয়তার জন্যই সোনা ও 
রূপার টাকাকে গলাইয়৷ ধাতুতে পরিণত করিয়!৷ বাজারে বিক্রয় করা যায়। 
এইজন্যই ইহার সর্বজনগ্রাহা। 

ভাল টাকাকড়ির লক্ষণ বা গুণ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে ধাতব মুদ্রা বা সোনারূপার মুদ্রা সকল দিক বিচার করিয়! শ্রেষ্ঠ টাকাকড়ি বলিয়া 
পরিগণিত হইলেও ইহা আদর্শ টাকাকড়ি নহে। আমর] দেখিয়াছি যে সোনা- 
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 ক্ধপার মুদ্রা ভ'ল টাকাকড়ি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার একটি কারণ হইল ইহার 
মূল্যবস্তা ও সর্বজনীন গ্রাহতা। এই কারণেই ইহ1 আদর্শ টাকাকড়ি হইতে পারে 
নাই। লোকে সোনারপার মুদ্রা (বিশেষ করিয়া সোনারপা মূল্যবান বলিয়া) 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে লয়। সোনারূপার মুদ্রার ধাতব মূল্য আছে বলিয়া লোকে 
বিনিময়ে ইহা ব্যবহার না-ও করিতে পারে। কিন্তু টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্ধ 
বিনিময়ে মধ্যস্থতা কর]। রি দিক দিয়া কাগজী মুদ্রাযে কোন ধাতব মুদ্রা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 


কাড়ি বিডভিজ জগ (011167606 107008 01 110709$) ৩ 


প্রথম, টাকাকড়িকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে--(১) খাতাপত্রে” 
হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (20295 ০? 8০০০0026), এবং (২) বাস্তব 
টাকাকড়ি (৪০৮৪৪] 700920.9%) | ভারতে হিসাব- 
হিসাবনিকাশে ব্যবহৃত টাকা- নিকাশের একক হইল টাকা (297০৪)। ইহাই 
কড়ি ও বাস্তব টাকাকড়ি 
মূল্যের মান। হিসাবের স্থবিধার জন্য একটি কাল্পনিক 
একককে “টাকা” নাম দিয়! তাহারই বিভিন্ন সংখ্যার সাহায্যে সকল মূল্য প্রকাশ 
কর] হয়। “এই বইটির দাম ১০২ টাকা'__এই কথার মানে হইল এই যে বইটির 
মূল্য একটি টাকার মূলোর ১* গুণ। এখানে “টাকা” আমাদের মনে ধরিয়া লওয়া। 
একটি ছ্িাবের একক মার্তর। কিন্তু বইটি যখন কিনিয়া ফেলিব, তখনই বাস্তব 
টাকাকড়ির অর্থাৎ নোট, মুদ্রা গ্রভৃতির প্রয়োজন হইবে। বাস্তব টাকাকড়ি 
বলিতে লেনদেন চুকাইয়৷ দেওয়ার বাস্তব উপায় অর্থাৎ বিভিন্ন মূল্যের নোট ও মুদ্রা 
বুঝায়। বাস্তব টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের মাধ্যম । বাস্তব টাকাকড়ি রূপে বা! 
গুণে পরিবতিত হইতে পারে, কিন্তু হিসাবনিকাশে ব্যবহৃত টাক] একই থাকে। 
আমাদের দেশে টাকায় পূর্বে অনেক পরিমাণে রূপা থাকিত, বর্তমানে 
টাকা সম্পূর্ণ নিকেলের। কিন্তু হিসাবের একক হিসাবে টাকা একই 
আছে। 
বাস্তব টাকাকড়িকে আবার ছুইটি শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়ঃ (১) রাষ্্রীয় 
টাকাকড়ি বা কারেন্নি (968৮9 "4009 ০: 
রাষ্ট্র টাকাকড়ি বা কারেন্সি 0099৫5) এবং (২) ব্যাঙ্ব-হ্ট টাকাকড়ি (৪2 
০০৮ &০০৪১)। কারেন্সি বলিতে প্রচলিত মূদ্রা ও নোট 
বুঝায়। মুদ্রা আবার ছুই রকমের, প্রামাণিক বা আদর্শ মুত্রা (9650৫500 
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10265) এবং প্রতীক বা নিদর্শন মুদ্রা (7090 ঠ10765)। কারেন্সির 
এক অংশকে সরকার অসীম বিহিত মুদ্রা (0711701699 

[989] ['6799:) বলিয়া! ঘোষণা করে। কারেন্সি প্রতীক বা! নিদর্শন মুদ্রা বিহিত 
বাকী অংশ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (170166ণ ক 
[968] [9019£)| ব্যান্ক-ুষ্ট টাকাকড়ি বলিতে ব্যাঙ্ক নোট ও চেক বুঝায়। 
ব্যাঙ্ক-হ্ষ্ট টাকাকড়ি বিহিত অর্থ নয়। 


নিহিভ মুত্র! 0,628] 1670067) 2 

লোকে আইনের অন্ুশাসনে প্রচলিত টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে 
ইহাঁকে বিহিত মুদ্রা 0,988 9992) বলা হয়। লেনদেন মিটানোৌর জন্য ইহা 
আইনতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে । যে টাকাকড়ি যত খুসী পরিমাণে জিনিসের দাম 
বা খণ শোধ করার জন্য আইনতঃ দেওয়া যাইতে পারে তাহাকে অসীম বিহিত মুদ্রা 
(00111771699, 1928] 176979০:) বলা হয়। এক টাকার নোট, রূপার টাকা, রূপার 
আধুলি প্রভৃতি হইল অসীম বিহিত মুদ্রার উদাহরণ । 
কোটির অধিক প্রাপ্য টাকাও যর্দি শুধু এক 
টাকার নোট, রূপা টাকা ও রূপার আধুলি দিয়া শোধ করা হয় তাহা 
হইলেও গ্রহীতার আইনতঃ আপত্তি করার কোন অধিকার থাকিবে না। 
যে সব মুদ্রা আইনতঃ শুধু নিদিষ্ট পরিমাণেই গ্রাহ তাহাদিগকে সসীম 
বিহিত মুদ্রা (]12036907 [5968] 1'00957) বলা হয়। ভারতে সিকি, 
দু'আনি এবং আনি আইনতঃ কেবল মোট এক টাক পর্যস্ত গ্রাহথ। একজন 
লোকের দেন! শোধ করিতে গিয়া যৃদ্দি চারিটির বেশী সিকি দেওয়া হয় তাহ! 
হইলে সে আইনতঃ তাহা গ্রহণ নাঁও করিতে পারে। ইংলগ্ডে ৪০টির বের্স 
শিলিং দ্রিলে লোকে আইনতঃ গ্রহণ না-ও করিতে পারে । শিলিং হইল সে দেশে 
সসীম বিহিত মূদ্রা । 


ঘ 
জ্ত 


সসীম ও অসীম বিহিত মুদ্রা 


সুডলা (001708) 2 

প্রথমে সোন! ও রূপা “বুলিয়ন+ বা পিগ্ড বা৷ তালের আকারেই টাকাঁকড়ি হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত । জিনিসের দাম হিসাবে সোনা-রূপার তাল ব! বাট হস্তান্তরিত হইত 
এবং প্রতিবারেই ইহার ওজন ও বিশুদ্ধতা যাচাই করিয়! লওয়। হইত। লেনদেন 
চুকাইয়া দেওয়ার এই পদ্ধতি অস্বিধাজনক হওয়ায় ই 
প্রত্যেক দেশেই মুদ্রাঙ্কন (0০:০৪8০) প্রচলিত হইল। 


১২৮ পৌরবিজ্ঞান 


ুদ্রাঙ্কনের ফলে টাকাকড়ির সমজাতীয়ত! সম্ভব হইয়াছে এবং টাকাকড়ি সহজে চেনাও 
সম্ভব হইয়াছে। মুদ্রান্কনের অধিকার সরকারের একচেটিয়া। নানা মূল্যের মুদ্রা 
অঙ্কিত কর! হয়। প্রত্যেক মুদ্রাতেই নির্দিষ্ট ওজনের ধাতু এবং বিশিষ্ট একটি 
ছাচ থাকে । সরকার কখনে। কখনো মুদ্রাঙ্কন হইতে 
মুনাফা করে। মুদ্রায় অগ্কিত মূল্য এবং মুদ্রায় 
নিহিত ধাতুর মূল্যের মধ্যে যতটা বেশী পার্থক্য হইবে, মুনাফাও হইবে তত বেশী। 
যখন অঙ্কিত মূল্য এবং অন্তনিহিত ধাতু-মূল্যের পার্থক্য মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের সমান 
হয়, তখন ইহাকে ব্রাসেজ. (9:858889) বলা হয়। আর এই পার্থক্য যখন 
ুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের চেয়ে বেণী হয় তখন ইহাকে সিনিওরেজ, (9০180107৪86) বলা 
হয়। “সিনিওরেজ১-এর দ্বারাই মুদ্রাঙ্কনের নীট মুনাফা পরিমাপ করা যায়। 
“সিনিওরেজ কথার অর্থ অবশ্ঠ মুদ্রানির্াণের বানি। 


ব্রাসেজ.ও সিনিওরেজ, 


ভা ভ্রান্ত কাহান্কে হলেন? (ছা) 15 39৪ 
00111859 ?) 

লোকে যদি ইচ্ছামত টশাকশালে সোনা বা রূপা লইয়া গিয়া সমান মূল্যের 
ষুত্রা তৈয়ারী করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাকে অবাধ মুদ্রাঙ্কন 
বলা হয়। এই ব্যবস্থায় যে পরিমাণ সোন! লইয়া যাওয়া হইবে ঠিক সেই 
পরিমাণ সোনাই মুদ্রান্কিত' করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অবাধ মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা 
চালু থাকিলে মুদ্রা তৈয়ারীর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে ন1 এবং মুদ্রার উপরে 
অঙ্কিত মুল্য অন্তনিহিত ধাতু-মূল্যের ঠিক সমান হয়। মুদ্রায় অঙ্কিত মুল্য যদি 
অন্তনিহিত ধাতু-মূল্যের চেয়ে বেশী হইত তাহা হইলে অবাধ মুদ্রাঙ্কনের সুযোগ 
লইয়া সকলেই টণাকশালে সোনা লইয়া গিয়া বেশী মূল্যের মুদ্রায় রূপান্তরিত 
করিয়া লইত; আর যদি অন্তরনিহিত ধাতুমূল্য অঙ্কিত মূল্যের চেয়ে বেশী হইত 
তাহ! হইলে মুদ্রা গলাইয়া লাভ করার হিড়িক পড়িয়া যাইত। 

রূপার বেলায়ও অবাধ মুদ্রাঙ্কন সম্ভব। রূপার অবাধ মুদ্রাঙ্কন চালু থাকিলেও 
রৌপ্যমৃদ্রার উপর অঙ্কিত মূল্য উহার অস্তনিহিত ধাতু-মূল্যের সমান হইতেই 
হইবে। 

যখন কেবলমাত্র সোনার বেলায়ই অবাধ মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত থাকে, তখন 
ঘ্ণনান ও রৌপামান দেশের কারেন্সি ব্যবস্থাকে একধাতু ্বর্ণমান 

( 010000789891110 4০10 96820979 ) বল হয়। 


অর্থবিচ্যা ১২৯ 


যখন কেবলমাত্র বূপার বেলায়ই অবাধ মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত থাকে, তখন 
দেশের কারেন্সি ব্যবস্থাকে একধাতু রৌপ্যমান 
( 10100179691)10 91155: 96810991 ) বলা হয়। 
আর যখন সোন! ও রূপা উভয় ধাতুরই সুন্রাঙ্কন অবাধে হয় তখন দেশের কারেন্সি 
ব্যবস্থাকে দ্বিধাতৃমান (17096811190 ) বলা হয় 


দ্িধাতুমান 


/ আ্ামাণিক্ স্যুলা ও শ্রীল হুল! (56500910 11009ড 8100 
[10197 1101795) 2 
সিকি, ছু'আনি, আনি, শিলিং প্রভৃতির মত সসীম বিহিত মুদ্রা সাধারণতঃ 
দস্তা, নিকেল প্রভৃতি মিশ্র ধাতু দ্বার! তৈয়ারী হয়। এই সকল মুদ্রার উপর 
উচ্চহারে সিনিওরেজ, ধার্য কর] হয় বলিয়৷ সরকার ইহাদের মুদ্রাঙ্থন হইতে প্রভৃত 
মুনাফা লাভ করে। যে সকল মুদ্রার উপর সিনিওরেজের পরিমাণ খুব বেশী 
এবং যাহার! সসীম বিহিত মুদ্রা তাহাদের প্রতীক বা নিদর্শনমুদ্রা (:0897 
110095) বল! হয়। প্রতীক মুদ্রার সম্পূর্ণ বিপরীত এমন মুদ্রা থাকিতে পারে 
যাহাদের উপর ব্রাসেজ, থাকিলেও সিনিওরেজ থাঁকে না। ফলে, ব্রাসেজ. বাদ 
দিলে, এই সকল মুদ্রার উপরে অঙ্কিত মূল্য ইহাদের অন্তনিহিত ধাতুমূল্যের সমান 
হয়। যদি কোন দেশের প্রধান মুদ্রা হিসাবে এই ধরণের মুদ্রা প্রচলিত থাকে 
তবে তাহাকে প্রামাণিক বা আদর্শ মুদ্রা (95009: 10295 ) বল৷ হয়। 
পূর্বে এই ধরণের প্রামাণিক মুদ্রা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে 
তাহারা অন্তহিত হইয়াছে । বর্তমানে ভারতের প্রধান মুদ্রা টাকা (8৪]099 ) 
প্রতীক মুদ্রা! মাত্র । 


বাকী ক্কাল্লেন্সলি ম্ুভা-ন্যলন্াল্র বিভিন্ন জপ (০৭0৪ 
01 7১81)0]" (011191)9ড) £ 

কাগজী কারেন্সি বলিতে নোট বুঝায়। সরকার কিংবা সরকার নিয়ন্ত্রিত 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইসব নোট ছাপাইয়া বাহির করে। আমাদের দেশে আগে 
ভারত সরকার নোট ছাপাইয়৷ বাহির করিত, কিন্তু আজকাল ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতেই ,নোট বাহির করার ভার অপিত 
আছে। কাগজী কারেন্সি তিন রকমের; (১) 
প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকাকড়ি (397019891369,859 19,097 10065 )) 
(২) পরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি (0০2%9:119 799: 110265 )$ এবং 

ক-_-৯ 


তিন প্রকারের কাগজী কারেন্সি 


১৩০" পৌরবিজ্ঞান 


(৩) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাঁকাকড়ি ( [0007059:01019 [১879 110065 )। 
সাঁধারণতঃ, যখন কাগজী কারেন্সি বাহির করা হয় তখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
হিলাবে ইছার পশ্চাতে কিছু পরিমাণ সোন1! বা রূপা জমা ( 8989:5%৪) রাখা 
হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকাকড়ির ক্ষেত্রে মোট যত কারেন্সি বাহির কর! 
হয় তাহার দরুণ শতকরা 3** ভাগ ধাতুই জম] রাখা হয়। ১৯৩৩ খুষ্টাবে 
আমেরিকায় প্রচলিত হ্বর্ণ-দাবীপত্র ( 9০19 09:680886 ) এইরূপ প্রতিনিধিত্ব- 
মূলক কাগনী মুদ্রা ছিল। 

দাবী করা মাত্র যে সব নোটের বদলে মোনা বা রূপা দেওয়ার বিধি আছে, 
সেই সব নোট লইয়াই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা গঠিত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেহ 
দাবী করা মাত্র রূপান্তরযোগ্য নোটের বদলে সম মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা, সোনার তাল 
বা বৌপ্যমুদ্রা দিতে প্রতিশ্ত থাকে । এই উদ্দেস্টে অবশ্য ১০০%এর চেয়েও 
অনেক কম পরিমাণ ধাতু “জমা” হিসাবে রাখিলেই চলে। ভারতে কাগজের নোট 
রূপা বা নিকেলের টাকায় পরিবর্তনযোগ্য। অপরিবর্তনীয় কাগঙ্গী টাকাকড়ি 
বলিতে সেই সব নোট বুঝায়, যাহার বদলে সম মূল্যের সোনা বা রূপা দেওয়ার 
কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। বিলাতের পাউও্ড নোট এইরূপ. কাগজী মুদ্রা। 


// ক্ষাগজ্ঞী স্মু্াব্যবস্থাল্র পুবিপা। ও অস্সবিল্বা। (816:105 

8100 1)97067169 01 ৮৪067 08161005) 2 
১। জ্বুবিধ 2 উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির প্রায় সব গুণই কাগজী কারেন্সির 
মধ্যে আছে। ইহা অতি সহজে বহন করিয়া লওয়া যায়। নোটের আকারে 
লক্ষ টাক! পকেটে ফেলিয়া শ্বচ্ছন্দে চলাফের1 করা 


কাগজী মুদ্রার গুণ £ ্ 
উতৃষ্ টাকাকন়ির প্রায় কল স্ব! নোট চিনিয়া লওয়াও সহজ । বেশী, কম 
গুণই ইহার আছে নানারকম মূল্যের নোটই ছাপানে! চলে। নোটের 


সাহায্যে লেনদেন চুকাইয়া দেওয়াও সুবিধাজনক | 

লোকে প্রত্যেকটি ধাতব মুদ্রা গোণা ও পরীক্ষা করার অস্থবিধা হইতে বীচে। 
ব্যয়সংক্ষেপের দৃষ্টিকোণ হইতেও কাগজী কারেন্সি ধাতুমুদ্রার চেয়ে বেশী 
বাগ্ছনীয়। কাগজী টাকাকড়ি ছাপানোর খরচ অতি নগ্ণ/।. সুতরাং কাগজী 
__ কারেন্সির প্রচলনের ফলে সোন! বা রূপা কেনার 
বিরাট ব্যয় বাচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা! ব্যবহারের 
ফলে ক্ষয়জনিত যে জাতীয় ক্ষতি হয় তাহাও হয় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা 


ইহাতে ব্যয়সংক্ষেগ হয় 


অর্থবিষ্। ১৩১ 


প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে ঘষাঘষিতে অনেক ক্ষয় হয়। ইহা জাতীয় 
ক্ষতি। 

কাগজী কারেক্সির প্রচলনের ফলে টাকাকড়ির যোগানের পরিবত্তনশীলতা 
অনেক বাড়িয়ছে। টাকাকড়ির চাহিদা 'বাড়িলেই ইহার যোগান সহজেই 
বাড়ানো যায়। * কিন্তু দেশের কারেন্সি বলিতে যদি শুধু ধাতু-সুদ্রাই প্রচলিত 
থাকে, তাহা হইলে ইহার যোগান খনিজ সোন1 ও রূপার যোগানের উপর 
নির্ভরশীল হইবে। কিন্তু সোনা ও রূপার যোগান সীমাবদ্ধ। কাজেই খনি 
হইতে সোনার উৎপাদন যথেষ্ট না হইলে, কারেন্সির চাহিদ! বৃদ্ধি সত্বেও, স্বর্ণমুদ্রার 
যোগ।ন বাড়ানো সম্ভব হইবে না। কিন্তু কাগজী টাকাকড়ির যোগান চাহিদ! 
মাঁফিক যত খুসী বাড়ানো চলে। নোটের সহিত ধাতুর “রিজার্ভ রাখা হইলেও, 
এই “রিজার্ভের পরিমাণ ১০%এর চেয়ে কম লাগে। 
কাজেই ধাতুমুদ্রার চেয়ে কাগজী মুদ্রায় যোগান অনেক ইহ ৬৬৮ 
বেশী পরিবর্তনশীল। কাগজী কারেন্সি প্রচলিত 
থাকিলে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা অতিপরিবর্তনশীল হয়। 

২। অন্ভুবিধা ঃ কাগজী কারেন্সির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গলদ 
আছে। সরকার যুদ্ধ বা বিগ্রবের সময়ে অত্যধিক পরিমাণে কাগজী কারেন্সি 
ছাপাইতে প্রলুব্ধ হয়। দিস্ত! দিস্তা কাগজের নোট ছাপাইয়া সরকারী ব্যয় 
মিটানোর ব্যবস্থা খুবই সোজা বলিয়া মনে হয়। ফলে নোটের অত্যধিক 
প্রচলনের দরুণ মুদ্রাম্ফীতি (111%6107 ) দ্রেখা দেম্স এবং জিনিসপত্রের দাম 
বাড়িয়া যায়। কাগজী কারেন্সি পরিমাণে অতিরিক্ত হইয়া! পড়িলে সরকার 
আর লোকের দাবী মত নোটকে সোনা বা রূপায় 
রূপান্তরিত করিতে পারে না। পরিবর্তনীয় নোটের 
পশ্চাতে যে ধাতু জম থাকে তাহ! নিঃশেষিত 
হওয়ার সম্ভাবন। হয়; ফলে, নোট অপরিবর্তনীয় বলিয়৷ ঘোষণ! করিতে হয়। 
নোটের রূপান্তরের দায়িত্ব না থাকার অর্থই অবাধে কাগজী কারেম্সির পরিমাণ 
বাড়াইয়! যাওয়ার পথে সকল অসুবিধা দূর কর1। কাজেই মুদ্রাম্কীতি চরমে 
পৌছায়। নোটের মূল্য ভয়ানক ভাবে পড়িয়া যায়। 

শাস্তির সময়ে যর্দি সাধারণ ব্যান্কগুলি অবাধে নোট বাহির করিতে 
থাকে, তাহা হইলেও মৃদ্রাম্ফীতি ও দাম বৃদ্ধি দেখা ইহাতে মৃদ্রান্্ীতি দেখা দিতে 
দিবে। কাগজী কারেশ্ির ইহাই প্রধান অন্থবিধা। পারে 


অতিপরিবর্তনশীলতাই এই 
প্রকার মুদ্রাব্যবস্থার বিশেষ ক্রুটি 


১৩২ পৌরবিজ্ঞান 


আরও একটি অস্থবিধা এই যে, কাগজী কারেন্সি কেবলমাত্র দেশেই চলে; 
বিদেশীদের কাছে ইহ] গ্রাহ নয়। কিন্তু সোন। 
তি ১ কাগরী লইতে বিদেশীরা আপত্তি করে না। সুতরাং 
বৈদেশিক বাণিজ্যে কাগজী কারেন্সি অচল; এই দ্রিক 
দিয়! কাগজী কারেন্সি ধাতব মুন্ছা অপেক্ষা নিকুষ্ট। 
কাগজের নোট আগুনে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া কিংবা ব্যবহারের ফলে 
ছি'ড়িয়া গিয়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন। অত্যন্ত বেশী। 


০ভরাশাত্েে নিন হা বিত্রেি (07:557900+5 [,9৯ম) 2 

“নিকৃষ্ট টাকাকড়ি উৎকুষ্ট টাকাকড়িকে দুরে সরাইয়া দেয়” (+73৪%ণ 220265 
81198 ০00৮ ৪০০2 20009৮)--ইহাই গ্রেশামের নিয়ম নামে খ্যাত। রাণী 
এলিজাবেথের আমলে সার্‌ টমাস গ্রেশাম নামে একজন ব্যবসায়ী ব্রিটিশ সরকারের 
এজেণ্ট ছিলেন। তিনিই লগ্ন রয়েল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা । গ্রেশামের 
নিয়মের প্ররুত আবিফারক অবশ্ত তিনি নহেন। তাহার বহু পূর্ব হইতেই এই 
নিয়ম জানা ছিল। 
নিকৃষ্ট টাকাকড়ি কাহাকে বলে .এখন দেখিতে হইবে নিকৃষ্ট টাকাকড়ি কাহাকে 

বলে। নিকষ্ট টাকাকড়ি ছুই রকমের £ 

প্রথমতঃ, আইনান্ুসারে কোন মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু-মূল্য থাক উচিত 
তাহার চেয়ে কম থাকিলে এ মুদ্রা নিকষ পর্যায়ে পড়ে । টাকশাল হইতে সদ্য 
সন্চ বাহির হওয়া মুদ্রায় আইন নির্ধারিত পরিমাণে সোনা ও রূপা থাকে। কিন্ত 
ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এই মুদ্রা অপেক্ষাকৃত হাল্ক1 ও জীর্ণ হইয়া পড়ে, 
কারণ ইহার ওজন ঘর্ষণের দরুণ কিছুট1 কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, আগেকার 
দিনের মুদ্রায় কিনারে ভালোভাবে খাঁজ-কাটা থাকিত না এবং আকারেরও 
সুনির্দিষ্ট গড়ন থাকিত না। ফলে, অসৎ লোকেরা ঘষিয়া' ধাতু বাহির 
করিয়। লইয়া কিংবা অতি নুম্দ্রভাবে টুক্রা কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় 
করিত। এই অসছুপায় অবলম্বনের দরুণ মুদ্রার ওজন হাল্ক1 হইয়া পড়িত। 
ব্যবহারের ফলে জীর্ণ মুদ্রা এবং ঘযিয়া-লওয়! মুদ্রা দুই-ই নিকষ্ট টাকাকড়ি 
হিসাবে গণ্য হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, দিধাতুমানের (701296911180 ) আওতায় যখন কোন সোনার 
বা রূপার মুদ্রার বিহিত বা আইননির্দিষ্ট বিনিময়-মূল্য উহার অস্তলিহিত 


অর্থবিষ্ঠা - ১৩৩ 


ধাতুর বাজার-মূল্যের চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে, তখন এ মূদ্রা নির্ষ্ট টাকাকড়ি 
রূপে গণ্য হয়। দবিধাতুমান প্রচলিত থাকিলে দুইরকমের আদর্শ বা প্রামাণিক 
মুদ্রার প্রচলন থাকে,_-সোনার এবং রূপার। সরকার সোনা ও রূপার মধ্যে 
একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার বাঁধিয়া দেয়। ধর! যাউক, 
সরকারী হার অনুসারে এক আউন্স সোনা ১৬ আউন্স 
রূপাবিশিষ্ট মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য । তাহা হইলে 
পোন। ও রূপার সরকারী বিনিময়হার হইল ১: ১৬। এখন যদি সোন1 ও রূপার 
মধ্যে বাঁজার-চল্তি বিনিময়হার হঠাৎ ১:১৭ হয়, তাহা! হইলে সরকারী 
কারেন্সির অন্তর্গত রূপার মুদ্রা সোনার তুলনায় অধিক মূল্যের হইয়া দাড়াইবে। 
এক্ষেত্রে রূপার মুদ্রা হইবে নিকুষ্ট টাকাকড়ি আর সোনার মুদ্রা হইবে উৎকৃষ্ট 
টাকাকড়ি। আর যদি বাজার-চল্তি বিনিময় হার ১: ১৫ হইত তাহা হইলে 
রূপার মুদ্রার তুলনায় মোনার মুদ্রাই অধিক মূল্যের হইত। সে ক্ষেত্রে 
দোনার মুদ্রা হইত নিব্বষ্ট টাকাকড়ি, আর রূপার মুদ্রা হইত উৎকুষ্ 
টাকাকড়ি। 


চলতি অবস্থ| হইতে উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি কিভাবে অন্তহিত হয়? 

১।. জমানো (7০87016) 2 লোকে স্বভাবতঃই সগ্ভ বাহির হওয়া 
পুরা ওজনের মুদ্রা জমাইয়া রাখে এবং পুরাতন, জীর্ণ ও ঘষা মুদ্রা চালায়। 

২। গলানে। (161608) 3 কারেন্সির নিয়ম অন্থ্যায়ী, মুদ্রার যে মূল্য 
তাহার চেয়ে অন্তনিহিত ধাতু-মূল্য একটু বেশী হইলেই লোকে গলাইয়া বিক্রম 
করে। গত যুদ্ধের সময়ে ভিক্টোরিয়া, সঞ্চম এডোয়ার্ড প্রভৃতি অঙ্কিত টাক! ও 
তামার পয়সা এই কারণেই বাজার হইতে অন্তহিত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া 
দবিধাতুমানের আওতায় সময় বুঝিয়া উংকই্ মুদ্রা গলানো রীতিমত লাভজনক 
ব্যাপার। ধরা যাউক, সোন! ও রূপার সরকারী বিনিময় হার ১:-১৬ এবং 
বাজার-চল্তি হার ১: ১৭। এক্ষেত্রে, মোনার মুদ্রা উন মূল্যের এবং বূপার 
মুদ্রা অধিক মূল্যের হইয়া পড়িল। সোনার মুদ্রা, 
হইল উতকষ্ই এবং রূপার মুদ্রা নিকৃষ্ট টাকাকড়ি। 
এক আউন্স ওষ্ঈঈনের একটি ন্বর্ণমুদ্রা গলাইয় বিক্রয় 
করিলে বাজারে যে কোন লোক ১৭ আউন্স রূপা পাইবে; ইহার ভিতর ১৬ 
আউন্স রূপা টশাকশালে লইয়া গেলেই সে বিনিময়ে ১ আউন্দের একটি স্বর্ণ- 
মুদ্রা পাইবে। তাহা৷ হইলে তাহার নীট মুনাফ। দাড়াইবে ১ আউন্স রূপা । 


দ্বিধাতুমানের আওতায় নিকৃষ্ট 
টাকাকড়ি কাহাকে বলে 


দ্িধাতুমানের আওতায় ভাল 
মুদ্রা কি করিয়৷ অন্তহিত হয় 
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এ এক আউদ্দের বর্ণমুদ্রাটি গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া সে পুনরায় 
১৭ আউন্স রূপা পাইবে ।. এইন্ূপ অনবরত গলাইতে থাকার ফলে বাজার হইতে 
সমস্ত সোনার মুদ্রা! অন্তহিত হইবে। ঠিক এই ভাবে সোনার মুদ্রী অধিক 
মূল্যের হইয়া পড়িলেও ইহা নিকুষ্ট টাকাকড়ি হিসাবে গণা হ হইবে এবং সমস্ত 
রূপার মুদ্রা বাজার হইতে অস্তহিত হইবে। 


৩ । বিদেশী রপ্তানী (19%79071 £0 107617 00801899) 2 এক 
দেশের মুদ্রা আর এক দেশের বিহিত মুদ্রা (196 66299:) নয়। কাজেই 
বিদেশীর। মুদ্রাকে মুন্রা হিসাবে গ্রহণ ন1 করিয়া, নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড হিসাবে 
গ্রহণ করে। ইহার ফলে, দেশের নিকৃষ্ট মুদ্রা দেশের মধ্যে চলিত থাকে আর 
উৎকৃষ্ট মুদ্রা! ( অর্থাৎ যাহাদের ধাতুমূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক) ধাতুর পিও বা 
“বুলিয়ন” হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। বিশেষ করিয়া দ্িধাতৃমান প্রচলিত 
থাকিলেই এইরূপ হয়_-কারণ এক দেশে যে ধাতু সরকারী ব্যবস্থায় উন মূল্যের, 
অন্ত দেশে সে ধাতুর মূল্য স্বভাবতঃই বেশী । 


গ্রেশামের নিয়ম বা বিধির সীমাবদ্ধতা (7:10016867905 61. 
01981197779 7.8) ও 

নিয়লিখিত অবস্থার মধ্যে গ্রেশামের নিয়ম কার্ষকর হয় না £--() লোকে 
যদি শলিকুষ্ট টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ইহা আর হাতে 
হাতে ঘুরিতে থাকিবে নাঃ ফলে উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি বিতাড়িত হইবে না। 
(২) নিকষ্ট টাকাকড়ি এবং উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি, উভয়ের মিলিত পরিমাণ যদি 
টাকাকড়ির মোট চাহিদার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলেও নিকুষ্ট ও উতকষ্ট--উভয় 
টাঁকাকড়িই পাশাপাশি চালু থাকিবে। 
.. পুর্বে যখন অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা গ্রচলিত ছিল তখন প্রামাণিক মুদ্রা বাজারে 
চালু থাকিত বলিয়া সরকারকে অনেক সময় গ্রেশামের বিধির কার্যকারিতার 
ফলে ব্যতিব্যস্ত হইতে (ইইত। সরকার যখনই নৃতন মুদ্রা বাজারে চালু 
করিত বা দ্বিধাতুমানের আওতায় যখনই কোন ধাতুর বিহিত মূল্যে ও বাজার 
মূল্যে পার্থক্য দেখা দিত তখনই উতকষ্ট টাকাকড়ি বলিতে যাহা বুঝায় তাহ! 
বাজার হইতে অন্তহিত হইত। বর্মানে অবশ্ঠ প্রামাণিক টাকাকড়ি বাজারে 
চালু না থাকায় এই বিধির প্রভাব একমাত্র প্রতীক মৃদ্রার বেলায়ই দেখা যায়। 
ফলে ইহার গুরুত্বও কমিয়! গিয়াছে। 


অর্থবিষ্া ১৩৫ 
প্রশ্নোত্তর 


1, 108802109 6106 10700610108 ০01 10207087, 70০ 25 07000061010 19011765696, 
107 0179 099 ০৫ 7007267 ? (0. 0 1998, 2985 1988, 1941). 

[উত্তরের কাঠামো £ টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানতঃ সংখ্যায় চারিটি। ইহা 
বিনিময়ের মাধ্যম ।* টাকাকড়িব মাধামে জিনিসে জিনিসে, পরোক্ষ বিনিময় হয়। টাকাকড়ির 
'এককেো'র অস্কেই সকল জিনিসের মূলা মাপা হয় ও প্রকাশিত করা হয়। কাজেই, টাকাকড়ির 
“একক' মুল্যের মান অর্থাৎ হিদাবনিকাশের “একক'ও বটে । টাকাকড়ি মুল্যের ভাগার হিপাবে 
কাজ করে। লোকে যে টাকাকড়ি রোজগার করে তাহার একটি অংশ ভবিষ্যতের প্রয়োজন 
মিট।নোর জন্য সঞ্চিত রাখে । উপরস্ত, টাঁকাকড়ি স্থগিত লেনদেনের মান হিপাবে নির্দেশিত 
হইয়া থাকে । সকল রকমের দেনাপাওনা মিটানোর ব্যাপারেও টাকাকড়ি ব্যবহৃত হয়। 

টাকাকড়ির প্রচলন বাঁজারকে সম্প্রসারিত করিয়া! এবং শ্রমবিভাগকে সুগ্মতর করিয়। তুলিয়া 
উৎপাদনের সহীয়তা করে। টাকাঁকড়ি না থাকিলে, অধুনা প্রচলিত বৃহদায়তনে উৎপাদন 
এবং ইহার আনুষঙ্গিক সুশ্্রাতিনুঙ্ষ্র শ্রমবিভীগ কখনই সম্ভবপর হইত না। উপরস্ত, টাকাকড়ি আছে 
বলিয়া নিয়োগ বাঁপারে ব্যবসায়ী বা সংগঠককে অস্গবিধা ভোগ করিতে হয় না । ইহীতেও উৎপাদন- 
ব্যবস্থার হুপরিচালনা সম্ভবপর হয়। ] 

2, [05501060191) 09৮5:00920 9/200520 1001068% 2200. 60):67) 10)00695ত  1110562:869 
5০ 80৪দা0 স100,68700199- (0. ঢ., 1928, 199৭). [১২৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 

8. 108907:199 1(1)9 10001:168 2100. 0.210701165 01 00091 170178$, (0. ঢ., 19306, 
1943, 1947). [ ১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা দেখ ] 

4.96269 0100. 05031910 3:981520008 [১9 7380. 10007065 01595 ০৮ ৪০০৫. 


30209”, 1051510,  (0. 0০ 1939, 1948, 194দ, 1950) [ ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ ] 


ষোড়শ অধ্যায় 
মু্। (ব! টাকাকড়ি) ও দাম 


সুরা হা টীককাকডিল্র স্কুল্য (ছে ৪15৩ 01 11065) 2 

টাকাকড়িব্র মূল্য বলিতে টাকাকড়ির এক এককে'র সাহায্যে সাধারণভাবে 
কতখানি জিনিস পাওয়া যায় তাহাই বুঝায়। ভারতবর্ষে টাকাকড়ির একক" 
হইল "টাকা”। কাজেই ভারতবর্ষে টাকাকড়ির মুল্য হইল এক টাকার 
ক্রয়শক্তি | অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য বলিতে চাউল, গম, লবণ, কেরোিন, লোহা, 
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তুলা গ্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এক টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণে পাওয়া 
যায় তাহাই বুঝায়। এই সব জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে টাকার মূল্য কমিয়! 

যায়, কারণ এক টাকার বদলে সব জিনিসই কম 
টাকাকড়ির মূলা এক 'একক' করিয়া পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতবর্ষে 
বা টাকার ক্রয়শক্তি 

টাকার ক্রয়শক্তি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। 
পক্ষান্তরে, সব জিনিসের দাম কমিয়া গেলে টাকা'র মূল্য আবার ম্বভাবতঃই 
বাড়িয়া যাইবে। টাকাকড়ির মূল্য মৃল্য-স্তরের (2:16 191) স্ুচক। মুল্য-স্তর 
বলিতে সাধারণ দাম বুঝায়। জিনিসের দাম সাধারণ ভাবে বাড়িয়া গেলে 
টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া যাইবে; আর জিনিসের দাম সাধারণ ভাবে কমি 
টাকাকড়ির মুল সাধারণ মুলা গেলে, টাকাকডির মূলা বাড়িয়া যাইবে। টাকাকড়ির 
স্তরের ঠিক বিপরীত মূল্য সাধারণ মূল্য-স্তরের ঠিক বিপরীত। 


০ু০স্ক লহখ্যা। (1)09য [্ব0107967) 2 


টাকাকড়ির মূল্য কতটা বৃদ্ধি বা হাস হইল তাহা আমরা কিভাবে ঠিক 

করিতে পারি? বিভিন্ন সময়ে গড়পড়তা দামের 

সলিল .মধো তুলনা করিয়া তাহা আমর! বুঝিতে পারি। 

নির্ণয় করিতে পারি জিনিসের গড়পড়তা দামকে মৃল্য-স্তর (006 16591) 

এবং মৃল্য-স্তরের শ্রেণীকে স্থচক সংখ্যা (0796: 

০৯০০) বলা হয়। চক সংখ্যা তাহা হইলে হইল কয়েকটি মুল্য-স্তর যাহা 

দিগকে গড়পড়তা দামের পরিবর্তন নির্দেশ করিবার 

সুচক সংখ্যা কাহাকে বলে জন্য বিশেষভাবে সাজান হইয়াছে । যদি মৃল্য-স্তরের 

বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে টাকাকড়ির 

মূল্য কমিয়াছে, কারণ একই পরিমাণ টাক] দিয়া কম পরিমাণ জিনিস পাওয়া 

যাইবে। অপরদিকে যর্দি মূল্য-স্তর পড়িয়া যায তবে বুঝিতে হইবে টাকাকড়ির 
মূল্য বাড়িয়াছে। 

একটি স্থচক সংখ্যা প্রস্তত করিবার দময় কোন বিশেষ বংসরকে ভিত্তি 

হিসাবে (9889 79০:109) ধর1 হয়।” এই বৎসরে 

৯ কি করিয়া প্রস্তুত লোকে সাধারণতঃ যে নকল দ্রব্য কেনে তাহাদের 

দামের একটি গড় নির্ণয় করা হয়। আবার পরবর্তী 

কোন বৎসরে এ জিনিসগুলির দামের গড় নির্ণয় করা হয়। যে বসরকে ভিত্তি 


অর্থবিষ্তা ১৩৭ 


হিসাবে লওয়! হইয়াছে সেই বংসরের গড় দামের তুলনায় পরবর্তী প্র বৎসরের 
গড় দাম যদ্দি বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, টাকাকড়ির মূল্য 
কমিয়াছে। আবার পরবর্তী এ বৎসরের গড় দাম যদি কম হয়, তবে 
টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে সুচক সংখ্যার সাহায্যে 
টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন নির্ধারণ করা যায়।' 


্সর্বেল্ল সক্লিমাণভভ্ভ্র £ সারার লাম তক উলী- 
স্বাননা কলে 5 (08900165119 07 01 1101165 £: 1) 26729791 
[071069 7196 2710 181] 9) 


অর্থের পরিমাণতত্ব সাধারণ দামের হ্থাসবৃদ্ধি বা সাধারণ দামের বিপরীত 
দিক টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। 
বিভিন্ন সময়ে টাকাকড়ির মূল্য কেন পরিবতিত হয়? অর্থের ০99৮ 
এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল যে, যে সকল 
কার্কারকের উপর টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে তাহারা পরিবত্তিত হয় 
বলিয়! টাকাকড়ির মুল্য পরিবতিত হয়। প্রাচীন অর্থবিষ্ঠাবিদ্গণ মনে করিতেন 
যে একটি মাত্র কার্ধকারক টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন সাধন করে। ইহ! 
হইল “অর্থের পরিমাণ । এইরূপ ধারণার ফলে যে তত্বের উদ্ভব হইয়াছে 
তাহাকে অর্থের পরিমাণতত্ব বল! হয়। 'এই তত্ব অনুসারে টাকাকড়ির পরিমাণ 
যে অনুপাতে বাড়ানো হইবে, মৃল্যস্তরও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়িবে। ইহার 
কারণ হইল যে আমরা টাকাকড়িকে টাকাকড়ি হিসাবে চাই না, জিনিসপত্র 
কিনিবার জন্তই চাই। যদি টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ কিছুট1 বাড়িয়া! যায় তবে 
জিনিসপত্র কিনিবার জন্য টাকাকড়ির যোগানও ঠিক সেই অন্থপাতে বাড়িয়া 
যাইবে। টাকাকড়ির যোগান হঠাৎ বাড়িলেও জিনিসপত্রের যোগান হঠাৎ বাড়ে 
না) কোন এক বিশেষ সময়ে ইহা অপরিবতিতই থাকে । বিক্রয়ের জন্ত বাজারে 
যে জিনিসপত্রের যোগান দেওয়। হয় তাহা হইতেই 
টাকাকড়ির চাহিদা স্থষ্ট হয়। এই জিনিসের পরিমাণ ভিপি 
অপরিবত্তিত থাকে বলিয়া টাকাকড়ির চাহিদাও অপরিবঠিত থাকে 
অপরিবত্তিত থাকে। ফলে টাকাকড়ির যোগানের 
পরিমাণ হঠাৎ বাড়িলে টাকাকড়ির মূল্যের বিপরীত দিকে পরিবর্তন দেখ 
যায়__অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাস হয়। টাকাকড়ির মূল্যহাসের অর্থ 
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মৃল্যস্তর বা সাধারণ দামের বৃদ্ধি। হুতরাং টাকাকড়ির পরিমাণের হঠাৎ বৃদ্ধি 
সমানুপাতিকভাবে সাধারণ দামকে বাড়াইয়৷ দেয়, কারণ বর্ধিত ৪৪ 
পরিমাণ সেই পূর্বের মত একই পরিমাণ জিনিসপত্র কেনায় ব্যবহৃত হয় 
অর্থের পরিমাণতত্বের উপরোক্ত সহজ ব্যাখ্যার উপ পরিবর্তন 
সার্ধন কর' হইয়াছে, কারণ 'টাকাকিড়ির যোগান, 
আর ট্টাকাকড়ির পরিমাণ” এক জিনিস নহে। 
টাঁকাকড়ির পরিমাণের কোন পরিবত্তন ব্তিরেকেও ইহার যোগান পরিবতিত 
হইয়৷ ইহার মূল্যকে পরিবতিত করিতে পারে। টাকাকড়ির যোগান বলিতে 
মোট ব্যবহার্য ক্রররশক্তি ( 6০৮9] %৮8118016 1001:90083105 19০0ম০1: ) বুঝায়। 
বর্তমান কালে মানুষ চেক ইত্যাদি খণপত্র দ্রিয়াও জিনিসপত্র কেনে। 
সুতরাং টাকাকড়ির যোগান বা টাকাকড়ির মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি শুধু 
ধাতব ও কাগজী মুদ্রার উপর নির্ভর করে না। মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি 
নির্ধারণে ধাতব ও কাগজী মুদ্রার সহিত যে পরিমাণ খণপত্র ব্যবহৃত হয় 
তাহাও যোগ দিতে হইবে। ইহ! ছাড়া শুধু টাকাকড়ির বেলাতেও ইহা 
স্বরণ রাখিতে হইবে যে একটি মুদ্রা বহুবার হস্তান্তরিত হইয়া বু বেচা- 
কেনার কার্ধ সম্পন্ন করিতে পারে। কোন এক বিশেষ সময়ের মধ্যে একটি মুদ্রা 
. যতবার হস্তাস্তরিত হয় তাহাকে ইহার প্রচলনগতি 
বলে। আমরা টাকাকড়ির সকল এককের, গড় 
নির্ধারণ করিয়া মোট টাকাঁকড়ির গ্রচলনগতি বাহির করিতে পারি। মোট 
টাকাকড়ির পরিমাণকে যদি ইহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করা হয় তাহ! 
হইলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহা এ সময়ে টাকাকড়ির মোট যোগানের 
এক অংশ। খণের মোট পরিমাণকে খণের প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে 
টাকাকড়ির যোগানের অপর অংশ পাওয়। যাইবে। এখন এই দুই অংশ 
যোগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহাই টাকাকড়ির যোগান বা মোট 
ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি। অর্থের পরিমাণতত্ব অন্ুসারে--এই যোগানের উপরই 
. টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে। ৰ 
দামেরিকার বিখ্যাত, অর্থবিষ্ভাবিদ্‌ অধ্যাপক ফিসার অর্থের পরিমাণতত্বের 
এই পরিবর্তিত ব্যাখ্যাকে একটি সমীকরণের রূপ 
ফিসারের সমীকরণ 
দিয়াছেন। যদি 4 বলিতে মোর্ট 'টাঁকাকড়ির 


. পরিমাঞ, ড্র বলিতে ইহার প্রচনগতি, বলতে য়া খণের পরিমাণ, 


টাকাকডির যোগান 


টাকাকড়ির প্রচলন্গতি 


অর্থবিদ্তা ১৩৯ 


ড্ বলিতে খণের প্রচলনগতি, ণ' বলিতে যে জিনিসপত্র বেচাকেনা হয় 
তাহার পরিমাণ, এবং ৮ বলিতে মূল্যস্তর বুঝায় তবে সমীকরণটি বলে, 

[এড 11451 
এখানে চণ' জিনিসপত্র বেচিয়া যে মোট দাম পাওয়া যায় তাহাকে বুঝাইতেছে। 
ঘ্ঘ বলিতে বুঝাইতেছে মোট ব্যবহার্য ত্রয়শক্তির সেই পরিমাণ যাহ! টাকা- 
কড়ি রূপে আছে, এবং &[”5' বলিতে বুঝাইতেছে মোট ক্রয়শক্তির যোগানের 
অপর অংশ যাহ1 খণ রূপে আছে। স্থতরাং 8৮+৫%+ হইল মোট ব্যবহার্য 
ক্রয়শক্তির পরিমাণ বা মোট যে দাম দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ। বিক্রেতার! 
মোট যে দাম পায় তাহ! মোট যে দাম দেওয়! হয় তাহার সমান বলিয়া 
সমীকরণটি শুদ্ধ না হইয়! পারে না। এই সমীকরণ হইতে আমর নিয়লিখিত 
সমীকরণটি বাহির করিতে পারি, 

2_ টি 

গু অর্থাৎ মোট বেচাকেনার পরিমাণ যাহ! টাকাকড়ির চাহিদার স্যাষ্টি করে 
তাহ! অর্থের পরিমাণতত্ব অনুসারে অপরিবতিত থাকে । স্থতরাং [4 
11+তে, অর্থাৎ টাকাকড়ির যোগানে কোন পরিবর্তন ঠিক সেই অন্ুপাতেই 
মূল্যস্তর বা তে পরিবর্তন ঘটাইবে। 


লালে শল্লিবত্লেল্র ক্রলাক্রল (81150$5 01 610871£99 17 
1998) 8 

সাধারণভাবে দামের বৃদ্ধি ঘটিলে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া যায়; অর্থবিদ্ার 
ভাষায়, টাকাকড়ির মূল্যের অবনতি বা অবচয় (091:90196107) ঘটে । আর 
যদি দাম ক্রমাগত চড়িতে চড়িতে খুব উচু স্তরে গিয়া পৌছায়, তাহা হইলে যে 
অবস্থা সৃষ্ট হয় তাহাকে মুদ্রাম্ফীতি (10186107) বলে। সাধারণ দাম কমিয়া 
যাওয়ার অর্থ টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া যাওয়া। অর্থাৎ, অর্থবিচ্ার ভাষায়, 
টাকাকড়ির মূল্যের উন্নতি বা উপচয় (82:9196102) 
ঘটে। দাম যদি ক্রমাগত কমিতে কমিতে খুব -*- 
স্তরে গিয়া পৌছায় তাহা হইলে যে অবস্থার স্থ্ হয়, তাহাকে মুদ্রা-সন্কোচন 
(79286107) বলে। টাকাকড়ির পরিমাণ বুদ্ধি এবং বাণিজ্য ও নিয়োগের 
প্রসার মুদ্রাম্ষীতির আন্যঙ্গিক । আর টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস এবং বাণিজ্য 
ও নিয়োগের যথেষ্ট সংকোচন মুদ্রা সংকোচনের আন্ষঙ্গিক। অর্থের পরিমাণ- 


মুদ্রান্ষীতি ও মুদ্র/-সঙ্কোচন 
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তত্ব হইতে আমরা জানি যে টাকাকড়ির মূল্য উহার চাহিদা ও যোগানের 
উপর নির্ভর করে। উংপাদন-বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে যদি টাকাকড়ির 
চাহিদা বাড়ে, অথচ প্রয়োজন মত যোগান না বাড়ে, তাহা হইলে টাকাকড়ির 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জিনিসের দাম কমিয়া যাইবে । আবার 
উৎপাদন ইত্যাদি য্দি অপরিধত্তিত থাকে, অর্থাৎ চাহিদা যদি অপরিবতিত থাকে 
এবং টাকাকড়ির যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলেও সাধারণ ভাবে দাম কমিয়া 
যাইবে। অপর দিকে, যদি অর্থের যোগান বাড়ে বা! জিনিসপত্রের পরিমাণ কমিয়া 
যায় তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। যুদ্ধের সময় সরকার বেশী করিয়৷ কাগজী মুদ্রা 
বাজারে চালু করে, কিন্তু নানা কারণে দ্রব্যাদদির যোগান হাস পায়। ফলে দাম 
ভীষণ বাড়ে এবং মুদ্রাম্ফীতিতে গিয়া ধরাড়ায়। সাধারণ দ্রামের হাসবৃদ্ধি সমাজের 
উপর ন্ুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। 

উঠতি দামের ফলাফল £ দাম বাড়িলে দেনাঁদারেরা লাভবান হয় ও 
পাওনাদারেরা ঠকে। কারণ দেনাদার পুরের চুক্তি অনুযায়ীই টাক দিয়া দেন। 
শোধ করে, অথচ এই টাকায় পূর্বের চেয়ে বর্তমানে 
অনেক কম জিনিস পাওয়া, যায়। শিল্পপতিরা 
লাভবান হয়, কারণ মুনাফা বাড়িয়া যায়। শিল্প- 
_ পতিদের মুনাফা নানা কারণে বাড়ে, যেমন-_তাহারা 
কাচা গাল কম দামে কেনে এবং সেই মালে জিনিস তৈয়ারী করিয়া বেশী দামে 
বেচে; তৈয়ারী জিনিসের দাম যে হারে বাড়ে, মজুরী ইত্যাদি সে হারে বাড়ে না। 
আর জিনিসের দাম বেশী হইয়া পড়ায় সাধারণ লোক বা ভোগীরা (907807068) 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেতনভোগীরা এবং বীধ! মজুরীর শ্রমজীবীর। ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
কারণ জিনিসের দাম যে হারে বাড়িয়া চলে বেতন ও মজুরী সে হারে বাড়ে না। 
ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অধিকতর নিয়োগ সম্ভব হইয়া উঠে বলিয়। 
শ্রমজীবীর1 শ্রেণী হিসাবে লাভবান হয়। যাহার! পেন্সন পায় এবং সরকারী 
খণপত্রের উপর স্থদ পায় তাহাদের ক্ষতি হয়, কারণ তাহাদের আয় কাঁধাধর1। 
পক্ষান্তরে, কৃষকের] দেনাদার হিসাবে এবং জিনিসের উৎপাদক হিপাবে,_-ছুই 
ভাবেই লাভবান হয়। তাহাদের যে খাজন] (99 ) ও নু (1569:696) দিতে 
হয় তাহা একই থাকে, অথচ আয় বাড়িয়া! যায়। 

পড়ন্ত দামের ফলাফল £ দাম কমিলে পাওনাদারদের লাভ হয় ও 
দেনাদারদের ক্ষতি হয়। পাওনাদার্‌ যত টাকা ধার দিয়াছিল তাহাই পায় 


উঠ.তি দামের অর্থ কিছু লোকের 
লাভ এবং বাকি সকলের. 


অর্থবিষ্ঠা ১৪১ 


অথচ পূর্বের চেয়ে বর্তমানে এই টাকার বিনিময়ে অনেক বেশী জিনিস পাওয়া 
যায়। মুনাফা কমিয়া যাওয়ার দরুণ, এমন কি অবৃশ্য হওয়ার দরুণ, শিল্পপতিরা 
রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফা নান। কারণে কমে। তাহারা বেশী দরে 
কাচ মাল ইত্যাদি কেনে এবং সেই মাল দিয়! জিনিল তৈয়ারী করিয়া কম দামে 
বেচিতে বাধ্য হয়। জিনিসপত্রের দাম যে হারেপ্পড়ে, মজুরী ইত্যাদি সে হারে 
পড়ে না! ইহাঁও উৎপাদকের মুনাফা কমিয়৷ যাওয়ার অন্যতম কারণ। 
জিনিসপত্র সন্ত বলিয়া সাধারণ লোকের লাভ হয়। চাকুরী বজায় রাখিতে পারিলে 
বেতনভোগীদের এবং বাধা মজুরীর শ্রমজীবীদেরও 

লাভ হয়; কারণ, দাম যে হারে কমিয়া যাইতে 8725৮ 
থাকে বেতন ও মজুরী তার চেয়ে কম হারে কমে। ক্ষতি হয় 
কিন্তু বেকার সমন্তা| (0706070109570696) দারুণভাবে 

দেখা দেয়। ফলে শ্রমজীবীর1 শ্রেণী হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেন্সনভোগী, 
খাজনাভোগী এবং সরকারী বগ্ডের সুদভোগীর1 বাধাধর1 আয়ের মালিক হিসাবে 
লাভবান হয়। দাম খুব বেশীরকম পড়িয়া গেলে কৃষকদের সর্বনাশ হয়। তাহার্দের 
উপর খাজন। ও সুদের বোঝ1 আগের মতই থাকে, অথচ আয় ভয়ানক কমিয়া 
যায়। মুদ্রা সংকোচনের ফলে, শিল্পজাত জিনিসের চেয়ে কৃষিজাত জিনিসের দাম 
অনেক বেশী পরিমাণে ও অনেক দ্রুত গতিতে কমিয়৷ যায়। 


প্রশ্নোত্তর 
1, 9969 900. 6019,10. 6109 022081%5 1]17901 01 210295, (0. টেন 1948) 
(১৩৭-১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ) 
2,.710%019170 105 £910979] [01095 2159. 8700 191] চ161317) 6128 ০0০2062, 
(0. ঢে, 1949) (১৩৭-১৩৮ পৃ! দেখ) 


9, 1995 15 109206 107 619 ৪108 01 77701095 ?  775001%10 159 085598 ০£ 
91901010980 6.9 ৮109 ০0৫ 0001097 11) 8 00900625, (0. ঢে 1946) 


[উত্তরের কাঠীমে। & টাকাকড়ির মূল্য মূল্য-স্তরের ঠিক বিপরীত। সাধারণ দামের 
দ্বারা ইহা! চিত হয়। সাধারণ দাম বাড়িলে, টাকাকড়ির মুল্য কমে । আর সাধারণ দাম কমিলে, 
টাকাকড়ির মূল্য বাড়ে । 

টাকাকড়ির মূল্য" এবং টাকাকড়ির পরিমাণ ঠিক বিপরীত হারে (0 270%9:59 861০) 
পরিবিত হয়। অর্থের পরিমাণতন্বে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে। টাঁকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ 
কর! হইলে সাধারণ দাম দ্বিগুণ হইয়। যাইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য অধেক হইবে । আর টাকাকড়ির 
পরিমাণ অর্ধেক করা হইলে সাধারণ যুল্া-স্তর অর্ধেক হইয়া! যাইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে। 


১৪২ পৌরবিজ্ঞান 


অধ্যাপক ফিসার অর্থের পরিমাণতত্বকে একটি সমীকরণে রূপ দিয়াছেন।] 
( ১৩৫-১৩৮ পুষ্ঠা দেখ ) 


4. ডা005% 25 20699206079 62102 59109 01 170709য7+ ? [09 ৪15৪ ০01 
001767 19 096620017190. 0) 619 09109700. 108 8170 ৪910] 01 7001087,+) 77য01911] , 
(0. ঢ., 1951) (€১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 


£.. ঢা905106 6159 050585'017189 900. 1%]] ০ £91567%] 01999, [70 &9 
02810995200] 900 22০-৪০/0979 82906901707 18106 200. 9111776 01099 ? 
(0. 0.১ 1949) (১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা দেখ ) 


€. 11,29০ ৮]5 0০ ০0. 10920 05 8090] 01 00291005 ? 1000011)6 
0৪ 9906৪ ০01 100161010, 070010 6130 1০9110,1110 0199989 01 70807019 11) 8, 0০001061 :-- 


08987958106], আ026-99,20913) 7091091017688 0100. 891851190. 90019, (0. ঢ. 19529) 
(১৩৯-১৪০ পুষ্ঠ। দেখ ১ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
. ব্যান্কিং ও খণ - 


ভ্যানহিহ-ঞাল্প উদ্ভব ৫0711 ০1 381000808) 2 

পূর্বকালে লোকে চোর-ডাকাতের ভয়ে সঞ্চিত টাকাকড়ি নিজের কাছে 
বাখিতে ইতন্ততঃ করিত। তাহারা নিরাপত্তার জন্য ত্বর্ণকারদের কাছে সঞ্চিত 
টাকাকড়ি রাখিত। প্রথম প্রথম ন্বর্ণকারের! এই নিরাপত্তার মূল্য হিসাবে 
সামান্ত কিছু লইত। আস্তে আস্তে তাহার] যখন আবিষ্কার করিল যে সার! 
বৎসরে মোট আমানতের অতি সামান্ত অংশই আমানতকারীর1 উঠাইয়া লয়, 
তখন তাহারা গচ্ছিত আমানতের অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের নিকট স্থদে ধার 
দেওয়! স্থকু করিল। ফলে আমানতকারীর নিকট হইতে গচ্ছিত টাকার 
নিরাপত্তার মূল্য বাবদ কিছু আদায় করা কঠিন হইয়া দাড়াইল। বরং 
দব্ণকারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে তাহার! আমানতকারীদেরই সুদ বাবদ 
কিছু কিছু করিয়! দিতে বাধ্য হইল। যে হ্র্ণকারের মাথায় সর্বপ্রথম এই বুদ্ধি 
খেলিয়াছিল তাহাকেই ব্যান্কিং-এর আবিষ্কতা বলা চলে। 


নয়া কাহাক্কে ক্লে 2 08613 5 88108) 
' , ষে প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের আমানত গচ্ছিত রাখে এবং খণগ্রহণেচ্ছু 


টিপ 


অর্থবিষ্ঠ। ১৪৩ 


লোকদের কাছে এই আমানত হ্থদে ধার দেয়, তাহাঁকেই ব্যাঙ্ক বলে। কাজেই, 
বাঙ্ক মধ্যস্থের কাজ করে। যাহার? সঞ্চয় করিয়াছে 
এবং যাহার! ব্যবসায়গত বা অন্য কোন প্রয়োজনে বাক সধয়কারী ও ধণপ্রাধাঁদের 
মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করে 

এই সঞ্চয় ধার লইতে চায়,_তাহাদের মধ্যে বাস্ক 
খণ লইয়া কারবার করে। প্রথমে, শোধ ক্ধিয়া দেওয়ার চুক্তিতে ইহা 
জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতের আকারে ধার লয় এবং পরে আবার 
এই আমানতই আর একটু বেশী স্থদে খণপ্রার্থীদের কাছে ধার দেয়। এইভাবে 
ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্মই খণঘটত কাজকর্ম (9:9016 09:,61009) | 

ক্রেডিটের অন্ততম বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ হইল বিশ্বা। বলা যায় যে ব্যাঙ্ক 
বিশ্বাসের কারবার করে। যাহার! ব্যাঙ্কের নিকট আমানত গচ্ছিত রাখে 
তাহাদের নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাস আছে; আর ব্যাঙ্ক যাহাদের টাক ধার 
দেয় তাহাদের প্রতিও ব্যাঙ্কের আস্থা আছে । 


ব্যাক্কেরর কাশ্বাবজী পে৪2078 01 781019) 2 |. -- 

১। আমানত €96798165) £ জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত 
হিনাবে গ্রহণ কর! এবং এই আমানতকে ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের 
প্রধান কার্ধ। আমানত প্রধানত; দুই রকমের £ (১) চল্তি হিসাবে আমানত 
(9090৮  &9০০06), ও (২) স্থায়ী আমানত (8397 09790916)। চল্তি 
হিসাবে আমানত বাঁ কারেন্ট আকাউণ্ট কে চাহিদ। আমানতও (10922%00 
[990810) বলে । এই চাহিদা আমানত হইতে যখন খুসী চেক কাটিয়া টাক! 
উঠানে চলে। কিন্তু স্থায়ী আমানত তুলিতে হইলে 
পূর্বনিরদিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়া নোটিশ দিতে 
হয়। স্থায়ী আমানতের উপর বেশ উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হয়, কিন্তু চল্তি 
আমানতের উপর সামান্য মাত্র স্থদ দেওয়া হয়কিংব! একেবারে সুদ দেওয়া হয় না। 
আর এক প্রকারের আমানত হইতে পারে। তাহাকে বলে সঞ্চয় হিসাবে 
আমানত (9%%108৪ ০০০০০ )। এই প্রকার আমানত হইতে সপ্তাহে একবার 
বা ছুইবার করিয়া চেক কাটিয়া! টাক! তুলিতে দেওয়া হয়। এই প্রকার আমানতের 
সুদ স্থায়ী আমানতের স্থদের চেয়ে কম। 


হ। বাটা, ধার ও বিনিয়োগ 0)019০0888, 1,08178 ৪0৫ 
[058%167)9 )$ গচ্ছিত আমানত ধার দেওয়! কিংবা! বিনিয়োগ ' কর 


বিভিন্ন প্রকারের আমানত 


১৪৪ . পৌরবিজ্ঞান 


ব্যাঙ্কের অন্ততম প্রধান কার্য। ইহাকে ব্যান্কের প্রধান ব্যবসায়ও বল! যায়। 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে ছুইভাবে টাঁক। ধার দেয় ঃ (১) বিল ও খণপত্র ডিস্কাউণ্ট 
করিয়া (অর্থাৎ ভাঙাইয়া), এবং (২) সরাসরি টাকা ধার দিয়! ও আগাম 
(89587098) হিসাবে দিয়া । ধার দেওয়া হয় ব্যক্তিগত স্থনামকে জামিন হিসাবে 
গণ্য করিয়া কিংব! লোনা, জিনিসপত্র, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী খণপন্র প্রভৃতি 
জামিন রাখিয়া। বিল ডিস্কাউণ্ট করিয়াও ব্যান্ক সুদ পায়। বিলের প্রাপ্য 
যদি ১০০০২ টাক] হয় এবং ইহা! পাইতে যদি তিন মাস দেরী থাকে তাহ! হইলে 
ব্যাঙ্ক ৩ মাসের সদ কাটিয়া রাখিয়া! বাকী টাকাট বিলের মালিককে দিয়া দ্রিবে। 
ইহাকেই বিল ডিস্কাউণ্ট কর1 বা বিল ভাঙানো! বলে। ধার ও আগাম দিয়াও 
ব্যাঙ্ক স্থুদ পায়। তাহ? ছাড়া! ব্যাঙ্ক নিজেই অগ্রণী হইয়! নিদিষ্ট স্থদের সরকারী 
খণপত্র কেনে। সরকারী খণপত্র কেনাকে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ (1055800900) 
বল। হয়। 

৩। টাকাকড়ির হজন (00'586108 01 170116$) 2 আগেকার 
দিনে ব্যান্কগুলি নিজেরাই নোট ছাঁপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিত। আজকাল 
সাধারণ ব্যাঙ্ক আর নোট ছাপায় না, কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্থই নোট ছাপায়; 
কিন্তু ব্যান্কগুলি অন্যভাবে টাকাকড়ি স্জন করিতে পারে। যখন কেহ খণের 
জন্থ আবেদন করে তখন ব্যাঙ্ক তাহার হিসাবে খণের পরিমাণ টাকা আমানতের 
ঘরে জমা'দেখায়-__যাহাতে দেনাদার ইচ্ছামত চেক কাটিয়া এ হিসাব হইতে ট্রাক 
উঠাইতে পারে। খণকারী টাকাটা সত্যই আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে নাই। 
ইহা তাহার সঞ্চয়ের অংশ নয়। ব্যাঙ্ক তাহার হিসাবে এ টাকা আমানত 
দেখাইয়াছে মাত্র । সুতরাং ব্যাঙ্কের এই কার্ষের দ্বার] ব্যাঙ্কের মোট আমানতের 
পরিমাণ বাড়িয়া গেল। এইভাবে ধার দেওয়াকে আমানত স্থজন কর] (6০ ০7:98$9 
& 96190916) বলে। 

৪। অন্যান্ত) কার্য 2 আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে শ্বদেশী টাকা 
কড়ির বিনিময়ে বিদেশী টাকাকড়ি কেনাবেচা করার ব্যাপারে আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি 
উল্লেখযোগ্য কাজ করে। ব্যাঙ্কের মারফৎ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে খুব 
কম ব্যম্নে টাকাকড়ি পাঠানো যায়। গ্রাহকদের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হুইয়া 
খাজন! আদায়, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম পাঠাইয়। দেওয়া, শেয়ার কেনাবেচা 
কর প্রভৃতি নান। কাজ ব্যান্থগুলি করিয়া দেয়। মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র 
ব্যাঙ্কের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা যায়। 


অর্থবি্ধা ১৪৫ 


ন্যাক্েন্র ল্ন্বিত্া বা ভস্পমবোগিভা ঃ জ্যান্ত ক্রি ভাতে 
ন্যল্রলাম ও ম্পিল্সেক্সর সহাম্সভা কলে (05806569৪ ০? 
3210059 : হ0দয 1097019 1861]) 17805 970 1110090-5) 2 


ব্যাঙ্ক নানাভাবে সমাজের উপকারে লাগে এবং নানাভাবে শিল্প ও কৃষির 
সহায়তা করে। তাহারা সর্বসাধারণের সঞ্চয় একত্রিত করিয়! ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিদের কাছে ধার দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কের 
সাহায্যে সঞ্চ্ ও বিনিয়োগ দুই-ই সম্প্রসারিত হয়। ব্যা্ ৪5 
ব্যবসায়ীরা ব্যা্ক হইতেই চলতি মূলধনের অংশ সংগ্রহ 
করে। বিল ডিস্কাউণ্ট করিয়া, আগাম ও ওভারড়াফট্‌ বা জমাতিরিক্ত টাকা 
ধার হিসাবে লইয়। ব্যবসায়ীর। চলতি মুলধন যোগাড় করে । ভাল ব্যাঙ্কার উদীয়- 
মান ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাত। হিসাবেও কাজ করে। বাণিজ্যিক বা 
কমাশিয়্যাল ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদের শুধু অল্প সময়ের জন্য ধার দেয়। 
কিন্তু শিল্পব্যান্ক (00059108] 73801) ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ধার দিয়া 
থাকে। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক নূতন টাকাকড়ির স্থষ্টি করিয়াও শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা 
করিয়! দেয়। ব্যাঙ্কগুলি টাকাকড়ি স্থজন করিতে পারে বলিয়াই টাকাকড়ির যোগান 
অতিপরিবর্তনশীল । বৈদেশিক হুণ্ডি কেনাবেচা! করিয়া এবং বিভিন্ন কারেন্সি 
ভাঙাইয়া ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক মূল্যবান 
জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের নিরাপদ স্থান। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্কার আমানতকারীদের 
বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং তাহাদের এজেন্ট বা! ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে। 


০ক্তুক্রীঅ ব্যান (06051 3800) 2 ১ 


প্রত্যেক সভ্য দেশেই বর্তমানে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে । কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা দেশের অন্ত 


সমস্ত ব্যাঙ্কে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতে রিজার্ভ লিজার ময্র হর 
ব্যাঙ্ক হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । কেন্ত্রীয় ব্যান্কের মালিকান! সাধারণতঃ সরকারের 
হয় এবং ইহা সরকার কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের' কার্ধাবলীর মধ্যে নিম্ললিখিতগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগায £ কেন্রী য় ্যাক্ের কার্ধাবলী 


(১) ইহা দেশের টাকাকড়ি ও খণের (02981 পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সাধারণতঃ কাগজী মুদ্রা চালু করিবার একচেটিয়া অধিকার 
ক--১০ 


১৪৬ পৌরবিজ্ঞান 


দেওয়। হয়। ইহা এই একচেটিয়া অধিকার ও অন্তান্য ব্যাঙ্কের উপর কর্তৃত 
বলে টাকাকড়ির পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহ অন্তান্ত ব্যাঙ্ককে খণদান বিষয়ে 
ইহার নির্দেশ অবলম্বন করিতেও বাধ্য করে। 

(২) ইহা! সরকারের ব্যাঙ্ক । সরকারের নগদ টাক কেন্দ্রীয় ব্যাক্কেই জম! 
থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহা সরকারকে অল্পমেয়াদী খণও দেয়। সরকারী 
খণের (57১0 7906) পরিচাঁলন1 ভারও ইহার উপর। 

(৩) ইহা অন্ত সমন্ত ব্যান্কের ব্যাঙ্ক ।: দেশের অন্য সম্ঘ্ত ব্যাঙ্কের একটি 
করিয়া হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে থাকে। তাহার তাহার্দের নিকট গচ্ছিত 
আমানতের কিয়দংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম] রাখিতে বাধ্য । কত পরিমাণ 
জম গ্কাবিবে তাহা আইন দ্বার] নির্দিষ্ট থাকে। ইহার পরিবর্তে অন্যান্য ব্যাঙ্ক 
কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট হইতে কতকগুলি স্থবিধা (যেমন, আবশ্যক খণ) 
পায়। দেশের সম্পূর্ণ ব্যঙ্ক-ব্যবস্থার ভালমন্দের জন কেন্দ্রীয় ব্যান্কই দায়ী। 

(৪) বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার রক্ষা করা কেন্দ্ৰীয় 
ব্যান্কেরই কার্য । ভারতে বিদেশীর পাঁওন] মিটান সংক্রান্ত সকল কাজই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফৎ হয়। | 


হ8২০1 ক্রি 2 ভো1।819 09016 ?) ১ * 

আমর পূর্বেই দেখিফ্াছি যে বিশ্বাস বা আস্থাই খণের মূল ভিত্তি। আমি 
যদি সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রাম্য মুদীর নিকট হইতে ধারে কিনি 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মুদ্রী আমার মাসকাবারে দাম চুকাইয়। দিবার 
প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রাখে। এ ক্ষেত্রে দাম চুকাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
মৌথিক। কিন্তু আমি যদি কিস্তিবন্দী খরিদ প্রথায় একটি সিঙ্গার সেলাইকল বা 
একটি রেমিংটন টাইপ-রাইটার কিনি, তাহা হইলে আমাকে দাম শোধের লিখিত 
| প্রতিশ্রতি দিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই জিনিসটি 
088 কেন হয় তখন-তখনই, কিন্তু দাম দিতে হয় পরবতী 
১1 ভবিষ্যৎ আয় দ্বার বর্তমানে 
'জিনিসপন্র কেনা যায কোন সময়ে। এই ভাবে ক্রেত1 তাহার ভবিষ্যৎ 
. আয়ের অংশ বর্তমানে জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহার 
করিতে পারে। ভোগ্য ্িনিসের ক্রেতাদের পক্ষে এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহ! 
একটি বিরাট সবিধা। 

খা ব্যবস্থার আর একটি সথবিধ! হইল এই যে টাকাপয়সার নগদ লেনদেন 


অর্থবিচ্ধ। ১৪৭ 


যতদূর সম্ভব কমিয়া যায়; এমন কি, কখনও কখনও একেবারে অপ্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়ে । ধারে কারবারের তিনটি উপায় বা তিন ধরণের খণপত্র এইকূপ 
সুবিধার স্থানটি করে। সেগুলি হইল £ (১) ব্যান্ক নোট, 
(২) চেক, (৩) হুস্তি 0011] ০1 9০17909) | চাওয়া ২। টাকাপয়সার নগদ লেনদেন 
মাত্র নির্দিই পরিমাণ টাকা দেওয়ার জন্য ব্যান্কের ১০ 
প্রতিশ্রুতি-পত্রকে ব্যাঙ্ক নোট বলে। ধর] যাঁউক, ব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রকারের ধণপত্র 
১০২ টাঁকার নোট বাজারে ছাড়িয়াছে। ললিতা 
ইহা পাইয়া স্থকুমারকে দিল; স্থকুমার কাপুরকে দ্দিল; কাপুর মেহৃতাকে দিল 
এবং মেহৃতা এ ব্যাঙ্কে ইহা উপস্থিত করিয়া ভাঙাইয়া লইল। ফলে ১০২ 
টাকার সাহায্যে ৩০২ টাকার লেনদেন সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হইল। 

চেক ব্যবহারের দ্বারাও টাকাপয়সার নগদ লেনদেন সংক্ষিপ্ত কর] যায়। 
ললিতা, স্থকুমার, কাপুর এবং মেহৃতা-_ প্রত্যেকের যদি একই ব্যান্কে হিসাব 
( ৪০০০22৮) থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য মিটানোর সময় 
নগদ টাক! দেওয়ার বদলে চেক দিবে, এবং তাহাদের যে কেউ চেক পাইলেই 
আপন ব্যান্কে জমা দিবে । ফলে, নিজেদের মধ্যে নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের 
কোন প্রয়োজনই হইবে না। কখনে। কখনে টাকাকড়ি উঠানোর বা চেক 
ভাঙানোর প্রয়োজন হইবে বটে; কিন্তু এই প্রয়োজন সব গ্রাহকের একই 
সঙ্গে হইবে না। 

হুপ্ডি ব্যবহারের দ্বারাও নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়া যায়। “ক, থ'এর 
নিকট হইতে ১০০২ টাকার জিনিস ধারে কিনিল। থ্খ" ধার্য তারিখে ১০০. 
টাক] দিয় দেওয়ার জন্য “ক+-এর উপর একটি বিল লিখিয়া লইবে। “খ' আবার 
যদি গ*এর নিকট ১০০২ টাকা খণী থাকে তাহা হইলে “খ” 'গ'কে এই বিল 
দিতে পারে এবং "গ", “ক*এর নিকট হইতে বিলের টাক1 আদায় করিতে পারে। 
এই ভাবে, প্রত্যেকটি ১০০২ টাক] করিয়া, মোট ছুইটি লেনদেন নগদ মাত্র ১০০. 
টাকা দিয়াই চুকাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল। 

খণ বাবস্থার প্রবর্তন হওয়াতেই বর্তমান যুগের বৃহদায়তনে উৎপাদন-ব্যবস্থ] 
সম্ভব হইয়াছে। কৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য প্রচুর 
মূলধনের প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আথিক প্রতিষ্ঠান 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে খণ পদ্ধতির দ্বার। চলতি মূলধন 
সরবরাহ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে । ইহার জন্যই যাহাদের সঙ্গতি 


৩। ইহা! বৃহদায়তন উৎপাদন- 
ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি 
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নাই, অথচ সংগঠনী শক্তি আছে, তাহার! ব্যবসায়ে নামিতে পারে । খণ 
ব্যবস্থা বর্তমান সভ্যসমাজের অপরিহার্য অঙগ। 
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চেক হইল চাওয়া মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক দিয়! দেওয়ার জন্ত ব্যাঙ্কারের 
উপর হুকুমনামা। নিজের নামে যেখানে আমানত আছে--এম্ন ব্যাঙ্কের 
উপরই কোন লোক চেক কাঁটিতে পাঁরে। ব্যাঙ্কের খাতায় যে পনিমাণ আমানত 
কাহারও নামে জম! থাকে, সেই পরিমাণ টাঁক। পর্যস্তই চেক কাট1 চলে। 
লেনদেনে চেক গ্রহণ করিতে কেউ আইনতঃ বাধ্য নয়; কারণ চেক বিনিময়ের 
বিহিত মাধ্যম ( 1929] 6617091. ) নয়। চেক গ্রহণের জন্ত দ্বৈত আস্থার 
পু প্রয়োজন হয়ঃ (১) যে ব্যক্তি চেক কাটিয়াছে 
১০ তাহার উপর চেক গ্রহণকারীর আস্থা রাখিতে 
হইবে। তাহার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে 
অন্ততঃ পক্ষে চেকে উল্লিখিত পরিমাণের টাক] চেক প্রদানকারীর নামে ব্যাঙ্কে 
জমা আছে। (২) দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ও সততার 
উপরেও তাহার আস্থা রাখিতে হইবে। 
চেক মারফৎ লেনদেনের স্ুবিধ। ২ ব্রিটেন এবং আমেরিকায় চেক মারফৎ 
লেনদেন খুব জনপ্রিয় |, চেকে লেনদেনের অনেকগুলি স্থুবিধা আছে বলিয়া ভারতেও 
চেক ব্যবহারের অভ্যাস ক্রমশঃ গড়িয়া! উঠিতেছে। (১) চেক মারফৎ লেনদেন 


চলিলে হাতে অনেক নগদ টাক1 রাখার দরকার পড়ে না। (২) চেক বই-এর 

চেকমুড়ি ( ০০৪::86:101] ) সকল ব্যয়ের হিসাব 
রিডলিলিনার রক্ষা করে। (৩) চেক খুব অনায়াসে বহনযোগ্য । 

একটি মাত্র চেক কাটিয়া বিরাট অঙ্কের টাকাকড়ি 
' হুস্তাস্তরিত কর] চলে। (৪) ভগ্নাংশসমেত প্রাপ্য মিটানোর জন্তও চেক কাটা 
যায় | অর্থাৎ, ১*২৪।/১* পাইও একটি চেকের সাহায্যে হস্তাস্তরিত করা! চলে। 
(৫) কলিকাতার ব্যান্থে যাহার হিসাব আছে বোম্বাই-এর ব্যাঙ্কের উপর কাটা 
কোন চেক সে লইতে পারে। এক্ষেত্রে সে কলিকাতার,ব্যান্কেই চেকটি জম! 
দিবে এবং কলিকাতার ন্যান্ক বোশ্বাই-এর ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আদায় করিবে। 
(৬.) চেকের উপর একটি 'ক্রশ' চিহ্ন দিয়া কিংবা “হস্তান্তরের অযোগ্য 
:6890459808519) লিবিয়া দিয়া চেককে আরও নিরাপদ কর! চলে। ব্যাঙ্কে 


অর্থবিদ্যা ১৪৯ 


যাহার হিসাব আছে একমাক্স সে-ই ক্রশ চেক (0:03590 918009 ) ভাঙাইতে 
পারে। ক্রশ চেক হারাইয়া গেলে উহার মালিক 

তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে জানাইয়৷ দিবে; ফলে, আর কেহ নি রি 
উহা ভাঙাইতে আসিলে ধর পড়িবে । 


চেক কি টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইতে 'পারে ? ৫5 ৪ 01608 
11076 9) 

চেক যে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করার জন্য 
কয়েকটি যুক্তির অবতারণা কর! হইয়াছে । (১) ইহা বিহিত বিনিময়ের 
বাহন নয়, কেউ ইহা লইতে বাধ্য নয়। (২) ইহ! হাতে হাতে বেশীদূর ঘোরে 
না, কারণ ইহার কোন সর্বজনীন গ্রাহতা নাই। 
(৩) কেবল মাত্র আস্থা থাকিলেই চেক গ্রাহ্‌ 
হয়, কিন্তু টাকাকড়ির বেলায় আস্থার কোন প্রশ্ন 
উঠে না। (৪) চেকের সাহায্যে দাম চুকাইয়া দেওয়াতেই কোন লেনদেন 
সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়া যায় না। ইহার পরও ব্যাঙ্কারের কাছে চেকটি ভাঙাইয়া 
লওয়া৷ বাকী থাকে । , 

কাজেই চেক টাকাকড়ি নয়। ইহা! একজনের কাছ হইতে আর একজনের 
কাছে টাকাকড়ি হস্তান্তরিত করার হুকুমনাম1 মাত্র । চেক টাকাকড়ি হিসাবে 
গণ্য হইতে পারে না; ব্যাঞ্কের আমানতই টাকাকড়ির পর্যায়তুক্ত । আধুনিক 
অর্থবিদ্যাবিদ্গণের অধিকাংশের মত ইহাই । 


চেক টাকাকড়ি হিদাবে কেন 
গণ্য হইতে পারে না 


হুহতিহও (8111 01 1701191709) 2 


জিনিসের মুল্য হিসাবে নিদিষ্ট পরিমাণ টাক] ধার্য তারিখে হুত্তির বাহক 
বা হু্ডিতে উল্লিখিত ব্যক্তির হাতে দিয়! দেওয়ার জন্য বিক্রেতা ক্রেতার নামে 
যে নির্দেশনামা লিখিয়া দেয় তাহাকেই হুণ্ডি বল! হয়। হুপ্তির নিয়লিখিত 
বিশেষত্বগুলি উল্লেখযোগ্য £__ হুত্ডিটি জারি করিতে হয় বিক্রেতাকে এবং হুপ্ডিতে 
উন্নিখিত টাঁক1 মিটাইয়া দিতে হয় ক্রেতাকে । বিক্রীত জিনিসের মূল্যের 
উপর ভিত্তি করিয়া হুণ্ডি জারি করা হয়। ক্রেতা 
দাম চুকাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া জিনিস কেনে মনা 
এবং বিক্রেতা এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাহার উপর নির্দেশনামা লিখিয়া 
দেয়। এই নির্দেশনাম। বা হুত্ডি ধারে কারবারের একটি উপায়। চাওয়ামাতর 
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ভুপ্ডির টাকা পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেই হুগ্ডির 
প্রাপ্য মিটানে। হয়। 


সুপ্তি ছুই রকমের হইতে পারে £ (১) আভ্যন্তরীণ__ইহার সাহায্যে দেশের 
অভ্যন্তরে কেনাবেচা চলে ; এবং (২) টবদেশিক--বৈদেশিক বাণিজ্য ইহার 
সাহায্যে সহজ হইয়া উঠে । | 


প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভীত লেনদেন চুকাইয়া দেওয়ার 

ব্যাপারে হুপ্ডির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । একটি 
*. উদ্বাহরণের সাহায্যে হুগ্ডির কাজ বুঝাইয়া দেওয়া 

চলে। ধর] যাউক» একজন ভারতীয় রপ্ানীকারক 
ক একজন ইংরেজ আমদানীকারক খ-এর নিকট ১০০০ পাউওু মূল্যের জিনিস 
বিক্রয় করিয়াছে । একই সময়ে ভারতীয় আম্দানীকারক শী ইংরেজ রপ্তানীকাঁরক 
ঘ-এর নিকট হইতে ১০০০ পাউগ্ু মূল্যের জিনিস কিনিয়াছে। এই দুইটি লেনদেন 
কিভাবে চুকাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই প্রশ্ন। খ অবশ্ত ক-এর নিকট ১০০০ 
পাউওড মূল্যের নোট পাঠাইয়া দিতে পারে; কিন্ত ক এ নোট গ্রহণ করিতে 
রাজী নয়, কারণ পাউণ্ড নোট ভারতে বিহিত মুদ্রা নয়। শী-ও ১০০০ 
পাউণ্ডের সম-মূল্যের ভারতীয় টাকার নোট 'ঘ-এর নিকট পাঠাইতে পারে, কিন্তু 
টাকার নোট ইংলগ্ডে আইন-চল্তি নয় বলিয়! ঘ উহা গ্রহণ করিবে না। অবশ্ঠ, 
খ ভারতে এ গ্রী ইলগ্ডে ১০০০ পাউণ্ডের সম-মূলোর মোন! পাঠাইয়া দাম 
চুকাইয়। দিতে ারে। ইহার ফলে, ভারত হইতে ইংলগ্ডে এবং ইংলগু হইতে 
ভারতে সোন। পাঠানোর দরুণ স্থানান্তর খরচ ছুইবারই লাগিবে। কিন্তু হুপ্ডি 
ব্যবহার করিহে, সোনা আদৌ পাঠাইতেই হইবে না। 


সুপ্তি কি করিয়া! আন্তর্জাতি 
বাণিজ্যে সহায়তা করে 


ক, খ-এর ৬পর ১০০০ পাউও দাবীর হুণ্ডি কাটিয়া গ-এর নিকট বিক্রয় 
করিতে পারে । গ্-এর ইংলগ্ডে ১০০ পাউগ্ড পাঠাইতে হইবে বলিয়া সে 
সানন্দে ইহা কিনিবে। দেককে ১০০০ পাউণ্ডের 
সম-মুল্যের নগদ টাকা দিয়া হপ্ডিটি কিনিবে এবং 
তাহার ইংরেজ পাওনাদার ঘ-এর নিকট উহা 
পাঠাইয়া দিবে। ঘ এই হুশ্ডিটি নিদিষ্ট সময়ে খ-এর নিকট উপস্থিত করিলেই 
নগদ ১০০০ পাউগ্ু পাইয়া যাইবে। 


পর পৃষ্ঠার ছকটি হইতে আমাদের উদাহরণ আরও পরিষ্কার হইবে। 


হুগ্ডির সাহীয্ে কি ভাবে 
আন্তর্জাতিক লেনদেন হয় 


অর্থবিদ্যা 





ভাবতর্্য ইল 
(ভাবতীয বপ্তানীকাবক)  ক,খ এবউপব (ইংরেজ আমদানী) 
ক ১০০০ পাউণ্ডেব খ 
হুগ্ডি কাটিল 

ক, গ-এব নিকট হুপ্ডটি ঘ হুপ্ডিট খ এব কাছে 
বেচিয়া৷ ১০০০ পাউগ্ডের উপস্থিত করিল । খ ইছা 
সম মূল্যের টাকা গ্রহণ কর্তা ঘ-কে অগা 
পাইল । ১০০০ পাউগ “মরি. 


তাবিখে দিয়া দিল। 

( ভাবতীয় আমদানীকাবক ) গাঃঘএবনিকট (ইংবেজরধানীকয়েক ) ' 
গা হুপ্ডিটি পাঠাইল। ঘ ৮, 

হুপ্ডির সুবিধা 8 হুও্ডি ব্যবহাবেব স্থবিধা অনেক। ইহার কুঁ্িহারের 
দ্বাব৷ দুইটি দেশেব মধ্যে ছুই তবফা দোনা পাঠানোব ব্যয় গবাচিযস যায়. 
বঞ্চানীকাবক ব্বদাশব কাবেন্সি বা মুদ্রাতেই প্রাপ্য পাইতে পারে। £চ্ছামদানী- "* 
কাবকেব পক্ষেও জিনিল বিক্রয় শেষ কবিয়া দাম শোধ কবাব সুযোগে ধার জিনিস * 

আমদানী কৰা সম্ভব হয়। হুপ্ডিব মালি প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেও ২. 
হুপ্ডিটি ব্যাঙ্কে ভাঙাইয়া লইয়া টাক] পাইতে পাবে। হু ভিস্কাউ র্ রি 
ব্যাস্কেব পক্ষে লাভজনক ও নিবাপদ বিনিযোগ । এ 









তক এব ভত্ওক্র সত্য পার্থক্য (00190 ০৪৩০ ০0৩২ 
৪. 0186006 8100. ৪ 11]] 01 5 রি 


৬:52 
টি 
্ী।. 


চাহিবামাত্র দিতে হয়, কিন্তু হুপ্ডিব টাকা চাহিবামাত্র দেওয়া হয নাঃ ্ মী 
সময় অতিক্রান্ত হইলেই হুপ্ডিব প্রাপ্য মিটানে। হয়। পবিশেষে, হগ্ডি রি 4 ই 
কব যায, চেক ডিস্কাউণ্ট কবা যায় না। ৮২২ 


ৃ প্রশ্নোত্তর : 
1. ৮৮ ৮০ 0159 [50650502050 ১৮015? 00 0, 1935, 19 টং 


রর মুনি 
2. 5 ]391015 2:9 0191)07)5918 ০৫ 09076710180 61018 সি 
রা জা 


১৫২... পৌরবিজ্ঞান 


[ উত্তরের কাঠীমে 8 খণ (০2601) মানেই বিশ্বীস স্থাপন । কোন জিনিসের দাম নগদ 
চুকাইয়। দিলে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু ভবিযতে দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কেহ 
কোন জিনিস কিনিলে, বিক্রেতা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই তাহাকে ধারে জিনিস দেয়। 
কাজেই, খণ গ্রহণ এই হিসাবে ধার শোধ করার প্রতিশ্রতি। আজকাল অধিকাংশ কারবাঁরই এইরূপ 
প্রতিষ্ততির ভিত্তিতে চলে। শোধ দেওয়।র প্রতিশ্রুতি দিয়া বাবনায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ধার পাঁয়। 
অধিকাংশ সময় এই ধার নগদ টাকায় দেওয়া হয় নাঁ। বাঙ্ক খণ-প্রার্থীর নামে ব্যাঙ্কের হিসাবের 
খাতায় খণের টাকা আমানত আছে বলিয়া লিখিয়া লয়। ব্যান্কের উপর লোকের যে বিশ্বা্ 
আছে, এক হিসাবে তাহাই ব্যাঙ্ক খণপ্রার্থাকে ধার দেয়। ইংরাজীতে ০:681$ শব্দের মূল অর্থ হইল 
কাহারও মততায় বাঁ ক্ষমতায় বিশ্বান। ব্যাঙ্কের উপর লোকের যে বিশ্বাস তাহা! ধণপ্রাথাঁদের ধার 
দেওয়াই ব্যাঙ্কের কাজ বলিয়। ব্যঙ্ককে ইংরেজীতে “47862180£ ০1 ০791৮” বল। হয়। ] 

9. 9100৬ 10 ৪ 0০০00 1)901006 8৪600) 02 [0:610৮ 60০ 9901307010 ছা9]1- 
08106 0£ & 0০996:0. (0. ঢ., 1939, 1919) 

[উত্তরের কাঠীমে। ৪ যে দেশে সকলেই যথাযোগ্য কাজে নিযুক্ত, ধন উৎপাদন ক্রমাগত 
বাড়িয়। চলিয়াছে, এবং জাতীয় আয় উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছ্ছে, অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই দেশই মমৃদ্ধ। 
উন্নত ব্যাঞ্চিং ব্যবস্থা জনসাধারণের সঞ্চয় একত্রিত করিয়া! ব্যবসায়ীদের কীছে ধার দেয়। এই ধার 
দেওয়ার টাকাকড়ি ধন-উংপাদনের কাঁজে খাটে এবং দেশের সমস্ত লোক একটা না একট! কাঁজ পায। 
লোকের নিয়োগ যত বা।পক হইবে, জাতীয় ধন ও জাতীয় আয়ও ততই বাড়িয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক 
হইতে ধার পাওয়ার যোগ ত বেশী ও ব্যাপক হইবে, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে ব্যবসায়িক কর্মত্পরতার 
পরিধিও ততই বড় হইবে। ভাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা! পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকাকড়ি ও খণ স্বষ্টি করিয়া 
দেশের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দা বর্ধন করে।] 

+ 4 আট 152, 56005 ?. 44801900918 2106 1001709,” 1001240, 0159 ঞ0 
90০০0982৮ ০1 60৪ 10700610109 200 91170 01 0110010.08,. (0. 0.১ 1935, 1940) 
[ ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠ দেখ] 

5... 19889199 ৮19 20806809901 % 1১11] 0£ 0))0000 2৪ 0990 11) 1[0:9150 
62909, (0. 0. 1940) [ ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠ দেখ ] 

6. 1)180058 60120 10170610103 900 061116/ 0£ 0১9 1০0110৭1100 079016 17960- 
00169 ;: (9) 21] ০? 009080, (০) 019059 (0. 0. 1948) [ ১৪৮-১৫১ পৃষ্টা দেখ ] 

| /7,. 70180108851) 0৪696] 9, 0179006 ৪00 9 1011] ০1 6:01)20008, 1051)1911) 110 
% 081] 01 03:07197109 0097:2689 03 %,100909 01 10510706 107:6160 70910001068, (0. 0.) 
1950) [ ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠা দেখ ] 

86, 1096 58 & 06205৫59] 7391010 ? ত1,০৮ 819 165 18170610205? (0. 0০ 1949, 

1950) [ ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ট। দেখ ] 


ন্‌ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
আন্তজর্ণতিক রাণিজ্য 


আলভ্তডজীভিন্ক বাঁশিজ্ক্যেল শ্রক্কতি (8816 01 17066 
[196101191 1806) 2 ' 

আজকাল কোন জাতিই নিজের দেশের মধ্যে সব কিছু তৈয়ারী করে না। 
প্রত্যেক জাতিই বিদেশ হইতে কতকগুলি পণ্য আমদানী করে এবং বিদেশে 
কতকগুলি পণ্য রপ্তানী করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই পারস্পরিক 
বাণিজ্যের ভিত্তি কি? বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের স্বাভাবিক স্থবিধার মণ 
পার্থক্য রহিয়াছে তাহাই ইহার ভিত্তি। ইংলগ্ডের মাটি পাট বা আঙুর উৎপা 
উপযুক্ত নয়। পাট বা আঙুর উৎপাদন করিতে 
যাওয়া ইংলগ্ডের পক্ষে পাগলামি। পাট বা আঙর আন্তজীতিক ব' 
উৎপাদন একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু যে বিপুল র টি ০ 

$ দু নন সহায়ক 

দরকার তাহা কোনক্রমে সমর্থনীয় নয়। কাজেই 
ইংলগড ভারত হইতে পাট এবং ফ্রান্স হইতে আঙ্রের মদ আমদানী করিয়াই সৎ 
থাকে। ভারতে আবার টিন বা পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কর! সম্ভব নয়, কারণ 
এ দেশে টিনের খনি নাই এবং পেট্রোলিয়াম যৎসামান্ত পাওয়া যায়। কাজেই 
ভারতে মালয় হইতে টিন এবং ইরাক ও অন্যন্ত দেশ হইতে পেক্্রোলিয়াম আম্দানী 
করিতে হয়। 

কিন্তু সময়ে সময়ে কোন দেশ এমন জিনিস আমদানী করে, যে জিনিসের, 
উৎপাদন বাযপারে এ দেশের দক্ষতা অন্য কোন দেশের চেয়ে কম নয়। ইহার; 
কারণ এই যে, আর একটি জিনিস উৎপাদনে & দেশের দক্ষতা আরও বেশী'? 
কাজেই এঁ দেশ এই জিনিসটি তৈয়ারী করিয়া রপ্তানী করে এবং অন্য জিনিসটি 
দক্ষভাবে তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইলেও বিদেশ হইতে আমদানী করে। একি 
জিনিস উৎপাদনে এইরূপ বিশেষভাবে দক্ষতা লাভ করাকে বিশেষীকরণ 
(39901811890107) বল। যায়। একটি উদাহরণ হইতে এই বিশেষীকরণের প্ররুতি 
আরও হুম্পষ্ট হইবে। ধরা যাঁউক, একজন নিপুণ উকীল টাইপিষ্ট হিসাবেও 
নিপুণ । সেকি নিজের টাইপ করার কাজ নিজেই করিয়া লইবে? না সে 





টাইপক করে। (কিন তবুও সমস্ত সময় ওকালতিতে নিয়োজিত 


হয «. যা 4 নর লে গক্ষে বেণী লাভজনক । কারণ তাহার উকীীল হিসাবে যে 
বি জ্ হিসাবে কাজ করে এবং একজন টাইপিষ্টকে জা টাইপ 


বা 'ঢালাঃগার জন্য নিযুক্ত করে। ঠিক এইভাবে প্রত্োক জাতি এমন 
ই কতকওিজিনিসের উৎপাদনে ব্যাপৃত হয় যেগুলির উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক 


পি, দক্ষত| সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ যে সকল জিনিস সর্বনিক্ 
৪ তিক বাণিজ্যিক আপেক্ষিক ব্যয়ে (19851 00001816158 098) 


(খিযো নিনে হার নিষ্লন্জিত হয় 
ৃ উৎপাদন করা যায়। প্রত্যেক জাতি এইসব জিনিস 
ক এবং অন্যান্ত জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী কবে। আত্তর্জাতিক 


| বা, এইিয়মকে আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম (18 01 00701387110 005৪ 
॥ খা টি 
উঠ! 









পি 
ডু 
ই 
রঃ 


দেওয়াব 'গেল ঘে প্রত্যেক দেশ মাত্র কয়েকটি ত্রব্য উৎপাদন করে এবং বাকি 
লক ািোর মারফৎ বিদেশ হইতে আনাইয়া লয়। স্বতৃরাং আন্তর্জাতিক 

দিগরভ দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্বিতে উৎপাদিত 
ধন ছাড়া আর ক্ছই নয়। 


. ্ ভন চি টির স্সুনিপ্রা! (85816806৪01 [10061 
রি নং 7896) 2 
বিডি দে মধ্যে শ্রমের বিশেষীকরণের স্থবিধাপ্তলি হইতে আস্তজাতিক 
নি ঠা বান উদ্ভৃত। প্রত্যেক দেশেরই কতকগুলি জিনিস উৎপাঁদনেব 
৬ ০ সুবিধা রহিয়াছে। কাজেই যে সব জিনিস উৎপাদনের পক্ষে 
কোন দেশের জমি, জলবাযু এবং ভৌগোলিক পরিবেশ 
অনুধুল, সেই দেশের সেই সব জিনিসের উৎপার্দনে 
বিশেষজ্ঞ হওয়াই বাঞ্চনীয়। পাট উৎপাদনে 
ভারত ও পাকিস্তানের, তুলা উৎপাদনে মিশরের, 
পথম উৎপাদনে অষ্টেলিয়ার এবং মদ উৎপাদনে 
হবিধা রহিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক 
সু মার এক দেশের নিকট হইতে, যে সব জিনিপ উৎপাদন কর! 










অর্থবিদ্ভা ১৫৫ 


উহার পক্ষে অসম্ভব কিংবা ভগ্মানক ব্যয়সাপেক্ষ_ সেগুলি আমদানী করিতে 
পারে। সুতরাং দেখা বাইতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থবিধাগুলি ছুই 
প্রকারের £ (১) যে সব জিনিসের উৎপাদনে কোন দেশের সর্বাধিক আপেক্ষিক 
সুবিধ! রহিয়াছে এ দেশের শ্রম ও মূলধন সেই সব জিনিস উৎপাদন করার জন্যই 
শুধু নিয়োজিত হয়। এইবূপ শ্রমবিভাগের ফলে সারা বিশ্বে ধনোৎপাদন 
সর্বাধিক হয়। (২) প্রত্যেক দেশই আমদানী কর। জিনিস যে দমে পায়, নিজে 
এ জিনিস তৈয়ারী করিতে গেলে তাহার চেয়ে বেশী দাম পড়িত বা এ জিনিস 
তৈয়ারী করিতে হইলে এমন একটি জিনিস তৈয়ারী 
করিতে পারিত না যাহার উৎপাদন তাহার পক্ষে _ আন্তর্জাতিক বাণিজোর ফলে 
প্র বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান 
অধিকতর লাভজনক হইত। এইভাবে আন্তর্জাতিক উন্নত হয় 
বাণিজ্যের মারফৎ প্রত্যেক দেশের আয় ও জীবন- 
যাত্রার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 


আন্তর্গাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দ্রেশের মধ্যে যাতায়াত হয়। 
ইহাতে ভাব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদ্ান হয়। ফলে 
আন্তর্জাতিক মানসিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইহা আন্তর্জাতিক দৌহার্দোরও 
৫ রর সহায়ক 
সৌহার্দ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। 


াতিভত্য-ব্ডদ্ব, শু» 028191:08 01 7206) 2 


আমদানী ও রপ্ানীর পারম্পরিক বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। 
দেশের আমদানীর মূল্য এবং রণ্ানীর মূল্যের মধ্যে অনেক সময়েই সমতা না 
থাকিয়া বরং পার্থক্য থাকিতে পারে। এই পার্থক্যকে বাণিজ্য-ডদ্বত্ত' 
(13018,09 ০01 90) বলা হয়। মদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী হইলে 
ধনাত্মক বা অন্গকুল বাণিজ্য-উদ্বত্ত (0991৮ 
07 0৮001:2,0)19 10212090 01 6৪0০) এবং রপ্তানীর আমদানী ও রপ্তাশীর মধ্যের 
পার্থক্যকে বাণিজা-উদ্বংত্ত' বলে 
চেয়ে আমদানী বেশী হইলে খণাত্মক বা প্রতিকূল 
(7696159-0] 010089500191019) বাণিজ্য-উদ্ধ তত" দেখা দেয়। 


যাহ! বিক্রুয় করিয়া বিদেশীদের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায় তাহাকেই 
কোন দেশের রপ্তানী বলে। আর যাহা কিছু বিক্রয় করিয়। বিদেশীদের হাতে 
দাম চুকাইয়! দিতে হয় তাহাকে দেশের আমদানী বল! হয়। জিনিসপত্রের 
রঞ্ানীকে দৃশ্য রপ্থানী (18101 6২79০:1৪) এবং জিনিসপত্রের আমদানীকে 


১৫৬ পৌরবিজ্ঞান 


দৃশ্য আমদানী ( চ181019 1777058 ) নামে অভিহিত কর] হয়। কেবল আমদানী 
করা জিনিসপত্রের মূল্য হিসাবেই নয়, কখনও কখনও অন্যান্য কারণেও এক দেশ 
হইতে আর এক দেশে টাকাকড়িযায়। যেমন-_ 
(১) বিদেশীদিগকে কাজে নিধুক্ত করিলে তাহাদের 
বেতন ও পেন্সন বাবদ বিদেশে টাক] পাঠাইতে হয়; (২) বিদেশীদের জাহাজ, 
ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেবামূলক স্থবিধা গ্রহণ করিলে তাহাদের 
কাজের দাম বাবদ টাক] পাঠাইতে হয়ঃ (৩) বিদেশ হইতে খণ হিসাবে গৃহীত 
মূলধনের উপর স্থদ দ্রিতে হয়; এবং (৪) ভ্রমণ ও শিক্ষার উদ্দেশ্তে বিদেশে গিয়! 
দেশের লোকের! টাকাকড়ি ব্যয় করে । এই ধরণের খাতে যে লেনদেন হয় তাহা, 
যে দেশ ব্যয় করে তাহার পক্ষে অদৃশ্ঠ আমদানী 
(11751917919 1701)01%) এবং যে দেশ গ্রহণ করে তাহার 
পক্ষে অপৃশ্ রপ্তানী (10515101990) হয়। আমরা যদ্দি কোন দেশের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ রপ্ানীর দরুণ দাম হিসাবে প্রাপ্ত মোট টাক একদিকে যোগ করি এবং 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আম্দানীর দাম হিসাবে প্রদত্ত মোট টাক] একদিকে যোগ করি, 
তাহা হইলে এই ছুই যোগফলের মধ্যে যে পার্থক্য 
তাহাকে লেনদেনের ্ব্যাল্যান্স” বা “উদ্ধত? 
(738181009০1 79.570906 ) বলা হয়। কোন দেশ বিদেশকে যত টাঁকা দেয় 
তাহার চেয়ে যদি বেশী টাকা“বিদেশ হইতে পায় তাহা হইলে লেন-দেনের “উদ্ব্ত। 
অনুকূল হইল। আর যদি বিদেশকে দেয় টাক বিদেশ হইতে প্রাপ্য টাকার চেয়ে 
বেশী হয় তাহ হইলে লেনদেনের “উদ্বৃত্ত” প্রতিকূল হইল। 

কোন দেশের লেনদেনের "উদ্বৃত্ত যখন অনুকূল তখন অন্যান্ত দেশ হইতে 
এ দেশে সোনা আমদানী হয়। আর কোন দেশের লেনদেনের “উদ্ৃত্ত' যখন 
প্রতিকূল তখন এ দেশই অন্যান্ত দেশে সোনা রপ্তানী করে। যখন অনুকূল 
'উদ্ধতে'র ফলে সোনা আমদানী হয় তখন টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। 
ইহার ফলে জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া যায়। যে দেশে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়িয়াছে সেই দেশে রপ্তানী করা বিশেষ লাভজনক । কিন্তু সেই দেশ হইতে 
আমদানী কর! মোটেই লাভজনক নহে । ফলে এ দেশের রপ্তানী কমিতে ও 
আমদানী বাড়িতে থাকে। 

অপর পক্ষে, যদি প্রতিকূল “উদ্ধত্তে'র ফলে এ দেশ সোনা রপ্তানী করে তবে 
এ দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ কমিবে এবং ফলে দামও পড়িয়া যাইবে । তখন 


প্রত্যক্ষ আমদানী ও রপ্তানী 


পরোক্ষ আমদানী ও রপ্তানী 


লেনদেনের উদ্ধত 


অর্থবিষ্ভ। ১৫৭ 


এ দেশে রপ্তানী কর] অপেক্ষা এ দেশ হইতে আমদানী কর] লাভজনক । ম্ুতরাং 
এ দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে। 

স্থতরাং দূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া আমর বলিতে পারি যে কোন দেশ রপ্তানী 
করিয়াই আমদানীর দাম মিটায় বা রপ্তানীর 
দরুণ প্রাপ্য আমদানী করিয়াই আদায় করে। 
এইজন্যই বলা হয় যে 'দূর ভবিষ্যৎ ধরিলে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বিনিময়েরই একটি রূপ? । 

দূর ভবিষ্ঠতে বিদেশ হইতে প্রাপ্য টাকা এবং বিদেশকে দেয় টাকা 
পরস্পরের সমান হইতে চেষ্টা করে। এইরূপ সমতার ক্ষেত্রে লেনদেনের 'উদ্ত্ত' 
অনুকূলও নয়, প্রতিকূলও নয়, অর্থাৎ উদ্ধত্তই থাকে না। 


শেষ পর্যন্ত আন্তর্জীতিক বাঁণিজা 
প্রত্যক্ষ বিনিময়েরই একটি রূপ 


ভাব হ্বাশিভক্য শু স্হক্রহ্ক। (7695 [71805 200 
1১701906101)0) 5 

যখন কোন দেশ বিদেশী জিনিসের আমদানী বন্ধ বা সংকুচিত করার উদ্দেশে 
বিদেশী জিনিসের উপর কোনরূপ শুক্ধ ধার্য করে না, তখনই এ দেশে অবাধ 
বাণিজ্য (199 90০9) চালু আছে বল! হয়। সংরক্ষণের (79:০$991০7) অর্থ 
দেশের বাজারে বিদেশী জিনিসের প্রবেশ কঠিনতর করিয়া তুলিয়৷ দেশে এ 
জিনিসের উৎপার্দনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর শুক 
বা কর বসানো। ভারতে চিনি এবং অন্যান্ত কোন কোন জিনিসের 
উত্পাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্টে ভারত সরকার এই সমস্ত জিনিসের উপর বিভিন্ন 
সময়ে সংরক্ষণী শুন্ক (10:069061%5 05 ) ব্সাইয়াছে। 


অন্বাশ বাশিত্কযজ্র স্শ্কে হত (28006706510 8৪ 
1809) 2 

অবাধ বাণিজ্য চালু থাঁকিলে বিদেশ হইতে জিনিসপত্র সন্তায় আমদানী 
কর! যায়। কাজেই, বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্বদেশী উৎপাদকের! 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দেশের লোকের! সম্তায় জিনিসপত্র 
পাইয়া লাভবান হয় বিশেষ বিশেষ জিনিস রং 
উৎপাদনে বিদেশীদের আপেক্ষিক দক্ষতা বেশী 
বলিয়াই তাহার! এ সব জিনিস শ্বদেশী উৎপাদনকারীর অপেক্ষা সন্তা দরে দিতে 
পারে। যে দেশ যে জিনিস অপেক্ষাকৃত বেশী দক্ষ ভাবে উৎপাদন করিতে 


অবাধ বাণিজ্য চালু থাকিলে 
ক অল্প দামে জিনিসপত্র পায় 


১৫৮ পৌরবিজ্ঞান 


পারে, সে দেশ যদি বিশেষ করিয়৷ শুধু সেই জিনিসই উৎপাদন করে তাহ 
হইলে ইহাই পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর ব্যবস্থা হইবে। বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে এই শ্রমবিভাগ পরিপূর্ণভাবে তখনই 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমবিভাগ সম্ভব যখন এ সব দেশের আমদানী রপ্তানী খোলা 
সম্ভব করিয়া অবাধ বণিজ 
পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি করে বাজারে অবাধে চলে। যদ্দি কোন' জাতি বিদেশী 
জিনিস কিনিতে অন্বীকার করে তাহা হইলে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে এইরূপ শ্রমবিভাগের অস্তিত্ব অসম্ভব । বিশেষীকরণের সমস্ত 
স্থবিধা তাহা হইলে অন্তহিত হইবে । সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ ইহার 
শ্রম ও মূলধন এমন সব জিনিসের উৎপাদনে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবে, থে 
সব জিনিন উৎপাদনের যোগ্যতা ইহার নাই। 
ভনহলম্ষ তো স্পস্ক্কে সসুত্তি (4110 07119119101 1706016)01)) 2 
৬৮. দেশের পক্ষে সংরক্ষণ যে কল্যাণকর, তাহা দেখানোর জন্য অনেকগুলি 
যুক্তির অবতারণা করা হয়। অবশ্য এই সব যুক্তির কতকগুলি ভ্রান্ত। কিন্তু 
বাকী যুক্তিগুলি বিশেষভাবে বিচার্ষ | 
প্রথমতঃ, সংরক্ষণ অধিকমাত্রায় নিয়োগ সম্ভব করে। সংরক্ষণের ছত্রছায়ায় 
দেশে নৃতন নৃতন শিল্প সংগঠিত.হয়। ফলে দেশে বেশী বেশী লোকের চাকুরীর 
সংস্থান হয়। কিন্তু মনে রাখ! দরকার যে আমদানী 
সংকুচিত হইলে রপ্তানীও সংকুচিত হইতে বাধ্য। 
ফলে, বপচানীর জিনিসের শিল্পে নিয়োগ কমিবে। 
এই কমাবাড়ায় দেশের পক্ষে কতট1 মোট লাভ বা ক্ষতি হইবে তাহা 
নির্ধারণ করা কঠিন । 
দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণের দরুণ দেশের টাকা দেশেই থাকে । আমর বিদেশী 
খিনিস না কিনিলে দেশের টাক দেশেই থাকিবে এবং দেশজাত জিনিসের 
কেনাবেচা বাড়িবে-_ এইরূপ বল! হইয়া থাকে। 
টি দেশের টাকা কিন্তু টাকাকড়িই ধন নয়। টাকাকড়ি খাওয়াও 
যায় না, পান করাও যায় না; অন্য জিনিস কেনার 
জন্যই ইহার প্রয়োজন । ইহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে আমর] জিনিস রপ্তানী. 
করিয়াই বিদেশ হইতে জিনিস আমদানী করি--টাক1 রঞ্ানী করিয়া নয়। 
উপরস্ত, ঘ্দি আমর! সন্ত বিদেশী জিনিসের পরিবর্তে দামী স্বদেশী জিনিস 
কিনিতে বাধ্য হই, তবে ভোগকারী হিসাবে আমরা! ক্ষতিগ্রস্তই হইব। 


(১) ইহা! অধিক মাত্রায় 
নিয়োগ সম্ভব করে 


অর্থবিদ্তা ১৫৯ 


শিশুশিল্ল সংরক্ষণ যুক্তি (101206 [70036098  £&1৪20076 ) হইল 
তৃতীয় যুক্তি। এই যুক্তির সারবত্তা আছে। ইংলগ্ড আমেরিকা ও অন্ান্ত 
উন্নত দেশে শিল্পাগনন বহু পূর্বেই স্থরু হইরাছিল বলিয়া এই সব দেশ সুদক্ষ 
ভাবে জিনিস ঠতয়ারী করিতে পারে। ভারতবর্ষ ও চীনের মত কৃষিপ্রধান 
দেশে অনেক শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্বাভাবিক* স্থবিধা থাক] সত্বেও অভিজ্ঞতা 
ন। থাকায় প্রথম প্রথম উৎপাদন খুব স্থদক্ষ হয় না। বঙমানে এই সব দেশের 
শিল্পের শৈশব অবস্থা; কাজেই উন্নত দেশের শিল্পের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। শিশু 
শিল্পগুলি সংরক্ষণের সাহাধ্য পাইলে অতি দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে এবং 
অভিজ্ঞতা ও শিল্নকৌশল আয়ত্ত করিয়া নিকট ভবিষ্যতে সংরক্ষণের সাহায্য 
ছাঁড়াই অন্যান্য উন্নত দেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিত। করিতে পারিবে। 


(৩) শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি 


চতুর্থতঃ, শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি সংরক্ষণের অন্যতম যুক্তি। প্রত্যেক 
দেশের অর্থনীতিতেই সর্বতোমুখী ভারসাম্য বা 'ব্যাল্যান্স” থাক! প্রয়োজন। 
কষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ক্ষতিকর । 
প্রত্যেক দেশেই নান! রকমের শিল্প থাঁক। বাঞ্চনীয় । 
ইহার ফলে, জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষিত 
হইবে এবং দেশের লোকের বিচিত্র প্রতিভা ও কর্মকৌশল বিকাশ লাভ করার 
যথেষ্ট স্থযোগ পাইবে। 


জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংরক্ষণ আবশ্যক | যুদ্ধের সময়ে জাতির 
আত্মরক্ষার জন্য যে সব শিল্পের একান্ত প্রয়োজন, 
অন্ততঃ পক্ষে মেই সব শিল্পগুলি দেশের মধ্যে থাকা 
বাঞ্ণীয়। লোহা ও ইম্পাত শিল্পের মত মৌলিক 
শিল্পের এবং সাল্ফিউরিক এগিভ ও খাগ্চের মত প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনের 
জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় । 


(৪) ইহার ফলে জাতীয় অর্থ- 
নীতিতে ভারপাম্য রক্ষিত হয় 


€৫) ইহা! জাতীয় নিরাপত্তার 
জন্ প্রয়োজন 


সংন্রক্ষশেল্র ভ্িসপক্ষে মুক্তি (72810061765  85817081 
[906906107) 8 | ০2 

রক্ষণের বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা প্রধানত: অবাধ 
বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি । বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ 
ব্যাহত হয় এবং ইহার ফলে সামগ্রিক ভাবে পৃথিবীর ধনোৎপাদন এবং প্রত্যেক 


১৬০ পৌরবিজ্ঞান 


দেশের জাতীয় আয় কমিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণ আমদানী দ্রব্যের দাম 
বাড়াইয়া দেয় বলিয়।৷ ভোগকারীর! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়তঃ, সংরক্ষণের ফলে যদি 
আমদানী বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয় তবে সরকার আমদানী বাণিজ্য হইতে যে শ্রন্ক 
পাইত তাহাও বিশেষ কমিয়া যাইবে । উপরন্ত, সংরক্ষণের পক্ষে যে যুক্তিগুলি 
দেওয়া হয় অর্থনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে দূর ভবিষ্যতে তাহাদের কোনটিই 
বিশেষ শক্তিশালী নয়। এমন কি, শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তিও সমালোচনার উর্ধে 
নয়, কারণ সকল সময় ইহা সঠিক নির্ধারণ কর! যায় না যে কোন্‌ শিল্পটির 
ভবিষ্তং উজ্জল । ইহাও অনেক সময় দেখ] গিয়াছে শিশু শিশুই থাকিতে চায়, 
অর্থাৎ একবার সংরক্ষণ দিলে তাহী। প্রত্যাহার কর] বিশেষ কঠিন । 


প্রশ্নোত্তর 


1, 17৮6 28. 0109 2১020100209 17801) £:0০01)6৮৮ 002159 [020 107:0167% 
62509 95 (0. 0. 198৭, 1944, 1946) 

[উত্তরের কাঠামো 8 বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে, দেশের লো|কেরা, দেশে যে 
সব জিনিস উৎপাদিত করা যায় না, তাহাও ভে(গ করিতে পারে। বিদেশ হইতে অনেক 
জিনিসই অপেক্ষাকৃত সম্তায় কেনা যাঁয়। আগ্তর্জাতিক বণিজ্য মানেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
শ্রমবিভাগ। প্রতোক দেশ সেই সব জিনিসই উৎপাদিত করে, যে সব জিনিসের উৎপাদনে উহার 
সবাধিক আপেক্ষিক দক্ষতা (€2:62695% 00700199,:2,0159  00801910% ) রহিয়াছে । গ্রত্যেক 
দেশের শ্রম ও মূলধনেরও যথাসম্ভব যোগ্যতম ব্যবহার হয়। ] 

2. ৮ 35 0920৮ 97 9৮18000 ০1 ৮৮০০? (0. ঢ., 199৭, 2949, 
1945 ) 

[উত্তরের কাঠামো 8 কোন দেশের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে যে পার্থকা থাকে, 
তাহাই বাঁণিজ্য-উদ্ব-ত্ত' (19218208 ০£ €25৫৪)। জিনিসপত্রের রপ্তানীকে দৃগ্ভ (15115) 
রপ্তানী বলে। আর জিনিস রপ্তানী বাবদ ছাড়াও অন্যান্ত খাতে কোন দেশ বিদেশ হইতে যে 
প্রাপ্য টাকাকড়ি পায় তাহাকে অদৃশ্য (370518219 ) রপ্তানী বল! হয়। জিনিসপত্রের আমদানীকে 
দৃগ্ত আমদানী বলে। জিনিন আমদানী বাবদ ছাড়াও অন্তান্ খাতে বিদেশকে যে ট।কাকড়ি 
দিতে হয়, তাহাকে অদৃগ্ঠ আমদানী বলা হয়। ভারতবর্ষের পরোক্ষ আমদানী নিম্নরূপ £-€১) 
বিদেশ হইতে গৃহীত ধণের উপর সুদ প্রদান; (২) ভারতে নিযুক্ত বিদেশী অফিসারদের বেতন ও 
পেন্গন প্রদান, (৩) বিদেশী জাহাজ কোম্প।নী এবং ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রাপা 
প্রদান) (8) শিক্ষা ও ভ্রমণের উদ্দেগ্তে ভারতীয়দের বায়, €৫) ভারতে বিদেশী বিনিয়োগ- 
কারীদের ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রদান; (৬) বিদেশে কূটনৈতিক দৃতীব।ন পরিচালনার জন্ত বায়। 
কোন দেশের বিদেশের কাছে মোট প্রাপ্য এবং মোট দেয়ের মধ্যে যে পার্থকা থাকে তাহাকে 
লেনদেনের চলতি 'ডিদ্ব-ত্' (08187008 ০৫ 022:906 091061068 ) বলে। মোট প্রাপ্য মোট 


অর্থবিদ্য। ১৬১ 


দেয়ের চেয়ে বেশী হইলে লেনদেনের 'দ্বস্ত, অনুকূল € ০৪৪01 ) এবং মোট দেয় মোট 
প্রাপোর চেয়ে বেশী হইলে লেনদেনের 'উদ্ব্ত' প্রতিকূল (01850972019) বলা হয়। দুর 
ভবিষ্ুৎ ধরিলে রপ্তানী আমদানীর সমান হওয়ার চেষ্টা করে এবং দেশের প্রাপ্য দেশের দেয় টাকাকড়ির 
সমান হওয়ার চেষ্টা করে |] 


৪, 179৮ 928 009 91000097765 ঠা) 19500 ৬০9? 0:0690৮100? 96969 &109 


1711206 170090 27:60176206 100 70069061010, [ ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠ] দেখ ] 


4, 00691109010] 62500 13 10 00৩ 1986 209157515 ৪ [0100 01 09692, 


চ)15০80869, €0. 0.১ 1948)। [ ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ ] 


উনবিংশ অধ্যায় 
বণ্টন 


লন্উম্ন কাহাক্কে লেন ভ 7215 101967)56100 9) 
উত্পাদনের উপাদানগুলি ( ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠননৈপুণ্য ) পারস্পরিক 
সহযোগিতায় সক্রিয় হইয়া প্রত্যেক দেশেই একটি নীট বাধষিক আয় (90 
01011018] 1000106) হ্ট্টি করে। এই আয়কেই 
০ দির বকা বণ্টনের অর্থ 
জাতীয় লভ্যাংশ (860709] 7015199179) বলা হয়। 
বণ্টন মানেই চারিটি উপাদানের মধ্যে এই জাতীয় লভ্যাংশ কটন করিয়। দেওয়]। 
ভূমির মালিক তাহার অংশ হিসাবে খাজনা (:90$) পায়, পুঁজিপতি হুদ 


(19986) পায়, শ্রমজীবী মজুরী (ত8£9৪) পায় এবং সংগঠক বা কর্মকর্তা মুনাফা 
(0105৪) পায়। 


ভকাভীজ ভভ্যাহস (ে৪0119] 1)15106110) 3 

জাতীয় লভ্যাংশ হিসাব করা হয় নিশ্নলিখিত উপায়ে £ চারিটি উপাদানের 
দ্বার সম্মিলিত ভাবে উৎপার্দিত মোট বাধিক আয় হইতে কীচ1 মালের খরচ 
এবং স্থায়ী (959) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য 
ধার্য বাঁধিক খরচ (%0009] 1:61019001906 0086) 
বাদ দিলে বাকি যাহা থাকে তাহাই জাতীয় লভ্যাংশ । ইহাকেই উপাদানগুলির 
উৎপাদিত নীট বাধষিক আয় বলা হয়। মূলধনের ন্ম়ক্ষতি পূরণের নত ধার্ 

কত” ১১ 


জীতীয় লভ্যাংশের অর্থ 


১৬২ পৌরবিজ্ঞান 


বাধিক খরচকে ক্ষয়পৃর্তি বা অবচয় খরচ বল! হয়। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাবর 
বাঁস্থায়ী মূলধন ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে জীর্ণ হইয়া যায়; কাজেই ভবিষ্তাতে 
এগুলি বদলাইয়া ফেল! প্রয়োজনীয় হইয়া! দীড়ায়। সেজন্য প্রত্যেক বৎসর মোট 
আয় হইতে কিছু টাকাকড়ি এই উদ্দেশ্তে সরাইয়া রাখা হয়। সঞ্চিত টাকাকেই 
কষয়পুতি ভাণ্ডার বা অবচয় ভাণ্ডার (09190126107. 10179) বলা হয়। 


ল-্উলভক্্ ত০০: 01 1)150:0)81107) 2 


প্রত্যেক উপাদানের সহযোগিতার দাম কি কি নীতির ভিত্তিতে নিরূপিত 
হয় ব্টনতত্ব তাহাই ব্যাখ্যা করে। অন্যান্য দ্রাম যে ভাবে নিরূপিত হয় 
উপাদানের কাজের দামও ঠিক সেই ভাবেই নিরূপিত 
কোন উপাদানের সহযোগিতার হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রত্যেক উপাদানের যে 
মূল্য সেই উপাদানের চাহিদ] 
যোগানের দ্বারা নিধ্ণরিত হয় দান, তাহার দাম নিরূপণের বেলায়ও মূল্যের সাধারণ 
ত্র সাহায্য লইলেই চলে। দামের উপর ছুইটি 
দিকেরই প্রভাব আছে £ (১) যোগানের দিক, এবং (২) চাহিদার দিক। 
যোগানের ব্রিক হইতে দেখ! যায় ষে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্য রহির়াছে। 
আমর! দেখিয়াছি যে “ভূমির” যোগান স্বাভাবিকভাবে সীমাবদ্ধ । শ্রমের” যোগান 
জনসংখ্যা ও শ্রমিকের দক্ষতার পরিবওনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়। মূলধনের 
যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়কারীদের ধার দেওয়ার ইচ্ছার উপর। 
ব্যবপাপ্প সংগঠকের যোগান নির্ভর করে ঝুঁকি লওয়ার ইচ্ছার উপর। স্তরাং 
দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনের উপাদানের যোগান সম্বন্ধে কোন নীতিই সকল 
ন্যেত্রে প্রযোজ্য নয়। 


কিন্তু চাহিদ] সম্বন্ধে ইহা বল! যায় যে বিভিন্ন দামের কোন উপাদানের চাহিদা 
বিভিন্ন পরিমাণে হয়। উপাদানের যোগান নিদিষ্ট থাকিলে, ইহার প্রান্তিক 
চিনির উৎপাদনের মূল্যের উপরই ইহার দাম নির্ভর করিবে। 
উপরই উহীর চাহিদানির্ভর করে যদি শ্রমিকের নির্দিষ্ট সংখ্যা ১০০০ হয় তাহা হইলে 
১০০০ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন ৯৯৯ জন শ্রমিকের 

মোট উৎপাদনের চেয়ে যতখানি বেশী হইবে ততখানিই হইল গ্রমিকের প্রাস্তিক 
উৎপা্দন। ১০০* জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন যদি ৩০২ টাঁক1 হয়, তাহা 
হইলে ১০০০ জন শ্রমিককেই চাকুরীতে রাখিতে হইলে, নিয়োগকর্তা কাহাকেও 
৩* টাকার বেশী মজুরী দিতে পারে না। যদি ভূমি, মূলধন এবং সংগঠননৈপুণ্যের 


অর্থবিদ্ধ। ১৬৩ 


যোগান অপরিবতিত থাকে এবং নিয়োগর্তা শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে 
থাকে, তাহা! হইলে ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির দরুণ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্রমাগত কমিতে থাকিবে। শরমের দাম কম হইলে অনেক শ্রমিকের জন্য, এবং 
মের দাম বেশী হইলে অপেক্ষাকৃত কম অমিকের জন্য চাহিদা থাকিবে । ঠিক 
এইভাবে, অপেক্ষাকৃত কম সুদে অনেক বেশী "মূলধনের এবং চড়া স্থদে অল্প 
মূলধনের চাহিদ1 থাকিবে । কাজেই, আমর! শ্বচ্ছন্দে বলিতে পারি-উপাদানের 
দাম যত বেশী হইবে, ইহার চাহিদা তত কম হইবে এবং উপাদানের দাম যত 
কম হইবে, ইহার চাহিদ! তত বেশী হইবে। 

ভারসাম্য অবস্থার, প্রত্যেক উপাদানের দাম ঠিক এমন হইবে যাহাতে 
চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা। রক্ষিত হয়। ইহাই ক্টনের সাধারণ তত্ব । 
ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। 


প্রশ্নোত্তর 
1, 15001010 আ1)06 19 1089/00 0/ 10196100610], 900 ০9610291 [)15100100., 
(0. ত., 1929) [ ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠ দেখ ] | 
2, ৬৬1)26 89 61১০ (070079১] 10৮10৩19103 01 ৫9091:1771101770 6109 7209 ০01 70]09109- 


2৮610, 10৮ 053 50551095০01 2 006০৮? 00. ঢে, 1935) [ ১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ ] 


বিংশ অধ্যায় 
খাজন। 
চুক্তি জন্গম্বাসী খাভকনন। এব অর্থতিনভি শ্বাভকল্দ। 


(00181006 139176 ৪170 10001001110 19186) 2 

জমির বন্দোবস্ত লওয়ার সময়ে জমির মালিককে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অর্থ দেওয়ার জন্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে হয়। এই দেয় অর্থকেই চুক্তি অনুযায়ী খাজনা 
(9017৮500740) বলা হয়। অর্থবিছ্যায় চুক্তি 
অনুযায়ী খাজন! লইয়। আলোচন1 কর! হয় না। অর্থ- জনগন রে 
নৈতিক খাজন1 বলিতে যে কোন উপাদানের শীমাবদ্ধ- 
তার দরুণ যে আয় হয় তাহাকে বুঝায়। “ভূমি'ই অবশ্য এইরূপ উপাদানের 


১৬৪ পৌরবিজ্ঞান 


শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; ভূমির যোগান স্বাভাবিক ভাবে সীমাবদ্ধ। প্রতিভাবান ব্যক্তির 
যোগানও স্বাভাবিক ভাবে সীমাবদ্ধ। স্থতরাং শ্রমের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক 
খাজনার উদ্ভব হইতে পারে; অন্যান্ঠ উপাদানের বেলায়ও হইতে পারে। (জমির 
ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা চালু থাকিলে, জমির ম্বাভাবিক উতৎকর্ষকে কাজে 
লাগানোর জন্ত জমির মালিককে বাধিক যে অর্থ দ্রিতে হইত তাহাকে অর্থনৈতিক 
খাজনা (9০০207:30:£2)) বল! হয়) জমির সঙ্গে জমির মালিকের তৈয়ারী 
ঘরবাড়ী, জলসেচের জন্য খাল প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ চুক্তি অনুযায়ী 
খাজনার অন্ততূক্ত। এই ঘরবাড়ী, জলসেচের জন্য খাল প্রভৃতিকে অর্থবিদ্ায় 
জমিতে নিযুক্ত মূলধন হিসাবে গণ্য কর] হয়। সুতরাং ইহাদের জন্য দেয় অর্থকে 
সুদ হিসাবে ধরিতে হইবে। প্রতিযোগিতার ফলে চুক্তি অন্ধযায়ী খাজন। 
অর্থনৈতিক খাজনার চেয়ে বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে। উপরস্ত, 
চুক্তি অনুযায়ী খাজনা একেবারে কয়েক বৎসরের জন্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক খাজন। বৎসরে বৎসরে পরিবতিত হইতে পারে। 


অর্থ নৈৈভিন্ক শাক্কন্না হুহ্কন উসাদক্কেল অুদ্লুজ্ 
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ধর। যাউক, প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করিলে ১ একর জমি হইতে ১০* 
মণ শন্ত পাওয়া যাঁয়। শন্তের দাম যদি মণকর1 ১০২ টাক হয় তাহা হইলে 
আয় মোট ১০০০২ টাঁকা হইবে। ধর! যাউক, 
২৫০ টাকা মোট চাষ খরচ অর্থাৎ বীজ ও সারের 
দাম, ধার কর মূলধনের সদ, লাঙ্গল ও বলদের 
ক্য়পৃতির জন্য সঞ্চয়, ক্ষেত মজুরের মজুরী, ইত্যাদি। ধর] যাঁউক, নিজস্ব শ্রমের 
মজুরী হিসাবে চাষী ৫০*. টাঁকা ধরিয়াছে; পরিবার পালন করার জন্ত ৫০০২ 
টাক! তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার উপর উদ্োগের ও তত্বাবধানে 
পুরস্কার হিসাবে চাষী ১০০২ টাকা মুনাফা আশা করে। তাহা হইলে, 
শস্যের মোউ উৎপাদন খরচ দীড়াইল (২৫০+৫০+-১০০ ) টাক] বা ৮৫০২ 
টাকা। কিন্তু শশ্ত হইতে প্রাপ্ত মোট আয় ১০০০২ টাঁকাঁ। ইহ! হইতে মোট 
উৎপাদন খরচ বাদ দিলে উদ্বৃত্ত ১৫০২ টাকা থাকে। ইহাই উৎপাদকের 
উদ্বৃত্ত (0৮০009918 ৪0170109 )।. স্তরাং উল্লিখিত ১ একর জমির অর্থ- 
নৈতিক খাজন৷ ১৫০২ টাক1। রায়ত ইহা মজুরীর অংশ বলিয়াও দাবী 


উৎপাদকের উদ্বংত্ত কাহাকে 
বলে 


অর্থবিগ্ভ। ১৬৫ 


করিতে পারে না, মুনাফার অংশ বলিয়াও দাবী করিতে পারে ন1। প্রতিযোগিতার 
দরুণ উৎপাদকের উদ্বৃত্তের সমগ্র অংশই জমির মালিক খাজন! হিসাবে পাইবে। 
কোন রায়ত সবখানি দিতে অস্বীকার করিলে, অন্য রায়তের! সবখানি দিতে 
স্বীকার করিয়া জমির বন্দোবস্ত লইবে। জমির বন্দোবস্ত লওয়ার জন্য জমিহীন 
রায়তদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা বর্তমান । 
রায়তেরা উৎপাদকের উদ্ৃত্ব খাজনা! হিসাবে দিতে 
রাজী না থাকিলে, জমির মালিক নিজেই নিজের 
জমি মজুরের সাহায্যে খাসে চাঁষ করিবে; ফলে, সমস্ত উদ্বত্বটুকুই তাহার 
হইবে । 

জমির মালিকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা, আছে বলিয়া, কোন জমির মালিক 
উৎপাদ্দকের উদ্ধত্তের চেয়ে বেশী খাজনা! চাহিতে পারে না; চাহিলে তাহার 
রায়তদের হারাইবে। এই রায়তেরা অন্য জমির মালিকদের নিকট হইতে জমির 
বন্দোবস্ত লইবে। 


উৎপাদকের উদ্ব.ত্ত কেন অর্থ- 
নৈতিক খাজনার সমান 


শাভকম্বা সন্মন্জে ভ্রিল্াত্ডোল ভভ্ভ্র (81০8700+৪ গ।০০ 
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ইংরেজ অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডোর খাজনাতত্ব নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
ব্যাখ্যা করে ঃ (১) খাজনার প্রয়োজন উদ্ভুত হয় 
খাজন! সম্বন্ধে রিকার্ডোর তন্ত 
কেন; (২) জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক; কি কি বিষয় বা।খা। করে 
(৩) দাম ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক; (৪) খাজনার 
পরিমাণ নিরূপিত হয় কি ভাবে; এবং (৫) খাজনার প্রর্কৃতি। 


১। খাজনার প্রয়োজন উদ্ভুত হয় কেন ?--একদল ওপনিবেশিক 
যখন প্রথম কোন নূতন দেশে বসতি স্থাপন করে তখন তাহার] চাষের 
জন্ত সরেস জমিই বাছিয়া লওয়ার স্থযোগ পায়। সরেস জমির যোগান প্রচুর 
থাকে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে একজন লোক এক একর জমির চাষ করে; যদি 
প্রত্যেকে ১০০ দিন খাটিয়া ১০* মণ শ্ত পায়, তাহা হইলে শস্তের মণকরা মূল্য 
হইবে ১ দিনের শ্রম, অর্থাৎ ১ মণ শশ্তের উৎপাদন খরচ। 

নৃতন নৃতন ওপনিবেশিক দলের আগমন এবং নূতন নৃতন শিশুর জন্নগ্রহণের 
ফলে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া! চলে । ফলে শস্তের চাহিদাও বাড়িয়! যায় এবং 
উপনিবেশ অঞ্চলের সমস্ত সরে জমিই কর্ষণাধীন হয়। ইহার পরেও যদ্দি 


১৬৬ পৌরবিজ্ঞান 


জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অপেক্ষারুত নিরেস 
জমিও কর্ষণাধীন হইবে, কারণ শস্তের চাহিদা জনসংখ্য৷ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে । 
উদ্দাহরণ ম্বরূপ ধর! যাউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০* দিনের পরিশ্রমে ৭৫ ম্ণ 
শস্ত উৎপাদিত হ্য়। তাহা হইলে, শশ্তের মণকর 
রিকার্ডোর খাজনাতত্্ ব্যাখ্যা ও 
পরসক্ষে উদাহরণ মূল্য মণকরা উৎপাদন খরচের অর্থাৎ ১৬ দিনের 
শ্রমের সমান হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমিতে 

১০০ দ্বিনের পরিশ্রমে ১০মণ শশ্য উত্পাদিত হয়। এরূপ অবস্থায়, প্রথম শ্রেণীর 
জমি হইতে উৎপাদকের উদ্দত্ত ব খাজনা হিসাবে ২৫ মণ শস্ত পাওয়া যায়_- 
এইরূপ বলিতে হইবে । আমর ধরিয়া লইয়াছি, ১ একর জমি ১ জনে চাষ করে। 
শস্তের চাহিদ] থাকায় প্রথম শ্রেণীর ১ একর জমিতে যদি অতিরিক্ত আর একজন 
শ্রমিক নিধুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও হয়ত ১০ দ্রিন পরিশ্রম করিয়া ৭৫ মণের 
বেণী শস্য উৎপাদিত করিতে পারিবে না। কারণ ইতভিনধো ক্রমহাসমান উতৎপন্ের 
বিধির ক্রিদ্1া সুরু হইবে । অর্থাৎ, প্রথম আেীর জমিতে বেণী করিয়া শ্রম 
নিয়োজিত করিতে থাকিলে, শশ্তের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং খাজনাও বাড়িয়া 
যাইবে। ক্রমহাসমান উৎপন্ের বিধির ক্রিয়া! সরু না হইলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় 
শশ্তই প্রথম শ্রেণীর জমি হইতেই উৎপাদ্ধিত করা সম্ভব হইত; ইহাতে খরচ 
একটুও বাড়িত না । ফুলে" শস্তের দামও বিন্দুমাত্র বাড়িত না, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমি কর্ষণাধীন করারও প্রয়োজন হইত না এবং প্রথম শ্রেণীর জমির জন্তও 
খাজন]। লাগিত ন1। 

জনসংখ্যা আরও বাড়িয়া গেলে তৃতীয় শ্রেণীর নিরেস জমিও কর্ষণাধীন 
হইবে। ফলে, শস্তের দাম আরও বাড়িয়া! বাইবে। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমিতেও ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া দেখা দিবে এবং খাজনা 
উদ্ভূত হইবে। ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা আরো! বাড়িয়া 
যাইবে । 

সুতরাং খাজনার উদ্ভব হয় দুইটি কারণে :_-(১) জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুণ 
নিরেস জমি কর্ষণাধীন হওয়ায় শস্যের উৎপাদন-খরচ এবং মূল্য বাড়িয়া যায়। 
(২) সরেস জমির যোগান স্বভাবতঃ পীমাবদ্ধ বলিয়া 
সরেস জমিতে কিছুকালের মধ্যেই ক্রমহাসমান 
উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সরু হয়। এজন্য শস্তের উৎপাদন-খরচ ও মূল্য বাড়িয়। 
যায়। 


খাজনার উদ্ভব হয় দুইটি কারণে 


অর্থবিষ্ ১৬৭ 


চ, ছ, জ হইল তিনখানি বিভিন্ন উতৎকর্ষের জমি। উহাদের একই শ্রম 
ও মূলধন দিয়া চা করা হইল। চ জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১০* মণ, 






'খাজনা০ মণ 


পপ 


৭৫ সণ ৫09০ছণ 


১ ২ ৩ 
শি ৮ ছু তং খ 
শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ 





ছ জমিতে ৭৫ এবং জ জমিতে ৫০ | স্ৃতরাং চ-তে ৫০ মণ এবং ছ-তে ২৫ মণ 
খাজন] উদ্ভূত হইবে । জ-তে উৎপন্নের মুল্য ঠিক চাষের খরচের সমান হয় 
বলিয়া উদ্বত্ত কিছুই থাকে না; সুতরাং খাজনা ৪ উদ্ভূত হয় না। 

২। জনসংখ্যা ও খাঁজনার মধ্যে সম্পর্ক ঃ জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শস্তের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। প্ররুতির দেওয়া সরেস জমির যোগান 
সীমাবদ্ধ বলিয়া সরেস জমতে বেশী বেশী শশ্ত উৎপাদনের প্রচেষ্টার ফলে 
ক্রমহ্াসমান উত্পন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হ্য়। একই পরিমাণ শ্রম একই 
জমিতে ক্রমশঃ কম কম শম্ত উৎপাদিত করিতে 
থাকে । নিরেস জমি কর্ষণাধীন করিলেও উৎপাদন 
খরচ বাড়িয়া যায়। শস্য উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ 
বাড়িয়। যাওয়ার দরুণ শশ্তের দামও বাড়িয়া যার। যে ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হউক 
না কেন শশ্তের বাজার দাম একই হয় বলিয়া শস্তের যে অংশ অপেক্ষাকৃত 
কম প্রান্তিক খরচে সরেস জমিতে উত্পাদিত হয়, তাহা হইতে উৎপাঁদকের 
উদ্ধত্ত বা খাজন] পাঁওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে খাজনারও বৃদ্ধির দিকেই ঝেক দেখা যায়। 
জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, শশ্তের দামও ততই বাড়িয়। যায় এবং সরেস জমির 
ভাগ্যবান মালিকও ততই ধনী হইতে থাকে । এই দ্দিক দিয়া বিচার করিলে, 
খাজন] হইল অনুপাঞজিত আয় (01099090 1107:6109076)। 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
খাজনাও বৃদ্ধি পায় 


ভূম্যধিকারীর অনুপাঁজিত আয় 


১৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


৩। দ্বাম এবং খাঁজনার মধ্যে সম্পর্ক ঃ খাজনা দামের অঙ্গীভূত 
হয় না (7597 0098 0০6 769 1060 00109) | দাম নিয়ন্ত্রিত হয় গ্রাস্তিক 
খরচের দ্বারা। চাঁষ করিয়া! কেবলমাত্র চাষের খরচটুকু উত্তল হয় এইরূপ 
জমিতে, অর্থাৎ কর্ষণাধীন সবচেয়ে নিরেস জমিতে, শশ্ত উৎপাদনের যে খরচ 
তাহাই মোট শশ্ত উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ। 
প্রান্তিক জমিতে অর্থাৎ যে জমিতে শুধু চাষের 
খরচটুকু কোনমতে উঠে-_কোন খাজনা দিতে হয় না। কাজেই, খাজনা 
দামের অঙ্গীভৃত হয় না। শশ্তের যোগান এবং চাহিদা অন্থসারে প্রথমে 
বাজার দাম নিরূপিত হয় এবং তারপর খাজনার প্রশ্ন উঠে। স্থতরাং, খাজনাই 
দামের উপর নির্ভরশীল, দাম খাজনার উপর নির্ভরশীল নয় । 

৪। খাজনার পরিমাণ নিরূপিত হয় কি ভাবে? কোন নিদিষ্ট 
মুহূর্তে বলিয়া দেওয়া যায়, কর্ষণাধীন জমির কোন্‌ অংশ হইতে খাজন] পাওয়া 
সম্ভব নয়। এই বিনা খানার (10-:90$) জমিকেই প্রান্তিক জমি বলা হয়। 

বিনা খাজনার জমিতে কোনমতে চাষের খরচটুকু 
উর্বরতা! ও অবস্থান মূলোর.. উঠে। সরেস জমি ও প্রান্তিক জমির মধ্যে উর্বরতা 
তারতমা দ্বারাই ভাল জমির 
নাতি ও অবস্থান-মূল্যের যে তারতম্য তাহার দ্বারাই সরেস 

জমির খাজন। নিরূপিত হয়। সরেস জমি ও প্রান্তিক 
জমি দুই-ই যদ্দি একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে স্থদক্ষভাবে কষিত 
হয়, তাহ! হইলে, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত শন্তের চেয়ে সরে জমিতে যে 
পরিমাণ অতিরিক্ত শশ্ত উৎপাদিত হয় তাহাই খাজনার পরিমাঁপ। 

৫1 খাঁজনার প্রকৃতি $ রিকার্ডো বলেন, জমির মৌলিক এবং অবিনশ্বর 
উৎপাদদিকা-শক্তি ব্যবহারের মূল্য হিসাবে খাজনা দেওয়া হয়। অনবরত ব্যবহারের 
ফলে জমির যে শক্তি ক্ষয় হয়, খাজনা তাহার দাম 
হিসাবে দেওয়া হয় ন]া। জমির যে সব গুণ বা শক্তি 
মানুষের প্রচেষ্টা-প্রন্থত তাহা জমি হিসাবে নয়, 
মূলধন হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। জমির উন্নতির দরুণ যাহা দিতে হয 
তাহা সুদ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। 

ভনবনন খাত্কন্ন। (919 16776) £ 

চাষের জমির খাজন। যে নীতিতে নিরূপিত হয়, বাড়ীঘরের অবস্থানের পক্ষে 
উপযুক্ত জমির খাজনাও সেই একই নীতিতে নিরূপিত হয়। প্রধানত 


. খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না 


খাজনা, মূলধন ও সদের মধ্যে 
গার্থক্য 


অর্থবিষ্ঠ। ১৬৯ 


উর্বরতার তারতম্যের উপরেই চাষের জমির খাজনা নির্ভর করে। আর 
বাড়ীঘর তৈয়ারীর পক্ষে উপযুক্ত জমির খাজনা সম্পূর্ণরূপে অবস্থানের তারতম্য 
অন্দারেই নিরূপিত হয়। কোন কোন জমির অবস্থান অন্তান্ত জমির 
অবস্থানের চেয়ে সুবিধাজনক । কাজেই, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বলিয়া দেওয়া 
যায় যে বিশেষ ধরণের অবস্থানের দরুণ কোন জমি হইতে, খাজনা পাওয়। 
সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থানযুক্ত জায়গায় বাড়ী 

তুলিলে মালিক ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে নিছক. অবস্থান এ 
বাড়ীভাড়াটুকু পাইবে; অর্থাৎ এই বাড়ীভাড়া বাড়ী . 
তৈয়ারীর জন্য যত টাকা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ কর! হইয়াছিল তাহার স্থদের 
সমান হইবে। কাজেই, এক্ষেত্রে বাড়ীভাড়া আদৌ অর্থনৈতিক খাজনা নয়; 
ইহা স্থদ মাত্র। অপেক্ষাকৃত ভালে। অবস্থানের জায়গায় বাড়ী তুলিলে বাড়ীভাড়া 
বাবদ যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা তৈয়ারী করায় নিযুক্ত মূলধনের স্থদের চেয়ে 
বেশী হইবে। এই উদ্ধৃত্তই অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানের জমির খাজনা। কোন 
রায়ত বা ভাড়াটিয়৷ যদি এই জমি ব্যবহার করে, তাহী হইলে উদ্ভূত উদ্বত্ের 
সমস্তটুকুই জমির মাপিককে দিতে হইবে। 


প্রশ্নোত্তর 
1. 1)911)0 90021011010 0306. (0. 0.১ 19930, 1049) (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা দেখ) 
9, 0000 131017001৪8 &119০01৮ 01 7210৮, 1196 15 60061060601 65৪ 
[0:9550.10 91790101619 0]. 9706? (0. 0.১ 1939, 1945, 1959 ) 
(১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 
9১. ৪ 70০0 0910 10৮ 61০ 089 ০01 100 61005 69 2010:02115%66 10 19 
0:90008715 5011)105, $.6.» 6০ 619 9002.010010 1006. 17101910. (0. ঢে., 1035, 1946) 
(১৬৪-১৬৫ পৃষ্টা দেখ) 
4,10150898 810 011810 200. 51010100009 091 7916, (0. 70., 1058) 


( ১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠ! দেখ) 


একবিংশ অধ্যায় 
৬. 


লগত াহুঠুন্ষে তেল ৪ ভোা।90 175 [066596?) 

অর্থবিষ্যায় মূলধন ব্যবহারের জন্য যে দাম তাহাকে স্থদ বলে; এবং মূলধন 
বলিতে বুঝায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উতৎপাদকের দ্রব্য । ইহার ফলে কিছুট' 
গোলমালের স্থাষ্ট হইয়াছে, কারণ দেখা যায় যে একই দামে কেনা বিভিন্ন ধরণের 
যন্ত্রপাতি বিভিন্ন হারে ভাড়া পাওয়া যায়। যাহাতে এইরূপ গোলমালের স্থাষ্ট 
না হয় সেইজন্য আমর! সুদ সম্পর্কে মূলধন বলিতে বিনিয়োগযোগ্য টাকা- 
কড়িই বুঝিব, উৎপার্দকের দ্রব্য নহে। 

মাটি সস এব শীট সস (02985 110$9758% 8100 16 
[17107991) 2 

কোন লোক আর একজনকে টাক1 ধার দিলে, খাতক কেবল আসল শোধ 
দিতেই প্রতিশ্রুত হয় না, বশর পিছু আরো কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে 
প্রতিশ্রত থাকে । এই অতিরিক্ত টাকাই স্ুদ্দ। ঘে আসল ধার দেওয়া হয়, 
তাহারই বাৎসরিক শতকর। হার হিসাবে সুদের হিসাব করা হয়। 

খাঁতক খণদাতাকে চুক্তি অনুযায়ী যাহা দেয় তাহাকে মোট সদ বল! 
হয়। অর্থবিদ্যায় অবশ্য সদর বলিতে খাঁটি সদ বা নীট সুদ বুঝায়। অর্থবিধা 
মোট সুদ লইয়া কারবার করে না। (১) আসল ও স্থ্দ আদায়ের হাঙগামা 
ও খরচের দরুণ বাড়তি দেয় এবং (২) খাতকের মৃত্যু, দেউলিয়া! হওয়ার 
আশঙ্কা গ্রভৃতি অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লওয়ার দেয়_নীট সুদের মধ্যে ধরা হয়। 
আদায়পত্রের খরচ এবং ঝুঁকির জন্য দেয় বে-নীট স্থদ হইতে বাদ দিলে নীট 
সুদ পাওয়া যায়। 


ল্সুতেক্ল্র হার নিশি 009$61০101002600 01 606 73969 01 
17697681) 5 


মূলধন ব্যবহারের দাম বাবদ যাহা দেওয়া হয় তাহাই স্থদ। কাজেই 
হবদের হার মূলধনের চাহিদা ও দুইটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ইহা নিরূপিত 


যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার হয়ঃ (১) মূলধনের যোগান, এবং (২) মূলধনের 
দ্বারা নিরপিত হয় চাহিদ!। 


অর্থবিষ্ভা ১৭১ 


মূলধনের বোগীন 2 মূলধনের যোগান মানেই সঞ্চয়ের পরিমাণ । 
লোকের সঞ্চয়ই খাতকর্দের কাছে ধার দেওয়া হয়। লোককে সঞ্চয় করিতে 
প্রলুব্ধ করার জন্য সুর দেওয়া হয়। লোকে আয় করে অভাব মোচনের জন্য । 
ব্যয় এবং ভোগের মারফৎ বর্তমান অভাব দূর হয়। ভবিষ্যৎ অভাব মোচনের 
জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। কিন্তু খুব কম লোকই বর্তমান আর 
ভবিষ্যঘকে সমান চোখে দেখে । অধিকাংশ লোকই ভবিষ্যৎ অভাবের চেয়ে 
বঙমান অভাব মিটানোর প্রয়োজনীয়তা বেশী করিয়া অন্থুভব করে । কাজেই 
তাহাদের কাছে বর্তমান জিনিসের দাম ভবিষ্যৎ জিনিসের দামের চেয়ে বেশী। 
কাজেই ভবিষ্যতে অধিকতর পরিমাণে জিনিস পাওয়ার সন্তাবন! না থাকিলে 
অধিকাংশ লোক বর্তমান জিনিস ভোগ মুলতুবী রাখিয়া সঞ্চয় করিতে ঢাহিবে 
না। ১০০২ টাঁকার বর্তমান জিনসের তুলনায় ভবিষ্যতে অতিরিক্ত যতখানি 
জিনিস দিতে খাতক রাজী তাহাই স্থদ। আজ ১০০২ টাক! লইয়া খাতক 
যদ্দি এক বছর পরে ১০৫২ টাঁকা দিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে স্থদের হার 
হইল ৫%। সঞ্চয়ের ফলে সঞ্যয়ীদের হাতে বর্তমান জিনিসের যোগান সম্কৃচিত 
হয়। কাঁজেই সঞ্চয় যতই বাডিতে থাকিবে ততই সঞ্চমীরা বর্তঘান জিনিস 
ভোগের গুরুত্ব বেশী করিয়া উপলদ্ধি করিবে । ফলে লোককে সঞ্চয় করিতে 
প্রলুক্ধ করার জন্য সুদের হারও ক্রমশঃ চণ্াইতে হইবে। স্থদের হার যত চড়া 
হইবে, ততই বেশী পরিমাণ টাকাকড়ি সঞ্চিত 
হইবে; আর সদর হার যত কম হইবে, সঞ্চিত 
টাকাকড়িও পরিমাণে ততই কম হইবে। 

মূলধনের চাহিদা £ নিদিষ্ট সুদের হার চালু থাকিলে খণপ্রাথীদের 
বঙমানে যে পরিমাণ জিনিসপত্রের চাহিদা থাকে, তাহাই মূলধনের চাহিদা । 
ব্যবসায়ীরা! ধার করিয়া যে মূলধন সংগ্রহ করে তাহা উৎপাদনের উদ্দেশ্ত্ 
ব্যবহার করে। তাহাদের ব্যবসায়ে অধিকতর মূলধন ব্যবহৃত হইলে অধিকতর 
উৎপাদন বা আয় সৃষ্ট হয়। যর্দি কোন ব্যবসায়ী ১০০০২ টাঁক। মূলধন 
নিয়োজিত করিয়া বাধিক ৫০২ টাকা আয় লাভ করে এবং ১১০০২ টাকা 
মূলধন নিয়োজিত করিয়া এই আয়কে বাধষিক ৫৫২ টাকায় উন্নীত করে, তাহা 
হইলে নিয়োজিত মূলধনের শেষ ১০০২ টাক1 হইতে প্রাপ্ত আয় হইল 
বার্ষিক ৫২ টাকা। ইহাই ১১৯০২ টাক মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন। 
ব্যবনায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ আরও বাড়াইলে, ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের 


দের হার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ 


১৭২ পৌরবিজ্ঞান 


বিধির ক্রিয়ার দরুণ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! কমিয়া যায়। ১৫০২ 
টাকা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! যদি বাধিক ৩২ টাকা হয়, তাহা হইলে 
ঝণপ্রা্থাদের কাছে সেই পরিমাণ মুলধনেরই চাহিদা হইবে, যাহার প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা৷ প্রচলিত স্থদের হারের সমান। সুদের হার যত বেশী চড়া 
হইবে, মূলধনের চাহিদা ততই কম হইবে; আর 
স্থদের হার যত কম হইবে মূলধনের চাহিদা ততই 
বেশী হইবে। 


সুদের হার ও মূলধনের চাহিদ। 


কোন নির্দিষ্ট সথদের হারে মূলধনের চাহিদা যদি যোগানের চেয়ে বেশী হয় 
তাহা হইলে স্থদের হার বাড়িয়৷ যাইবে; ফলে, যতক্ষণ চাহিদা! ও যোগান 
পরস্পরের সমান না হয়, ততক্ষণ চাঁহিদ1 কমিতে 
ভারপাম্য অবস্থায় হদের হার থাকিবে এবং যোগান বাড়িতে থাকিবে । আর 
এমন হয় যাহাতে মূলধনের 
চাঁহিদা ইহার ঘোগানের সমান মুলধনের যোগান যদ্দি চাহিদার চেয়ে বেশী হয়, 
হয় তাহা হইলে স্থদের হার কমিয়া যাইবে; ফলে যতক্ষণ 
চাহিদা ও যোগান পরম্পরের সমান না হয় ততক্ষণ 
চাহিদা বাড়িতে থাকিবে এবং যোগান কমিতে থাকিবে । ভারসাম্য 
অবস্থায় স্থদের হার এমন হয় যাহাতে মূলধনের চাহিদা ইহার যোগানের 
সমান হয়। 


ল্কেক্ল্ল হাহাক্েেক্র ভ্ডাব্রভ্ডম্য (01157611698  ]78 118199 ০01 
[1)16991) 2 


চাহিদা! ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে একই সময়ে 
একই জায়গায় একই ধরণের খণের হদের হার একই রকম হয়। কিন্তু খণেরও 
শ্রেণীভেদ আছে । প্রত্যেক রকমের খণ বা ধারের জন্য 
বাজার আলাদ এবং সুদের হারও আলাদা । খণের 
বিভিন্ততার জন্যই স্দদের হারেও তারতম্য দেখা দেয়। 
ইহার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী £__ 

(১) খণের স্থায়িত্ব ঃ যে সময়ের জন্য ধার দেওয়া হয় তাহা যত 
দীর্ঘ হইবে সদের হারও ততই বেণী হইবে । আর 
ধারের সময় যত কম হইবে, স্থদের হারও সাধারণতঃ 
ততই কন হইবে। 


সকল প্রকারের ধণের দের 
হার এক নয় 


সুদের হারের পার্থক্যের 
কারণ ১। খণের স্থায়িত্ব 


অর্থবিষ্ভ। ১৭৩ 


(২) আন্রুযঙ্গিক ঝুকি £ খাতক ধার শোধ দিতে অসমর্থ হইলে আসল মার 
যাইবে। দারিদ্র্য, ব্যয়বাহুল্য, অসাধুতা প্রভৃতি 
নানা কারণেই খাতক টাকা শোধ দিতে অসমর্থ 
হইতে পারে । কখনো কখনে? ধার করার সময়ে খাতককে জামিন বা বন্ধক 
দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে ধারের নিরাপত্তা জাখিনের মূল্যের উপর নির্তরশীল। 
ঝুঁকি যত বেশী হইবে স্থদের হারও ততই বেশী হইবে। আর আম্ুদ্ধিক 
ঝুঁকি যত কম হইবে সুদের হার ততই কম হইবে। স্থশৃঙ্খল রাষ্ট্রে সরকারকে 
ধার দেওয়ার ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে। ব্যবসায়ীর] বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে 
অল্প সময়ের জন্য যে ধার লয় তাহ1 বেশ নিরাপদ জামিনের ভিত্তিতে লইতে 
হয়। কাজেই সরকারী বণ্ডের এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে লওয় ধারের সুদ 
খুব কম হয়। কৃষকদের কাছে সাধারণতঃ খুব চড়া স্থদে ধার দেওয়া হয়, 
কারণ এই ধার দীর্ঘদিনের জন্য দিতে হয় এবং ইহার ঝুঁকিও বেশী। 

(৩) আদায়ের হাঙ্গামাঃ সদ এবং আসল আদায় করার জন্য কিছুট 
খাটিতে এবং হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। আদায়ের 
পরিশ্রম এবং হাঙ্গামা বেশী হইলে সুদের হার 
স্বভাক্তঃই চড়া হইবে। কৃষককে দেওয়া ধারের বেলায় আদায়ের পরিশ্রম 
ও হাঙ্গাম! বেশী বলিয়াই স্থদের হার বেশী। 


২। আনুষঙ্গিক ঝুঁকি 


৩। আদায়ের হাঙ্গাম। 


প্রশ্নোত্তর 


1, 702৮ 1৪ 1069168% 2 10130177009] 1001/ত60]) 0059 10692:95% 800 79 
1,09:99৮- (0. ঢ., 1941, 1951) ৫১৭০ পৃষ্ঠা দেখ) 
2, [০ 13 11169705% 09601111000 2 (0. 0. 1941, 1949, 1950) 
(১৭০-১৭২ পৃষ্ঠা দেখ ) 


2, 06090991107 619 790৮ (1০ 17119 &129 0০৮, 0? [10010 15 9019 ৮০ 
7000 2৮ 9 0.0, 609 10999912601 6119 1021 2988 1788 ৮০ 0০ 200.01) 10161091 
7698 ০01 17069295৮. (0. 0, 1949) 


[উত্তরের কাঠীমে। 8 সরকারের ধার শে।ধের ক্ষমতার উপর পাওনাদারের আস্থা থাকে 
বলিয়াই সরকার” ৩% সুদে ধার পায়। এইরূপ ধার দেওয়ার ঝুকি নাই বলিলেই চলে। উপরস্ত, 
সরকারী ধণপত্র ক্রয় করিয় হুদ আদায় করিতে মোটেই কষ্ট করিতে ব৷ হাঙ্গাম৷ পোহাইতে হয় না । 

ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ এবং ট্রাষ্টিরা আইন এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 
সরকারী খণপত্রে টাক! খাটাইতে বাধ্য হয়। কাজেই সরকারী খণপত্রের বিনিয়োগের বেলীয় সঞ্চিত 


১৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


টাকাকড়ির যোগান প্রচুর । তাহা ছাড়া সরকার ইচ্ছা করিলেই টাকাকড়ির যোগান পরিমাণে বাড়াইয়া 
দিতে পারে » ফলে সরকারী খণপত্রের সুদের হার কমিয়া যায়। 

গ্রামের কৃষকদের মূলধনের চাহিদা প্রচুর, কিন্তু তাহ।দের জন্য মূলধনের যোগান সীমাবদ্ধ । 
সাধারণতঃ, একমাত্র গ্রাম্য মহাজনের কাছেই সে ধার পাইতে পারে। কৃবকেরা দরিদ্র, তাহা ছাড়া 
কৃষিজাত জিনিসের দামও খুব দ্রুত উঠানামা করে। সেজন্য কৃষকদের ধার দেওয়া মানেই বেশী 
পরিমাণে ঝুঁকি বহন করা । সমবায় সমিতি, মটগেজ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মারফৎ মূলধনের যোগান বাঁড়াইয় 
দিলে কৃষকদের পক্ষে অল্প হুদে ধার পাওয়া সম্ভব হইবে । কৃষকের মিতবায় এবং সততাও হুদের হার 
কম।ইতে সাহায্য করিবে। ] 

4, 400০9100107 100 1610205 11 1.0 693 01 1106619569 7007170 107 01007 
9206 51099 01 10908. (0. 0. 1991 ) (১৭০-১৭২ পৃষ্ঠ দেখ) 

8, ০ 0০9 ০0 209০০018 10৮ 6178 10101) 29৭ 01 1106079568 01727000. 0% 
ড1110,29 17,00,93 16710.91:8 23 90118190790 009 61)0 72,695 012,090. 7১9 &1১০ 015 1)158 
10, 17019? (0. ঢে., 1950) 

উত্তরের কাঠামে। ৪ গ্রাম মহ।জনেব1 সাধ।রণতঃ কৃষকশ্রেণীকে ধাব দেয় । কৃষক- 
শ্রেণীকে ধার দেওয়ায় অনেক ঝুঁকি ও হাঙ্গ।ম। আছে। প্রথমতঃ, তাহারা কোনরূগ বন্ধক ইত্যাদি দিতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আসল ও স্থদের টাকা আদায় ফমলেব অবস্থ।র উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, 
কৃষকদের নিকট হইতে টীকা আদ।য় করাব অনেক হাঙ্গীমা আছে।* অপবদিকে, শহরের 
ব্াঙ্গগুলি জামিন বা! বন্ধক রাখিয়া টাকা! ধার দেয়। জামিন বা বন্ধক থাকার জন্য টাকা আদায় 
করিতে বিশেষ হাঙ্গ।ম! পৌহাইতে হয় না। উপরন্ত, ব্যাস্গগুলি যে শ্রেণীকে টাকা ধার দেয় তাহাদের 
'আয় কৃষকদের হ্যায় অনিশ্চিত নয়। এই সকল কাবণে গ্রাম্য মহাজন যে হাঁবে টাকা ধার দেয় তাহা 
শহরের ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার অপেক্ষ। অনেক বেশী |] 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


আক নজ্ুলললী ও জআস্লল সজ্ঞুব্রী ()1010695 81795 8120 
[০৪] চা7098) 2 

নিয়োগকর্তা শ্রমিককে তাহার শ্রমের বিনিময়ে দিন, সপ্তাহ বা মাসশেষে 
কিছু টাক] দেয়। ইহাই হইল শ্রমিকের আথিক মজুরী । অন্যভাবে বলিতে 


অর্থবিষ্া ১৭৫ 


গেলে, নির্দিষ্টকাল শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে অর্থ ব! টাকাকড়ি পায় তাহাই হইল 
তাহার আধিক মজুরী । এই টাকা দিয়া শ্রমিক 
তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনে। এই প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদিই হইল শ্রমের আসল মজুরী । অতএব, আদল মজুরী হইল সেই 
সকল প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-সামগ্রী' যাহা শ্রমিক তাহার আথিক 
মজুরীর বিনিময়ে কিনিতে পারে । 

শ্রমিকের আদল মজুরী বা প্ররুত আয় স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র 
তাহার আথিক মজুরী জানিলে চলিবে না, আরুও 
কয়েকটি বিষয় জানা! প্রয়োজন । প্রথমতঃ দেখিতে 
হইবে যে তাহার কাজ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত 
না অনিয়মিত। স্থায়ী বা নিম্মিত কাজে আথিক মজুরী কম হইলেও 
মোট মন্ত্রী বেশী হইতে পারে। মোট মজুবী বেশী হইলে আসল মজুরী 
বেশী হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে কাজে উপরি আয়ের সম্ভাবনা এবং অন্যান্ত 
স্থবিধা আছে কিন1]। উপরি আয় ও অন্ঠান্ত স্থবিধা থাকিলে শ্রমিকের ভোগ্য 
জিনি্দর পরিমাণ বাড়িবে। স্থুতরাং আসল মজুরীও বাড়িবে। একজন 
সওদাগরী আফিসের টাইপিষ্ট উপরি সময় ব| অন্যত্র খাটিয়া অধিক উপার্জন 
করিতে পারে । সৃতরাং তাহার আসল মজুরী নির্ধারণ করিবার সময় ইহাঁও 
হিসাবে ধরিতে হইবে। শ্রমিকেরা অনেক সময় অল্পমূল্যে রেশন পায়; 
রেল কর্মচারীরা রেলের পাশ পায়; অনেক চাকুরীতে বিনা বা অল্প ভাড়ায় 
বাসস্থান দেওয়া হয়। এই স্থুবিধাগুলি হিসাবে ধরিয়াই আসল মজুরী নির্ধারণ 
করিতে হইবে। 

তৃতীয়ত:, আসল মজুরী মূল্য-স্তরের উপর নির্ভর করে। আর্থিক মন্ত্রী 
অপরিবতিত থাকিতে পারে, কিন্তু মৃূল্য-স্তরের 
পরিবঙনের জন্য আসল মজুরী কমিতে বা আধিক মজুবী অপরিবঠিত 
বাড়িতে পারে। জিনিসপত্রের দাম যদি বাড়িয়া থাকিলেও মূল্য-স্তরের পরিবর্তনের 

ফলে আসল মজুরী পরিবতিত 

যায় তবে আধিক মজুরী অপরিবতিত থাকিলে হইতে পারে 
আসল মজুরী কমিবে; জিনিসপত্রের দাম যদি 
কমিয়া যায় তবে _আথিক মজুরী অপরিবত্তিত থাকিলে আসল মজুরী 
বাড়িবে। 


আ।থিক মজুবী ও আসল মজুবী 


আদল মজুরী নান! বিয়ের উপর 
নির করে 


১৭৬ পৌরবিজ্ঞান 


শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরী দেওয়া হইতেছে কিনা_তাহা তাহার আধিক 
মজুরীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আসল 
মজুরীর উপর। ঞিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলে 
শ্রমিকের আসল মজুরী কমিয়া যায়। এই জন্যই মাগ্গি ভাতা দেওয়া হয়। 


শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী 


জ্জবলীল্র ভাল নিস 00০6০977017 8601) 01 076 1866 01 
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ধরা যাউক, শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং গুণের বিচারে সকল শ্রমিক একই 
পর্ধায়ে পড়ে। সমানগুণবিশিষ্ট ১০০০ শ্রমিক থাকিলে সকলকেই কাজে 
নিয়োজিত করার মত মজুরীর হার কি হইবে? ইহাই সমস্তা। সকলকে 
যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সংগঠককে নিম্নরূপ 
হিসাব করিতে হইবে : ক্রমহ্বাসমান উৎপন্নের বিধির 
মজুরী সম্বন্ধে প্রান্তিক 
উৎপাঁদন-তত ক্রিয়ার দরুণ যতই বেশী সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োজিত 
হইবে ততই শেষ শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত 
অতিরিক্ত উৎপাদন কমিয়া যাইবে । ব্যবসায়ী অতিরিক্ত একজন শ্রমিককে 
নিযুক্ত করিয়া অতিরিক্ত যে উৎপাদন লাভ করে তাহাকে শ্রমের প্রান্তিক 
উৎপাদন বল হয়। ৯৯৯ জন শ্রমিক লইয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত ব্যবসায়ীর 
সম্মুখে যখন এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে, অতিরিক্ত আর একজন শ্রমিকের 
নিয়োগ লাভজনক হইবে কিনা, তখন সমস্তার সমাধানের জন্য তাহাকে নির্ণয় 
করিতে হইবে--১০*-তম শ্রমিকটির জন্য অতিরিক্ত উত্পাদন কতখানি 
হইতে পারে । ১০০০ জনের মোট উৎপাদন হইতে ৯৯৯ জনের মোট উৎপাদন 
বাদ দিলেই ১০০*-তম শ্রমিকের উৎপাদন পাওয়! যাইবে। এইভাবে নির্ণীত 
প্রান্তিক উৎপাদন যদি ৩০২ টাকা হয় এবং মজুরীও যদি ৩০২ টাকার বেশী ন। 
হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ী ১০০০ জন শ্রমিকই নিয়োজিত করিবে। মজুরী 
৩০ টাঁকার বেশী হইলে ১০০০-তম শ্রমিকটিকে সে নিযুক্ত করিতে পারিবে ন]। 


শ্রমিকদের নিয়োগকতার সংখ্যা অনেক। প্রত্যেকেই তাহার নিযুক্ত 
শ্রমিকদের শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হারে মজুরী দেয়। কোন একটি 
শিল্পের যদি অন্ত আর একটি শিল্প হইতে মজুরী 

সকল শিল্পে মজুরীর হারের € ক 
ভি বেশী হয়, তাহ! হইলে শ্রমিকেরা কম মজুরীর শিল্প 
হইতে চলিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী মভুরীর 


অর্থবিদ্া ১৭৭ 


শিল্পে কাজ করিতে চাহিবে। এইভাবে মজুরীর হার বিভিন্ন শিল্পে সমতালাভের 
চেষ্টা করে। প্রত্যেক শিল্পের মজুরীর হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের 
সমান হইবে । 


যদি কোন কোন শ্রমিক অন্তান্তদের তুলনায় বেশী দক্ষ হয়, তাহা হইলে 
তাহার অবশ্ঠ দক্ষতার অন্ুপাতেই বেশী মজুরী পাইবে। 


জা এ 
ভ্বীবম্রাত্রান্র ব্যস এন্বহ ভীলমমআভ্রাল্র মন্ন সম্প্ষীম্স 
শক্ভ্র (0০9 01 [১1৮17162710 562100970 01 1,151176 107607169) 2 


প্রাচীন অর্থবিগ্ভাবিদগণের মতে, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বা জীবন- 
যাত্রার মানের সমান হওয়ার দিকেই ম্জুরীর ঝোক। জীবনধারণের ব্যয়ের 
চেয়ে মজুরী যদি বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ 
জনসংখ্য| বাড়িয়া যাইবে; ফলে মজুরীও কমিতে থাকিবে--যতক্ষণ পর্যন্ত 
না ইহ! জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হয়। আর মজুরী যদি জীবনধারণের ব্যয়ের 
চেয়ে কম হয়, তাহা! হইলে জনসংখ্যা কথিয়! যাইবে, শ্রমের যোগানও কমিয়া 
যাইবে, এবং যতক্ষণ পথন্ত মজুরী জীবনধারণের পুরাতন তত্বঃ শ্রমিকের জীবন- 
ব্যয়ের ,সয়ান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা বাড়িয়াই বাত্রার বায়ের সমান হওয়ার 
চলিবে। কিন্তু মজুরী যে কোনমতে জীবনধারণ 55 
করার উপযুক্ত ব্যয়ের সমান হইবে, তাহা নয়। শ্রমিকেরা যদ্দি জীবন- 
যাত্রার কোন নিদিষ্ট মানে অভ্যন্ত হইয়া পড়ে তাহ? হইলে তাহার। এমন 
কোন মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইবে না, যাহার ফলে তাহাদের জীবন- 
যাত্রার মান নীচু হইয়া পড়িতে বাধ্য । এরূপ ক্ষেত্রে মজুরী জীবনযাত্রার 
মানের সমান হইবে এবং জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান এমন হইবে যাহাতে 
শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন জীবন্যাত্রার মানের সমান হয়। স্থতরাং আমরা 
বলিতে পারি যে ভারসাম্য অবস্থায় মজুরীর হার একদিকে জীবনযাত্রার মান 
এবং অন্যদিকে শ্রমের প্রান্তিক উত্পাদনের সমান হইবে। এইরূপ মজুরীর হার 
চালু থাকিলে শ্রমের চাহিদ! ও শ্রমের যোগানও পরস্পরের সমান হইবে। 


মজুরীর পৰিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা কতখানি পরিবতিত হয় তাহা অবশ্য 
সঠিক জান] যায় না। মজুরীর হার বাড়িলে জনসংখ্য। ন। বাড়িয়া জীবনযাত্রার 
মানই হয়ত বাড়িয়া! ঘায়। জীবনযাত্রার মান হইল মজুরীর নিয়তম সীমারেখা ॥ 
ইহার চেয়ে কম মজুরী লইতে শ্রমিকের অস্বীকার করিবে। আর শ্রমের 
ক--১২ 


১৭৮ পৌরবিজ্ঞান 


প্রান্তিক উৎপাদন হইল মজুরীর উচ্চতম সীমারেখা ; ইহার চেয়ে বেশী মজুবী 
কোন মালিকই দিতে রাজী হইবে না। প্রচলিত মজুরীর হার এই ছুই 
সীমারেখার মধ্যে উঠানামা করে। মালিক ও মজুরদের দরকষাকধির মারফৎ 
মজুরীর হার নির্ধারিত হয়। 


জুল্লীল হাক্র্রে ভাল্রভস্য (0)1116191099 11) চ্ 8099) 2 

শ্রমিকদের মধ্যে পারম্পরিক প্রতিযোগিতা থাকিলে, শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র 
সকল শ্রমিকের মজুরীর হার সমান হওয়ার দ্রিকে ঝেশাক দেখা যায়। যদি কোন 
একটি বিশেষ শিল্পে অন্য শিল্পের তুলনায় মজুরীর হার বেশী হয় তাহা হইলে 
শ্রমিকেরা অন্তান্ত শিল্পে কাজ কর] ছাড়িয়া দিয়া এ শিল্পে ভিড় করিবে । শ্রমের 
গতিশীলতা! (70001116501 1০০) বিভিন্ন শিল্পে মজুরীর হারে সমতা 
আনয়ন করে। কিন্তু যখন দুইটি শিল্পের মধ্যে শ্রমের অবাধ চলাচল চালু 
আছে, তখনও নিম্নলিখিত কারণে মজুরীর তারতম্য হয় £ 

(১) গ্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কাজ; কাজ যতই অগ্রীতিকর হইবে 
মজুরী ততই বেশী হইবে, কারণ তাহ! না হইলে 
লোকে অগ্রীতিকর কাজ করিতে রাজী নৃটবে না। 
ঘাতক ও মেথরের কাজ খুবই অগ্রীতিকর) সেইজন্ত তাহার কাজের তুলনায় 
পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী 

(২) সহজ বা কঠিন শিক্ষার প্রযোজনীয়তা £ যে কাজ সহজে শেখ 
যায় তাহার মজুরী, যে কাজ শেখ! বিশেষ কঠিন তাহার অপেক্ষা কম হইবে। 
ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির বেলায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষা 
প্রয়োজন । সুতরাং সাধারণ কেরাণীর অপেক্ষা তাহাদের পারিশ্রমিক বেশী 
হইবে। 

(৩) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্য়তা ; যে কাজ স্থায়ী এবং যাহাতে 
নিশ্চয়তা আছে তাহার মজুরী অস্থায়ী ও অনিশ্চিত কাজের ম্ুরী অপেক্ষা কম 
হইবে। রাজমিস্ত্রীর মজুরী, কারখানার সাধারণ দক্ষ শ্রমিকের অপেক্ষা অধিক, 
কারণ রাজমিন্ত্রীকে বখসরে অনেকদিন বসিয়া থাকিতে হয় এবং কবে সে কাজ 
পাইবে বা কাজ কতদিন চলিবে তাহা দে জানে না। কাজ অনিয়মিত হইলে 
মজুরী বেশী হইবেই। 

(৪) দায়িত্বনীল বা দায়িত্বশন্য কাজঃ কাজে যতই দায়িত্ব থাকিবে 


মজুরীর হারের তাঁরতম্যের কারণ 


অর্থবিদ্যা ১৭৯ 


মজুরী ততই বেশী হইবে। কাজে কোন দাদিত্ব না থাকিলে মজুবী কম 
হইবে। ন্বর্ণকাঁর প্রভৃতির পারিশ্রমিক বেশী, কারণ ত্র্ণকারের কাজে বিশেষ 
দায়িত্ব আছে। 

(৫) সফলতার সম্তাবনাঃ যে কাজে সফলতার সন্তাবনা বিশেষ কম 
তাহাতে মজুরী বেশী হইবেই। আইন ব্যবসায়ে অতি অল্প লোকই সফলতা 
লাভ করে। যাহারা সফল হয় তাহাদের পারিশ্রমিক বিশেষ অধিক। 


আমরা ধরিয়। লইয়াছি যে শ্রম বিশেষ ভাবে গতিশ্বীল। অর্থাৎ লোকে 
ইচ্ছা করিলে একটি কাজ ছাড়িয়া আর একটি কাজ গ্রহণ করিতে পারে। 
কিন্ত ইহা সতা নহে। বিভিন্ন শিল্প ও কাজের মধ্যে শ্রমের অবাঁধ চলাঁচল 
নাই। ইহার কারণ অনেকগুলি। সকলে উপণুক্ত শিগালাভের সুযোগ পায় 
না। সকলে কাজ জোগাড় করিবার জন্য স্থানান্তরেও যাইতে পারে না। ধনবান 
পিতার পুত্র উপঘুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়। বেশী বেতন পাইতে পারে, কিন্ত 
দরিদ্রের পুত্রকে সামান্ত শিক্ষা লাভ করিয়া অন্ন বেতনেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়। 
শিক্ষালাভের স্থযোগ অধিকাংশ লোকের নাই বলিয়া বুদ্ধিগীবী শ্রমিকের 
সংখ্য। অত্যুন্ত কম এবং ট্দহিক পরিশ্রমী শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ অবিক। 
এইজন্ঠই বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের ম্জুবী বেশী এবং দৈহিক পরিশ্রমী শ্রমিকের 
মজুবী অপেক্ষাক্তত কম। 


লিক লহ এপ্রল সক্জুবী (18600 10101015 271 ৮8099) 2 


ট্রেড ইউনিষনকে বাঙ্গালায় শ্রমিক সংঘ বল। হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল যৌথ 
প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা । শ্রমিকেরা সংখ্যায় অনেক এবং 
সকলেই দরিদ্র। তাহাদিগকে জমির, কারখানার ও 
খনির মালিকদের উপর নিয়োগের জন্য নির্ভর করিতে 
হয়। প্রত্যেক শ্রমিক ঘদি সকলের সঙ্গে না মিলিয়৷ নিজের ইচ্ছামত চলে তাহা 
হইলে নিয়োগকর্তা বরখাস্ত করিবার ভয় দেখাইয়! সকল শ্রমিককেই কম 
মজুধী লইতে বাধ্য করিতে পারিবে। শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার 
ফলে সব শ্রমিককেই কম মজুরী লইতে হইবে । ফলে মজুরীর সাধারণ হার কমিয়। 
যাইবে। ইউনিয়ন গঠিত হইলে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়। সকল শ্রমিকের 
প্রতিনিধি হিসাবে সংঘ নিয়োগকত্ার সঙ্গে যৌথ বা সামগ্রিক দ্রাদরি (6০11908০ 
1)27:6810106) করে। শ্রমিকেরা বিচ্ছিন্নভাবে সকলেই দরিত্র, দুর্বল এবং 


এমিক সংঘ কহাকে বলে 


১৮০ পৌরবিজ্ঞান 


নিঃসহায়। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে ইহারা যৌথ দ্রাদরি করিবার স্থযোগ পায় এবং 
ইহাদের দরকষাকষির সামর্থ্য বহু পর্রিমাণে বাড়িয়া যায়। 

ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ যৌধথ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অনেক £ (১) অধিক মজুরী 
এবং উপযুক্ত মাগ্‌্গি ভাতা লাভ করা) (২) পরিশ্রমের 
সময় কমানো; (৩) কারখানায় কাজের পারিপাশ্বিক 
অবস্থার উন্নতি করা) (৪) শ্রমিকের শ্রম-লাঘবকারী নৃতন যন্ত্র বা নৃতন প্রক্রিয়া 
প্রচলিত করার জন্ত আন্দোলন করা; (৫) শ্রমিকদের অন্ায়ভাবে শাস্তিদান ও 
বরখাস্ত করা বন্ধ করা; (৬) সরকারের উপর চাপ দিয় কারখান। আইন, শ্রমিকদের 
ক্ষতিপূরণ আইন, নিযনতম মজুরী আইন প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি বিধায়ক 
নানাবিধ আইন পাশ করানো; (৭) শ্রমিকদের শিক্ষিত করিয়া তোলা । 
(৮) ধর্মঘটের সময় আথিক সাহায্য দেওয়া! এবং বেকার অবস্থায় ও অস্থস্থতার 
সময়ে ভাতা দেওয়া, ইত্যাদি । 


শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী 


যৌথ বা! সামগ্রিক দরাদ্দরির সাফল্যের জন্য শ্রমিক সংঘ নিম্নলিখিত হাতিয়ার- 
গুলির উপর নির্ভরশীলঃ (১) স্থকৌশলে কথাবার্তা চালানো (80181 
18৫০6126101) (২) জনমতের উপর আস্থা স্থাপন; 
(৩) সরকার বা যথোচিতভাবে সংগঠিত কমিটির 
চেষ্টায় আপোষ (90201116107) ; (৪) সালিশী (৪17)16:%00) এবং (৫) ধর্মঘট 
(8৮৭1৩) । ধর্মঘট হইল শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র। ধর্মঘট মানে শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা । 


শ্রমিক সংঘের হাতিয়ার 


যদিও মজুরীর ঝেঁক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সঙ্গে সমান হওয়ার দিকে, 
তাহা হইলেও মালিকেরা সব সময়েই শ্রমের প্রান্তিক উত্পাদনের পূর্ণ মূল্যের 
চেয়ে কম মজুরী দেওয়ার চেষ্টা করে। দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন শ্রমিকের শ্রমের বাজারে 
একাকী চেষ্টা করিয়া তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের পূর্ণ মূল্য মজুরী হিসাবে 
আদায় করিতে পারে না। সেইজন্যই ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ যৌথ বা 
সামগ্রিক দরাদরির এত প্রয়োজন । একমাত্র যৌথ দরাদরির মারফতই মজুরীকে 
শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের পৃর্ণ মূল্যের সমান করা সম্ভব।* তাহা ছাড়া ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের কর্মদক্ষতাঁও বাড়াইয়! দেয়। ফলে, শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িয়। যায় এবং মজুরীর আয়ও বাড়িয়া! যাঁওয়ার মত অবস্থা 
সুষ্ট হয়। 


অর্থবিস্তা ১৮১ 
গ্রশ্নোততর 


1, 701561700191009$79010 17/02095 0099 2৮00 792] 2009. 177010209  &103 
10917 19,005 17101) 00960717011 1621 ৮775098 17) &:0000৮ঠ. € 0. টে. 19360, 194) 
( ১৭৪-১৭৭ পষ্টা দেখ) 
2, 01100 12/0001:90 19 101) ৮7 00015 2 91] 0৮11] 7070:090. 117 7001১০07610 
6০ (110 1:991) 1000 6110 10011011021 0009 01 1193 1000107,” [7]0010969 60০ 
৪0012913, (0. 0.১ 1940) (€ ১৭৪-১৭৬ পৃষ্ঠা! দেখ) 
9. 915০ 170 6179 290] 098 20 00601717060, (0. 70.) 1940) 
(১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 
4, পট] অয 01)০১০ 279 010020099 11) ৪09 79699 09৮9810 0197976 
9০00601)9, (0. 0.১ 1937) (১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ) 
8. ৬৬175 19 & 600 70101010 9  ৬৬1৮৮ 2৮9 165 21705 200. 17860110905? এণ্ৰ 
0০ ৮409 87219215 3770 007209 ৮5৫9১? (0. ঢ*, 1988, 192% ) (১৭৯-১৮০ পুষ্ঠা দেখ) 
6. 175910179 6100 9160৮ ০£ 00 100169280 ০ [70100125101 01) (9. 2,06৪ 2900. 
(9) 7217৮ 01 1800, €0. 70. 1919) 


[উত্তরের কাঠামো 8 জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। শ্রমের চাহিদা 
অপরিবতিত থাকিলে, যোগানবৃদ্ধিব ফলে মজুবী কমিয়া যায় । শ্রমের চাহিদ। কিন্ত অপরিবতিত না-ও 
থাকিতে পারে। শ্রমেব চাহিদ| বাডিবে কিনা, তাহা নির্ভব করে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর। 
দেশে মূলধন নিয়োগে হার যদি জননংখ] বৃদ্ধিব হারকে ছাড়াইয়। যায় তবে মজুরী না কমিয়! 
বাড়িতেই থাকিবে । মনুধী অবগ্য অনির্দিষ্ট কাঁল ধরিয়া বাড়িতে পারে না। জনসংখ্যা এক সময় 
না এক সময় 'কাঁমা' সীম! অতিক্রম করিবে । তখন হইতে মজুরী কমিতেই থাকিবে। 

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ | ] 





ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 


মুনাফা 

মুসা এমক্রভি (ই৪৮৪:৪ 01 10116 2 

[770:90:060 বা সংগঠক উতৎপাদনক্ষেত্রে পরিচালনা ও ঝুঁকিবহন--এই 
দ্বিবিধ কাজের জন্য যে পুরস্কার পায় তাহাকেই 
মুনাফা বল] হয়। ভূমি, শ্রম এবং মূলধন__এই মুনাফার বৈশিষ্ট্য £ 
তিনটি উপাদানের প্রাপ্য চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে ।  ১। ইহা এ 
উদ্যোক্ত। বা সংগঠক বীধাধর1 হারে খাজনা, মজুরী 
ও সুদ মিটাইয়া দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকে। কাজেই এই সব আয়ের পরিমাণ 


১৮২ পৌরবিজ্ঞান 


বাধাধরা। কিন্তু উদ্যোক্তার কৌন বীঁধাধরা আয় নাই। উৎপাঁদিত জিনিসের 
মূল্য হইতে তাহাকে খাজনা, মজুরী, সুদ ও অনান্য 
টি ঠা পারে, উৎপাদন-খরচ চুকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাদবাকী 
যাহা থাকে তাহাই মুনাফা। মুনাফার পরিমাণ 
ব্যবসায়ের সাধারণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন কোন বংসরে প্রচুর 
মুনাফা থাকে, কোন বৎসরে লোকসান হয়। কিন্তু 
চি হারের ভীষণ. কয়েক বংসরের হিসাব একত্র করিয়া দেখিলে দেখা 
যায়, উদ্যোগী সংগঠকের কিছু না কিছু মুনাফা 
থাকেই; তাহা ন1 হইলে সে ব্যবসায় বন্ধই করিয়া দ্িত। 


মাটি সুস্বাহলা ও শবীউ সুস্বাক! (0708৪ 1১016 ৪00 1৩1 
[70110 2 

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে খাজনা, মজুবী ও স্থাদ দেওয়ার পর উদ্যোক্তার হাতে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল মোট মুনাফা। 
উদ্যোক্তা ব| সংগঠক যদি নিজের জমি ও মূলধন 
নিয়োগ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার মোট মুনাফার মধ্যে এই জমির খাজনা 
ও এই মূলধনের স্থদ আছে। এই খাজন1 ও সথদ্দ মোট মুনাফা হইতে বাঁদ দিলে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃত ও নীট মুনাফা । 


মোট মুনা ও নীট মুনাফা 


, স্ুম্বাহ্লীল্ ভঞ্পাদাল্লম্গুহ 081০7007765 01 100116) £ 
৮ উদ্যোগী সংগঠকের নীট মুনাফা] নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সমষ্টি £ 

(১) পরিচালনার দরুণ প্রাপ্য ঃ পরিচালনার কাজের জন্য অর্থাৎ পরিশ্রম 
করিয়া দেখাশোনা করার জন্ত উদ্যোক্তা একট] নিদিষ্ট আয় আশা করে। 
বেতনভূক্‌ ম্যানেজার হিসাবে অন্তত্র কাজ করিলে তাহার যে প্রাপ্তি হইত 
অন্ততঃ সেইটুকু সে এক্ষেত্রেও আশা করে। এই আম্নকেই পরিচালনার মজুরী বা 
পরিচালনার দ্ররুণ প্রাপ্য বলা হয়। 

(২) ঝুঁকিবহনের পুরস্কার ঃ উদ্যোক্তীকে ঝুঁকি ও নানা অনিশ্চয়তা বহন 
করিতে হয়। সেইজন্য পরিচালনার মজুরী ছাড়াও সে আরও কিছু পাওয়ার 
আশা রাথে। এই অগ্ডিরিক্ত পুরস্কার হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের 


ক্ষতিপূরণ । 
(৩) একচেটিয়া! কারবারের লাভ £ উদ্যোক্তার ব্যবসায় যদি আংশিকভাবে 


অর্থবিষ্ভ ১৮৩ 


বা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া হয় তাহা হইলে সে পরিচালন ও ঝুঁকি বহনের দরুণ 
প্রাপ্যের উপরেও অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা! রাখে । 

(৪) আকম্মিক লাভ ঃ কখনে। কখনে! আকম্মিক কারণে উদ্যোক্তার 
আশাতিরিক্ত মুনাফ! থাকিয়া যায়। 


ক্বাভানিক সুম্নীহ। (২০:০09] 1017) £ 


স্থায়ী অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উদ্যোক্তা যে 
মুনাফ1! আশা করে তাহাকেই ম্বাভাবিক (30:279)) 
মুনাফ। বলা হয়। অতএব, একচেটিয়া কারবারের 
দরুণ অতিরিক্ত লাভ কিংবা আকম্মিক অতিরিক্ত লাভ স্বাভাবিক মুনাফার 
অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাভাবিক মুনাফার শুধু ছুইটি উপাদান আছে £ (১) পরিচালনার 
দরুণ প্রাপ্য, এবং (২) ঝুঁকি বহনের পুরস্কার । যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা! 
হিসাব করার সময় উদ্যোক্তা বা সংগঠকের নিজম্ব মূলধনের উপর প্রাপ্য সথদও 
স্বাভাবিক মুনাফার মধ্যে ধরা হয়। যে কারবার হইতে স্বাভাবিক মুনাফা 
পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তাহ! বেশীদিন চলিতে পারে না। কাজেই, উৎপন্ন 
জিনিসের বাজার দাম এমন হইতে হইবে যাহাতে শুধু যে খাজনা, মজুরী ও সুদ 
মিটানে! যায় তাহাই নয়, স্বাভাবিক মুনাফাও পাওয়া যায়। 


প্রশ্নোত্তর 
1*.1001029 019 011076776 210377910%5 110 19702, (0. 01948 ) 
(১৮২-১৮৩ পুষ্ঠা দেখ) 


স্বাভাবিক মুনা কাঁহীকে বলে 


চতুবিংশ অধ্যায় 
জাতীয় অর্থব্যবস্থ। 


ভকাভীল্ অহ্ন্যিবদ্ঞা হিভভান্ব (80167806 ০01 7৯010110 77177 81096) 2 
জাতীয় অর্থব্যবস্থা (790119 7710%009) রাষ্টের আয় ও বায় সম্বন্ধে 
আলোচনা করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য বহুবিধ-_দ্রেশরক্ষা জনস্বাস্থ্য সংরন্ষণ, শিক্ষা 
বিস্তার, বেকার সমন্তার সমাধান, বৃদ্ধ ও অপারক ইত্যাদির তত্বাবধান প্রভৃতি। 


১৮৪ পৌরবিজ্ঞান 


আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব কাজ 

সুভাবে করার জন্ত রাষ্ট্রের আয় থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আয়ের 
পরিমাণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত ভাবে 

রা রি আমরা আয় অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করি, কিন্তু 

উপর নির্ভরশীল নহে রাষ্ট্র ব্যয় অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা 'করে। রাষ্ট্রের 
আয়কে রাজস্ব বল। যাইতে পারে। 


লাভে ভন (087969 01 [16 87106) 2 ২. 
বিভিন্ন স্যত্র হইতে রাষ্ট্রের আয় বা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ইহা সাধারণ 
ব্যবসায়ীর মতই কোন ব্যবসায় চালাইয়া জিনিস 
কর-সাপেক্ষ ও কর-নিরপেক্ষ 
ডি ও সেবামূলক কাজের দাম বাবদ টাকা লইতে পারে। 
রাষ্ট্র জিনিসের বা সেবামূলক কাজের দাম হিসাবে 
যাহা গ্রহণ করে তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজন্ব (7700-%2য 2950709 ) বলা হয়। 
জলসেচের খাল, রেলপথ, ডাকঘর ও রক্ষিত বন হইতে সরকারের যে আয় হয় 
তাহা এই পর্যায়ে পড়ে। 


কিন্তু রাষথ্রীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ পাওয়া যায় নির্ধারিত কর্‌.হইতে। 
আমর1 একটি পোষ্টকার্ড কিনিলে রাষ্ট্রের কিছু আয় হইতে পারে, কিন্ত 
পোষ্টকার্ড কিনিতে আমরা বাধ্য নই। কাজেই, নিদিষ্ট দামে পোষ্টকার্ড 
কেনা না কেনা সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাধীন ব্যাপার, কিন্তু কর (৪) বাধ্যতামূলক ; 
ইহা! দেওয়! না দেওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিক্রয়-কর চালু 
থাকিলে, জিনিস কিনিতে হইলেই এই কর দিতে হইবে। আয়-কর প্রবতিত 
থাকিলে একটি নিদিষ্ট আয়ের বেশী হইলেই আয়-কর 
দিতে হইবে। আবার, পোষ্টকার্ডের দাম দেওয়া! হয় 
রাষ্ট্রের ঘ্বারা সম্পাদিত বিশেষ একটি কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে । কাজেই, 
যতটুকু কাজ বা স্থবিধা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে দামের আন্মুপাতিক সন্বন্ধ 
রহিয়াছে । কিন্তু বিক্রয়-কর দেওয়ার সময়ে রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত বিশেষ একটি 
কাজের দাম হিসাবে ইহা দেওয়া হয় না। 
স্থতরাং রাষ্ট্রের দ্বার। -হষ্ট সুবিধা বা কল্যাণ বা! কাজের সঙ্গে দেয় করের 
কোন আনুপাতিক সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্রের সাধারণ 
প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্তে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির 


কর কাহাকে বলে? 


করের সংজ্ঞ 


অর্থবিদ্যা ১৮৫ 


বা সমষ্টর নিকট হইতে যে বাধ্যতামূলক দেয় আদায় করে তাহাকেই কর 
(09) বলা হয়। 


ুল্রলিপ্রণভরশোল্র সুজে (08170170801 185811017) 2 . 

আযাভাম ম্মি্ উত্তম কর নির্ধারণের চারিটি সুত্র নির্ধারণ করিয়াছেন £ 

১। সমতার সুত্র (08007 91 [1091165) 2 

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
রক্ষণাবেক্ষণে সে যে আয় করিতে সমর্থ হয় তাহার অনুপাতে, সরকারের 
ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সাহায্য করা, অর্থাৎ কর দেওয়া উচিত। সামর্থ্যের 
মাপকাঠি আয়। সকল নাগরিকেরই নিজ নিজ 
আয় হইতে সমান অনুপাতে কর দেওয়া উচিত। ণ নি 
ক-এর আয় যদি ১০০*২ টাঁকা হয় আর খ-এর 
আয় ১০০২ টাকা হয়, তাহ হইলে খ ১০২ টাকা কর দিলে ক-এর অন্ততঃ 
১০০২ টাঁক1 কর দেওয়া উচিত। 


। নিশ্চয়তার জুত্র (081101) 01 0:67811765) 5 

প্রত্যেক নাগরিকের বাধ্যতামূলক ভাবে যে কর দিতে হয় তাহা সব দ্দিক 
দিয়া সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত; কর প্রদানের সময় 
করের পরিমাণ প্রভৃতি করদাতার পক্ষে স্থনির্দিষ্ট ও 
স্ম্পষ্ট থাক! প্রয়োজন | কর দেওয়া হইল রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তির ত্যাগের উপলবি। 
কর সম্পকিত সকল খু'টিনাটির পরিষার ধারণ! পূর্বাহ্থে না থাকিলে এই ত্যাগের 
উপলব্ধি কঠিন হইয়! দাড়ায় । তাহা ছাড় ভবিষ্যৎ কর অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত 
থাকিলে করদাতার পক্ষে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান হিসাব করা কঠিন হ্ইয়া 
পড়ে; ফলে, আয় অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করার পথে অস্থবিধার স্য্টি হয়। 


২। কর শ্রনির্দিষ্ট হওয়া! উচিত 


৩। সুবিধার সূত্র (08700 ০1 (0075 610161109) 2 

প্রত্যেক কর এমন সময়ে ও এমনভাবে আদায় কর! উচিত যাহাতে ইহা 
করদাতার পক্ষে যতদুর সম্ভব স্থবিধাজনক হয়। 
কর দিতে নিষ্চয়ই কাহারে! খুব ভাল লাগে না, রা ৪৮ 
কারণ ইহাতে ত্যাগের প্রয়োজন হয়। করদাতার্দের 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়! সরকারের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাঁহীতে কর আদায়ের 
সময় করদাতাদের অস্থবিধা ও হাঙ্গাম! সর্বাপেক্ষা কম হয়। 


১৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


8৪ ব্যয়সংক্ষেপের জুত্র (081801) ০01 17007101010) 2 


কর এমন ভাবে বসানো উচিত যে লোকের নিকট হইতে কর হিসাবে 
৬ গর হইল তাহার যতদূর সম্ভব বেশী অংশই 
বন বায়ে করিতে হইবে রাষ্্ীয় ধনাগারে স্থানলাভ করে। অর্থাৎ কর আদায় 
যথাসম্ভব স্ব ব্যয়ে করিতে হইবে। যে কর আদায়ের 
খরচ খুব বেশী তাহ] সমর্থনযোগ্য নহে । 
আযাভাম ম্মিথের চারিটি ুত্রের সঙ্গে আধুনিক অর্থবিদ্াবিদ্গণ আরও দুইটি 
স্থত্র যোগ করিয়! দিয়াছেন। 


৫। পরিবর্তনশীলতা৷ জুন্র (08107. 01 7188610165) £ 


কর অতিপরিত্নশীল হওয়া বাঞ্চনীয় । তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে 
& | কর পরিবর্তনীল হওয়া সরকার করের হার বাঁড়াইয়া দিয়া আয় 
উচিত বাড়াইয়া লইতে পারিবে। 


৬1 উৎ্পাদনলীলতার সূত্র (0270৮. 017১7000011ঘ165) ৪ 


যে কর বসানো হয় তাহা হইতে যথেষ্ট অর্থ আদায় হওয়া উচিত; অর্থাৎ, 
অথবিগ্ার ভাষায়, কর যথেষ্ট উৎপাদনশীল হওয়া 
উচিত। প্রচুর উৎপাদনশীলতা আছে- কেবলমাত্র 
এইরূপ কয়েকটি বাছাই করা কর থাক উচিত। প্রত্যেকটি হইতে সামান্য আয় 
হয় এইরূপ বহু কর থাক] অবাঞ্ছনীয়। 


কর উৎপাদনশীল হওয়। উচিত 


সম্মান ীভিক লা গভিস্পীল কল্প লিপ্র্ণল্র্ী। 02:০০. 


(10108] 07" 7১05198815% 18%811077) 2 ১ ৮ 


আডাম ম্মিথের মতে, ন্যায্য কর নির্ধারণ মানেই সমানুপাতিক কর 
নির্ধারণ । হায়বিচারের অর্থ এই যে প্রত্যেক নাগরিক নিজের আয়ের 
অনুপাতে কর দিবে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিগ্ভাবিদ্গণের মত এই যে কর 
নির্ধারণ গতিশীলতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কর গতিশীল হওয়ার 
.. মানে গরীবেরা আয়ের যে অস্তুপাঁতে কর দিবে 

ধনীর তাহার চেয়ে বেশী অনুপাতে কর দিবে । আয় 

যে হারে বাড়ে সেই অনুপাতে কর প্রদানের সাম্য অপেক্ষাকৃত বেশী হারে 
বাড়ে। এই হ্ুত্র টাকার প্রান্তিক উপযোগিতার সুত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। 


কর নিধ্পরণে "তায় বিচার' 


অর্থবিদ্ধ। ১৮৭ 


কর নির্ধারণে সমতার নীতি মানিয়া চলা মানেই ত্যাগের সমতা (9৫581165 

০1 ৪8011609) প্রতিষ্ঠা করা। একজনের আয় ১০০২ টাকা এবং আর 

একজনের আয় ১০০২ হইলে সমানুপাতিক কর 

নির্ধারণ (7১:০1০:610781 65৮10) নীতি অনুসারে ধনীদের উপর দরিদ্র অপেক্ষা 
আয়ের অনুপাতে অধিক কর 

প্রথম জনকে ১০১২ টাক] ও দ্বিতীয় জনকে ১০৯ টাঁকা স্থাপন করা উচিত 

কর হিসাবে দিতে হয়। ফলে কিন্তু, প্রথম জনের 

ত্যাগ দ্বিতীয় জনের তুলনায় কমই হয়। ত্যাগসমতা প্রতিঠিত করিতে হইলে 

প্রথম জনের উপর ১০০২ টাকার অধিক কর ধার্য কর] উচিত। অর্থাৎ হ্তায়বিচার 


করিতে হইলে করনিরধারণ গতিশীল হওয়া উচিত । 


কিন্তু সকল করকেই গতিশীল করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আয়-কর, মৃত্যু- 
কর, ভূমি-কর প্রতৃতি প্রত্যক্ষ কর গতিশীল করা যায়। পরোক্ষ কর অধোগতিগীল 
আর পরোক্ষ কর অধোগতিশীল (92:09891%9)।  মুতরাং শ্তায় বিচারের সহায়ক 
পরোক্ষ করের ভার ধনীর চেয়ে গরীবের উপরে বেশী নঃ 
পড়ে। আধুনিক সরকার যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হউক-__ 
ইহাই বাঞ্ছনীয় 


ওত্যন্ক ও শুুলীল্ষি জল (016০6 8000 [7)07601118565) 8০ 


কর ছুই শ্রেণীর__ প্রত্যক্ষ (01:0০) এবং পরোক্ষ (01:50) প্রত্যক্ষ 
করের বোঝ] অন্ত কাহারও ঘাড়ে স্থানান্তরিত করা যায় না । যাহার উপর এই 
কর বসানো হয়, এই করের সমন্ত ভার শেষ পর্যন্ত তাহার উপরেই পড়ে । আয়- 
কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যে ব্যক্তিকে আয়-কর 
দিতে হয় সে তাহ নিয়োগকর্তা, কর্মচারী বা গ্রাহক 
__কাহারো নিকট হইতেই উতশুল করিতে পারে না। 
করের ভার (09:09:09) শেষ পর্যন্ত যে সরকারের নিকট নির্দিষ্ট কর প্রদানের 
জন্য দরায়ী,__তাহারই উপর পড়ে। পরোক্ষ করের বোঁঝ। স্থানান্তরিত কর! 
সম্ভব। বিক্রয়-কর এইরূপ একটি পরোক্ষ কর। সরকার এই কর দোকানদারের 
কাছ হইতে আদায় করে, কিন্তু দোকানদারের! বিক্রীত জিনিসপত্রের দ্রামের 
সঙ্গে এই কর যোগ করিয়া দিয়া গ্রাহকদের নিকট হইতে কর বাবদ দেয় 
টাক! তুলিয়া লয়। এইভাবে বিক্রয়-করের ভার (12০197০০) ক্রেতাদের উপর 
চাপানো হয়। 


প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে 
পার্থক্য 


১৮৮ পৌরবিজ্ঞান 


১। প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ই (১) প্রত্যক্ষ করকে (যেমন আয়-কর ) 
গতিশীল (1:98:988159) করিয়া তোলা চলে। যাহাদের বেশী আয় তাহাদের 
উপর বেশী হারে এবং যাহাদদের কম আয় তাহাদের উপর কম হারে এই কর 
বসানো সম্ভব। আবার, যাহার! খুব গরীব তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করের আওতা 
হইতে বাদ দেওয়া চলে। প্রত)ক্ষ কর সাধারণতঃ ন্যাষ্য কর। (২) প্রত্যক্ষ কর 
সুনির্দিষ্ট থাকে । (৩) এই কর অতিপরিবর্তনশীল। যুদ্ধ প্রভৃতি আকন্মিক 
প্রয়োজনের সময়ে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইয়৷ দিয়া রাষ্ট্রের মোট আয় শ্বচ্ছন্দে 
বাড়াইয়া দেওয়া যায়। (৪) ইহা যথেষ্ট উৎপাদনশীল। সকল আধুনিক দেশেই 
আয়-কর রাষ্ট্রের আয়ের একটি প্রধান উৎস। (৫) ইহা ব্যয়-সংক্ষেপের অনুকূল, 
কারণ আদায়ের খরচ খুবই কম। (৩) ইহা পৌর-চেতন] উদ্বুদ্ধ করে । করদাতা 
কর দিতেছে জানিয়াই কর দেয়। ফলে, সে রাষ্ত্বীয় সমস্যা লইয়৷ মাথ। ঘামাইতে 
উৎসাহিত বোধ করে। 

২। প্রত্যক্ষ করের অন্ুবিধ! 2 €১) প্রত্যক্ষ কর জনপ্রিয় নয়। করদাতা 
কত কর দ্দিতেছে তাহ জানে বলিয়াই অনেক সময়ে করভারে পীড়িত বোধ 
করে; স্থতরাং সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ স্যষ্ট হয়। (২) ফাকি ও শঠতার 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর হইতে নিস্তার পাওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহারা আয্- 
কর দেয় তাহার। অনেক স্ময়েই প্রকৃত আয় প্রকাশ না করিয়া আয়ের মিথ্য। 
হিসাব দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ কর রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে 
আদায়যোগ্য নয়। যে সব শ্রেণী খুব গরীব, সরকার প্রত্যক্ষ করের মারফত 
তাহাদের নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারে না। 

৩। পরোক্ষ করের শুবিধ। 2 (১) পরোক্ষ করের অপ্রিয় হওয়ার 
সম্ভাবনা কম। করদাতা যে এই কর দিতেছে তাহ] ভাল করিয়া বুঝিতে পারে 
না। ইহা ঠিক চিনির আন্তরণে ঢাঁক। তিক্ত বটিকার মত। (২) ইহা অনেক 
সময়ে যথেষ্ট উৎপাদনশীল হয়। (৩) ইহা বেশ কিছু পরিমাণে পরিবর্তনশীলও 
বটে। করের হার অতিরিক্ত বেশী হইয়া না৷ পড়িলে এই হার কিছুট। বাঁড়াইয়া 
রাষ্ট্রের আয় বাড়ানে চলে; ইহাতে উৎপাদনের কোন ক্ষতি হয় না। (৪) ইহা 
সর্শশ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই আদায়যোগ্য। পরোক্ষ কর গরীবকেও স্পর্শ 
করে। (৫) মদ, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি নেশার জিনিসের উপর পরোক্ষ কর বসাইয় 
এই সব ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায়; ফলে সামাজিক কল্যাণ 
সাধিত হয়। 


অর্থবিষ্তা ১৮৯ 


৪। পরোক্ষ করের অন্ুবিধা 3 (১) ইহা সাম্য নীতির বিরোধী 
(10900168019) | সাধারণতঃ, ধনীদের চেয়ে গরীবদের উপরেই পরোক্ষ করের 
ভার বেণী পড়ে। (২) ইহা পৌর-চেতনা বৃদ্ধির সহায়তা করে না। (৩) করদাতা 
কর দিতেছে বলিয়৷ সচেতন থ:কে না। ফলে সরকার খুব বেশী করিয়া কর ধার্য 
করিলেও সে সরকারের সমালোচন1 করে না । (৪) পরোক্ষ কর আদায় করার 
খরচ প্রায়ই খুব বেশী হইয়1 পড়ে। 


ত্লাভীক্ শা (১1)110 1)61)1) 2 ! 


রাষ্ট্র প্রায়ই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য খণ গ্রহণ করিয়া থাকে । সরকারের 
খণকে জাতীয় ঝণ (1১119 7)০)) বলা হয়। জাতীয় খণ আভ্যন্তরীণ ও বাহক 
(10650091900 93:691091)) দুইই হইতে পারে। সরকার যখন আপন 
দেশের লোকের নিকট ধার করে, তখন এই জাতীয় 
খণ আভ্যন্তরীণ। আর সরকার যখন বিদেশের 
লোকের নিকট ধার করে, তখন এই জাতীয় খণ বাহিক। যখন এই জাতীয় 
ঝণ রেলপথ, সেচপ্রধালী প্রভৃতি সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসের নির্মাণে 
ব্যয়িত হয় তখন এই রাষ্ট্রীয় খণকে উৎপাদনশীল (:০৫5০6%৪) বলা হয়। 
জাতীয় খণ উৎপার্দনশীল হওয়া মানেই নৃতন আয় স্ষ্টির ব্যবস্থা হওয়া) এই 
আয় হইতে খণের স্ুদ এবং অবশেষে আসল মিটাইয়া! দেওয়া সম্ভবপর হ্য়। 
যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে, বাজেটের ঘাটুতি মিটানোর জন্য রাষ্ট্র যে খণ লয়, 
তাহাকে অন্ুৎপাদ্নশীল (9:0৭0159) বলা হয়। 


জাতীয় ধণের শ্রেণীবিভাগ 


রাষ্ট্র নানাবিধ প্রয়োজনে ধার লয় ৫১) সাময়িকভাবে অর্থের অভাব 
মিটানোর জন্য । কর আদায় করিতে সময়ের দরকার 
হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যয় বন্ধ রাখা যায় না। কাজেই, 
এই খণ লইতেই হ্য়। কর আদায় করার পর এই খণ শোধ কর! চলে। 
(২) কখনো কখনো সংগৃহীত রাজন্ব মোট বায়ের চেয়ে পরিমাণে কম হয়। ফলে 
ঘাটতি বাজেট দেখা দ্েয়। খণ করিয়া! বাজেটের ঘাটতি মিটাইতে হয়। 
(৩) যুদ্ধ বাঁ ছুতিক্ষের দরুণ অতিরিক্ত বিশেষ ব্যয় খণ করিয়া মিটাইতে হয়। 
(৪) রাষ্ট্র যখন রেলপথ, খাল গ্রভৃতি নির্মাণের কাজে হাত দেয়, তখনও রাষ্ট্রকে 
খণ লইতে হয়। এই খণ উৎপাদনশীল 


জাতীয় ধণের উদ্দেশ্য 


১৯০ পৌরবিজ্ঞান 
প্রগ্গোত্তর 


1, 70196110018) 00৮91] 01:9০ 200 1)7017006 &9. 0150 8০109 6300)165 
01990]. ০1 87910 17010 6109 10019 58691, (0. 0.১ 1950, 199১, 1988, 1940, 
1948), (১৮৭ পৃষ্ঠ দেখ) 

9, 0020919007 619 71701165 950. 0019065 ০1 01906 2107. 110017996 69063. 


(0. ঢে., 1938, 1948) €১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ ) 


3. 10819109 ৪ (9 70001910608 010072069719608 01 2 0০900. 09. 
(0. ঢি., 1951). ৫১৮৪-১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ ) 
4, 19518 90016 111 6%5261010 2 91000101109 7101) 7095 20016 17) 60599 
0210 0108 709০0: ? (0.0. 1941). €১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 


8, 10150106018 0০৮ত০991) 9 0:001:958159 900. %& 7):০00০07৮1010%] 0০2, ৬1১5 18 
ঠ06 70100101901 70:001988102 [16162790 %০ 61126 01 00000002600 30 809 ৮92 
89681. ০1 ৪ 28000] 000)0165 ?  ? (0. 0. 1950). €১৮৬-১৮৮ পৃষ্টা দেখ ) 


6. 196 979 68509? ০ 91010 6119 72000 01 6899 08 01971107790 
270)016 61)9 0119:9106 58690610209 ০0150901062 (0. ঢা.) 10959), (১৮৪-১৮৭ পৃষ্টা দেখ) 


ভারতীয় 
অর্থবিদ্ধা 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় অর্থবিচ্ভার ভূমিকা 


“ভারতীয় অর্থবিষ্ভা” কথাটি একটু নৃতন ধরণের লাগিতে পারে । ভারতীয় 
অর্থবি্াা বা অর্থনীতি আবার কি বস্ত? ব্রিটিশ অর্থবিষ্ভা, আমেরিকান 
অর্থবিদ্যা বলিয়া ত' কিছু নাই। অর্থবিগ্ভা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার 
মূল্ত্রগুলি সকল দেশেই প্রযোজ্য । মান্ুষের মূল প্রকৃতি সকল দেশেই 
সমান; কৃষিপ্রধান সমাজে বা শিল্পোন্নত সমাজে ধনোৎপাদনের নিয়মাবলী 
মূলতঃ একই । এই দিক দিয়া দেখিলে “ভারতীয় অর্থবিষ্তা” বলিয়া পৃথক 
কোন শান্ত্র থাকিতে পারে না। ভারত ত" আর স্ষ্টিবহির্ভীত দেশ নয় ! 

উপরোক্ত যুক্তি যেমন সত্য, ইহাও আবার তেমনি সত্য যে দেশভেদে অর্থ- 
নৈতিক সমস্যারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । এই পার্থক্য যদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় 
তবে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলির বিচার, বিশ্লেষণ 
এবং সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে ভূল কর] হইবে । 
ভারতের -অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ভরি 


আছে। এই কারণেই ভারতীয় অর্থাব্যা নামক বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতীয় 
শাস্ত্রে উৎপত্তি অর্থবিষ্ঠা নামক শাস্ত্রের উদ্ভব 


আমেরিক। বা! ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 
এক ও অভিন্ন নহে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা একান্তভাবে ভারতীয়। 
ভারত অন্ন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। জমিদারী প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনও 
এখানে আছে । উত্পাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্ুলরণে ভারত এখনও 
বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই ; বৃহদায়তনে উৎপাদন এখানে সামান্যই প্রসার 
লাভ করিয়াছে । স্বতরাং এক কথায় ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান সমন্তা 
হইল কি করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করা 
যায়। ব্রিটেন ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সমস্য 
ঠিক এই ধরণের,নয়। তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। কি করিয়া 
এই উন্নত ব্যবস্থাকে চালু রাখা যায় তাহাই তাহাদের সমন্তা। আমাদের প্রধান 
সমস্য। হইল উন্নয়ন করার, তাহাদের প্রধান সমস্ত বজায় রাখার । 

উপরস্ত ভারতের সামাজিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ 

ক-_১৩ 


ভারতের প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্তা 


১৯৪ পৌরবিজ্ঞান 


প্রভৃতির মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া ফায় যাহার জন্য ভারতীয় 
অর্থবিষ্ভাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করিয়! আলোচন। করিবার প্রয়োজন হয়। 


ভারতের আথিক অবস্থার বেশিষ্ট্যগুলি বিবেচন1 করিয়া বিচারক রানাডে, 
রমেশচন্দ্র দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ভারতীয় মনীষী ভারতের অর্থনীতিকে 
পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল গবেষণা হইতে ভারতীয় 
অর্থবিষ্ভার উত্তব হইয়াছে। 


বিল্বসবভ্ভ ও উদ) 2 
এক কথায় ভারতীয় অর্থবিদ্ভার বিষয়বস্ত হইল দারিদ্র্য সমস্তার 
আলোচনা । আমাদের ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক পরিবেশ, 
কুষি-শিল্প-বাণিজ্য ও জনসংখ্যা সম্পকিত সমস্য 
রসদ প্রভৃতির উদ্দেশ্তমূলক আলোচন! করিতে হইবে। 
আলোচন৷ উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে__অন্ুননত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এই 
উদ্দেশ্তে আমাদের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যা ও তথ্যা্দির বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে এবং অর্থবিগ্ঠার সাধারণ বিধিগুলিকে ভারতের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিয়া ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের পথনির্দেশ করিতে হইবে। পথনির্দেশই 
যথেষ্ট নয়, ব্যক্তিগত ভাবে নিদিষ্ট পথ দিয়া চলিবারও চেষ্টা করিতে হইবে । 
নাগরিকগণের সমৃদ্ধির উপরই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। নাগরিককে 
যদি উদরান্নের চিন্তায় সকল সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তবে তাহার পক্ষে 
স্থসভ্য জীবন যাপন করা কোন মতেই সম্ভব হয় 
পা রে না। দ্বরিদ্র জনসাধারণকে লইয়া দেশ কখনই শিল্প, 
হইবে সাহিত্য ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। স্ৃতরাং 
ভারতীয় অর্থবিগ্ঠা দ্রেশের দারিদ্রমোচনের পথ 
নির্দেশে করিবেৌ। সেই পথ দিয়া চলিয়া! যখন মানুষের মত বাচিয়া থাক। 
সম্ভব হইবে তখন সার্থক জীবনযাত্রার পথে লইয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত 
চিরায়ত হারা দ্িবে। এই সার্থক জীবনযাত্রায় ভারতের নিজের 
চরম লক্ষ্য হইল মানবতার সেব। সমৃদ্ধি ছাড়াও থাকিবে বিশ্বের সমৃদ্ধি ও বিশ্বশাস্তি। 
স্থতরাং ভারতীয় অর্থবিগ্ঠ/ আলোচনার চরম লক্ষ্য 
হইল মানবতার লেবা। 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ১৯৫ 


ভ্ডাক্সভেল্র অর্থ ই্ভিক লম্ষন্কিক্র ভস্লীদ্শন্ন 2 

পূর্বে আমরা ভারত বলিতে বুঝিতাম হিমালয় হইতে কন্াকুমারী পর্যন্ত, 
এবং আরব সাগর হইতে ব্র্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ব্যাপ্ত অথণ্ড ভারতবর্ষ । 
এখন ভারত বলিতে বুঝি ভারতীয় “ইউনিয়নে'র ভৌগোলিক অঞ্চল। 
পাকিস্তান অঞ্চল ভীরতের বহির্ভীত। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচন! 
করার সময় প্রধানত: ভারতীয় “ইউনিয়নের আথিক অবস্থার ও সমস্যার 
আলোচন1 করা হইবে । 

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া ভারত অতিশয় সঈমুদ্ধিশীলী দেশ। উত্তরে 
হিমালয় পর্বতের বিশাল প্রাচীর ভারতকে এশিয়া মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ 
করিয়াছে এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রের গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভারতকে 
একটি স্বাতন্ত্র ও এক্য দান করিয়াছে । এই 
হিমালয়ই ভারতকে উষ্ণতা ও উর্বরতা দান 
করিয়াছে । হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া পিন্ধু, গঞ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী উত্তর 
ভারতের বিশাল সমতলভূমিকে প্লাবিত করিয়া ধন ধান্ত পুপ্পে ভরা” করিয়া 
তুলিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের মালভূমি ভেদ করিয়া বহু নদী উর্বর 
উপত্যকা স্থাষ্ট করিয়াছে । প্রতি বৎসর মৌন্ত্মী বাধু ভারতের বুকের উপর 
চক্রাকারে আবতিত হইয়! ভারতের মাটিকে বৃ্টিধারায় মিপ্ধ ও শ্যামল করিয়। 
তোলে । লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, বক্মাইট্‌, জিপ্পাম, প্রভৃতি খনিজ 
সম্পদ ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে। চীনকে বাদ দিলে ভারতই পৃথিবীর 
সবচেয়ে জনবহুল দেশ। ভারতের মানুষ বুদ্ধিমান 
ও বিচক্ষণ। দীর্ঘদিনের সভ্যতার এতিহ্া ভারতে 
আছে। মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র: নির্যাণে 
ও উদ্ভাবনে বংশপরম্পরায় ভারতের মানুষ যে কারুদক্ষতা অর্জন করিয়াছিল 
তাহা একদ্রিন পৃথিবীর নিকট :বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ইংরাজদের আগমনের 
পূর্বে ভারতই ছিল সর্বাপেক্ষা শিল্লোন্নত দেশ। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া ভারতের মানুষ নৃত্ন করিয়৷ দেশ গড়িতে সর্বপ্রকারেই 
সক্ষম, একথা আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রাজ! রামমোহন রায় 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকেই জগতের সন্মুখে ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 

অথচ ভারত অতিশয় দরিদ্র দেশ। ইহাই ভারতের সমন্তা, ভারতের 
দুর্ভাগ্য । প্রকৃতি ভারতকে সমৃদ্ধিশালী হিসাবে দেখিতে চায়, কিন্তু মানুষ 


ভৌগোলিক ভারতবর্ম 


প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত বিশেষ 
লমৃদ্ধী 


১৯৬ পৌরবিজ্ঞান 


তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। মাথাপিছু ভারতের বাৎসরিক জাতীয় 
আয় ১৯৪২-৪৩ সালে ছিল মাত্র ৬৯২ টাঁকা এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল 
২৫৫২ টাকা । মধ্যব্তা ছয় বৎসরে জিনিসপত্রের 
দাম চার গুণ বাড়িয়াছিল। সুতরাং প্ররুতপক্ষে 
ভারতের মাথা পিছু জাতীয় আয় যুদ্ধের গোড়ার 
দিকে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। ভারতে সাধারণ 
সময়ে বহু সংখ্যক লোক বেকার অবস্থায় থাকে । ছুভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই আছে, 
খাছ্যের জন্য এদেশ বিদেশের উপর নির্ভরশীল। মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার 
যুদ্ধের পূর্বে ছিল ১৫ হইতে ১৬ গজ, এখন তাহা কিয়া হইয়াছে ১৩৪ গজ। 
কোটি কোটি মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দুভিক্ষের দ্বারদেশে বাস করে। 
কোনমতে খুপরিতে মাথা গুঁজিয়া অথবা গোয়াল ঘরের অপেক্ষাও অধম একটা 
নীচু চালার মধ্যে অসংখ্য মান্য স্ত্ী-পুত্র লইয়া বাস করে। বস্তিতে বা কুলি- 
ধাওড়ায় এক একটি ঘরে বহু শ্রমিক পরিবার গাদাগাদি করিয়া জন্ত-জানোয়ারের 
মত জীবন নির্বাহ করে। শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়, জেটিতে, পার্কে 
শুইয়া থাকে । সর্বত্র ভিখারীর আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ম্যালেরিয়া, 
প্রেগ, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতিতে দেশে প্রতি বংসর অসংখ্য লোক মারা 
যায়। জীবনে কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যতের কোন আশা ভারতের মান্য 
দেখিতে পায় না। প্রায় শতকরা নব্বই জন লোক নিরক্ষর এবং তাহার] এই 
সভ্যজগতে থাকিয়াও এই জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়া! এক প্রাচীন অন্ধবিশ্বীসের 
যুগে ভয়াচ্ছন্ন অবস্থায় বান করে। ইহাই আমাদের ভারত। ইহাই আমাদের 
সমস্থ । 


প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ হইয়াও 
ভারত অতিশয় দরিদ্র দেশ 


ভ্ঞাল্পলতেল্প অর্থ টতিন্ক ত্কীলন্লেভরে জনা) 2ম্শিল্য 
(062০7. ৪1)9919] 199168759 01 [70191 [5001701)5) £ 
ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে “বচিত্র্য” সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য । ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে-_যথা, ভূগঠন, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, 
খনিজ সম্পদ, বনসম্পদ প্রভৃতির মধ়্যে--বিশেষ বৈচিত্র্য 
রী দেখা যায়। এই দেশের ভাষা» ধর্ম, আচার-ব্যবহার 
প্রভৃতির মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের জন্য 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও শ্রেণীর অর্থ নৈতিক সমস্যা অভিন্ন হইতে পারে নাই। 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ১৯৭ 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়ের1৷ আধ্যাত্মিক ভাবকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। 
এখানে ধর্ম, রীতিনীতি, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগের আদর্শ প্রভৃতি 
অধিকাংশের জীবনকে এখনও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে। যাহা অর্থনৈতিক উন্নতির মূল, পাশ্চাত্য জগৎ 
যাহাকে অর্থনৈতিক কাজকর্ধ বলিয়া বর্ণনা করে, ভারতে তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা 
হয়। অবশ্য, ইহ! সত্য যে দ্রিন দ্রিন এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিতেছে। 

পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং এই সকল অঞ্চলের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হইত। ইংরাজ আমলে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পরিবহন ব্যবস্থার 
স্থবন্দোবস্ত হওয়ায় এই প্রকার পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। 
স্বাধীনতার পর এই এক্যসাধন আরও দ্রতভাবে অন্ুম্থত হইতেছে । ফলে 
প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাচীন জীবনযাত্রার পরিবত্তন 
ঘটতেছে। সমগ্র ভারত এক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । স্ৃতরাং আশার আলো দেখা দিয়াছে । বল! 
যায় যে ভারতে এখন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের যুগ। 


আধ্য।ত্মিক ভাব 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাকৃতিক পরিবেশ 


(11106 578] [20517011060 ) 


প্রথমেই আমর! ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্বদ্ধে আলোচনা করিব, 
কারণ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উপর 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। প্রকৃতির ৯০০ 
দ্রানকে নিজের অম দ্বার! রূপান্তরিত বা৷ স্থানান্তরিত প্রভাবই সর্বাধিক 
করিয়া মানুষ তাহার অভাব মিটায়। 

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনাকে নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ 


করা যায়_-(১) ভৌগোলিক অবস্থানঃ (২) ভূগঠন ও মাটি; (৩) জলবায়ু ও 


১৯৮ পৌরবিজ্ঞান 


বৃষ্টিপাত; (৪) খনিজ সম্পদ; (৫) বনসম্পদ ও জীবজন্ত; এবং (৬) প্রাকৃতিক 
শুক্তিসম্পদ। 


ত্ডীগোলিক অনহ্ভানন (09০£8107108] 916586107) ই 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যাহ। পূর্বে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ বা ইত্ডয়া 
বলিয়া পরিচিত ছিল তাহ দ্বিখগ্িত হইয়া ছুইটি শ্বতন্ব ও শ্বাধীন রা 
প্রতিঠিত হইয়াছে। স্ৃতরাং বর্তমানে যাহাকে ভারত বা ভারতীয় “ইউনিয়ন, 
বলা হয় তাহা পূর্বের অথণ্ড ভারতবর্ষ নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে আমর! 
প্রধানতঃ ভারতীয় “ইউনিয়নে'র অর্থবিদ্যা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। আলোচনা কালে ভারত” শব্দটি 
ব্তমানের 'ভারতীয় ইউনিয়নের অর্থে এবং “ভারতবধ”* শব্দটি ভৌগোলিক 
ভারতবর্ষ বা পূর্বের অখণ্ড ভারতবধের অর্থে ব্যবহৃত হইবে। 

ভারতবর্ষের (ভারত ও পাকিস্তানের ) মোট আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার 
বর্মাইল। এই বিরাট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এক্য লক্ষণীয়। উত্তরে 
ইহা! হিমালয় পর্বতমালার দ্বারা এশিয়ার বাকী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং 
বাকী তিন দিকেই ইহা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই €ভীগোলিক 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে “ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশ । 

ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন ১২ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গমাইল। ইহা 
উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিন্তান 
ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং 
পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ দ্বার] পরিবেষ্টিত। 


ভারত ও ভারতব্ষ 


ভারতের ভৌগে।লিক অবস্থান 


ভারতের উত্তরার্ধ নাতিশীতোষ্ মণ্ডল এবং দক্ষিণার্ধ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্তুক্ত। 
ইহার উপকূল-রেখা অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের 
খ্যা অতি অল্প। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
বিশাখাপত্তনম্__ভারতে এই চারিটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় 
আছে। পাকিস্তানের প্রধান বন্দর হইল করাচী, 
চট্টগ্রাম ও নবনিমিত চালনা । এশিয়া মহাদেশের মধ্যস্থলে ' অবস্থিত বলিয়া 
ভারতের পক্ষে একদিকে পূর্বাঞ্চলের পূর্ব পাকিস্তান, ব্র্মদেশ, চীন, জাপান, যবদ্বীপ 
প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান, ইরাণ, মিশর, কেনিয়া, 
ইংলগড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চালান বিশেষ সুবিধাজনক | 


অবস্থানের জন্য ভারতের পন্ষে 
বহিব।ণিজ্ের সুবিধ। 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ১৯৯ 
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ভূ-প্রক্কৃতি হিসাবে ভারতকে চারিটি প্রারকতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় : 

১। উত্তরে হিমালয় পর্বত-প্রাচীর ঃ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল 
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু ভারতবর্ধের অর্থনৈতিক জীবনে হিমালযের 
বিশেষ গুরুত্ব রহিরাছে। সিন্ধু ও গঙ্গার মত 
নিত্যবহ নদীগুলি হিমালয়ের তুষার দ্বারাই 
পরিপুষ্ট। হিমালয়ই ভারতবর্ষের জলবাধুব নিয়ামক । 
হিমালয়ের দ্বারা মৌন্ত্রমী বাধুর গতিপথ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
হিমালয় অঞ্চল জীবজন্ত ও বনসম্পদে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ । 


২। উত্তরাপথের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি £ উত্তরে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি 
সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদেশ ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা দ্বার] সমৃদ্ধ । 
এই তিনটি নদীর পলিমাটি দিয়াই এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে । কাজেই 
এই অঞ্চল খুব উর্বর । এই অঞ্চলেই ভারতের কৃষি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ | 


ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে 
হিমালয়ের গুরুত্ব 


৩। দাক্ষিণাত্যের মালভুমি ই পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু এই 
বিরাট মালভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূখণ্ড । এই অঞ্চল বিশেষভাবে 
খনিজ সম্পদে সমৃন্ধ। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গঠিত 
বলিয় সেখানে প্রচুর কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয়। 

৪। উপকুল-ভুমি ই দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে 
দুইটি সরু ও দীর্ঘ উপকূল অঞ্চল রহিয়াছে । পূর্বোপকুল, পূর্বঘাট ও বঙ্গোপ- 
সাগরের মধ্যবর্তী এবং পশ্চিমোপকূল, পশ্চিমঘাট ও আরব সাগবের "মধ্যবর্তী 
নিয় সমতলতুমি। এই সকল স্থান পলিমাটি দ্বার গঠিত এবং কৃষির উপযোগী । 
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ভারতের মাটিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) পলিমাটি (&1195181 
9০11) :__বিভিন্ন নদীর গতিপথে যুগ যুগ ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়! যে মাটি 
গঠিত হয় তাহাকে পলিমাটি বলে; প:লমাটি প্রধানতঃ সিন্ধু-গঙ্গ-বরহ্মপুত্র- 
বিধৌত সমতল অঞ্চলে পাওয়া যায়। উপকূল ভূমিতেও ইহ। পাওয়৷ যায়। 
এই মাটি নান! রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ। পরিমিত এবং স্ব-বর্টিত বৃষ্টিপাত 
হইলে এই জমিতে ধান্থা, গম, ডাল, ইক্ষু, তৈলবীঙ্জ, পাট প্রভৃতি নানাবিধ শন্ত 
গ্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। ইহা! ছাড়া এইরূপ জমিতে সহজেই সেচের 


২০০ পৌরবিজ্ঞান 


ব্বস্থ। করা যায়। (২) কৃষ্কমৃত্তিকা (13100 0০০2. 9০11) £-_দাক্ষিণাত্যে 
গলিত লাভা জমিয়া এই মাটি গঠিত হইয়াছে । কার্পাসের চাষের পক্ষে এই 
মাটি বিশেষ উপযোগী । এই মাটি আঠালো; কাজেই আর্রতাকে ধারণ করিয়া 
রাখে। জোয়ার, বাজরা, গম প্রভৃতি শশ্যও এই মাটিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
(৩) গেক্য়া দানাদার মাটি (79৭ 07580811179 9০11) £-_-এই মাটি পাথুরে 
প্রকৃতির এবং ইহার রঙ গেরুয়া। মাদ্রাজ, মহীশুর, উড়িস্তা, ছোটনাগপুর এবং 
বোম্বাই-এর অংশবিশেষে এই মাটি পাওয়া যাঁয়। রাসায়নিক গুণের দিক দিয়া 
এই মাটি অতি নীরস। ইহা আর্তার ধারক নয়, অর্থাৎ খুব শুষ। প্রচুর 
জল সরবরাহ করিতে পাবিলে এই মাটিতে ধান ও অন্যান্য শহ্ত উৎপন্ন করা 
সম্ভব। 


ক্রুলল্রান্তু ও হ্বভিীভি £ মীন্নী আাক্সু (017586 800 
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ভারতের জলবাঘুকে উষ্ণমগ্ডুলের মৌন্থ্মী জলবায়ু বলা হয়। সচরাচর বলা 
হয় যে ভারতে ছয় খতু, কিন্ত ভারতে তিনটি খতুই প্রধান £ (১) শু 
শীত খতু, (২) শুষ্ক গ্রীন্ম ধতু এবং (৩) বর্ধা খতু। গ্রীত্ঘকালে আবহাওয়া 
উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ফলে, ভূ-ভাগের উপরিস্থ বাঘুর 
ভারতের জলবাযুকে উষ্মগ্ডলের চাঁপ খুব কমিয়া যায়। যে সব অঞ্চলে বাষুর চাপ 
মৌসুমী জলবায়ু বল! হয় 
কমিয়া যায়, সেইদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বেগে 
বাতাস বহিতে থাকে। এই বাসুঝোত সাগবের উপর দিয়া আসার সময়ে জলীয় 
বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আর্র হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত এই আর্র, 
ৃষ্টিবাহী বায়ুশ্োতকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্বমী বায়ু 
বলা হয়। এই দক্ষিণ-পশ্চিম ' মৌন্মী বামুর দুইটি 
ন্রোত রহিয়াছে £ (১) আরব সাগর হইতে প্রবাহিত স্রোত; (২) বঙ্গোপসাগর 
হইতে প্রবাহিত শ্রোত। আরব সাগর হইতে প্রবাহিত মৌন্বমী বাদু পশ্চিম- 
ঘাট পর্বতশ্রেণীতে ঘা খাইয়! উত্তর-পূর্ব দিক অভিমুখে প্রবাহিত হয়। বঙ্গোপ- 
সাগরের মৌন্ত্মী জলবায়ু প্রথমে আসামের পর্বতমালার দিকে প্রবাহিত হয় 
এবং সেখান হইতে আসাম, পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়] 
উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। ১৫ই জুনের কাছাকাছি সময় হইতে স্থুরু 
হইয়া অক্টোবর পর্যস্ত মৌন্ুমী বামু বহিতে থাকে । অক্টোবরের মাঝামাঝি এই 


দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী বায়ু 
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বাযুপ্রবাহ মোড় ফেরে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে এই বায়ুপ্রবাহ মাদ্রাজের 
উপকূল অঞ্চলে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বরে এ অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত ঘটায়। 

শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌন্বমী বায়ু নামে অভিহিত আর একটি বাছুক্রোত 
উদ্ভৃত হয়। এই বায়ুস্রোত শুষ্ক বলিয়া ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতকালে কদাচিৎ বৃষ্টিপাত এ 
হয়। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া! দাক্ষণাত্যে গুরুত্ব 
আসার সময় এই বাযুক্োত প্রচুর পরিমাণে জলীয় 
বাষ্প সংগ্রহ করে এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ-পৃৰ জেলাগুলিতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত 
ঘটায়। কিন্তু ভারতের বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্্মী 
বাধু হইতে পাওয়া যায়। 

মৌসুমী বাধু ভারতের সকল অঞ্চলেই সমানভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায় না। 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভারতের এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। বৃষ্টিপাতের 
তারতম্য অনুসারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা ঘায়। 

(১) আর্জ অঞ্চল--এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৮* ইঞ্চি অপেক্ষা 
অধিক হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টির জায়গ1 চেরাপুঞিতে বাৎসরিক 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫০ হইতে ৭০০ ইঞ্চি । 

(২) নাতি-আপ্র অঞ্চল_-এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৮০ 
ইঞ্চির মধ্যে। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 

(৩) শু অঞ্চল_-এই অঞ্চলে ৪৭ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। রাজপুতান। 
এবং পঞ্কাবের কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ব্টন যে শ্ধু অসমান তাহাই নয়? 
বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং অনিশ্চিতও বটে। মৌন্থমী বাধু অপেক্ষাকৃত শীঘ্র 
বা দেরীতে আসিতে পারে। কোন কোন বৎসরে ভারতে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও 
অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতে পারে । আবার অনিশ্চিত এবং ইহীর বণ্টন 
কোন কোন বৎসরে সাধারণ গড় অপেক্ষা অনেক কম নি 
বৃষ্টি হইতে পাঁরে। ভারতের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া, বৃষ্টি 
না হইলে কিংবা দেরীতে বৃষ্টি হইলে শস্ত নষ্ট হইয়া যায়; ফলে দেশে ছূর্দশা 
ও ছুভিক্ষ দেখা দেয়। অতিবুষ্টির দরুণ বন্া হইলেও শস্ত নষ্ট হয় এবং ফলে 
কষকের। এবং কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত শ্রেণীর লোকেরাও দুরশায় পতিত হয়। 


২০২ পৌরবিজ্ঞান 
ভাল্রভেল্পল অর্থনীভিল্ল উ্পল্প -মীস্সুমী হাসুক্র শ্রভ্ভার 
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ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ভাবে শতকরা ৭০ জনেরও উপর লোক জীবিকার জন্য 
নির্ভর করে। ভারতের কৃষকের কাছে সোনার 
চেয়েও জলের দাম বেশী। ভারতের মাটি সাধারণতঃ 
শুষ্ক বলিয়া অধিকাংশ শস্ত উৎপাদনের জন্যই প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। যে 
সব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা নাই, সেখানে জলের জন্য বুষ্টিপাতই একমাত্র ভরসা । 
যে সব অঞ্চলে স্বভাবতঃই কম বৃষ্টি হয়, সেখানে অনাবৃষ্টি হইলে শস্তের ভয়ানক 
ক্ষতি হয়। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হইলে বা বর্ধা আসিতে দ্রেরী হইলে শস্তের 
ক্ষতি হয়। শশ্তের ক্ষতি হইলে খাগ্শশ্য ও কীচামালের যোগান কমে। 
বর্তমানে ভারত খাগ্াশন্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে; প্রতি বসরই সরকারকে বাচির 
হইতে বহু পরিমাণে চাউল ও গম আমদানী করিতে হয়। যদ্রি অনাবুষ্টি, 
অতিবৃষ্টি ইত্যাদির ফলে ভারতে আভ্যন্তরীণ যোগানের পরিমাণ কমিয়! যায় তবে 
নানাস্থানে অনাহার, অর্ধাহার ও দুভিক্ষ দেখা দিবে এবং তন সরক।রকে বাধ্য 
হইয়! বাহির হইতে আরও খাছ্চ আমদানী করিতে হইবে। কাচামাল সম্পর্কে 
বক্তব্য হইল যে ভারতীয় শিল্পগুলির অধিকাংশ ভারতের কৃষিজাত কাঁচামালেব 
উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শস্তের ক্ষতি হইলে বস্ত্রশিল্প, পাটকল শিল্প, 
চিনি শিল্প, তৈল শিল্প প্রভৃতি কাচামালের অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । এই 
সকল শিল্পকে চালু রাখার জন্য বাহির হইতে কাঁচামাল আমদানী করাও প্রয়োজন 
হইতে পারে। 

আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী। শন্তের ক্ষতি হইলে প্রথমেই 
শতকরা ৭০ জন কৃষকের আয় কমিয়া ঘায়। কৃষকের আয় কমিলে শিল্পজাত 
দ্রব্যের চাহিদা কমে; ফলে শিল্পপতি, শিল্পশ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আয়ও কমে । 
শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমিলে যানবাহনের চাহিদাও কমে ; ফলে যাহারা জীবিকার 
জন্য যানবাহনের উপর নির্ভরশীল তাহাদেরও আয় কমে। তাহ ছাড়া উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষকদেরও আয় কমে। এইভাবে কৃষিজীবীর আয় কমিলে 
সমাজের সকল শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

শস্যের ক্ষতি হইলে রপ্তানীর পরিমাণও কমিয়া যায়, কারণ ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যে কাচা পাট, চা, ঠতলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


ভারতের সমৃদ্ধি মৌন্ুুমী বায়ুর 
উপর শির্ভরশীল 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধ ২০৩ 


করিয়া আছে। রপ্তানী কমিলে এই স্থত্র হইতে আয়ও কমিয়া যায় এবং ফলে 
বিদেশ হইতে আমদানী করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। 

শশ্তের ক্ষতি হইলে কর হইতে প্রাপ্য সরকারী আয়ও কমে । অপর দিকে 
লোকের ছুর্দশায় ব! দুভিক্ষে সাহায্য করিতে হওয়ায় সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যায়। 
ভারতে কেন্ত্রীয় ও রাজ্যগুলির মরকারের বাজেট মৌন্্মী বাছুর খেয়ালের উপর 
এত বেশী নির্ভরশীল যে ভারতীয় বাজেটকে 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবন। লইয়! জুয়াখেল। ব্লা হয়। 
ভারতের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে মৌন্বমী বাঘুর উপর 
নির্ভরশীল। মৌন্মী বাযুকে ভারতের “অর্থ নৈতিক 
জীবনের স্াযুমণ্ডলী” বলিয়া সঠিক বর্ণনাই কর! 
হইয়াছে। 

উপরন্ত, মৌম্থ্মী বামুই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্র 
নির্ধারিত করিয়াছে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় বলিয়াই 
পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতিতে লোকবসতি ঘন এবং অপ্রচুর 
বৃষ্টিপাতের জন্যই, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল 
জনবিরল। 

মৌন্ব্মী বাধুর জন্তই ভারতের অধিবাসিগণের অবৃষ্টনির্ভরশীলতা-__ইহাও 
বলা চলে! কুষক দেখে যে অনাবৃষ্টি, অতিবুষ্টি বা অসময়ে বুষ্টির ফলে তাহার 
সকল পরিশ্রমই পণ্ুশ্রম হইয়া গেল, ইহাতে তাহার 
কোন হাত নাই। আবার পর বৎসব যদি স্থুবুষ্টি হয় 
তবে সে আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত ফসল পাইল। তাহার অদৃষ্ট যখন 
এইরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অনৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য। 
কৃষকের ভাগ্যের সহিত যখন আবার সকলের ভাগ্য জড়িত তখন বলা যায় যে 
অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অপৃষ্টের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইতে 
শিখাইগ়াছে। 


বৃষ্টির সম্তাবন! লইয়৷ জুয়খেলা' 


মৌসুমী বাঘু ভারতের অর্থ- 
নৈতিক জীবনের স্াযুমগ্ুলী 


লে[কবনতি মৌঙ্গুমী বাধুব 
দ্ব।রাই ব্টিত হইয়।ছ্ছে 


অদৃষ্টনির্ভরশীলতা 
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ভারতের খনিজ সম্পদকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) ধাতব 
খনিজ; (২) অ-ধাতব খনিজ; এবং (৩) জালানি। 


২০৪ পৌরবিজ্ঞান 


(১) ধাতব খনিজ (19691110 111297819)_-ধাতৰ খনিজগুলির মধ্যে 
বিভিন্ন ধাতব খনিজ নিম্নলিখিত খনিজগুলিই প্রধান । 


লৌহ £ লৌহ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু । বিহারের সিংহভূম জেলায়, 
উড়িস্তার ময়ূরভগ্, বোনাই ও কেওন্ঝার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশে সর্বোৎকৃষ্ট 
লৌহ্‌-মাক্ষিক (1:02. 079) পাওয়া যায়। ভারতে অজস্র পরিমাণে লৌহ-মাক্ষিক 
রহিয়াছে । কিন্তু বখসরে গড়ে মাত্র ২৯ লক্ষ টন লৌহ-মাক্ষিক খনি হইতে 
উত্তোলন করা হয়। জামসেদপুর, বার্ণপুর এবং মহীশূরে পি লৌহ (616 12০7) 
ও ইম্পাত টতৈয়ারী হয়। বর্তমানে পিণ্ড লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর পরিমাণ 
১৩ লক্ষ টনের উপর। পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আশা করা যাইতেছে 
যে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ টনেরও উপর পিগ্ড লৌহ ও ইম্পাত তৈয়ারী 
হইবে । 


ম্যাঙ্গানীজ (451£977696) 2 ম্যাঙ্গানীজে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। বোম্বাই, 
মধ্য প্রদ্দেশ, বিহারের সিংহভূম জেলা, উড়িস্যার গার্গপুর, কেওন্ঝার ও বোনাই 
অঞ্চলে এবং মাপ্রাজের বিশাখাপত্তনে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। 
বৎসরে গ্রায় ২ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইস্পাত তৈয়ারীর খাদ 
হিসাবে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানীজের অধিকাংশই 
বিদেশে চালান যায়। 


বক্সাইট (388166) 2 বক্মাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। বোম্বাই, 
বিহার এবং মধ্য প্রদেশে বক্সাইট পাওয়া যায়। ব্রিবাঙ্কুরে এবং পশ্চিম বঙ্গে 
( আসানসোলের কাছে ) বত'মানে এলুমিনিয়াম নিষ্াশিত কর! হয়। বৎসরে প্রায় 
১৪ হাজার টন বক্সাইট এবং প্রায় ৪ হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। 


ভাআ ও সিংহভূম জেলায় এবং সিকিম ও গাড়োয়াল অঞ্চলে তাঅ পাওয়া 
যায়। ভারতে বংসরে ৩ লক্ষ টনের অধিক তা উৎপন্ন হয়। 


স্বর্ণ ঃ ভারতে উৎপন্ন হ্বর্ণের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মহীশৃরের কোলার 
তবর্ণক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত হয় । 

(২) অ-ধাতব খনিজ (০০-49681110 [11797:819)--অ-ধাতব খনিজ- 
বিভিন্ন অ-ধাতব খনিজ গুলির মধ্যে নিয়লিখিত খনিজগুলিই প্রধান । 

লবণ ঃ অ-ধাতব খনিজগুলির মধ্যে লবণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা 
বেশী। আমাদের দৈনন্দিন খাছ্যে ইহ] ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কাপড়-কাচা 


ভারতীয় অর্থবিদ্য। ২০৫ 


সোডা, কষ্টিক সোড। প্রভৃতি রাসায়নিক জিনিস তৈয়ারী করিতেও লবণের 
প্রয়োজন হয়। ভারতে লবণ ছুইটি উৎস হইতে পাওয়া যায়। (১) রাজস্থানের 
লবণাক্ত হ্রদের (সম্বর হুদ ) জল হইতে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। (২) তাহ! 
ছাড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের জল জাল দিয়া লবণ 
তৈয়ারী হয়। 

কিছুদিন পূর্বেও ভারতে উৎপন্ন লবণ এ দেশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই 
ব্সরে প্রায় ১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। 
বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্থয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে এবং রপ্তানীর যোগ্য উদ ত্ও 
কিছু আছে। 

অভ্র ৪ বিহারে হাজারিবাগ ও গয়। জেলায় এবং মাদ্রাজে নেলোর জেলায় 
অভ্র পাওয়া যায়। ভারতই পৃথিবীর মধ্যে অভ্রের সব্বপ্রধান উৎপাদক । বিদ্যুৎ 
শিল্পে অভ ব্যবহৃত হয়। বৎসরে প্রায় ৬৫ হাজার টন অভ্র উৎপন্ন হ্য়। 
ভারতীয় অভ্রের প্রায় সমগ্র অংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। 

গন্ধক ও জিপসাম  গন্কান্ বা সালফিউরিক এসিড তৈয়ারী করিতে 
গন্ধকের প্রয়োজন" হয়। জিপ্সামের মধ্যে গন্ধক থাকে এবং রাজপুতানায় 
ইহা পাওয়া যায়। 


চুনাপাথর £ চুনাপাথরের খণ্ড ইটের বদলে ঘরবাড়ীতে ব্যবহৃত হইতে 
পারে। চুন এবং সিমে তৈয়ারী করিতে চুনাপাথরের প্রয়োজন হয়। ইহা 
পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মধ্যভারত, বিহার এবং মাদ্রাজে পাওয়া 
যায়। 

গ্রাফাইট, ফক্ফেট, সোরা, চীনামাটি প্রভৃতি অন্যান্ত অ-ধাতব খনিজও 
ভারতে পাওয়া যায়। 

(৩) জালানি খনিজ: জালানি খনিজের মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম 
প্রধান। 

কয়ল।ঃ ভারতে কয়লাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জালানি খনিজ । পশ্চিম 
বঙ্গ ও বিহারু রাজ্যের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারে! এবং গিরিডির খনি অঞ্চল 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । পঞ্তাবে এবং আসামে অপেক্ষাকৃত নীরস কয়লা 
পাওয়। যায়। ভারতের তৃগর্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৬,৫০০ কোটি টন 
বলিয়। হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেটুকু বাস্তবিকই আমরা 
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পাইতে পারি তাহার পরিমাণ ৪,৯৮৭ কোটি টন। ইহার অধিকাংশই নিকষ 

কয়লা । ভাল কয়লার পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি 
ভাল 'কোক'-কয়লার পরিমাণ ৃ্‌ ৃ 
অত্যন্ত কম। তাই ইহা টন বলিয়া! ধর হইয়াছে । “কম্ুলাখনি কমিটির 
স্টবিবেচনার সহিত ব্যবহার (00818610 00101316699) মতে বঙমান হারে 
শনি ব্যবহার করিলে ইহ1 ৬০।৬৫ বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষ 
হইয়া যাইবে। সুতরাং «কোক কয়লা স্থবিবেচনার সহিত ব্যবহার করা 
প্রয়োজন । ১৯৫০ সালে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছিল 


পেট্রোলিয়াম ঃ ভারতের মধ্যে আসামের ডিগবয়ে পেট্রোলিয়াম পাওয়া 
যায়। ভারতে উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ খুবই সামান্ত। বংসরে ৬ কোটি 
গ্যালন বা৷ পৃথিবীর মোট উৎপন্লের ০১ অংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইহা 
ভারতের প্রয়োজনের শতকরা ১ই ভাগ মাত্র । 

১৯৫১ সালে ভারত সরকারের সহিত আমেরিকার স্টাগ্ার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল 
কোম্পানী (3৮29%7থ ০০০,011 0০.) এবং বার্ম॥। শেল অয়েল কোম্পানীর 
(89075. 81,611) দুইটি পৃথক চুক্তি দ্বারা বোম্বাই-এ ছুইটি তৈল পরিশোধনাগার 
স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


আএনিিভ্ক ভরবে ব্যবহার সম্পর্কে সল্পকাল্সী শীভি 
€([170198 11171918] 1১০1105) 2 

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে কোন নীতিই ছিল 
নাঁ_বল! চলে। বিদেশী পুঁজিবাদীরা এদেশে খনিজ ত্রব্য যথেচ্ছ উত্তোলন ও 
রপ্তানী করিত। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে দ্বভাবতঃই 
পড়ে। ১৯৪৮ সালে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে খনিজ পদার্থের ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটির নাম হইল 
ভারতীয় খনি সম্পকাঁয় বরো (70127 7301980 01 111099) | খনিজ 
পদার্থের স্থবিবেচনার সহিত ব্যবহার ও রপ্তানী সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন 
করাই এই কমিটির কাজ। ইহা! ছাড়াও সরকার জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের 
সুপারিশ অনুসারে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ ও গ্রণাগ্ডণ নির্ধারণের যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করিতেছে । 


হ্স্্গিক (029৪ 79800709৪) 2 
ভারত বনসম্পদদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দশের মোট তভূভাগের শতকরা 
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১৮ ভাগ জুড়িয়া বন অঞ্চল রহিয়াছে । জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং জমির উচ্চতার 
তারতমা অনুসারে বনের প্রকারভেদ দেখা যায়। 

(১) রাজপুতানায় যে বাবুল জাতীয় বুক্ষ সম্বলিত গুস্মভূমি রহিয়াছে তাহাকে 
শুঞকারণ্য (8119. 70:9969) বলা হয়। 

(২) হিমালয়ের নিয় অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের যে সতেজ বনভূমি 
রহিয়াছে তাহাকে পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য (99০0০903 7019868) বল! হয়। 

(৩) যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেখানে বাশ, ফার্ণ, পাম প্রভৃতির চির- 
হরিৎ অরণ্য (1)%09:29013 [7076868) দেখা যায়। 

(৪) হিমালয়ের উচ্চতম অঞ্চলে দেবদারু, ফার প্রভৃতি সরলবগাঁয় বৃন্ষের 
অরণ্য (17111 101:9569) দেখা যায়। 

(৫) উপকূল অঞ্চলে লবণজল দ্বার! পুষ্ট অরণ্য (1081 ছ0:9868) রহিয়াছে । 

জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে বনভূমির সংরক্ষণ এবং নৃতন বনের পত্বন 
করা একান্ত প্রয়োজনীয়। গ্রীম্মপ্রধান দেশে মোট ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ 
অরণ্য থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু আমাদের দেশে, ইহার 
পরিমাণ প্রায় এক-ফষ্ঠাংশ মাত্র। ভারতের বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ভারত 
সরকারের,বনবিভাগ নামে একটি আলাদ। বিভাগ আছে। বনসম্পদের সংরক্ষণই 
এই বিভাগের উদ্দেশ্ত । সরকার বনগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ 
(১) সংরক্ষিত বা “রিজার্ভ” বন__ইহা। প্রার সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের জন্ত নিষিদ্ধ । 
(২) রক্ষিত বন--জনসাধারণ কর্তৃক এইরূপ বনের ব্যবহার স্থনিযন্ত্রিত; লোককে 
সরকারী নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। (৩) মুক্ত বন__এইরূপ বনে সরকারী 
হস্তক্ষেপ প্রায় নাই বলিলেই চলে। 

ভারতের জাতীয় সরকার কিছুদিন হইতে নৃতন বনভূমি পত্তনের দিকে 
বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। বৎসর বৎসর সরকারী 
তত্বাবধানে বুক্ষরোপণের ব্যবস্থা চলিতেছে । জন- 
সাধারণের মধ্যে চারাগাছ বিক্র ও বিলি করা হ্য। নৃতন বনভৃমি পত্রনে 
সরকারী উৎসাহ অপরিবতিত থাকিলে ভারত বনসম্পর্দে আরও সমুদ্ধ হইবে। 
এই সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পন। কমিশন যে স্থপারিশ করিয়াছে তাহ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বাড়াইতে 
হইবে। কিন্তু বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ব্যাপার । 
সুতরাং ব্মানে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


নৃতন বনভূমির পত্তন 
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নল্বভ্ভুম্িল্ আর্থ নৈৈৈভিক ও০ক্রতজ্র (66071907710 1700907687106 
01 1707'899) 2 

ভারতবর্ষের বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বন 
হইতে জ্বালানি কাঠ এবং ঘরবাড়ী ও আসবাব তৈয়ারীর কাঠ পাওয়া যায়। বন 
হইতে বিভিন্ন শিল্পের মূল্যবান কাচামাল পাওয়া যায়_-যেমন কাগজ শিল্পের 
জন্য বাশ ও সাবুই ঘাস, এবং দেশলাই ও নৌক শিল্পের জন্য কাঠ। বন হইতে 
প্রাপ্ত অন্যান্ত কাঁচামাল হইতে চামড়া ট্যান করার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, রজন, লাক্ষী এবং 
তাপিন পাওয়া যায়। বন থাকিলেই কাঠুরিয়া, মিস্ত্রি, কাঠের কারবারী প্রভৃতি 
নানা শ্রেণীর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বনভূমি গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। বনভূমি হইতে সরকারের প্রচুর আয় হয়। 

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতাও কম নয়। জলবামু এবং ভূ-প্রকৃতির উপর 
বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে । বনভূমির প্রভাবে 
আবহাওয়া! আর্র থাকে এবং অধিকতর বুট্িপাত হয়। 
বনভূমি জমির উৎপাদ্দিকা শক্তির ক্ষয় নিবারণ করে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে 
এবং বন্যার সম্ভাবনা বুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে । বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির 
প্রসার বন্ধ করে। রাজপুতানার মরুভূমির চারিদিকে বনঝেষ্টনী রোপণ করার 
পরিকল্পন1 চলিতেছে । 


বনতূমির পরোক্ষ উপযোগিতা 


৩ালী সম্পদ ($01005] 10২69010698) 2 

ভারত নান! বিচিত্র জীবজন্তর বাসভূমি। গরু ও মহিষই সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় জন্ত। গো-মহিষের সংখ্যায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতম দেশ; 
পৃথিবীর মোট গো-মহিষাদির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভারতেই আছে। কিন্ত 
ভারতীয় গরু ও মহিষ উৎকৃষ্ট জাতের নয। ভারতের গাধা ও ছাগলও সংখ্যায় 
অনেক। উট এবং ভেড়া তেমন প্রচুর নয়। উত্তর ভারতে ঘোড়া পাওয়া যায়। 
গরু ও মহিষের সাহায্যে হল কর্ষণ, জল-তোল] এবং ভার বহনের কাজ করানো 
হয়। ছুধ, ঘি এবং মাংসও গো-মহিষ হইতে পাওয়া যায়। 

ভারতে পশুপালন সমস্তা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়! উঠিতেছে। ইহার প্রধান 
কারণ গোচারণ ভূমি ও পশ্তর খাছ্যের অভাব। মানুষের খাছযের যখন একান্ত 
অভাব তখন পশুর খাছ্যের জন্য অধিক জমির ব্যবহার 
সম্ভব নম়। ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্রের অন্যতম 


ভারতে পশুপালন সমস্ত 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২০৯ 


নির্দেশমূলক নীতি হইল যাহার! দুগ্ধ দেয় এইরূপ গে।-মহিযাদির হত্যা নিবারণ। 
পশু পালনের উন্নততর ব্যবস্থা করিতেও শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়। 
হইয়াছে । এই নির্দেশে অন্থসারে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পশুপালনের 
বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে 
১৬০টি গো-সদ্রন প্রতিষ্ঠা, ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গো-মহিষাদ্দির জাত উন্নত করা ও 
তাহাদের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা, গো-মহিষাদির খাছ্যের যোগান 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং ৬০* নৃতন পশ্ড চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে 
অধিক পরিমাণে উন্নততর পশম উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে । 


শুতে লোক (5181)67165) 2 

মাছ ভারতের পৃবাঞ্চলের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের, একটি 
প্রধান খাগ্য । ভারতে বহু নদ-নদী থাকায় ও ইহার 
তিন দিক সমুদ্রবেষ্ঠিত হওয়ায় এখানে প্রচুর মাছ 
পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সম্ভাবনার তুলনায় 
মাছের উৎপার্দন খুবই * কম। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ ছিল মাত্র 
১০ লক্ষটন। ব্রহ্মদেশে বৎসরে মাথাপিছু মাছ পাওয়া যায় ৩৫ সের, সিংহলে 
৮ সের, ইংলগ্ডে আধ মণ, আমেরিকায় ৭২ সের আর ভারতে এক পোয়ারও কম। 
জাপান ও ইউরোপের মত ভারতে মাছের চাষের ও মাছ ধরার কোন ব্যবস্থা নাই। 
তবে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের উত্পাদন 
বুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনা অনুসারে যদি কাজ হয় তবে 
১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়া ১৫ লক্ষ টনে দাড়াইবে আশা! 
করা যাইতেছে । পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই দিকে অগ্রণী হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গে 
মাছের চাষ ও ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পরিকল্পনাকে কাজে 
লাগান হইয়াছে । 


সম্তাবন।র তুলনায় ভারতে 
মাছের উৎপাদন অতি সামান্য 


৩াক্রভিক ম্শভ্িন্নম্পাদক 0০০৯৪] 765071.088) 2 
ভারতে প্রারুতিক শক্তিসম্পদের আলোচনায় প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের 
উল্লেখ করিতে হয়ঃ (১) কয়লা, (২) খনিজ তৈল এবং (৩) বিছ্যুৎ। 
ভারতে কয়ল। প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু কয়লার খনিগুলি পশ্চিম বঙ্গে ও 
বিহারে সীমাবদ্ধ বলিয়া অন্তান্ত রাজ্যকে অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। খনিজ 
ক--১৪ 


২১০ পৌরবিজ্ঞান 


তৈল আসামে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের নদী এবং 
জলপ্রপাতগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। 'মহীশূর, বোষ্বাই, 
পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা! আছে এবং পশ্চিম ব্জ, 
বিহার, উড়িস্তা, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে । ১৯৫০-৫১ 
সালে উৎপন জলবিছ্বাতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ লক্ষ 
কিলোওয়াট। ইহা! ছাড়া কয়লা হইতে উৎপন্ন 
শক্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট | 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে ভারতের নদীপ্রবাহ হইতে ৫০ লক্ষ কিলোওয়াটেরও 
অধিক পরিমাণ জলবিছ্যুৎশক্তি উত্পাদন করা যায়। ভারতের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট 
পরিমাণ বাড়ানে। সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান কর! হইয়াছে । 

বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে কয়ল! হইতে সম্তায় বিদ্যুৎ উৎ্পার্দন কর! সম্ভব। কৃষি 
এবং গ্রাম্য কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্ গ্রামাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
করা হইতেছে । পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়ল! হইতে উৎপাদ্দিত বিছ্যুৎ ও 
জলবিছ্যুতের পরিমাণকে বাড়াইয়। ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের 
মধ্যে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াটে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে বপিয়া৷ অস্থুমান করা 
হইয়াছে । 


শত্তির উৎস 


ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ শক্তি 
উৎপাদনের পরিমাণ 


প্রশ্নোত্তর 
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তৃতীয় অধ্যায় 
ভারতের জনগণ 


শ্গাল্পন্েল্র ভক্তহখ্যা (৮9)519101॥ 01 [11018) 2 

প্রকৃতি ও মানুয,_-আরও পরিষফার ভাবে বলিতে গেলে, জমি ও শ্রম 
উৎপাদনের ছুইটি প্রধান উপাদান। দেশের জন- 
সংখ্যাই শ্রম সরবরাহের উৎম। সাধারণতঃ: জনসংখ্যা 
যত বেশী হয় শ্রমের যোগান ততই বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা অধিক হইলে 
শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রসার লাভ করে); জনসংখ্যা অধিক 
হইলে দেশের সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাজেই জনসংখ্যা অধিক হইলে 
দেশ নানাভাবে লাভবান হয়। কিন্তু জনপংখ্যার আধিক্য সকল সময় কাম্য 
নয়। জন্গংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সমন্তার স্থ্টি হয়। জনসংখ্যা বুদ্ধির 
ফলে খাছ, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য নান। জিনিসের চাহিদ] বাড়িয়া যায়। 
খাদ্যের চাহেদাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া খাছ্ছের 
সরবরাহ বাড়াইতে না পাঁরিলে দারিদ্র্য এবং দুভিক্ষ দেখা দ্রিবে। সুতরাং 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমাজের কাছে একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া উঠিতে 
পারে। 

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা তিন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচন। করিতে 
হইবেঃ (১) জনসংখ্যার ঘনত্ব অর্থাৎ ভারতীয় 
জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন) (২) বিভিন্ন উপজীবিকার 
মধ্যে জনসংখ্যার ব্টনঃ এবং (৩) খাছ সরবরাহ 
বৃদ্ধি ও ধন উৎপাদনের সাধারণ বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি। 


বৃহৎ জনসংখ্যার উপযোগিতা 


বৃহৎ জনসংখা।র ফলে অর্থ- 
নৈতিক সমস্তা 


তলাঁক-বনভিত্র ছবন্ন্দ্র 0)977816$ 01 7১010191017) 2 

১৯৪১ সালের আদম স্ুমারী অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা 
ছিল ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ। অবিভক্ত ভারত বলিতে তদানীন্তন বৃটিশ ভারত ও 
দেশীয় রাজ্যসমূহ_-উভয়কেই বুঝান হইতেছে । দেশবিভাগের পর সর্দার প্যাটেলের 
হিসাব অনুমারে ভারতীয় “ডোমিশিয়নে জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি। ১৯৫১ 
সালের আদম স্ুুমারীর চূড়ান্ত হিসাব বাহির হইলে দেখা! গেল যে জম্মু ওকাশ্মীর 
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বাদে ভারতীয় “ইউনিয়নের জনসংখা। ৩৫ কোটি ৫৬ লক্ষেরও উপরে দীড়াইয়াছে। 
সর্দার প্যাটেলের হিসাব মানিয়া লইলে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৎসরে গড়ে 
৬৪ লক্ষেরও অধিক করিয়! বাড়িয়াছে। ১৯৪১ 
সালের আদম স্থুমারীর হিসাব ধরিলে জনসংখ্যা ১৯৫১ 
সালে শতকর1 ১২'৫ ভাগ (চূড়ান্ত হিসাব হইবার পূর্বে অনুমান করা হইয়াছিল 
১৩৪ ভাগ ) বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অবিভক্ত ভারতে লোকবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ২৪৫ জন; 
বর্তমানে ইহা ২৮১ জনে দীড়াইয়াছে। এই ঘনত্ব এক 
এক রাজ্যে এক এক রকম। পশ্চিম বঙ্গেই ইহা 
সর্বাপেক্ষা অধিক ও বাঁজস্থানে সর্বাপেক্ষা কম। পশ্চিম 
বঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৮৪০ জন করিয়া লোক বাস করে । রাজস্থানে মাত্র 
১১১ জন করিয়। 


ভারতের জনসংখা। 


পশ্চিম বঙ্গে লোকবনতির ঘনত 
সর্বাপেক্ষ। অধিক 


লোকবনতির ঘনত্ব নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত 
ঘে সকল বিষয় দ্বারা লোক. হ্য়। যে সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে 
বসতির ঘনত্ব প্রভাবিত হয়ঃ স্বভাবতঃই ঘন বসতি এবং যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
(১) জলবায়ু বিরল সেখানে বসতি ঘন নয়। নদীবিধৌত উর্বর 
ভূখণ্ডে বসতি ঘন, এবং বালুকাকীর্ণ অন্র্বর জায়গায় 
বসতি বিরল। আবার উপত্যক1 অঞ্চলে বসবাসের জন্ত লোকে যতট1 আকৃষ্ট 
হয়, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস ততখানিই অপছন্দ 
করে। সেই জন্যই পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উত্তর 
প্রদেশের নদীবিধৌত, স্থজলা উপত্যক1 অঞ্চলে লোকবসতি বিশেষ ঘন, এবং 
রাজস্থানের বালুকাময়, শত অঞ্চলে লোকবনতি এত বিরল। পার্বত্য অঞ্চল 
বলিয়া সিকিমে লোকসংখ্যা খুবই কম। পঞ্তাবে 
সেচের খাল থাকার দরুণ জমির উর্বরতা বহুল 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। ফলে পঞ্জাবের সেচের খালগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
উঠা উপনিবেশগুলিতে লোকবসতির ঘনত্ব বাড়িয়৷ 
গিয়ছে। কোন অঞ্চলে শিল্পের 'প্রসার হইলেও 
জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্িপ্রাপ্ত হয়। বোগ্বাই নগরী এবং জামসেদপুরে এইরূপ 
হইয়াছে । এইভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণে প্ররুতি ও মানুষ উভয়েরই সক্রিয় 
ভূমিকা রহিয়াছে। 


(২) জমির উচ্চত৷ 


(৩) জমির উর্বরতা 


(৪) শিল্পের প্রসার 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২১৩ 
উস্পঙ্কীব্রিকা অন্নুলান্রে ভু্কসহখ্যাল্র হণ্উন্ম (0০০ম- 
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ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বড় বেশী এবং শিল্পবাণিজ্যের 
উপর নির্ভরশীল (লোকের সংখ্যা বড় কম। উপজীবিকা অন্গসারে জনসংখ্যার 
বণ্টনের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব । ১৯৪৮ সালের জাতীয় আয় কমিটির হিসাব 
অনুসারে শতকর1 প্রায় ৭০ ভাগ লোক কৃষিসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত আছে। 
কিঞ্চিৎ ন্যন শতকরা ১১ ভাগ শিল্পে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সুসংহত ফ্যাক্টরী 
শিল্পসমূহে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ অংশ মাত্র শিঘুক্ত আছে । ১৯৫১ সালের 
আদম ম্মারী জাতীয় আয় কমিটির হিসাবকেই সমর্থন করিয়াছে । ভারতে লোক- 
বসতির ব্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ১৯৪১ 
সাল হইতে এ পর্যন্ত এবিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কৃষিব উপর অতিমাত্রায় নিতর- 
রি গিনি শীলত।ই উপজীবিকা অনুসারে 
পরিবর্তন হয় নাই। উপরোক্ত তথ্যগুলি শিল্পে জনসংখার কনের বিশেষত 
অনগ্রদরতা এবং কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্তর- 
শীলতার স্থচক। বিভিন্ন উপজীবিকার মধ্যে জনসংখ্যার উন্নততর বণ্টনের সাহায্যে 
ভারতের জনসংখ্যার সমস্তার অনেকখানি সমাধান 
সম্ভবপর । আমাদের অর্থনীতিতে সামগ্রম্ত আনিবার কৃষি হইতে অন্তান্ত উপজীবিকায় 
জন্য কৃষি হইতে শিল্প ও উদার উপজীবিকাসমূহে হিট 75 
লোকসংখ্যার স্থানান্তর বিশেষ প্রয়োজন । 
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১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল; ১৯৩১ হইতে ১৯৪১-এর মধ্যে জনসংখ্য। 
বৃদ্ধি পাগ্ধ শতকরা ১৫ ভাগ) এবং ১৯৪১ হইতে 
১৯৫১ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা প্রায় ১২৫ ভাগ । গত দশ 
বৎসরে বুদ্ধির হার সামান্য কমিলেও গত পঞ্চাশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা 
৫* ভাগেরও উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে বর্তমানে 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা অধিক । 

ভারতে গড় জন্ম-হার হাজারে প্রায় ৩৪ জন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গত 
পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জন্মের হার দ্রুত কমিয়া যাইতেছে । কিন্তু ভারতে 


ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
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তাহা হইতেছে না। ভারতে বিবাহবিমুখতা! বিরল। ভিক্ষুকেরাও বিবাহ করে। 
অন্ন বয়সে বিবাহের বহুল প্রচলন আছে । ভারতের 
দরিদ্রতম শ্রেণীগুলি জীবন্যাত্রার উন্নত মান লইয়া 
মাথা ঘামায় না। তাহার] স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের উপযুক্ত উপার্জন সম্ভব 
হইবে কিনা তাহা চিন্তা না করিয়াই বিবাহ করে এবং সংসার বৃদ্ধি করিতে 
থাকে। 
ভারতে জন্মের হার না কমিলেও হিসাবে দেখা গিয়াছে যে গত 
৩০ বৎসরে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়াছে। এই উচ্চ জন্মের হার প্রায় অপরিবত্িত 
থাকায় ও মৃত্যুর হার কমিবার দরুণ ভারতের জনসংখ্য। ত্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। 
ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা কি অতিরিক্ত ?-_-এই প্রশ্নের উত্তরে সচরাচর 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত খাছ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলন1| কর! হয়। ১৯০১ হইতে 
১৯৫১ খুষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা যে হারে 
উপ গিয়াছে বাড়িয়াছে, খানের উৎপাদন সেই হারে বাড়ে নাই। 
বঙ্গীয় ভৃভিক্ষ তদন্ত কমিশন ইহ দেখাইয়া! দ্রিয়াছেন। 
এই কমিশনের সহিত প্রায় সকলেই একমত যে ভারতের জনসংখ্যা খাছ 
সরবরাহকে অনেকর্দিন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অনেক আধুনিক অর্থ- 
বিদ্ভাবিদের মতে জনসংখ্যা খাগ্চ সরবরাহকে অতিক্রম করিলেই দেশে যে 
জনাধিক্য ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং ভারতের জনাধিক্য সম্বন্ধেও 
বিভিন্ন মত আছে। এই বিভিন্ন মতাবলম্বীের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়ঃ (১) পুরাতন বা ম্যাল্থুসীয় তত্বে বিশ্বাসী; (২) আধুনিক কাম্য 
জনসংখ্যা তত্বে বিশ্বাসী ? (৩) ধাহার1 এই ছুইয়ের মধ্যপথ দিয়া চলেন। 
ম্যাল্থাসের মতে জনসংখ্যা খাছ্য সরবরাহকে অতিক্রম করিয়া গেলেই 
দারিদ্র্য, মহামারী, ছুভিক্ষ প্রভৃতি দেখা! দেয়। 
ভারতে ম্যাল্থুসীয় তত্বের অনেক সমর্থক মিলে। 
ভারতে মৃত্যু-হাঁরও খুব উচ্চ-_হাজার করা প্রায় ২৫ জন। ভারতে শিশু-ৃত্যুর 
হার বিশেষ উচ্চ। প্রজননশীল বয়সের মেয়েদের মধ্যেও মৃত্যুর হার ভারতে খুব 
উচ্চ। ভারতে প্রতিবসর. বহু পরিমাণে খাগ্ধ ঘাটতি হইতেছে খাছ নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা চালু রাখ1 ও বাহির হইতে খাগ্য আমদানী করা ছাড়] গত্যন্তর নাই বলিয়া মনে 
হয়। লোক-গণনা হইতে জান? যায় যে ভারতের জনসংখ্য। বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 
ইহা ছাড়া কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাবও 


ভারতে উচ্চ জন্মহার 


ম্যাল্থুমীয় তত্ব 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ২১৫ 


ভারতে দ্বেখা যায়। জনদাধারণ অনাহার, অর্ধাহার ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস 
করে। লক্ষ লক্ষ লোক অপুষ্টিজনিত পুরাতন ব্যাধিতে ভোগে । 

এই সমস্তই জনাধিক্যের লক্ষণ হিসাবে গণ্য হয়। ডক্টর রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায়ের মতে ভারতে জনাধিক্যের লক্ষণ দেশের সর্বাঙ্গে পাওয়া যাইবে। 
অনেকের বিশ্বাস ভারতের পক্ষে এত বিরাট জনসংখ্যার ভরণপোষণ অসম্ভব 
ব্যাপার। লোকে যদি আগামী কালের সংস্থান সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই সংসার 
পাতিতে থাকে, তাহা হইলে দারিপ্রা, অপুষ্টি, রোগ এবং মহামারী মারফত প্রকৃতি 
তাহার পরিশোধ লইবেই। ভারতে বর্তমানে ইহাই ঘটিতেছে। 

ম্যান্থুমীয় তত্ব একটি হৃতাশাব্যগ্তক তত্ব । কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্বে 
বিশ্বাসীদের মতে হতাশার বাস্তবিক কোন কারণ 
নাই। কাম্য জনসংখ্যা তত্ব অনুসারে দেশের 
জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সমগ্র উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত তুলনা কর হয়-_মাত্র খাছ 
উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত নয়। এই দিক দিয় বিচার করিয়া ডক্টর পি. জে. 
টমাস প্রমুখ অর্থবিদ্াবিদ্গণ বলেন যে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। দেশে 
শিল্পের ভ্রুত উন্নতি , হইতেছে এবং যে হারে সম্পদের স্ষ্টি হইতেছে তাহ! 
জনসংখ্য। “বৃদ্ধির হারের অপেক্ষা কম নয়। এই ধরণের মত ধাহারা পোষণ 
করেন তাহার আরও বলেন যে ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য প্ররুতি-নিিষ্ট নয় । 
সেচ, সার ব্যবহার এবং €বজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে চাষবাসের সাহায্যে ভারতবর্ষের 
জমির উৎপাদ্দিকা-শক্তি বহু গুণে বাড়ানো সম্ভব। শিল্পোন্নতির দ্বারা জমির 
উপর জনসংখ্যার চাপ কমানো যাইবে এবং দেশের সম্পদ বাড়ানে। যাইবে। 
বধিত সম্পদের বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাছ্যের আমদানী সম্ভব হইয়া! উঠিবে। 
উৎপাদিত সম্পদ ন্টাধ্যভাবে বন্টিত হইলে জনগণের দারিদ্র্য বহুল পরিমাণে 
বিদুরিত হইবে। জনসংখ্যার সমস্তা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার সমস্যা নয়, ইহা 
উৎপাদন বুদ্ধি ও ন্যাধ্য ব্টনের সমস্তা। ভারতে শিক্ষার যত প্রসার হইবে 
এবং জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হইবে, এবং লোকের, বিশেষ করিয়াখ্নারীর, 
বিবাহের বয়স যতই পিছাইয়। যাইবে জন্ম-হারও ততই কমিতে থাকিবে । 
ভারতে বর্তমাম জন্ম-হারের উচ্চতা দেখিয়৷ ভয় পাইবার কিছু নাই। অবশ্ঠ 
পরিবার প্রতিপালনের ষোগ্যতা৷ অর্জন না করা পর্যস্ত প্রত্যেকেরই বিবাহ না 
করিতে যত্ববান হওয়া উচিত। দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্তটে দেশের শিল্প ও 
কৃষির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্ষকরী করাও 


কাম্য জনসংখ্যা তত্ব 


২১৬ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। এইভাবে ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান 
করা যায়। 
ধাহারা কাম্য জনসংখ্যা তত্বে বিশ্বানী অথচ ম্যাল্থুসীয় তত্বকে পুরাপুরি 
অগ্রাহ করেন না তাহাদের মতে শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যারও 
পরিকল্পনা প্রয়োজন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে জনসংখ্যাও যেন 
মাত্রা না ছাড়ায় যায়। ইহা না হইলে কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
দ্বারাই ভারতে জনসংখ্যা সমস্তার চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব হইবে না-ক্ষণস্থায়ী 
সমাধান হইতে পারে মাত্র । 
ভারতের জাতীয় সরকার এই মধ্যপথ দিয় চলিতেছে মনে হয়। সরকারী 
উদ্যোগে যে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন1 গৃহীত হইয়াছে তাহাতে হাসপাতাল 
ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা*র জ্ঞান বিতরণের জন্য ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০-৫১ হইতে ৫ বৎসরের জন্য মোট ৬৫ লক্ষ 'টাকা 
বরাদ্দ করা হইয়াছে । 


উভয় তত্বের সময় 


প্রশ্সোততর 

1, 109৮ 29 6109 01919110605 11101 11701001000 (110 0০61) ০1 00790178101 
10 17010? (0. ঢ., 199) 

[উত্তরের কাঠামো! 8 জনসংখ্যার বৃদ্ধি জন্ম-হীর, মৃত্যুহার এবং দেশান্তরগমনের উপর 
নির্ভরশীল । ভারতের জন্ম-হার অন্বাভাবিক রকমে উচ্চ__হাজাব কর! প্রায় ৩৪ জন। সকলেই 
বিবাহ করে এবং অধিকাংশ অল্প বয়সেই বিবাহ করে বলিয়া! জন্মহার এত উচ্চ। জনসাধারণ 
জীবনযাত্র।র খুব শীচু মানে অভ্যস্ত বলিয়!, তাহীবা পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জন না করা৷ 
পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখে না। ধর্মভীরুত! ও সংক্গীবও অল্পবয়সে বিবাহ কবিতে প্রণোদিত করে। 
দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার কোন বালাই নাই, অল্প বয়সেই তাহারা রোজগার করিতে সুরু 
করে। এই ভাবে দারিদ্র্য জন্ম-হার বৃদ্ধিব সহীয়ক হয়, এবং লোৌকসংখা। বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রযও 
বাঁড়িয়৷ যায়। ইহাই ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাপচক্র। 

দেশান্তরগমনের দ্বারা ভারতে জনসংখ্যার চাপ কমানোর সম্তাবনা খুবই কম। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ 
আফ্রিকাঞ সিংহল, এমন কি ব্রদ্দদেশেও ভারতীয়দের পক্ষে গিয়। বসতিস্থাপন করা বওমানে আর সম্ভব 
নয়। উপরন্থ, পাকিস্তান, ব্রদ্গদেশ ও সিংহল হইতে অনেক উদ্বান্ত আসিয়াছে; আরও আসিতে পারে । 
ফলে ভারতের জনসংখ্যা বা'ড়য়৷ চলিয়াছে। ] 

2, ৬109৮ 79. 006 81008 ০01 ০%৪:-)010106101 12 0, 0০006৮য ? 15 177001% 
০0%-0০0001690 ? (0. 0, 2951) 

[ ইর্সিত ৪ ম্যাল্গাসের মতে দারিজ্, মহামারী, ছুভিক্ষ প্রভৃতি জনাধিক্যের লক্ষণ । 
আধুনিকগণের মতে লক্ষণগ্ডলি হইল উচ্চ জন্ম ও নিম্ন মৃত্যুহার এবং মাথ! পিছু আয় কমিয়া যাওয়া। ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
সমাজ-ব্যবস্থ। 

যে কোন দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন প্রাকৃতিক পরিবেশের মত 
সামাজিক পরিবেশ ছারাও গপ্রভাবান্বিত হয়। ভারতবাসীদের সম্পর্কে এই 

নিয়ম বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য। এই জন্যই 
ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক সামা্রিক পরিবেশও জাতির 
অর্থ নৈতিক জীবনকে 
পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রভাবা দ্বিত করে 

করিয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সামাজিক পরিবেশ 
বলিতে প্রধানতঃ ভারতের সমাজ-সংগঠনের চারিটি দিক বুঝায়, যথা £-- 
(১) জাতিভে প্রথা, (২) একান্নব্তী পরিবার, (৩) উত্তরাধিকার আইন, এবং 
(৪) ধর্ধের প্রভাব। সুতরাং ইহাদের প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে । 


ভ্লাভিত্ডেল শা! (106 09916 3581917) 2 


পুরুযান্ুক্রমে একই উপজীবিকায় প্রতিচিত পরিবারসমূহের সমষ্টিকে 'জাতি' 
(0889) বলে। পূর্বে যাহার যে জাতির মধ্যে জন্ম তাহাকে সেই জাতিরই 
পেশা গ্রহণ করিতে হইত। জাতিভেদ প্রথার ইহাই প্রধান অর্থনৈতিক 
বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্তমানে অবশ্ত এইবূপ কঠোরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। 
কিন্তু এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতির মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে । 

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রের মধ্যে সরলভাবে বর্ণবিভাগের 
ফলে চারিটি জাতির উদ্ভব হয়। তখন বোধ হয় 

| জ।তিভেদ প্রথ।র অর্থ নৈতিক 

জাতি জন্মান্থুসারে নির্ধারিত হইত না, কর্মানুসারে ফলাফল 
হইত। কালক্রমে সমাজ-বন্ধন কঠিন হইয়া পড়িল 
এবং মান্ুসের পারিবারিক সন্ন্ধ ও বৃত্তি জন্মান্সারেই নির্ধারিত হইতে 
লাগিল। কর্মবিভাগ জটিল ও হুমম হওয়ায় চারিটির স্থলে অসংখ্য জাতির 
উদ্ভব হইল। 


জাতিভেদ প্রথার স্ুবিধ। $ ইহা শ্রমবিভাগের একটি সরল বূপ। প্রত্যেক 
পরিবারের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায় ব। পেশা থাকে । ফলে, পেশা বাছিয়া 


২১৮ পৌরবিজ্ঞান 


লওয়ার জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হয় না। সমাজের বিভিন্ন নাগরিকদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা থাকে না। লোকে 
অল্প বয়সেই পিতৃপুরুষের ব্যবসায় বা পেশা আয়ত্ত 
করিয়া ফেলে। পুরুষান্ক্রমিক অভিজ্ঞতার ফলে শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি 
পায় এবং সেই দক্ষতা বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হয়। পরিবার শিল্পবিগ্ভালয় 
হইয়] দাড়ায় এবং পুত্র পিতার কাছে শিক্ষানবিশী করিতে পারে। পুর্বকালে 
গ্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পেশাগত সংগঠন থাকিত। এই সংগঠন মহাজন 
ও শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্িষ্ট করিয়া দিত এবং উৎপাদিত 
পণ্যের উৎকর্ষের মান ও দাম ঠিক করিয়া দিত। এক জাতির লোকেদের 
মধ্যে এ্রক্যের স্থষ্টি হইত এবং তাহারা প্রম্পরকে আপদে বিপদে সাহায্য 
করিত। জাতিভেদ প্রথা রক্তের বিশুদ্ধতাও বজায় রাখিতে কতকট। সাহায্য 
করিয়াছিল । 
জাতিভ্েদ প্রথার ক্রটি ঃ ইহা বর্তমান কালের সঙ্গে খাপ খায় না। 
পুরুষানুক্রমিক শ্রমবিভাগে প্রতিভার অপচয় হয়। একজন প্রতিভাবান 
লোক জাতিতে তীতী হইতে পারে। জাতিভেদ মানিতে গেলে এই 
লোকটিকে তাতই বুনিতে হইবে; ফলে প্রতিভার অপচয় ঘটিবে। জাতিভেদ 
প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার দরুণ, তাহার পক্ষে 
সেই বন্ধন ছি'ড়িয়। ফেলিয় অন্যত্র প্রতিভা বিকাশের 
স্থযোগ অন্বেষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। শ্রমের বিভিন্নমুখী গতি বা 
সচলতা। ( 2০00111৮5০1 18১00:) রুদ্ধ করিয়া জাতিভেদ প্রথা সমাজকে 
প্রগতি-বিমুখ অচলায়তন করিয়া তোলে। এই প্রথা ব্জায় থাকিলে উচ্চাশা 
অসম্ভব হইয়! দ্লড়ায়, নৃতন নৃতন মতবাদ মাথা তুলিতে পারে না এবং 
কর্নোগ্ধম ও উদ্চোগ নিরুৎসাহিত হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনও অসম্ভব হইয়া 
ঈাড়ায়। প্রতিযোগিতা ন1 থাকায় দক্ষতা বৃদ্ধির তাগিদ থাকে না। উচু 
জাতির লোকেরা দৈহিক পরিশ্রমকে ঘ্বণার চোখে দেখে। যে সব জাতি 
অপরিচ্ছন্ন,। নীচু কাজ করে, তাহারা সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হয়। 
ংকীর্ণতা ও গৌড়ামি প্রশ্রয় পায়। জাতীয় এক্যের চেতন] বড় ছুবল হয়। 
আধুনিক ভারতে পরিবন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও 
গলদগুলিকে বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে। শ্রমের সচলতা' বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
লোকে আর অন্ধভাবে পিতৃপুরুষের পেশা আকড়াইয়া ধরে না। বিভিন্ন জাতির 


১। সুফল 


২। কুফল 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধা ২১৯ 


মধ্যে সহভোজন ও সামাজিক মেলামেশার উপর যে সব বিধি-নিষেধ 
আছে তাহা বড় বড় শহরগুলিতে বহুল পরিমাণে 

শিথিল হইয়াছে । কিন্তু তবুও জাতিভেদ প্রথা এখন জাতিতে প্রথা সু 
পর্যন্ত ভারতের পৃক্ষে একটি বিরাট অকল্যাণ স্বরূপ । 


একাল্মলুভা। প্পক্রিবাল্র (01766 [8151]5) 2 

ইউরোপে সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের লইয়া 
একটি পরিবার গঠিত হয়। ছেলেরা উপযুক্ত হইয়া নিজম্ব পরিবার 
প্রতিঠিত করে। কিন্তু ভারতে পরিবারের 
আয়তন আরে! বৃহৎ। বয়োজ্যেঠ যে সে-ই পরিবারের 
কর্তা হয়। তাহার পুন্্-পৌত্রেরা নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র 
সহ তাহার সঙ্গে বাস করে। কন্যা, ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়! বিধবার] এবং 
অনেক ক্ষেত্রে সধবারাঁও এইরূপ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইরূপ যৌথ পরিবারে 
সকলের উপার্জন একত্র করিয়া সংসার চালানে। হয় এবং সকলেই একান্গবর্তী 
হয়। একান্নবর্তী ,পরিবারের সভ্যদের শুধু নিজেদের সন্তানের প্রতি নয়, 
ভাই এবং ভ্রাতুদ্পুত্রদের প্রতিও অর্থ নৈতিক কর্তব্য থাকে । 

একান্সবর্তা পরিবারের সুবিধা £ যৌথ পরিবারের আদর্শ সমবায় 
সমিতির আদর্শের সহিত তুলনা করা চলে। উপার্জন নিবিশেষে সকলেই 
সমান সবিধ! পায় এবং আপদে বিপদে সমান সাহায্য ও যত্ব পায়। ভারতে 
রাষ্ট্র নাগরিকদের আপদে বিপদে সাহায্য করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই 
আজ পধন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। অন্থস্থতা ও বেকারত্বের দরুণ রাষ্ট্র 
হইতে কোন সাহাষ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু 
একান্নবর্তী পরিবারের সভ্যের অসুস্থ, বেকার বা 
অঙ্গহানির দরুণ অকর্ধণ্য হ্ইয়| পড়িলে পরিবারের সাহায্যের উপর 
নির্ভর করিতে পারে। ইহার ফলে নিরাপত্তাবোধ জন্মে। প্রত্যেকেই জানে 
যে সে অন্ুস্থ হইলে, বেকার হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই-__ পরিবারের 
আর সকলে তাহার ও তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্তার ভরণপোষণের ভার লইবে। 
একান্নবর্তা পরিবারের মারফৎ এইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা সমশ্তার আংশিক 
সমাধান সম্ভবপর হয়। একাব্নবতিতা পারস্পরিক সাহায্য, ত্যাগ ও সহযোগিতা 
শিক্ষা দেয়। একসঙ্গে কয়েক জন ভাই বা আত্মীয়-স্বজন মিলিয়া কারবার সুরঃ 


যৌথ পরিবাব প্রথার অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব 


যৌথ পরিবার প্রথার সুবিধা 


২২০ পৌরবিজ্ঞীন 


করিলে যথেষ্ট স্থবিধা হয়। লোকবল থাকায় কর্মচারী নিয়োগের খরচ বীচিয়া 
যায় এবং প্রথম দিকে বেশ কম খরচেই কারবারের পত্তন কর যায়। বহু লোক 
এক সঙ্গে বাস করে বলিয়া আহারাদির ব্যয় মাথাপিছু অনেক কম হয়। কৃষির 
দিক দরিয়া একান্নবর্তা পরিবার প্রথা জোতের খণ্ডতীকরণ ও অসন্বদ্ধতার পথে 
দাড়াইয়াছে। 


একান্নবতাঁ পরিবারের অন্ুুবিধা ই একান্নবর্তা পরিবারের ক্রুটিও বহু। 
মোটের উপর এই প্রথ! ব্যক্তিগত কর্মোগ্যোগ ও উগ্যমকে নিরুৎসাহিত করে। 
পারিবারিক বন্ধন ও আনুগত্য প্রায়ই ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ও উদ্ভমের পরিপন্থী হয়। দরিদ্র আত্মীয়- 
স্বজন অনেকেই কয়েকজন উপার্জনশীলের উপর নির্ভর করিয়া আলন্তে কাল 
কাটায়। এইরূপ বড় পরিবারে হিংসা, ঝগড়া প্রভৃতি নান] অশান্তির তি হয়। 
এইরূপ পরিবারে সঞ্চয় কঠিন হইয়া পড়ে, ফলে মূলধন গঠিত হয় না। 
মূলধন থাকিলেও লোকে পরিবারের দিকে চাহিয়া বিনিয়োগ করিতে ভয় পায়। 
ফলে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হয়। একান্নবর্তী পরিবারে লোকে স্বাবলম্বী না হইয়াও 
বিবাহ করিতে ভরসা পায়, কারণ সে জানে যে পরিবার তাহার স্ত্রী ও পুত্র- 
কন্তার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবে । ভারতে জনসংখ্য| বৃদ্ধির ইহাও একটি 
কারণ। আধুনিক যুগে ব্যক্তিস্বাত্ত্থ্গ্রীতির চাপে পড়িয়া ও পাশ্চাত্য ভাবধারার 
প্রভাবে একানব্তী পরিবার প্রথা দ্রুত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। 


যৌথ পরিবার প্রথার অন্থবিধ 


ত্ভলাশ্রিকান্ল ভআউইন্ন 0,9৮৪ 01 ]1011971691)06) 2 


ভারতে সাধারণতঃ পৈতৃক সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত 
হয়। মিতাক্ষরা আইন অন্নুসারে জন্মমাত্র পুত্র পরিবারের অন্যান্থদের 
সমান অংশীদার হইয়। দীড়ায়। মুসলমানদের মধ্যে মেয়েরাও নির্দিষ্ট হারে 
সম্পত্তির অংশ পায়। হিন্দু-সংহিতা আইন পাশ হইলে হিন্দুদের মধ্যে 
মেয়েরাও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। 
2 এইরূপ উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত থাকার ফলে 
একজনের হাতে সকল ধন কেন্দ্রীভূত হইতে পারে 

না। ফলে বুহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এইরূপ উত্তরাধিকারের ফল 
কৃষির পক্ষেও শুভ নয়। চাষের জমি ক্রমাগত খণ্ডিত হইতে থাকায় 
কষি-খামারের “একক? (ঢি০1৮) ভমিগুলি ক্ষুদ্র ও চাষের পক্ষে ব্যয়বহুল 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২২১ 


হইয়া ঈাড়াইয়াছে। এই কারণে খণ্ডিত ও অংশবদ্ধ জমি ভারতীয় কৃষির 
অন্ততম প্রধান সমস্যা । উত্তরাধিকার আইনের জন্ত ভারতীয় জনসাধারণের 
মধ্যে মামলাপ্রীতি দেখ! যায়। এই মামলাপ্রীতি কুষকের জীবনের এক 
অভিশাপ স্বরূপ । 


ব্রত অভ্ডান্য (10110061009 01 76111011) ও 

পাশ্চাত্য দেশীয়েরা অনেক সময়েই বলে যে ধর্মের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার 
দরুণ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হইয়াছে । 
হিন্দু ধর্মের মতে ইহলোকে ছুঃখ থাকিবেই এবং 
পরলোকে সুখের আশাই একমাত্র ভরসাঁ। সেইজন্য 
হিন্দুধর্ম এহিক স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতে 
শিক্ষা দ্েয়। ধর্ষের এইরূপ প্রভাবেই ভারতীয় জনগণ উচ্চশিক্ষাবিহীন এবং 
উদ্যমবিমুখ। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীদের এইসব যুক্তি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত । সব 
ধর্মই, এমন কি খুষ্টধর্মও মানুষকে বন্তগত স্বথ তুচ্ছ করিতে শিখায়। এইরূপ 
শিক্ষাদান শুধু মাত্র হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। ধর্মের প্রভাব সত্বেও প্রাচীন কালে 
ভারতবাসীর] শিল্প-বাণিজ্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। ভারতের 
ব্যবসায়ীদের উদ্ভোগের অভাবের মূল কারণ হইল পরাধীনতা। বিদেশী শাসনই 
এতকাল যাবৎ শিল্লোন্নতির পথে বিদ্ব সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু ইহা 
সত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধর্সান্বত। ও বদ্ধমূল সংস্কার 
বহুল পরিমাণে আমাদের রাষ্টনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত 
করিয়াছে । 


হিন্দুধর্মের অর্থনৈতিক 
ফলাফল 


-ামাভিকক অহখা (96191 0709607779) 2 

ভারতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ এবং ধর্ম সম্পকিত 
নানা রকম পৃজাপার্ণ ও ব্রত অনুষ্ঠানের প্রচলন 
আছে। ইহার জন্য আত্মীয়, বন্ধু ও ব্রাহ্মণ-ভোজন 
প্রভৃতি করাইবারও পদ্ধতি আছে। এই সমস্ত পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ। 
কিন্তু ভারতের-ন্যায় দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বাহুল্যের জন্য 
খণের অঙ্ক না বাড়ানোই কাম্য । ইহার ফলে ভারতের অবনতি অনেকাংশে 
ঘটিয়াছে। সেইজন্য আজ উদার মতের সাহায্যে আড়ম্বর হইতে ভক্তির প্রাধান্য 
প্রচার করিবার দিন আসিয়াছে। 


সামাজিক প্রথাঁসমূহের কুফল 
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পঞ্চম অধ্যায় 
কৃষি 


ভ্গাল্র₹ভল্র শস্ (0700৪ 01 ]7)018) 2 
ভারতবর্ষের ফসলকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করাযায় ঃ (১) খাগ্-শস্ 
এবং (২) বাণিজ্যিক (0090210910181) ফসল । 


াল্য-স্পত্্য (০০-001)৪) 2 

থাগ্-শস্তের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি প্রধান । 

ধান্য 2 অধিকাংশ ভারতবাশীর প্রধান খাগ্য ভাত, কাজেই রর সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় শন্ত । মোট কধিত জমির শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগে ধান উৎপন্ন হয়। 
১৯৫১ সালে মোট ধানের জমি ছিল ৭৫৪ লক্ষ একর এবং ২০৩ লক্ষ টন ধান 
উৎপন্ন হইয়াছিল। বন্তার জল আসিতে পারে এইরূপ নিম্ন ভূমিতেই ধান ভাল 
হয়। পলিমাঁটি ধান চাষের খুব উপঘোগী। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
মাদ্রাজ ও আসামে অধিকাংশ ধানের জমি রহিয়াছে । ধান উত্পাদনের দিক দিয়া 
ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ । কিছুদিন পূর্বেও মোট উৎপন্ন ধানের 
শতকরা প্রায় ১ ভাগ সিংহল, আরব ও আফ্রিকায় রপ্তানী হইত। বর্তমানে 
ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে ভারতেরই প্রয়োজন মিটে ন1। 

গ্ীম উত্তর ভারতের লোকের প্রধান খাগ্য গম। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটিতে 
গম ভাল হয়। গম একটি শীতকালীন ফসল এবং নাতিশীতোঞ্চ, জলবায়ু ইহার 
পক্ষে প্রশন্ত। গমের চার বড় হইবার সময় আবহাওয়া আর্দ্র .ও শীতল থাক! 
চাই। কিন্তু চারা বড় হইলে রৌন্দরোজ্জল, গরম আবহাওয়া ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি 
প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে । পঞ্জাব, উত্তর প্রদ্দেশ, বোম্বাই এবং মধ্যভারতে বেশী গম 
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চাষ হয়। ১৯৫০ সালে মোট গমের জমি ছিল ২৩৯ লক্ষ একর এবং মোট ৬৫ লক্ষ 
টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে ভারতের ন্ট বিদেশ 
সাধারণতঃ উৎপন্ন গমের শতকর! প্রায় ৩ ভাগ প্রতি হইতে চাউল ও গম আমদানী 
বসর বিদেশে চালান যাইত! বর্তমানে ভারতের ০০ 
জন্য বিদেশ হইতে গম আমদানী করিতে হয়। 


অনান্য খাছ্য-শশন্তের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, যব, ইক্ষু ও ভুট্টা! উল্লেখযোগ্য | 
বোম্বাই, হায়দরাবাদ এবং মাদ্রাজে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। প্রায় ৭০০ 
লক্ষ একর জমিতে জোয়ার, বাজরা ও তুট্র! গ্রভৃতির চাষ হয়। অত্যন্ত শু 
জমিতেও জোয়ার ও বাজরার চাষ সম্ভবপর । যব শ্রীতকালীন ফদল। ইহ! 
প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবে উৎপন্ন হয়। ভুট্ার চাষ হয় ভারতের 
প্রায় সবত্র, বিশেষভাবে উত্তর ভারতে । এই সকল খাগ্ভশশ্তের বাৎসরিক 
উৎপন্নের পরিমাণ প্রা ১৪০ লক্ষ টন। 


ইচ্ষু ইক্ষু চাষের জন্য প্রচুর জল ও গরম আবহাওয়ার প্রয়োজন । বিহার, 
উত্তর প্রদ্দেশ, পঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গ ইক্ষু চাষের প্রধান কেন্দ্র। ভারত পুথিবীর 
যাবতীয় দেশের মধ্যে ইক্ষুর বৃহত্তম উৎপাদক; কিন্তু প্রতি একরে গড়ে যে পরিমাণ 
ইক্ষু পাওয়া যায় তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। ভারতের জমিতে প্রতি 
একরে ইক্ষু উৎপাদন যবদ্বীপের এক-যষ্টাংশ মাত্র। আজকাল উন্নততর শ্রেণীর 
ইক্ষুর চাষ ভারতে প্রবত্তিত হইতেছে । বর্তমানে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ 
৫৬ লক্ষ টন। 


াল্রবালী ব। বাশিভিল্যক শ্রুসল £ 

বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি প্রধান । 

তুল! 2 তুল! সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল। দাক্ষিণাত্যের 
কৃষণমৃত্তিকায় তুলার ফসল খুব ভাল হয়। বোদ্াই, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব 
ও মাদ্রাজে তুলা সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯৫১ সালে মোট তুলার জমি ছিল 
১৩৮ লক্ষ একর এবং মোট ২৯ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতীয় 
তুল! সাধারণতঃ ছোট আশের। কিন্তু লম্বা আশঘুক্ত তুলার চাষ ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলার অর্ধেকেরও উপর বিদেশে রপ্তানী 
হইত। গত যুদ্ধের জন্য তুলার জাপানী বাজার বন্ধ হইয়া! গিয়াছিল। সেইজন্য 
তুলার চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। আজকাল ভারতীয় ইউনিয়নে 
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উৎপন্ন তুলার সম্পূর্ণ অংশই ভারতের কলগুলিতে ব্যবত হয়। ভারতকে 
বহু পরিমাণে লম্বা আশযুক্ত তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। পাকিস্তান 
হইতে ভারতকে যে তুলা আমদানী করিতে হয় তাহার বেশীর ভাগই লক্বা 
আশযুক্ত তুল] । 

পাট? ভারতবর্ষ পাটের একচেটিয়া উৎপাদক ছিল। ভারতীয় ইউনিয়নে 
ইহা প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের গঙ্গা-ত্রহ্মপুত্র-বিধৌত অঞ্চলে এবং সামান্ 
পরিমাণে বিহারে ও উড়িস্যায় উৎপন্ন হয়। আর্্র অথচ উষ্ণ জলবায়ু এবং পলিমাটি 
পাট চাষের উপযোগী । বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে 
পাট উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ৩৩ লক্ষ গাইট | 

বর্তমানে মোট উতৎপন্নের শতকরা ৭৩ ভাগ পাকিস্তানে ও শতকর। ২৭ 
ভাগ ভারতে হয়। পাটের কলগুপির অধিকাংশই কিন্তু ভারতে অবস্থিত। 
পাট প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। অবিভক্ত ভারতে বাংলা সরকার বাধ্যতামূলক 
ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল চাহিদার 
সঙ্গে যোগানের সমতা রক্ষা করা» যাহাতে দাম ন৷ পড়িয়! যায়। পাকিস্তানের 
সহিত বাণিজ্য লইয়া! মাঝে মাঝে গোলযোগ হওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানী পাটের 
দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ত ভারতে পাট চাবের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাইয়াছে। 
মধ্যে আমেরিক। হইতে ভারতীয় পাট এবং পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদ! 
বিশেষ বাড়াতে পাট চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমেরিকার চাহিদার 
পরিমাণ কিছুদিন যাবৎ কমিয়া আসিয়াছে, ফলে পাটের দরও পড়িয়া গিয়াছে । 
চাহিদা কমা সত্বেও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! অনুসারে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । অনুমান কর] হইয়াছে যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে 
৫৪ লক্ষ গাইট পাট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। 

তৈলবীজ £ উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি, চিনাবাদাম এবং ভেরেগ্ডা বীজ 
প্রধান। বর্তমানে উৎপন্ন তৈলবীজের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টনেরও উপর। তিসি 
প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িস্যা ও পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন হয়। 
চিনাবাদাম প্রধানতঃ মাদ্রাজে উৎপন্ন হয়। ভেরেও্ডা বীজ উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম 
বঙ্গ, পঞ্জাব ও উড়্িস্যায় উৎপন্ন হয়। তিলের চাষ হয় বোস্বাই.এবং মান্রাজে। 
প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানী হয়। 

চাঃ পৃথিবীর মধ্যে ভারতই সম্ভবতঃ চায়ের সবচেয়ে বড় উৎপাদক; এই 
বিষয়ে একমাত্র চীন ভারতের নিকট প্রতিদন্দী। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকায় 


০] 
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চায়ের চাষ হয়। স্ুজলা, অথচ জল ড়াইতে পারে না, এইরূপ জমি চায়ের 
চাষের উপযোগী । তাহা ছাড়া জলবায়ু উষ্ণ হওয়া প্রয়োজন । পশ্চিম বঙ্গ ও 
আসামই চা উত্পাদনের প্রধান অঞ্চল। ১৯৫১ সালে প্রায় ৮ লক্ষ একর 
জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল এবং মোট ৬২২০ লক্ষ পাউও্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
বর্তমান পাকিস্তানে উৎপন্ের পরিমাণ প্রায় ৫৩০ লক্ষ পাউও। ভারতীয় চায়ের 
শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী বিদেশে রপ্তানী হয়। 

অন্যান্য ফসল 2 ভারতবর্ষ তামাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক । প্রধানতঃ 
বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে তামাক উৎপন্ন হয়। তামাকের বাৎসরিক গড় 
উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ টন। মহীশূর, মাদ্রাজ, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরে কফি উৎপন্ন 
হয়। উৎপন্ন কফির অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়। উত্তর প্রদেশে সরকারী 
লাইসেন্সের আওতায় আফিমের চাষ হয়। আজকাল আফিমের চাষ ভয়ানক 
ভাবে কমিয়া গিয়াছে। নীলগিরি এবং দাজিলিং-এ সিন্কোনা চাষ হ্য়। 
সিন্কোনা চাষে সরকারের একচেটিয়া অধিকার। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কুর্গে 
রবার উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন রবারের মাত্র শতকরা ২ ভাগ ভারতে 
উৎপন্ন হয়। পরিমাণে.কম হইলেও ভারতে উৎপন্ন রবার অতি উত্তম। এককালে 
ভারতে প্রচুর নীলের চাষ হইত। কিন্তু জার্ধানীতে কৃত্রিম রাসায়নিক রঙ 
আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । এখন প্রধানতঃ বিহারে 
নীলের চাষ হয়। 
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২৫০ কষি অত্যন্ত পশ্চা্পদ। ভারতের জমিতে প্রধান প্রধান ফসলের 
একর প্রতি উৎপাদনশীলতা অন্যান্য দেশের একর 
প্রতি উৎপাদ্দনশীলতার সঙ্গে তুলনা করিলে এই টি 
পশ্চাৎপদ অবস্থা! সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ! হয়। যবদ্বীপ ভারতের অপেক্ষা একর প্রতি 
৬ গুণ বেণী ইক্ষু উৎপাদন করে। চীনে ও জাপানে একর প্রতি আমাদের অপেক্ষা 
তিন গুণ বেণী ধান*উৎপন্ন হয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়াতে 
একর প্রতি গমের উৎপার্দন ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশী। 

নান। কারণে ভারতের কৃষি পশ্চাৎপদ। এই কারণগুলি জমি, শ্রম, মূলধন 


ও সংগঠন__এই চার পর্যায়ে ভাগ করিয়া! আলোচনা কর] যায়। প্রথমে জমির 
ক--১৫ 
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দিক হইতে দেখা যাক। ভারতে জমি উন্নত ধরণের কৃষিকার্ধের সহায়ক নয়। 
অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প ও অনিশ্চিত এবং সেচের 
পর্যাপ্ত সুবিধা এখন পর্যন্ত নাই। ভারতে পর্যাপ্ত 
সার ব্যবহার করা হয় না। আজ পর্যস্ত ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
একরকম অজ্ঞাত বলিলেই চলে। একমাত্র 
২1 অনিবচত হপাত ও সেচের গোবরই সহজলভ্য লার) ভাহাও জালানি 
হিসাবে ব্যবহার করিয়া অপচয় করা হয়। ফলে 
ভারতীয় জমির উৎংপাদিকাঁশক্তি ক্রমাগত হান পাইতেছে। কৃষিকার্ধ 
কুদ্রায়তনে কর] হয়। জমির খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতার 
(3919-1518100, ০00 17960909610) দরুণ নান 
অন্থবিধার স্ষ্টি হইতেছে । জমির উপর জনসংখ্যার 
চাপও অত্যন্ত বেশী। শ্রমিক বা কৃষকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই 
ভূমিন্বত্ব বিষয়ক আইনগুলির কথা মনে হয়! ভারতের ভূমিস্বত্ব বিষয়ক 
আইনপমূহ অবিবেচনা-প্রস্থত। এই সব আইনের 
দৌলতে প্রকৃত চাষী অর্থনৈতিক ভাবে এমন 
একদল লোকের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা শুধু খাজনা আদায় করিয়াই 
কর্তব্য সম্পন্ন করে। কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক 
কা দাও” দারিজ্র্য, অস্াস্থা এবং অজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহারা 
মহাজনের কাছে খণে ডুবিয়া থাকে । আর 
কোন কাজ না থাকায় বৎসরের কয়েক মাস কৃষকদিগকে অলস থাকিতে 
হয়। 
তারপর আছে মূলধন ও সংগঠনের কথা । কৃষির সরঞ্জাম ও পদ্ধতি একেবারে 
আদ্দিম। কৃষিকার্ধে ব্যব্ত মূলধনের পরিমাণ খুব 
কম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি প্রায় অজ্ঞাত। 
পিত্পিতামহের যুগ হইতে সেই লাঙ্গল ও এক জোড়া! বলদ দিয়া ভারতের চাষী 
চাষ করিয়া আসিতেছে । কৃষকদের ফসল বিক্রয় করিবার প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি 
ভয়ানক অস্থবিধাজনক। কৃষকেরা ফসলের উপযুক্ত 
দাম পায় না। দারিদ্র্য ও খণের তাড়নায় 
তাহার্দিগকে মাঠ হইতে ফসল ঘরে উঠিতে না উঠিতেই অপেক্ষাকৃত কম দামে 
মহাজন ও ফড়িয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হ্য়। 


_ অনগ্রসরতার কারণ ১ 


২। জমির উবরতা হ্রাস এবং 
খণ্ডতীকরণ ও অসম্বদ্ধতা 


৩। ভূমিত্বত্ব বিষয়ক আইন 


৫ । পুরাতন পদ্ধতিতে কুষিকার্ধ 


৬। ফসল বিক্রয়ে অব্যবস্থা! 
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প্রতিবিধান  সম্তায় কৃষকিগকে রাসায়নিক সার সরবরাহ করিবার 
উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সরকারের “ফার্টিলাইজার” শিল্প 
প্রতিঠিত করা উচিত। পিন্ধীতে সার ঠতয়ারীর 
কারখানা স্থাপন করিয়া সরকার 'এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে । তেলের 
কল শিল্প আরও প্রসারিত হইলে, কৃষকেরা সারের 
জন্য আরো বেশী খইল পাইতে পারিবে । জালানি 
হিসাবে ব্যবহার করিয়া গোবরের অপচয় কর] উচিত 
নয়। এ বিষয় কৃষকদের বুঝাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কুষকদের সম্তায় 
অন্ত জালানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এই সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন অধিকতর কয়ল! 
ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছে । “কম্পোষ্ট” সার 
তৈয়ারীর চীন! পদ্ধতি অবলগ্থন করিয়াও সারের যোগান বাড়ানো যাইতে পারে । 
ব্যাপকভাবে সেচের খাল খনন করিতে হইবে এবং নলকূপ বসাইতে হইবে । 
রাষ্ট্রকেই উদ্যোগী হইয়া ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলিকে জোর করিয়া 
একত্রিত করিতে হইবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে 
যৌথ খামার'সংগঠিত করিতে হইবে । পঞ্জাবের ন্ায় 
সমবায় ব্যবস্থা দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে 
অন্তরূপ আইনও পাশ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সাহাধ্যপ্রাপ্ত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও 
সমবায় খণদান সমিতির মারফৎ কুষকদিগকে অল্প 
স্থদে টাক] ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
সম্তায় ভাল বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি কিনিতে এবং 
স্যা্য দামে ফসল বিক্রয় করিতে সাহায্য করার জন্য বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট (20018- 
190102099) সমবায় সমিতি গঠিত হওয়া বাঞ্চনীয় । এই শ্রেণীর সমবায় সমিতির 
পক্ষে সম্ভব না 'হইলে সরকারকেই অগ্রণী হইয়া শশ্তভাগ্তার স্থাপন করিতে 
হইবে। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান প্রধান ফসলের নিয়তম 
দাম বাঁধিয়া দেওয়া ও গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত বাজারের 
পত্তন করাও প্রয়োজন । অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। রাষ্ট্রে উদ্যোগে কৃষিবিষয়ে 
গবেষণা চালাইতে হইবে এবং বক্তৃতা ও আদর্শ 
খামারের মারফত রুষকদিগকে এই গবেষণার ফলাফল দেখাইয়৷ দিতে 


প্রতিবিধান ঃ 


১। সার ব্যবহীর দ্বার জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি 


২। সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা 
অবলম্বন 


৩। খণ্ড খণ্ড জমিকে একত্রী করণ 


৪ | কৃষককে অল্প হদে ঝণ- 
দানের ব্যবস্থা 


৫ | ফসল বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতি 


৬। কুষিবিষয়ক গবেধণ! 


২২৮ পৌরবিজ্ঞান 


হইবে। পরিশেষে, কৃষির উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়৷ এই 
| পরিকল্পনা পরিকল্পন! অনুসারে কাজ করিতে হইবে 1৩৮৮ 


ভ্াল্পতে ক্রমিল্র উল্মভিক্র কন লাস্ট কি কলিজাতে দ)5 
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যদ্দিও কৃষি স্ন্ধে অব্লম্বিত সরকারী নীতি ভারতের কৃষির অনগ্রসরতার 
অন্ততম প্রধান কারণ, তথাপি ইহ শ্বীকার করিতে 
হইবে যে কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ আমল হইতে 
ভারত সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
আসিতেছে । সরকারের চেষ্টায় পৃথিবীর মধ্যে 
বৃহত্তম সেচের ব্যবস্থা ভারতে নিমিত হইয়াছে । অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলি একত্রিত 
করার অনুকূলে আইন পাশ হইয়াছে । পঞ্জাবের মৃত 
অনেক অঞ্চলে সরকার সমবায় সমিতিগুলির মারফৎ 
অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করিয়াছে। 
সরকারী উদ্যোগে কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজ প্রতিঠিত হইয়াছে এবং কৃষিমূলক গবেষণার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । লর্ড লিন্লিখগোর সভাপতিত্বে কৃষি 
সম্বন্ধীয় রাজকীয় কমিশনের অন্ুমোদনে দিলীতে 
€[1009110] 0001001% 01 4১000160191 1১9968100) স্থাপিত হয়। এই 
পরিষদের তত্বাবধানে কৃষিমূলক গবেষণা চলে । পরিষদ কয়েকটি কমিটির মারফৎ 
গবেষণা কাজ চালায়। গবেষণার কল্যাণে নৃতন ও উন্নততর শ্রেণীর ইক্ষু, পাট, 
গম প্রভৃতি ভারতে প্রচলিত হইয়াছে । প্রত্যেক রাজ্যেই একটি কৃষি বিভাগ 
আছে। এই বিভাগের মারফত সাধারণের কাছে কৃষি গবেষণার ফলাফল ব্যাখা 
কর] হয় এবং আদর্শ খামার পরীক্ষণ কেন্দ্রে হাতে 
কলমে দেখাইয়া দেওয়া! হ্য়। কৃষি বিভাগের 
মারফৎ উৎকৃষ্ট বীজ এবং সার বিক্রয় কর! হয়। পশু-চিকিৎসা বিভাগ 
গোৌ-মহিষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে। উন্নত 
প্রজনন ব্যবস্থার মারফত ভারতীয় গো-মহিষের 
উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যও সরকার সচেষ্ট হইয়াছে। কৃষকেরা যাহাতে অল্প 
স্দ্দে টাকা ধার পায়, সেজন্ত সরকার তাকাভি, 
খণ দেয়। সরকারের চেষ্টায় ব্যাপকভাবে জমিবন্ধকী 


স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে কৃষির উন্নতির 
জন্ত রাষ্র কি করিয়াছে ঃ 


১। সেচ-ব্যবস্থা 


২। খণ্ড খণ্ড জোতগুলিকে 
একত্রীকরণের চেষ্ট। 


৩। কুধষি-বিষয়ক গবেষণা 


৪ | টংকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ 


৫ | গো-মহিষের উৎকর্ষ বৃদ্ধি 


৬। খণদানের ব্যবস্থা 


| ভারতীয় অর্থবিদ্ধা ২২৯ 


ব্যাঙ্ক এবং সমবায় খণদান সমিতি গঠিত হইয়াছে । ফসলের বাঁজার যাহাতে 
কৃষকের অন্থকুল হয় সেজন্য সরকার তুলা ও 
গমের নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং 
কৃষির বিপণন বিভাগ (১0100168781 09006006000] ) 
স্থাপন করিয়াছে। ইহা ছাড়াও খণদান আইন 
পাঁশ করিয়া, দুভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া, 
গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়া সরকার কৃষির উন্নতিতে 
সহায়ত। করিয়াছে । 

কিছুকাল আগে ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য খারেগাট্‌ প্র্যান্‌ নামে এক 
পরিকল্পন1 প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লক্ষ্য ছিল, দশ বৎসরের মধ্যে কষির 
উৎপাদন শতকরা ৫* ভাগ এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০* ভাগ বর্ধিত করা। 
এই উদ্দেশ্যে সরকার এককালীন ১০০০ কোটি টাক' 
এবং ইহা ছাড়াও প্রতি বৎসর ২০ কোটি টাকা খরচ 
করার প্রস্তাব করিয়াছিল। জিনিসপত্রের যুদ্ধপূর্ব দামের ভিত্তিতে সরকারী 
পরিকল্পনায় এই খরচের হিসাব দাড় করানো হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার প্রধান 
প্রধান লক্ষ্যগলি নিয়ে বিবৃত হইল ঃ রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও সরবরাহ; 
বীজের খামার স্থাপিত করিয়া বীজের উন্নতি সাধন; মেচ ও জলনিকাশের 
স্থবন্দোবস্ত; আব্র্তন (০686০) পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন প্রচলন; জমির 
উর্বরতাক্ষয়্ নিবারণ; গোঁঁমহিষের উন্নতি; পতিত জমি উদ্ধার এবং কৃষকদের 
ফসল বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থা ৷ 

এখন পর্যন্ত কৃষির উন্নতির জন্ত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে 
সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য । ভারতে কুষির অনগ্রসরতার ইহাই 
অন্যতম কারণ। কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কখনো! পূর্ণ উদ্ধমের সহিত 
কাজ করে নাই। পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেও পরিকল্পনাকে কার্যকর কর! হয় নাই। 
খারেগাট পরিকল্পন1 নিষ্ঠার সহিত কাজে পরিণত করিলে ভারতীয় রুষকদের 
অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিত । 

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতঃই কৃষির দিকে পড়ে। 
জাতীয় সরকার কৃষির উন্নতির জন্য এক পরিকল্পন। স্বাধীনতা লাভের পর 
গ্রহণ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার নাম হইল কৃষির উন্নতির জন্য জাতীয় 
'শশ্ত উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ।” এই পরিকল্পনা দিন 


৭। কৃষিজ বিপণন বিভাগ 


৮। কুটির শিল্পের উন্নতি 


খারেগাট পরিকল্পনা 


২৩০ পৌরবিজ্ঞান 


অন্ধ্যায়ী ভারতে কৃষির উন্নতির বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । পরিকল্পনার প্রধান 
বিষয়গুলি হইল ঃ 

(ক) সার উৎপাদন ঃ পিক্ধীতে দার উৎপাদনের কারখান! স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কারখানায় দৈনিক গড়ে ১*০* টন করিয়া সার উত্পাদন 
কর] সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হ্ইয়াছিল। বর্তমানে ইহারও অধিক 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্ুমান করা হইতেছে । ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস 
হইতে কারখা'ন। চালু হইয়াছে । 

(খে) বহু উদ্দেশ্তবিশিষ্ট নদী-উপত্যক পরিকল্পনা £ জলসেচ ও বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্ত এই সকল পরিকল্পনাকে তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । 

(গ) বীমাঃ শশ্ত, গবাদি পশু ও গুহাদি সংক্রান্ত বিষয়ে বীমাপ্রথা 
প্রবর্তন করিবার চেষ্ট1 চলিতেছে । 

(ঘ) অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার ঃ বিভিন্ন হিসাব অনুসারে ভারতে ৬ কোটি 
হইতে ৯» কোটি একর অনাবাদী জমি আছে। ভারত সরকার সেগুলি 
আবাদী জমিতে পরিণত করিবার চেইা করিতেছেন । এই উদ্দেশে বিশ্ব-ব্যাস্ক 
হইতে খণ গ্রহণ কর! হইয়াছে। ' 

ইহা ছাড়াও ভারতের সর্বাহ্গীণ উন্নতির জন্য যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
পরিকপ্পনা গ্রহণ কর] হইয়াছে তাহাতে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। কৃষি সম্পকিত পরিকল্পনাকে দুই-ভাগে ভাগ করিয়া নিয়ে আলোচন। 


করা হইল £ (১) প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও কৃষি, এবং (২) সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পন1 ও কৃষি। 


পথম সএওলািকী শপভ্রিকন্পনা। ও করবি মো৪% চ6 ৪৪ 
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বলা হইয়াছে যে প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ 
আরোপ করা হইয়াছে । পরিকল্পনার মোট ব্যয় 


পরিকল্পনায় কৃষির . টং 
উপর সর্বাধিক গুরুত্ প্রায় ২৬৮ কোটি টাকার মধ্যে কষি ও গ্রামোনসয়ন 
আরোপ কর! হইয়াছে খাতে ৩৬০ কোটি টাকারও উপর বরা কর] হইয়াছে । 


ইহা ছাড়া জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন খাতে 
ব্রাদ্দ কর] হইয়াছে ৫৬১ কোটি টাকার উপর। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৫-৫৬, 
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সালের মধ্যে খাছাশন্ত ও বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে । 
অনুমান কর! হইয়াছে যে খাগ্যশস্তের উৎপাদন বাড়িবে শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার 
শতকর] ৪২ ভাগ, পাটের শতকর] ৬৩ ভাগ, ইক্ষুর শতকর] ১২ ভাগ এবং তৈল- 
বীজের শতকরা ৮ ভাগ । এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত যে সকল উপায় অব্লদ্ধন করা 
হইতেছে তাহার মধ্যে সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি অনাবাদী 
জমির পুনরুদ্ধার এবং কৃষি-বিষয়ক গবেষণার ফল ইত্যাদিকে কাজে লাগাইয়া 
উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনসম্পদ ইত্যাদি 
প্রকৃতির দানকে সংরক্ষণের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । গবাদি 
পশু পালন ও দুগ্ধ ব্যবসায় প্রভৃতি ও গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা ছার। কুষিশিলের 
প্রসার ও ইহার নৃতন রূপ দ্বিবার পরিকল্পনা কর৷ হইয়াছে । এ সম্বন্ধে পরবর্তী 
এক অধ্যায়ে আরও আলোচন। কর। হইবে। 


স্নাতক উল্ম্সরন্ শভ্রিকরনন্াা ও ক্কুন্সি (00011707711 
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গ্রাম বা সমাজ উন্নয়নই হইল পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। 
অস্থুসারে . গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নি 
জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিবার প্রচেষ্টী মাধামেই গ্রামা-জীবন সঙ্বন্ধে 
চলিতেছে । এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নই পর্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপ 
সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাহা হার 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন1 অনুারে কতকগুলি অঞ্চল নির্বাচিত করা হইয়াছে। 
এই সকল অঞ্চলে অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার, সেঙ্ছের 
বাবস্থা, ক্ষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নততর বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কৃষিকার্ধ প্রভৃতি প্রচলিত পন্থাসকল অবলম্বন 
দ্বার কষির উন্নয়নের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হইতেছে । ১৯৫২ সাল হইতে 
সমাজ উন্নয়নের কাজ সুরু হইয়াছে এবং যে সকল অঞ্চলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
চলিতেছে তাহাদের জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
পরে বিশদ আলোচনা কর] হইতেছে। 


কতকগুলি নির্বাচিত অঞ্চলে 
সম।জ উন্নয়নের কাধ হরু হইয়াছে 


তত্কোভ হা ভ্ষমিল্প খহলীকল্পপ। ও ভসন্দ্রজ্ভা 9৮- 
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পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্যই হইল রীতি; কিন্তু ভারতের 


২৩২ পৌরবিজ্ঞান 


কুবি ক্ষুত্রায়তনে সম্পন্ন হয়। কিছুদিন পূর্বের হিসাবে দেখ! গিয়াছিল যে পরিবার 
হিসাবে জমির পরিমাণ পশ্চিম বঙ্গে ৩ একরের কিছু বেশী এবং মান্রাজে মাথাপিছু 
জমির পরিমাণ মাত্র এক 'একর,। ভারতীয় “ইউনিয়নে” গড়ে প্রতি কৃষক- 
পরিবারের প্রায় ৪ একর করিয়া জমি আছে। তুলনায় ইংলণ্ডে এক জনের জমির 
আয়তন ৬* একর এবং আমেরিকায় প্রায় ১৫* একর। কৃষকের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্রদের মধ্যে ক্ষেতগুলি ভাগাভাগি হয়। ফলে যতই দিন যাইতেছে 
জনপ্রতি জমির পরিমাণ ততই কমিয়া যাইতেছে । 
ইহাকেই জমির খণ্ডীকরণ বলে। শুধু তাহাই নয়; 
কুষকের সকল জমি একটি মাত্র ভূখণ্ডে পরম্পর সংলগ্ন হয়! থাকে না। ছোট ছোট 
খণ্ড হিসাবে ক্ষেতের জমি বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো 
থাকে । ইহাকেই জমির অসম্বদ্ধতা বল! হয়। 
কারণঃ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের সমস্ত প্রাচীন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । সেজন্য বর্তমানে জনসংখ্যার অধিকাংশকে 
জীবিকার জন্ত কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। 
জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক । জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি 
১। জমির উপর জনসংখ্যার -জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । প্রচলিত 
অত্যধিক চাগ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার মৃত্যু হইলে 
২। উত্তরাধিকার আইন * তাহার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ 
হয়। ব্যক্তিস্বাতন্থযপ্রিয়তার প্রসারের দরুণ আজকাল একান্নবর্তী পরিবারগুলি 
ভাঙিয়৷ যাইতেছে । ভাইয়েরা আজকাল আর একপরিবারতুত্ত থাকিয়া একসঙ্গে 
চাষবাস করিতে চায় না। কাজেই, জমি খণ্ডে খণ্ডে 
৩। একান্নবরতা পরিবার প্রথার 
বিলোপ বিভক্ত করিয়া লওয়া হ়। নানা রকমের জমি 
থাকায় উত্তরাধিকারিগণ প্রত্যেক জমিরই অংশ 
দাবী করে। ইহার ফলেই জমির অসম্বদ্ধতার স্থ্টি হয়। 
ফলাফল £ জমির খণ্তীকরণ ও অসম্বদ্ধতা নানা অস্থবিধার সষ্টি করে। 
ক্ষেতগুলি আয়তনে এত ছোট হইয়া যায় যে পরিমিত খরচে ভালো করিয়া 
চাষ কর! যায় না। জমির এক একটি খণ্ড কখনে! কখনো এত"ছোট হয় যে 
চাষের বলদকে ইহার মধ্যে ঘুরাইয়৷ লওয়া যায় না। সেচ এবং সার ব্যবহার 
কঠিন হইয়া দীড়ায়। কৃষির উন্নততর বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করাও শক্ত হইয়! দাড়ায়। জমির 


খণ্তীকরণ কাহীকে বলে? 


অসম্বদ্ধত। কাহাকে বলে? 


কারণ ঃ 


থণ্তীকরণ ও অনন্বদ্ধতার কুফল 
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খণ্ড সংখ্যায় যত বেশী হয় ততই জমির আল তৈয়ারীর জন্য বা বেড় দেওয়ার 
জন্য বেশী বেশী করিয়া! জমি ন্ট হয়। ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার 
সংখ্যা বাড়িয়া যায়। টুকরা টুকরা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমিতে চাষ করিতে 
হয় বলিয়া কৃষকের অনেক সময় নষ্ট হয়। অংশীকরণ ও অনসম্বদ্ধতার দরুণ 
কৃষিকার্ষে ব্যক্তিগত কর্োগ্ঘমও ক্ষু্ হয়। কৃষক কোন প্রকার উন্নত পদ্ধতিই 
অবলম্বন করিতে পারে ন]। 

প্রতিবিধান ঃ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মারফৎ চাষীদের ইতস্ততঃ- 
বিক্ষিপ্ত ক্ষেতগুলির মধ্যে সুবিধাজনক বিনিময় করিয়া জমির সংহতি সাধন 
বা একত্রীকরণই শ্রেষ্ঠ প্রতিবিবান। পঞ্জাব, মধ্য- 
প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে জমির একত্রীকরণের জন্য ও গও গস একী করণের 
আইন পাশ হ্ইয়াছে। এইসব আইনের বলে | 
প্রথমতঃ চেষ্টা কর! হয় যাহাতে কৃষকের! পারস্পরিক বিনিময়ের সাহায্যে স্বেচ্ছায় 
নিজ নিজ জমি সংহত করে। কোন একটি বিশেষ 
একত্রীকরণের পরিকল্পনা যদি অধিকাংশের গ্রাহা 
হয়, তাহা হইলে যাহাদের আপত্তি আছে তাহাদের উপরেও বাধ্যতামূলক 
ভাবে এই পরিকল্পনা চাপানো যায়। সমবায় 
সমিতির মারফৎও জমির সংহতি প্রতিষ্ঠিত করা 
যায়। পগ্তাবে এইরূপ করা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় একত্রীকরণ অতি ধীর 
গতিতে সম্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া বহু বিভক্ত জমিকে শুধু একত্রে আনয়ন 
করিলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তনের 
কৃষিকার্য সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার আদর্শে সমবায় 
যৌথ বা সামগ্রিক খামার ভারতেও প্রতিষিত করিতে হইবে। একমাত্র যৌথ 
বা সামগ্রিক খামারের আদর্শে ভারতে উন্নততর বৃহদায়তনের কৃষি প্রচলিত 
হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে জোতের 
খণ্ডতীকরণ ও অসন্থদ্ধতা ভারতে কৃষির উন্নতির অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক । 
সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিকদের পক্ষে পরস্পরের সহিত সমবায়ের ভিত্তিতে 
মিলিত হইয়া! যৌথ খামারের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে সমাজ 
ব৷ গ্রামোন্তয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্ষুন্র ক্ষুত্র, অদন্বদ্ধ জোতগুলিকে একত্রীকরণের 
প্রচেষ্ট। চলিতেছে। 


১। আইন 


২। সমবায় পদ্ধতি 


৩। চাষীদের মধ্যে চুক্তি 


২৩৪ পৌরবিজ্ঞান 


লীহাশওল্লে তশল্র লভ্রিমাঞি (39:81 [09609010689 ) 2 


কৃষকশ্রেণী পুকুষাহ্ুত্রমে আক খণে ডুবিয়া আছে। ভারতীয় কৃষির 
অনগ্রসরতার অন্ততম প্রধান কারণ ইহাই। পৃথিবীর সর্বত্রই চাষীদের পক্ষে 
খণ করার প্রয়োজন হয়। কাজেই, ভারতের চাষীরাও যদ্দি সাময়িক ভাবে 
দেনাদারে পরিণত হইত, তাহা হইলে আশ্রর্ধের কিছুই ছিল না। কিন্তু 
ভারতীয় কষকদের খণ সাময়িক নয়। ভারতে কৃষকেরা খণ লইন্জা কখনো 
পুরাপুরি শোধ দেয় না। ফলে, জমিতে জমিতে 
খণের আয়তন ক্রমশঃ বিপুলতর হয় এবং হুর্বল 
কৃষকের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যা্ষিং 
তদন্ত কমিটির হিসাব অনুযায়ী এই খণভারের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাঁকা। 
এক বঙ্গদেশেই কৃষকদের মোট খণের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাক]। 
১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে কৃষকের খণের পরিমাণ ছিল 
১৮০০ কোটি টাকা । যুদ্ধকালে ফসলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় এবং প্রচুর জমি 
হস্তাস্তরিত হওয়ায় এই খণের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে । কৃষকের খণকে 
গ্রামাঞ্চলের খণও (7১071 [091969010959) বলা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের 
মতে গ্রামাঞ্চলের খণ বর্তমানে আর পূর্বের মত গুরুতর সমস্যা নহে। 


ভ।রতীয় কৃষকের বিপুল খণভ।র 


গশ্রীমীঞ্গুলে শেল ন্িপ্ুুলভ্ডাল্প ক্ান্রস। (08859৪ ০1 
চু] ঃ।091066907)999) 2 


লোকের যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয় তখনই সে খগগ্রন্ত হইয়া 
পড়ে। ভারতের কৃষকের খণের কারণ এ একই। তাহার আয় স্বল্প এবং 
আয়ের তুলনায় বায় অত্যধিক। এক কথায় বলা চলে যে ভারতীয় কৃষকদের 
কারণ £ চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে খণের বিপুলতার প্রধান 
কারণ। ভারতের কৃষিজ উৎপাদনশীলতা৷ খুবই কম। ইহার কারণ হইল 
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জমির খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব এবং ফসল 
বিক্রযম করার উপযুক্ত বাজার সংগঠনের অভাব। 
কৃষির উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার ন্দরুণ জীবন- 
ধারণের ব্যয় ও কৃষিকার্ষের খরচ মিটানোর মত পর্যাপ্ত আয় ক্ষকদের হয় না। 
আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় কর] দূরে থাকুক, প্রাতি- 
বংসর পরিবার প্রতিপালনের জন্ত ও কৃষিকার্ধ 


১। দারিদ্র 


২। উৎপাদনশীলতার হ্ৃল্পতা 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৩৫ 


চালানোর জন্য কৃষকদিগকে নৃতন করিয়া খণ লইতে হয়। তাহারা বংসরের 
কয়েক মাস মাত্র কৃষিকার্ষে ব্যাপৃত থাকে । বংসরের 
বাকী সময় তাহাদিগকে অনিচ্ছা সহকারে আলন্তে 
কাটাইতে হয়, কারণ এই সময়ে করার মত আর কোন কাজ তাহাদের সামনে 
থাকে না। বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ কোন বৎসরে অজন্ম/ হইলে, তাহার গরু- 
বাছুর ও অন্যান্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় 
করিতে এবং অনেক স্থদে মহাজনদের নিকট হইতে 
টাকা ধার লইতে বাধ্য হঘন। ভালো ফসলের বৎসরে তাহারা শ্রাদ্ধ, বিবাহ 
ইত্যাদি উপলক্ষে বেহিসাবী ব্যয় করে। ফলে মহাজনের খণ আর শোধ হয় 
না। অবশ্য সুদের হার এত বেশী যে স্থববংসরেও মহাজনের খণ শোধ করিয়া 
দেওয়া অসম্ভব । তাহ] ছাড়া, মহাজনের এখনও চক্রবৃদ্ধিহারে স্থদ গ্রহণ প্রভৃতি 
নানা অসৎ উপায়ে এই খণের পরিমাণ বাডাইয়া দেয় ও ইহাকে দীর্ঘস্থায়ী করে। 
মহাজনের বেড়াজালের বাহিরে আসিবার কোন 
উপায়ই কৃষকের সচবাচর থাকে না। এই কারণেই 
বলা হইয়াছে ঘে.ভারতীয় কুষকেরা খণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, খণী থাকিয়। 
জীবনধাঁরণ করে এবং খণী হিসাবেই মরে । 


৩। অগ্তান্থ উপজীখিকার অভাব 


৪ । কৃষকের অমিতব্যয়িতা 


| মহ!জনের বেড়াজাল 


ক্ুন্িগিভ আশোল্ সব্রিমাপ ভ্রাসেক্্র ভঙ্গলাজ (0361০019৪01 
10706016578] [10091019017959) 2 


কষিগত ঝণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে, সেগুলিকে পাচভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) পুরাতন খণের পরিশোধ 
সম্ভবপর করিয়া তোলার জন্য জুদের হার হাস) খনের পরিমাণ হাঁদের ভন 
(২) পুরাতন খণের কিছুটা মকুব করা); (৩) খণ অবলম্থিত ব্যবস্থানকল 
শোধের অপামধ্যের দরুণ জমি হস্তান্তর বন্ধ করা); (৪) সুদের হার এবং 
মহাজনদের শোষণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আইন পাশ; (৫) রুষকদের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য এবং পুরাতন খণ পরিশোধের জন্য অল্প স্থদে টাক] ধার দেওয়া । 

১৮৭৯ সালের 'দাক্ষিণাত্য কৃষকদের সাহায্য আইন” এবং ১৯১৮ সালের “ম্থদ- 
খোরী খণ আইন” আদালতকে অতিরিক্ত ও অন্যায় | 
স্থদের হার কমাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছিল। 
অবশ্ঠ এইসব আইন হইতে যথেষ্ট স্থফল পাওয়া যায় নাই। ১৯৩৪ সালে “বঙীয় 


গ্রীমাঞ্চলের খণ সংক্রান্ত আইন 


২৩৬ পৌরবিজ্ঞান 


চাষীখাতক আইন” পাশ হওয়ার পরে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও কিছুট! বাধ্যতার 
মারফত পুরাতন খণ আংশিক ভাবে মকুব করিয়া খণের পরিমাণ হাসের জন্য 
গ্রামাঞ্চলে খণমালিশী বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার, পঞ্তাব এবং মান্রাজে খণসালিশী আইন পাশ হইয়াছিল। দেনাদার বা 
পাওনাদার, যে কেউ বোর্ডের নিকট সালিশীর জন্য আবেদন করিতে পারিত। 
বো তখন উল্লিখিত খণ সম্বন্ধে থোজখবর করিয়া পাওনাদারকে অপেক্ষাকৃত কম 
লইতে রাঁজী করাইত। দেনাদারের শোধ দেওয়ার সামর্থোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
পাওনার পরিমাণ প্রয়োজনমত কমানোর চেষ্টা হইত। উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ার 
পর কিংবা বোর্ডের দিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ভাবে পাওনাদারের উপর চাপাইয়া 
দেওয়ার পর; বোর্ড কয়েক বংসরের মধ্যে ঝণ শোধ করিয়া ফেলার জন্ত বাৎসরিক 
কিপ্তি ঠিক করিয়৷ দিত। খণসালিনী বোর্ডগুলি বহু পুরাতন খণের এইরূপ 
নিষ্পত্তি করিয়াছে । ফলে, কৃষকদের যথেষ্ট উপকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার 
ফলে, মহাজনের আতঙ্কিত হইয়াছে এবং সেজন্ত গ্রামাঞ্চলে খণের সরবরাহে ঘাটতি 
দেখা গিয়াছে । বতমানে অধিকাংশ স্থানেই খণসালিণী বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে। 
কৃষক দেনাদারদের হাত হইতে অকুষক পাওনাদারদের হাতে যাহাতে জমি 
চলিয়া না যায়, সেজন্য ১৯০১ সালে “পঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন, পাশ হইয়াছিল । 
স্থদ্রের হার এবং মহাজনদের শোষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বু মহাজনী আইন পাশ 
ইইরাছে। ১৯৩৮ সালের “বঙ্গীয় মহাজনী আইন, 
অনুসারে নিরাপদ খণের জন্য শতকর1] ৮ এবং 
অ-নিরাপদ খণের জন্য শতকর ১০ উচ্চতম সুদের হার নির্ধারিত হ্ইয়াছে। 
চক্রবুদ্ধি হারে স্থর্দ বে-আইনী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মহাঁজনী কারবার 
চালানোর জন্য সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং দেনাদারের! 
দাবী করিলে তাহাদের নিকট লিখিত হিসাব দাখিল করিতে হইবে। 
অল্প স্থদে অল্প সময়ের জন্য খণ দেওয়ার উদ্দেশ্টে সমবায় খণদান সমিতি 
ররর আছে। পুরাতন খণ পরিশোধ ও জমির উন্নয়নের 
ব্যথা জন্য দীর্ঘ সমযব্যাপী খণ দেওয়ার উদ্দোশ্ে জমি-বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৮৮৩ সালের জমি 
উন্নয়ন খণ আইন”, এবং ১৮৮৪ সালের কৃষি খণ আইন, অনুসারে কৃষকদিগের 
ছুরবস্থার সময়ে “তাকাভি” খণ দেওয়া হয়। কৃষকিগকে অল্প সময়ে খণ দেওয়ার 
বাবস্থা এখনো! প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ভারতে সমবায় খণদান সমিতি 


মহাজনী আইন 


ভারতীয় অর্থবিষ্ভ। ২৩৭ 


এবং জমি-বন্ধকী ব্যান্কের সংখ্যা খুবই কম। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ 
কৃষকেরা যে খণ পায় তাহার দ্বার কৃষকদের খণের প্রয়োজন মিটে ন1। “তাকাভিঃ 
ঝণের সুদের হার খুব উচ্চ এবং এই খণের সংশ্লিষ্ট সর্তগুলি অনুদার | 

ব্মানে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অস্থসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সমগ্র 
ভারতে গ্রামাঞ্চলের খণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি অঙ্গুমান প্ররস্তত কর! 
হইতেছে । এই অনুমান প্রস্তত হইলে ঠিক হইবে কি-ভাবে গ্রামাঞ্চলে খণ 
সরবরাহ করা যায়। ইহা ছাড়া “অধিক খাছ্য ফলাও কমিটির" নির্দেশ অনুসারে 
সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণকে ১০০ কোটি টাকার মত অল্প মেয়াদী খণ 
দিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 


্ঞাল্পরভে ক্রুন্িভ্কাত্ড জরন্যেল্র বিত্রল্ম-ব্যলস্া (2065]10279] 
119100611770 1] [7019) 2 

ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্রের অন্ততম প্রধান কারণ হইল যে তাহার 
ফসলের ন্যায্য দর পায় না। কৃষকদের ফসল 
বিক্রয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা নানা গলদে পরিপূর্ণ। একটি পি ৭ 
হিসাকে দেখা যায় যে ভোক্তা বা ব্যবহারকারী যদ্দি 
কৃষিজাত দ্রব্যের দাম হিসাবে এক টাক দেয় তাহা হইলে উৎপাদনকারী কৃষক 
মাত্র॥৫ পায়। কৃষক এবং ফসলের ভোক্তাদের মধ্যে লোক অর্থাৎ ব্যাপারী ও 
ফড়িয়াদের সংখ্যা অত্যবিক। ইহাদের পকেটেই বাকী 1০১৫ যায়। গ্রামের 
বাজারগুলি যথোচিত ভাবে সংগঠিত নয়। দেশের মধ্যে নান! রকমের ওজন 
প্রচলিত আছে । গ্রামের বাজারে ফমলের ক্রেতার! কৃষকদ্দিগকে নানাভাবে ঠকায় ; 
ফাউ ইত্যাদি নানা আব্ওয়াব প্রচলিত আছে । গ্রামাঞ্চলে ভালো রান্তা-ঘাট ন' 
থাকায়, কৃষকদের পক্ষে বাজারে ফসল আনিয়া বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দ্াড়ায়। 
তাহার] দারিদ্র্য ও দেনার তাড়নায়, স্যাধ্য দাম পাওয়ার আশায় বেশী দিন অপেক্ষা 
করিতে পারে না; ফসল কাটা শেষ হইতে না৷ হইতেই, ফড়িয়া ও ব্যাপারীদের 
ইচ্ছ! অনুযায়ী দামে ফসল বিক্রয় করিয়া! দিতে হয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা 
এবং অপেক্ষা করিয়! থাকার অক্ষমত। কৃষকদিগকে ফড়িয়! ও ব্যাপারীদের কবলে 
পড়িতে বাধ্য করিয়াছে । 

ফসলের বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ললিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা 
যাইতে পারে £-ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয়ের জন্য এবং ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের 


২৩৮ পৌরবিজ্ঞান 


উচ্ছেদের জন্ত সমবায় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । সর্বত্র এক রকমের 
কষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাকে লা জার কারার নিত রাহা রা 
কি করিয়া উন্নত করা যাইতে বোর্ডকে উদ্যোগী হইয়া নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করিতে 
পারে হইবে। এই দিক দিয়া বোস্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ 
ও হায়দ্রাবাদ অগ্রণী হইয়াছে । এই কয়টি রাজ্যে 
নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হইয়াছে । ফসলের স্তর বা মান (9289) নির্বাচন চালু 
করিতে হইবে । বেতারবাতা মারফত গ্রামবাসীদ্দিগকে প্রত্যহ বড় বড় শহরের দর 
জানাইতে হইবে। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হইয়াছে । সরকার কৃষি- 
বিভাগ এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগ খুলিয়াঞ্ছে এবং এই ছুই বিপণন বিভাগের জন্য 
কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছে। এই সব বিভাগের চেষ্টায় প্রধান প্রধান ফসলগুলির 
বিক্রয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং স্তর বা মান নির্বাচন চালু 
কর] হইয়াছে । ১৯৩৯ সালে আইনের দ্বারা ওজন নিয়ন্ত্রিত করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এই আইন যাহাতে ঠিকভাবে প্রবতিত হয় তাহা রাজা 
সরকারের দেখা উচিত। প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকার অনুরূপ অন্য আইনও 
পাশ করিতে পারে । ৃ 
শশ্ত ভাগ্ডার স্থাপন কৃষিজাত দ্রব্যের সমস্তা সমাধানের আর একটি অঙ্গ । 
শশ্য ভাণ্ডার থাকিলে নষ্ট হইবার ভয়ে কৃষককে তাড়াতাড়ি শস্যের বিক্রয়-ব্যবস্থ। 
করিতে হয় না। শশ্য ভাগ্ডারে রক্ষিত শশ্তের 
জামিনের বিরুদ্ধে সে খণও পাইতে পারে। দুঃখের 
বিষয় আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই হয় নাই। সরকার এই দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য না দিলে কৃষির অন্যতম মূল সমস্তার সার্থক সমাধান কখনই সম্ভবপর 
হইবে না। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের মত হইল যে, সমবায়ের ভিত্তিতেই 
শস্য ভাঙার স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত । 
ভ্ডাব্রত্ভি শক ঘোশ155018 178 [5019) 2 
ভারতের মাটি শুফ। যথেষ্ট জল না পাওয়া গেলে শশ্ত হয় না। 
বিশেষভাবে ধান ও ইক্ষুর মত ফসলের জন্য প্রচুর জলের দরকার হয়। কোন 
কোন অঞ্চল ন্বভাবতঃই প্রচুর বৃষ্টিপাতে সুজলা। কিন্তু এই সব অঞ্চলেও 
শীতের দ্দিনে বৃষ্টি না হওয়ায় রবিশস্য উৎপাদনের 
টা জন্ত সেচের প্রয়োজন হয়। রাজপুতানায় বৃষ্টি হয় 
না বলিলেই চলে। দক্ষিণ ভারতেও বৃষ্টিপাত হ্বল্প। 


শস্য ভাগ্ার 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৩৯ 


সেইজন্য এই সব অঞ্চলে বারোমাসই সেচের প্রয়োজন। ভারতের হিন্দু এবং 
মুলমান শাপকেরা সেচ প্রণালী খনন কর অবশ্যকর্তব্য বলিয়। মনে করিতেন। 
ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সেচের ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘন 
ঘন ছুতিক্ষ হইতে থাকায় শেষদিকে ব্রিটিশ শাসকেরা সেচের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলে তীাহার1 সেচের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। 
ভারতবর্ষের ঘেচের খালগুলির একত্রিত “দৈর্ঘ্য 
পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের খালের মোট র্ঘ্যের 
চেয়ে বেশী। ইহ ব্রিটিশ সরকারেরই কীত্তি। সেচের বন্দোবস্তের ফলে, 
সিন্ধু ও পঞ্জাবের মরু-সদৃশ ভূখণ্ড শন্তশ্তামল অঞ্চলে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
সেচ-ব্যবস্থার দরুণ ভারতীয় কৃষির উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে এবং কৃষকদের 
অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। সেচের স্ুবন্দোবস্তের ফলে ছুভিক্ষের সম্তাবন' 
বহুলাংশে প্রতিহত হইয়াছে, ছুতিক্ষ বাবদ সাহাধ্য দানের বায় কমিয়াছে এবং 
সরকারের কর আদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


সেচ-বাবস্থ।(র ফল 


অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৭ কোটি ২* লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত 
ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়নে শতকরা ৬৫ ভাগ সেচ সমন্বিত 
জমি পড়ে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে এরূপ জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি 
একর। বর্তমানে সেচ-ব্যবস্থার ব্যাপকভাবে প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে । এ সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা করা হইতেছে । 


লিভিল লুকম্মেল এস5-ব্যলভ্া (০778 01 [া1285600 
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কুপঃ ভারতের সর্বত্র কূপ দৃষ্ট হয়। ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ কূপ আছে 
এবং কধিত জমির শতকরা প্রায় ৫ ভাগ জমিতে কূপ হইতে জলসেচন করা 
হয়। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবে বিদ্যুৎচালিত নলকূপ দ্বারা সেচের 
ব্যবস্থা কর হইয়াছে । কৃপথননের জন্য সরকার অনেক জায়গায় “তাকাভি” খণ 
ও টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ সরবরাহ করে। 
সাধারণ কুপ হইতে নিজের হাতে কিংবা বলদের 
সাহায্যে জল তোল! হয়। নালা কাটিয়া এই জল ক্ষেত পর্যস্ত লইয়া যাওয়া 
হয়্। বিছ্যৎ এবং পাম্প ব্যবহার করিলে নলকূপ ঘ্বারা জলসেচের প্রচুর 
সম্তাবন। রহিয়াছে । 


বিভিন্ন রকমের কুপ 


২৪০ পৌরবিজ্ঞান 


পুক্ষরিণী ঃ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে পুকুর কাটিয়া সেচের 
বন্দোবস্ত আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই পুকুর আছে। মান্রাজেই সেচের 
পুকুরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী প্রায় ৩৫০০০ পুকুর মাদ্রাজ অঞ্চলে আছে। 


খাল: খালই সেচের সর্বোতরু্ট উপায়। কূপ ও পুকুর সাধারণতঃ 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে খনিত হয়। কিন্তু রাষ্টুই 
সাধারণতঃ খাল খননের ব্যবস্থা করে। ভারতে 
তিন ধরণের খাল আছেঃ (১) প্লাবন খাল ( 17001709610, 0808] ), 
(২) নিত্যবহ খাল (1626701019] 0509] )১ এবং 
(৩) সঞ্চিত জলের খাল ( 98০75968208] )। বর্ধা- 
কালে, যখন নদীর জলবৃদ্ধি হয় তখন যে সব খালে জল প্রবেশ করে তাহাদিগকে 
প্লাবন খাল বল! হয়। শ্রীম্মকালে এবং শীতকালে নদীর জল কমিয়৷ গেলে, 
প্লাবন খালগুলি শুকাইয়া যায়। কাজেই এই সব 
খালের সাহাযো সারা বৎসর ধরিয়া! জলসেচন চলে 
না। নিত্যবহ খালগুলিতে সারাবংসর জল থাকে । নিত্যবহ খালগুলিতে 
যাহাতে সারাবংসর জল থাকে সেজন্য অনেক নদীতে আড়াআড়িভাবে বাধ 
বাধা হয় এবং ইস্‌ গেটের সাহায্যে জলের প্রবাহ 
নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান খালগুলি 
নিত্যবহ। পঞ্জাবে শতদ্র উপত্যক1 পরিকল্পনা! এবং উত্তরপ্রদেশের সদা 
খাল বারোমাস জল সরবরাহ করে। উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়। বৃষ্টির জল 
আট্কাইয়া» সঞ্চিত জলের খাল মারফৎও কৃষিক্ষেত্রে জল যোগানো হয়। 
সরকার খালগুলিকে দুইটি শ্রেৌতে ভাগ করে উৎপাদনশীল ও 
অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল খালগুলি হইতে 
85 ও অনুৎপাদনশীল সরকারের নীট আয় হয়, অর্থাৎ বিনিয়োজিত 
মূলধনের সুদ ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের চেয়েও বেশী 
প্রাপ্তি হয়। অনুৎপাদনশীল খাল হইতে সরকারের লোকসান হয়। এই সব 
খাল খনন করা হয় ছুভিক্ষ গ্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে । 


বিভিন্ন ধরণের খাল £ 


প্লাবন খাল 


নিত্যবহ খাল 


সঞ্চিত জলের খাল 


লু-ভদেদস্ঠ-লিম্িষ্ নন্কী-ভপ্পভ্যকা শ্রিকরলন্না (4510- 
7৮1109568 টি ড€7* 81165 7১*0]60%8) £ 
জলসেচের জন্য যখন খাল খনন করা হয় তখন জল সঞ্চয়ের জন্ত উচু 
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জায়গাতে সাধারণতঃ একটি বাধ বা ড্যাম তৈয়ারী করিতে হয়। সঞ্চিত জল 
যখন নীচের দ্বিকে যায় তখন ইহার বেগে খবিছ্যাৎ উৎপাদনের জন্য চক্রগুলি 
চালিত হইয়! বিছ্যুৎ উৎপাদন করে । এই জলবিদ্যুৎ বহু পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় এবং ইহার উৎপাদন ব্যয় স্বল্প । এই জন্য সন্তায় 
জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। জলবিছ্যুৎকে 
কাজে লাগাইয়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নৃতন নৃতন 
শিল্পের পত্তন করা যাইতে পারে এবং পুরাতন শিল্পগুলির নৃতন রূপ দান কর 
যাইতে পারে। এইরূপে জল সঞ্চয় করিয়া জলসেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
কর। ছাড়াও বন্তা প্রতিরোধ, ষ্টিমার চলাচলের ব্যবস্থা প্রভৃতি উদ্দেশ্ঠও সাধন 
করা চলে। এইবরূপ বহু-উদ্দেশ্ঠ-বিশিষ্ট পরিকল্পনাই বর্তমানে জগতে বিশেষ 
প্রসার লাভ করিয়াছে । এইরূপ পরিকল্পনাকে কার্ষে রূপান্তরিত কর! ব্যয়সাধ্য 
হইলেও, ইহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি 
সাধন করা যায়। এই জন্যই ইহা অনুন্নত দেশের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ 
করিয়াছে। 

এই ধরণের বহু পরিকল্পনাকে ভারতের জাতীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইহাদের 'মধ্যে দামোদর উপত/ক1 পরিকল্পনার উলেখই সর্বাগ্রে করিতে হয়। 
এই পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে । ইহা সমাপ্ত হইলে বিহার ও পশ্চিম 
বঙ্গের এক অংশের রূপ পরিবতিত হইয়া যাইবে। 
সমাপ্ত হইলে ১০ লক্ষ একরের উপরেও জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং ২ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিহ্যৎ এবং ১২ লক্ষ 
কিলোওয়াট থার্নাল শক্তি উৎপন্ন হইবে । ইহা ছাড়া বন্ত| নিয়ন্ত্রণ ও সহজে জলপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থাও হইবে। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১০* কোটি টাকারও 
উপর । 

দ্ামোদরের পরে আছে হীরাকুঁদ পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্র৷ পরিকল্পনা, পিপরি বাধ 
পরিকল্পনা, কুশী পরিকল্পনা প্রভৃতি । শুধু পশ্চিম 
বঙ্গ ধরিলে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাই বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। মধুর্াক্ষী পরিকল্পনার আন্ুমাণিক ব্যয় ৭ কোটি টাকা । ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনার দ্বারা ৩০ লক্ষ টন খাগ্য উত্পাদন এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা! করা হইতেছে । 

বর্তমানে যে সকল বহু-উদ্দেশ্ত-বিশিষ্ট নদী-উপত্যক1 পরিকল্পনার কাজ 

ক-_১৬ 


বহু-উদ্দেশ্ত-বিশিষ্ট নদী-উপত্যক। 
পরিকল্পন। 


দীমোদর উপত্যক। পরিকল্পন। 


অন্তান্ত কয়েকটি পরিকল্পন! 


২৪২ পৌরবিজ্ঞান 


চলিতেছে তাহাদের মোট ব্যয় ৭৬৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৫১৮ কোটি পরিমাণ টাক ব্যয় করা হইবে। 
এই ব্যয়ের ফলে এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
এবং প্রায় ১১ লক্ষ কিলোওয়াঁট টবছ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কর। সম্ভব হইবে বলিয়া 
ধরা হইয়াছে । | 
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ভারতবর্ষ অবিভক্ত অবস্থাতেও খাগ্চ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ডক্টর 
রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অন্থসারে ভারতবর্ষে যে বৎসরে উৎপন্ন 
অবিভক্ত অবস্থাতেও ভারতবর্ব ফসলের পরিমাণ স্বাভাবিকই হইত মে বৎসরে 
খাগ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না৷ শতকরা মাত্র ৮৮ জনের মত খাদ্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন 
হইত। বাকী অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। 

দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় “ইউনিয়নে'র পক্ষে খাগ্যসমস্যা আরও কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে, কারণ খাগ্শস্তের উদ্বত্ত অঞ্চলগুলির বেশী অংশ পাকিস্তানের 

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । অবিভক্ত ভারতবর্ষের চাউল 
দেশবিভাগের ফলে ভারতের উৎপাদনের জমির শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ এবং 
পক্ষে খাগ্সমন্ত। গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে গম উৎপাদনের জমির শতকরা! ৩০ ভাগ পাকিস্তানে 

, পড়িয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনসংখ্যা অবিভক্ত 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকর] ২২ ভাগ মাত্র। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মাথ! 
পিছু প্রত্যেক দিন ১৪ আউন্স করিয়া প্রয়োজন ধরিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে 
ভারতে স্বাভাবিক পরিমাণ ফমল উৎপন্নের বৎসরে ৮৯ লক্ষ টন করিয়া খাছ্ের 

ঘাটতি পড়িবে। প্রয়োজন যদ্দি ১৬ আউন্স করিয়া 
খীগ্চসমন্তার সমাধানের জন্ত ধর] হয় তৰে ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৫৮ লক্ষ টন। 
অবলম্থিত বিভিন্ন ব্যবস্থা! 

অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইলে ঘাটতির 
পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে । এই খাগ্ঘসমন্তার সমাধানের জন্য সরকার 
নিমলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন :-_- 

(ক) বাহির হইতে খাগ্চ আমদানী । ১৯৪৯ সালে ১৫০. কোটি এবং 
১৯৫১ সালে প্রায় ১৮০ কোটি টাকার খাছাশশ্য 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। সমগ্র 
বিশ্বেই আজ খাছসমস্তা ) বাহির হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাগ্য আমদানী করিবার 


বিদেশ হইতে খাছশত্ত আমদানী 
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মত অর্থও ভারতে নাই। সুতরাং আমদানী করিয়৷ খাগ্সমন্তার সমাধান 
সম্ভব নহে। 


(খ) খাগ্ঠ নিয়ন্ত্রর ও বরাদ্ের ব্যবস্থা হইল অবলঘ্িত পদ্ধতির মধ্যে 
অন্ততম। বর্তমান যুগে প্রত্যেক সভ্যদেশেই খাছযের 
ঘাটতি সমস্তার সমাধান কল্পে খাগ্নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়। খাছ্নিয়ন্ত্রর ও বরাদের দ্বারা অপচয় নিবারণ ও সকল শ্রেণীর 
মধ্যে ন্তাষ্য ব্টন কর] হয়। 


খাছ নিয়ন্ত্রণ ও বরাদের ব্যবস্থা 


(গ) ইহা সহজেই অনুমেয় যে বাহির হইতে খাগ্চ আমদানী করিয়া ও 
নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখিয়া ভারতের পক্ষে খাগসমস্তার চূড়ান্ত সমাধান করা 
সম্ভবপর নহে। স্থতরাং প্রয়োজন উন্নততর উপায়ে কৃষিকার্ধ সংগঠন । 
কষিকার্ষের উন্নততর সংগঠনের সহিত শিল্প উন্নয়নেরও 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে 5 
আলোচনা করা হ্ইয়াছে। শিল্লোন্নয়ন সম্পর্কে আলোচন] পরবর্তী এক 
অধ্যায়ে করা হইবে। 


(ঘ) . "অধিক খাদ্য ফলাও, অভিযান। এই অভিযানের গুরুত্বের জন্যই 
খাছাসমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকৃভাবে ইহার আলোচনা করিতে হয়। “অধিক 
খাগ্ধ ফলাও" অভিযানের জন্য ১৯৪৯ সালে এক 
পরিকল্পনা! গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
২০ লক্ষ একর জমির সংস্কার বা পুনরুদ্ধার এবং ৩০০০ নলকুপ বসাইবার 
ব্যবস্থা হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্ত কেন্দ্র হইতে 
প্রদেশসমূহকে সাহায্য ও খণদান করা হয় এবং প্রচারকার্ধের জন্যও বিরাট ব্যয় 
কর] হয়। 


'অধিক খাগ্য ফলাও অভিযান 


পরিকল্পন1 অনুসারে বিশেষ বিলম্ব হইলেও ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
ভারতের পক্ষে খাছ্যবিষয়ে দ্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। 
পরিকল্পনাকারীদের প্রতিশ্ররতি মিথ্যায় প্যবসিত 
হইয়াছে । বর্তমানে ভারতের খাগ্ভবিষয়ে পরনির্ভর- 
শীলতা 'পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কম নয়। “অধিক খা ফলাও? অভিযানের ব্যর্থতা! 
কোনরূপে ঢাকিয়া রাখা যায় ন1। ব্যর্থতার জন্তই এই অভিযানকে পরিবতিত 
আকারে চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । 


এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে 


২৪৪ পৌরবিজ্ঞান 


একমাত্র এই ধরণের অভিযানের দ্বার ভারতের ন্যায় দেশের খাছাসমস্তার 
খাগ্ধসমস্তার চূড়ান্ত সমাধানের সমাধান করা যায় না। চুড়ান্ত সমাধানের জঙ্য 
জন্য প্রয়োজন হুচিত্তিত পরি- প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনার-যে পরিকল্পন' 
9 দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দ্রিকের উপরই 
প্রয়োজনমত গুরুত্ব আরোপ করিবে। ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
ফলাফলের দ্দিকে এই জন্তই লোকে সাগ্রহে তাকাইয়৷ আছে। 

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমানে খাছ সম্পর্কে যে নীতি সরকার 
গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইল :__- 

১। কৃষির উন্নয়ন এই উদ্দেশ্তে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে 
তাহার মধ্যে বহু-উদ্দেশ্ত-বিশি্ই নদী-উপত্যক1 পরিকল্পনা, গ্রাম বা সমাজ 
উন্নয়ন, সার উৎপাদন প্রভৃতিই প্রধান । 

২। ঝহির হইতে খাদ্যের আমদানীকে সম্তাব্যরূপে কমাইয়! দেওয়া । 

৩। অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার। 

৪। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে স্থুপরিকল্লিত নীতি। 


1. 1191061010 0109 70117001002] 10০0. 070195 11) 10012, 000. 117010969 6179 2,99,8 179 


13101) 0095 87৩ ০. , (0. 0. 1948) (২২২-২২৩ পৃষ্ঠা। দেখ) 


2," ৬1৮৮ 99. 609 10091] 0291000108০ 1700122 25710016070 9 70180088 
80109 ০? 6109 90629865018 "1)101% 1259 109920, 179,098 107 1১6 177/0005 0300910% ০0£ 
8,01001600 170 [0001 (0. 0.১ 1931, 1988, 194৭) 


[উত্তরের কাঠামো ৪ ভারতীয় কৃষির প্রধান দৌফক্রটিগুলি নিষ্ে উল্লিখিত হইল ঃ 
ভারতবর্ষে জমির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। ক্রমাগত উর্বরতা-ক্ষয় এবং সারের অভাবের জন্ত 
ভারতীয় জমির উৎপাদনশক্তি দিন দিন কমিয়। যাইতেছে । সেচের হুযোগ-স্থবিধা প্রয়োজনের 
তুলনায় পর্য(প্ত নয়। জনসাধারণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর। কৃষির কাজ ক্ষুদ্রায়তনে (37811 8০8]9 ) 
চলে। ব্যক্তিগত জমিগুলি আয়তনে ছোট এবং খণ্ডে খণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । ভারতে কৃষির পদ্ধতি 
এখনও আদিম। কৃষকদের নিজেদের মূলধন নাই এবং তাহীরা মহাজনদের কাছে দেনায় ডূবিয়া 
থাকে। ভারতে কৃষি সুসংগঠিত নয়। ফসল বিক্রয়ের প্রচলিত ব্যবস্থায় নন! দৌধক্রটি থাকায় 
কৃষকের! ফসলের ন্যাধা দাম পায় না। ] 

কৃষির অনগ্রসরতা দুর করার জন্য নিষ্নলিখিত ব্াবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে £ জমির 
ইতস্তত; বিক্ষিপ্ততা, থণ্ডীকরণ দুর করিয়া জমির সংহতিসাধন ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। কৃধিগত গবেষণা চালাইয়া যাইতে হইবে এবং এই গবেষণার ফলাফল আদর্শ 


ভারতীয় অর্থবিষ্ধ। ২৪৫ 


থামারের মারফং সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে । অল্প সুদে খণ পাওয়ার জন্য এবং স্যায্য 
দামে ফলল বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে । সার ব্যবহারের দ্বারা একর প্রতি 
উৎপাদন বাড়াইবার জন্য রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । ডাঃ 'বার্ণন হিসাব করিয়া 
বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সার ব্যবহীরের দ্বাবাই একর প্রতি ধানের উৎপাঁদন শতকরা ২০ ভাগ 
বাঁড়নো যাইতে পারে। আর সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সেচের হুবন্দোবস্ত হইলে তো। কথাই 
নাই। নিয়ন্ত্রিত বাজারের পত্তন করিয়া এবং ফসলের নিম্মতম দাম বীধিয়| দিয় কৃষিজীত পণ্যের 
ব্যবস্থযকে উন্নীত করিতে হইবে । জমিব উপর জনসংখা।র চাপ কমাইব।র জন্য শিল্পের উন্নতির 
বাবস্থা অব্লন্থিত হওয়া প্রয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে কৃষির সবিশেষ উন্নতির জন্য প্রয়োজন 
সুচিন্তিত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার । ] 
৪, 4029 ০৫ 0১9 70717701792] 10910010003 0£ [770100 2/10711609 18 6179 
9001988 ৪00-01%15101 800 15709706010] 01? 1900.) 17110010260, 
(0. ঢি. 1941, 1951) (২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠা দেখ) 
4.101907 098091300  6109 5৮1009 5098 ০ 101109610). ০ 50 [0003 
2200. 370010269 61,61৮ 90020010080 87019016009, (0, 0.১ 1996, 1988, 1948) 
(২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা দেখ) 
5. ৬109৮ 29 01200958099 ০৫ 0/£1031659] 17000069010998 108 10019? 
[89011109920 00127019776 91020 6159 1099,801:99 617৮ 1,৮৪9 10907 20 01)690 
৮০ 0180] &1)8 110001069017995 ০: 0109 77001%20 :09016159601, 00. 0.১ 198, 
199৭, 1949) (২৩৪-২৩৭ পুষ্ঠা দেখ) 
0, 0) 499০0013শ9ঘ 0159 10950 81,07:6860 ০1 £09০0 91079] 17. 10010, 
(০) 00 19 0015 91)02069 1096 &% 7079580৮? (0. ঢে. 1959) 
(২৪২-২৪৪ পুষ্ঠ] দেখ) 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সমবায় 


( 0০-০01)676101) ) 


সচল ক্াহাক্ষে হলে 2 ডো) 15 0০-০07975801018 ?) 
আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে দরিদ্রের অত্যন্ত দুরদশাগ্রন্ত ও অসহায়। 
তাহাদিগকে পুঁজিপতি শ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর ৃ 
করিতে হয়। ,এই দুর্দশ। দূরীকরণের একটি পথ ৯৩ 
হইল বিপ্লবের সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রেণীকে করা যায় 
ক্ষমতাচ্যুত করা । আর একটি পথ হইল সমবায়ের 
পথ। দরিদ্রের! যদ্দি সংঘবদ্ধ হয়, নিজেদের চরিত্র উন্নত করে এবং ব্যবসায়িক 


২৪৬ পৌরবিজ্ঞীন 


কর্মকৌশল আয়ত্ত করে তাহা হইলে তাহার! পুঁজিপতিদের একচেটিয়া! বস্তগত 
সুখ-ন্থুবিধায় ভাগ বসাইতে পারিবে । ইহাকেই সমবায় 
বলা হয়। সংক্ষেপে, সমবায়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া 
যাইতে পারে £ দরিদ্র জনসাধারণ কর্তৃক এক্য, পারস্পরিক সাহায্য, শিক্ষা ও 
চরিত্রের উন্নতি প্রভৃতি নৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সমবায় বল! হয়। 
সমবায়ের অন্তনিহিত নিয়ললিখিত মৌলিক নীতিগুলি উল্লেখযোগ্য £ 

(১) এক্য (ঢিট )£ একতাই শক্তি। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া 
দরিদ্রের! স্বিধাজনক দরে কেনাবেচ। করিতে পারে, 
অল্প স্থদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে এবং ধনিকের 
সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে । 

(২) সমষ্টিবোধ (3০1198:165 ) £ সভ্যদদিগকে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের পাশে 
দাড়াইতে হইবে। প্রত্যেককে নিজন্ব স্বার্থ সমষ্টির শ্বার্থে বিলীন করিয়া দিতে 
হইবে। 

(৩) স্বেচ্ছামূলক মিলন (77:99 4১890018610. ) £ সমিতি গঠনের ভিত্তি 
হইবে স্বেচ্ছামূলক। কাহাকেও জোর করিয়া বাধ্য কর চলিবে না। 

(৪) গণতন্ত্র (199090:%0$ ) £ সমিতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হয়। গ্রত্যেক সভ্যের একটি মাত্র ভোট থাকিবে । সকল সভ্যের মর্ধাদ। 
সমান হইবে। 

(৫) সানিধ্য (7:05070165 ): সমিতির সভ্যদ্রের পরস্পরের মধ্যে 
জানাশোন] থাক! প্রয়োজন এবং তাহারা কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা হইলেই 
ভালো হয়। 

(৬) সততা ([7076965 ) £ সভ্যদ্দিগকে সৎ এবং সময়ানুবর্তী হইতে হইবে। 

(৭) ব্যয়সংক্ষেপে (1০070এয )£ সমিতিকে ব্যবসায়ের ব্যাপারে 
মিতব্যয়ী হইতে হইবে। যতদূর সম্ভব কম খরচ করিতে হইবে এবং সভ্যদের 
দ্বার খয়রাতি কাজ করাইয়া লইতে হইবে। মুনাফা হইতে “রিজার্ভ ফাণ্ড 
বা সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিতে হইবে। 


সমবায়ের সংজ্ঞা 


সমবায়ের নীতি 


ভ্গল্পভ্েল্র সমল্লাম আত্ম্ককাঁলম্ব (0০-01)6786০ 110৮০- 


1108111 177 [110198) 2 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাদ্রাজের সিভিলিয়ান মিঃ জিলা 


ভারতীয় অর্থবিষ্া ২৪৭ 


নিকল্সনকে ইউরোপের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্ত 
ইউরোপে পাঠান হয়। জার্মান কৃষকদের অবস্থার 

ডা জার্মান আদর্শে সমবায় 
উন্নতির জন্য রাফেজেন ( 759/9189 ) প্রবতিত মমিতি 
সমবায় সমিতিগুলিই বিশেষ ভাবে মিঃ নিকল্সনকে 
আকুষ্ট করে। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন 
তাহাতে রাফেজেনের আদর্শে গ্রাম্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি 
অন্থমোদন করা হয়। তিনি তাহার বিস্তারিত অনুমোদন সংক্ষেপে “10 
ঢ১£1161907” এই উক্তি দ্বার] বিবৃত করেন। নিকল্সনের রিপোর্টের ভিত্তিতে, 
১৯০৪ সালে ভারত সরকার প্রথম সমবায় 
সমিতি আইন পাশ করে। এই আইন শুধুমাত্র 
প্রাথমিক খণদান সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯১২ সালে আর 
একটি সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়। ইহাঁর দ্বারা অন্তান্ প্রকার 
সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। অন্ঠান্ত প্রকার সমিতি 
বলিতে অ-ণদান সমিতি (2071-0:9916 ৪0০1665 ) বুঝান হইতেছে । 
১৯০৪ ও ১৯১২ সালের আইন ছুইটি ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল। 
১৯১৫ সালে ম্যাকলেগান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতে সমবায় 
আন্দোলনের বিস্তৃতির মূলে এই রিপোর্টের গুরুত্ব যথেষ্ট । ১৯১৯ সালের মণ্টেগ্ু- 
চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবতিত হওয়ার পর হইতে 
নমবাম্ম একটি প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল । 
ইহার পর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রার্দেশিক সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়। 
ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্রেও সমবায়কে রাজ্যের (9৮০৮০ ) হস্তে রাখা হইয়াছে। 


১৯০৪ ও ১৯১২ সালের আইন 


প্রাদেশিক সমবায় সমিতি আইন 


লিভ বরকে সম্লাক্স সচ্িিভি (09৪ 0? ০০- 


01)97'80158 ১০০1৪616৪) 2 


সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমতঃ ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে £ 
(১) প্রাথমিক, ও (২) কেন্দ্রীয়। 

প্রাথমিক *সমিতি কষিগত (বা গ্রাম্য) এবং অ-কৃষিগত, দুই-ই হইতে 
পারে। অমিক বা মধ্যবিত্্দের লইয়া অ-কৃষিগত সমিতি গঠিত হয়। কৃষিগত 
সমিতিগুলিকে আবার কৃষিগত খণদান সমিতি ও কৃষিগত অ-খণদান সমিতি__ 
এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ফসল বিক্রয়; বীজ, হালের বলদ, সার প্রভৃতি 


২৪৮ পৌরবিজ্ঞা, 


ক্রয়; গো-মহিষ বীমা ; গো-প্রজনন ; সেচ; জমির সংহতি সাধন প্রভৃতি নান। 
উদ্দেশ্তে কষিগত অ-খণদান সমিতি গঠিত হয়। অ-কৃষিগত সমিতিও আবার 
খণদান সমিতি ও অ-ঝণদান সমিতি, ছুই-ই হইতে পারে। 
কেন্দ্রীয় সমিতি তিন রকমের £ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্যারান্টি-দাতা, 
ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাস্ক (0:০510918] 0০-07997:96158 7381019) । * 
কিছুকাল যাব অনেক বহ-উদ্দেশ্ত-বিশিই (10816-0011)089) সমবায় 
সমিতি গঠিত হইতেছে । কৃষকদিগকে দীর্ঘ সময়ের জন্য খণ দিবার জন্য 
অনেক জমিবন্ধকী সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে । 
ক্ষিগত ও অ-রুধিগত সমিতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে 
প্রথমোক্ত সমিতিগুলিতে প্রত্যেক সভ্যের দায় 
রে সতী সীমাহীন এবং শেযোক্ত সমিতিগুলিতে প্রত্যেক 
সভ্যের দায় সীমাবদ্ধ। 


গ্রাহ্য বপাদ্কানন লচ্সিভি পছ৪] 07516 90০1615) 2 

ভারতের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল প্রাথমিক 
কষিগত খণদান সমিতি । ভারতের অধিকাংশ সমবায় সমিতিই এই পর্যায়ের । 
কুষকরিগকে খণ সরবরাহ করাই এ পর্যস্ত ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 


দশ বা ততোধিক কৃষক একত্রে মিলিয়] গ্রাম্য খণদান সমিতি গঠন করিতে 
পারে । তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনাশোনা থাকা 
প্রয়োজন । তাহার! এক গ্রামের বা পাশাপাশি 
গ্রামের লোক হইলে ভালো হয়। সমিতির দেনার জন্য প্রত্যেক সভ্যের দায় 
সীমাহীন। সমিতি “ফেল হইলে পাওনাদারের। প্রত্যেক সভ্যের সব্বন্ব লইয়! 
টানাটানি করিতে পারে । প্রত্যেক সভ্যকে ভতি ফি দিতে হয় এবং এক বা 
একাধিক অংশ বা শেয়ার কিনিতে হয়। সমিতির সকল সভ্যকে লইয়া সভা 
হইলে তাহাকে সাধারণ কমিটি বল! হয়। এইরূপ সভ1 একটি পরিচালন-কমিটি 
নির্বাচিত করিয়া উহার উপর সমিতির পরিচালনার ভার দেয়। ফ্লেক্রেটারী ছাড়! 
আর কাহাকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। প্রত্যেক সভ্যের একটি করিয়া ভোট 
আছে। পরিচালন! গণতান্ত্রিক এবং প্রধানতঃ অবৈতনিক । 


গ* বর্তমানে 'প্রদেশের' পরিবর্তে 'রাজ্য' শব্টি বাবহার করা উচিত। 


গ্রাম্য খণদাঁন সমিতির সংগঠন 


ভারতীয় অর্থবিচ্যা ২৪৯ 


এইরূপ গ্রাম্য খণদান সমিতির প্রধান উদ্দেশ সভ্যদিগকে খণ দেওয়া । 
সমিতি নিয়লিখিত উপায়ে টাকা সংগ্রহ করে £ (১) ভি ফি; (২) শেয়ার 
হইতে প্রাপ্ত মূলধন) (৩) সভ্যদ্বের আমানত; 
(৪) বাহিরের লোকের আমানত ; (৫) কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক 
হইতে গৃহীত খণ। সভ্যদিগকে ধার দেওয়া হয় 
কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য £ বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি 
ক্রয়; পুরাতন খণ পরিশোধ; বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদ্দি উপলক্ষে ব্যয়। যে 
কোন ছুইজন সভ্য জামীন হইলে প্রার্থী সভ্যকে খণ দেওয়া হয়। কিস্তিবন্দী 
হিসাবে এই খণ শোধ দিতে হয়। মোট মুনাফার অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ 
রিজার্ভ ফাণ্ড বাঁ সংরক্ষিত তহবিলে জম রাখিতে হইবে । ইহার পর 
লভ্যাংশ বন্টিত হইতে পারে এবং শতকরা ১. ভাগ পর্যন্ত সংকাজে ব্যয়িত 
হইতে পারে। প্রত্যেক সমিতির হিসাব প্রতি বসর সরকারী সমবায় 
বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমিতি কতকগুলি 
সরকারী স্থৃবিধা ভোগ করে। যেমন, সমিতি আয়-কর ও ষ্ট্যাম্প-শুন্ক হইতে 
রেহাই পায়। 


গ্রাম্য খণদান সমিতির 
কাধাবলী 


হকত্ুজ্লীস শু ওআ্রাকেম্পিক সলমজাস চা (091)091 570 


1১৮05111018] 0০-০01১9781%0 132811109) 2 


প্রাথমিক সমিতির হাতে মোট যে টাক থাকে তাহার খুঝ কম অংশই 
শেয়ার হইতে প্রাপ্ত মূলধন, সভ্যদের আমানত ও বাহিরের লোকের আমানত 
হইতে সংগৃহীত হয়। গ্রামবাসীদের সঞ্চয় খুব বেশী হয় না; তাহাদের 
আমানত খণের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 
কাজেই প্রাথমিক সমিতিকে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যান্ক 
হইতে অনেক টাক। খণ লইতে হয়। প্রাথমিক 
সমিতি ও ব্যক্তি__ছুই রকমের সভ্য লইয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাথমিক সমিতি এবং ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ লোক 
কেন্দ্রীয় সমবায় -ব্যাঙ্কের সভ্য হয়। সভ্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে খণ দেওয়া 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্তব্য । কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পুজি প্রধানতঃ 
সভ্য ও বাহিরের লোকের আমানত এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত 
খণ দ্বারা গঠিত । প্রার্দেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে (0:০5100181 0£ 96969 0০- 


কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক 
সমিতিকে খণ দান করে 


২৫, পৌরবিজ্ঞান 


099£861% 78120) শীর্ষ" ব্যাঙ্ক (409 73821) ব্লা হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি ইহার সভ্য এবং তাহারাই ইহার পরিচালনার ব্যবস্থা করে। 


নলক্ছ-উদেকশ্ছ)-লিম্পিষ্ সলহ্মলাজস সঙ্সিভি (1510-1057)996 
0০-01)9186158 90০1916168) 2 

ভারতে সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশই চির বিশিষ্ট__-তাহার। 
একটি মাত্র কাজে নিয়োজিত। কৃষি ও সমবায় সম্পর্কে নিযুক্ত কমিশন ও 
কমিটির অধিকাংশই এই ধরণের সমবায় সমিতি ভারতের জন্ত অনুমোদন 
করিয়াছেন, কারণ ইহা পরিচালন] করা সহজ। বর্তমানে কিন্তু দেখ! যাইতেছে 

থে অনেকেই বহু-উদ্দেশ্ঠ-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের 
বর্তমানে অনেকেই এই ধরণের পক্ষপাতী । “বহু উদ্দেশ্ট” বলিতে প্রধানতঃ খণদান, 
সমবায় সমিতি সংগঠনের 
পক্ষপাতী ক্রয় ও বিক্রয় বুঝায়। একটি উদ্বাহরণ.লওয়া যাক। 

বহু-উদ্দেশ্ট-বিশিষ্ট একটি গ্রাম্য বা কৃষি সমবায় 
সমিতি রুষকগণকে খণদান কর! ছাড়াও তাহাদের জন্য বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
ইছ গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির. কেনা এবং উৎপন্ন ফসলের বিব্রন্ব-ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সহীয়ক হইতে পারে করিবে। এই ধরণের সমবায় সমিতি গ্রামের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির কাজও হাতে লইতে পারে। 

১৯৩৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিণ বিভাগ বহু-উদ্দেশ্ত-বিশিষ্ট সমবায় 
সমিতি প্রত্ভার জন্য অনুমোদন করিয়াছিল । ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের 
সমবায় সমিতির নিয়ামকগণের যে সম্মিলনী হয় তাহাতে পরীক্ষামূলকভাবে এই 
ধরণের সমবায় সমিতির সংগঠন অনুমোদন কর! হয়। বহু-উদ্দেশ্ত-বিশিষ্ট 
সমবায় সমিতি জার্মানী, নিউজীল্যাণ্ড, সুইডেন, 
ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক আছে এবং তাহার! 
ধ সমন্ত দেশের কৃষকের আধিক উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে । 

ভারতে বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বনু-উদ্দেশ্ঠ-বিশিষ্ট 
ভারতে বোশ্বাই ও উত্তরপ্রদেশে সমবায় সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে 


এই প্রকাৰ সমিতি সংগঠিত এই ধরণের সমিতির সংখ্যা এক হাজারেরও 
বা উপর | 


অন্যান্য দেশের উদাহরণ 


ভিজ আটা ৫0,8710 110712829 73877158) 2 
অল্প মেয়াদী সাধারণ খণদান স্মিতিগুলি সামান্য পরিমাণে খণদান করিতে 


ভারতীয় অর্থবিছ্যা ২৫১ 


পারে মাত্র। কিন্তু কুষকের পূর্বের খণ শোধ করিবার জন্ত এবং জমির উন্নতি 
প্রভৃতি কার্ধের জন্য অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘ 

মেয়াদী খণেরও প্রয়োজন হয়। কুষকের এই ৬৬ 
অভাব পুরণ করিতে পারে এক বিশেষ খণদান 

সমিতি । ইহাদের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বলা হয়। ইহারা জমি বন্ধক রাখিয়া 
দীর্ঘ দিনের জন্য খণদান করে। এই জমিবন্ধকী সমবায়ের ভিত্তিতে এইপ্রকার 
ব্যাঙ্ক সমবায়ের ভিত্তিতেও গঠিত হইতে পারে।  ব্যান্কের সংগঠনে মাদ্রাজ, 
ভারতে সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাস্কের সংগঠনে বোম্বাই ও এ 
মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ বিশেষভাবে অগ্রসর 

হইয়াছে । অবিভক্ত বঙ্গদেশে এই ধরণের ব্যাঙ্ক ছিল মাত্র সংখ্যায় ৫টি, কিন্তু 
মাদ্রাজে ছিল ১১৯টি এবং মধ্যপ্রদেশে ২১টি। 


সমাস আআত্্দ্লোলন্ল্র আগ্রগভি এব ভ্ডানাক্র 
্থনিপ্া ওও জর্সউি (1১7027988 01? 09-01)67811017 : 11671692775 
[)916019) 2 


প্রথম, দিকে সমবায় আন্দোলন অতি দ্রুত প্রসারিত হইতেছিল। কিন্ত 
এই দ্রত গতির মধ্যেই ছুর্বলতা নিহিত ছিল। তাই সরকার কিছুকাল 
পরেই এই আন্দোলনের ক্রমপ্রসারকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করে এবং 
আন্দোলনের তদানীন্তন অবস্থাকে সংহত করার চেষ্টা করিতে থাকে। 
১৯২৯-৩৩ সালের মন্দা বাজারের জন্য সমবায় আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়। 
তাহার পর হইতে সমবায় আন্দোলনের সামান্য মাত্র অগ্রগতি হইয়াছে বলা চলে। 
১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে সমস্তপ্রকার সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা 
হইল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার । ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার মাত্র । 
সুতরাং ছুই বৎসরেই সমিতির সংখ্য। প্রায় ২৪ হাজার বাড়িয়াছে। পরিকল্পন' 
কমিশনারের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে গত পাচ বৎসরে সমবায় সমিতি ও 
সমিতির সভ্যসংখ্য। বিশেষ বাড়িয়াছে । সমিতি ও সমিতির সভ্য-সংখ্য। বুদ্ধিই যদি 
আন্দোলনের অগ্রগতির লক্ষণ হয় তবে ভারতে এই 
আন্দোলনের অগ্রগতিতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। 
কিন্তু সংখ্যা ছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ দ্বার আন্দোলনের 
অগ্রগতি বিচার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচন? কর! হইতেছে 


দ্বাধীন ভারতে সমিতির সংখ্যা 
বাড়িয়া চলিয়াছে 


২৫২ পৌরবিজ্ঞান 


প্রধান বিশেষত্ব $ ভারতের সমবায় অন্দোলনের নিয়োল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 
উল্লেখযোগ্য আন্দোলন প্রধানতঃ কুষকদের মধ্যে 


রর হিরা সীমাবদ্ধ। অ-কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা কম। 
দের মধ্যে সীমাবন্ধা দ্বিতীয়তঃ, সমবায় আন্দোলনের যতটুকু প্রসার 


(২) শক প্রসার ণের হইয়াছে, তাহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে খণের ক্ষেত্রেই 

ক্ষেত্রেই হহয়াছে টি 

(৩) আন্দোলনের উপর সরকারী হইয়াছে । উৎপাদন, ভোগ, ক্রয়, বিক্রয়, বীম। 

কর্তৃত্ব অত্যধিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের মোটেই প্রসার হয় নাই। 
তৃতীয়তঃ, ভারতের সমবায় আন্দোলনের উপর 


সরকারী কর্তৃত্ব বড় বেশী। 


প্রত্যেক রাজ্যে সমবায় সমিতির একজন করিয়া নিয়ামক (98186:9 ০1 
0০-0799:81%9 90০16$193) আছেন । তিনি সরকারী লোক । তাহার অধীনে 
অনেক কর্মচারী থাকে। এই সকল কর্মচারীর সাহায্যে তিনি সমবায় 
সমিতিগুলির তত্বাবধান করেন। তাঁহাকে রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের একচ্ছত্র 
নায়ক বলা যায়। 


সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের সহায়তা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কষিখণ বিভাগ নামে 
, একটি বিভাগ আছে । এই বিভাগ কৃষিঝণসংক্রাস্ত 
সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজন হইলে 
সরকার ও সমবায় সমিতিগুলিকে উপদেশ দেয়। ইহা আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কৃষিঝণসংক্রান্ত কার্ধাবলীর তত্বাবধান করে। 


সুবিধা ঃ ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষকদের অবস্থার 
উন্নতিকল্পেই স্বর কর হইয়াছিল। ইহার দ্বারা 

সমবায় কৃষকশ্রেণীর জন্ত অল্প 
দে খণদানের বাবস্থা! করিয়াছে জনসাধারণের, বিশেষভাবে ক্কষকশ্রেণীর, যে যথেষ্ট 
উপকার হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য । কৃষকেরা অল্প 
স্থদে মূলধন এবং অন্্পাদদনশীল খণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। কৃষকের 
পক্ষে এই অন্ুৎপাদনশীল খণেরও প্রয়োজনীয়তা কম 
নে মদ কমাইতে বাধা নহে। সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিতে হওয়ায় মহাজনের স্থদের হার কমাইয়া 
দিতে বাধ্য হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে সমবায় বিক্রয় সমিতির কল্যাণে কৃষকেরা 


রিজা্ বাঙ্কের কৃষিধণ বিভাগ 


ভারতীয় অর্থবিস্তা ২৫৩ 


ফসলের ন্যায্য দাম পায়। অসন্বদ্ধ জমির সংহতি, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার 
কেনা, পশুপ্রজনন, গো-মহিষ বীমা, সেচ, পলী 
সমবায় সমিতির কল্যাণে 
উন্নয়ন গ্রভৃতি নানা উদ্দেশ্তেও সমবায় সমিতি কৃষকের! ফসলের ম্যাষ্য দাম 
গঠিত হইতেছে । কোন জায়গায় সথসংগঠিত পায়, সম্তায় জিনিসপত্র 
রর কিনিতে পারে 
সমবায় সমিতি থাকিলে তাহার প্রভাবে মামলা- 
মোকদম! হ্রাস পায়, মিতব্যয়িতা উৎসাহিত হয়, শিক্ষার প্রসার হয় এবং 
সভ্যের। নানা ব্যবসায়ী-স্থলভ গুণ অর্জন করে। 
কারিগর ও চাকুরিয়া প্রভৃতি অ-কুষকেরাও সমবায়. . সমবায় জনসাধারণকে অর্থ 
নৈতিক অবস্থার উন্নতির 
ভাণ্ডার, সমবায় খণদান সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে নুযোগ দিয়াছে 
নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে। 


ক্রুটি ৪ কিন্তু ভারতে সমবায় আন্দোলন হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যায় নাই। এই আন্দোলন অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে । কৃষকদের 
মোট প্রয়োজনীয় খণের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র সমবায় সমিতিগুলি হইতে পাওয়! 
যায়। মৃতিমান অকল্যাণ হইলেও, গ্রাম্য মহাজনের 
প্রয়োজন এখনো ফুঝ্ুইয়া যায় নাই। সমিতিগুলির ০০০ 
অধিকাংশই স্থপরিচালিত নয়। কতকগুলি সমিতি প্রায় দেউলিয়া! হইয়া রহিয়াছে । 
সভ্যের! সমবায়ের মূল নীতি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভ 
করে নাই। সমিতির সাফল্য বা অসাফল্যের 
জন্ত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সভ্যের! যথেষ্ট সচেতন নয়। তাহার সমিতিকে 
নিজন্ব ব্যাঙ্ক বা জনগণের ব্যাঙ্ক বলিয়। মনে করে 
না। তাহারা নিয়মিতভাবে সমিতি হইতে গৃহীত 
খণ শোধ করে না। ফলে, সমিতির বাকী প্রাপ্যের অঙ্ক সব সময়েই বিরাট 
থাকে । অনেক সময় খণ দেওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাত দেখা যায়। পক্ষপাতিত্তের 
দরুণ, পরিশোধ করিতে অসমর্থ লোকও খণ পায়। খণশোধের ব্যাপারে 
কঠোর সময়ান্থুবতিতার উপরে তেমন জোর দেওয়া হয় না। সভ্যেরা 
খণের ব্যাপারে পারস্পরিক তত্বাবধান” করে না। হিসাব-পরীক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ । 
সভ্যদের মধ্যে" ও পরিচালনা! কমিটির মধ্যে সততার অভাব দেখা যায়। 
সভ্যদের মধ্যে দলাদলি ও উপদল-গঠন বহু সমিতির সর্বনাশ করে। উৎপাদন, 
ভোগ এবং বিক্রয়ের উদ্বোশ্তে গঠিত অ-খণদান সমবায় সমিতি সংখ্যায় খুবই কম। 
সমস্ত সমিতিতেই সরকারী কর্তৃত্ব অত্যন্ত বেশী। ইহার ফলে সভ্যদ্দের 


২। স্থপরিচালনার অভাৰ 


৩। সততার অভাব 


২৫৪ পৌরবিজ্ঞীন 


কর্মোগ্যোগ ব্যাহত হয় সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
অর্থসাহায্য করিতে পারে নাই। ভারতে সমবায় 
চি নিতণের আন্দোলনের অসাফল্যের ইহা অন্ততম প্রধান 
কারণ। 
যুদ্ধের ফলে কৃষিজাত ভ্রব্যের মূল্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কৃষকের 
আথিক অবস্থার কিছুট। উন্নতি হওয়ায় সাধারণভাবে সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা 
পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। পূর্বেই আমর! দেখিয়াছি যে সমিতির সংখ্যা ও 
সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে । কিন্তু এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে আন্দোলনের 
স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করিলে ভূল হইবে। যতদিন 
রা অগ্রগাতির পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনের উপরোক্ত ক্রটিগুলি 
্‌ দূরীভূত না হইবে, ততদিন আন্দোলনের অগ্রগতি 
স্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে না। ১৯৩* সালের পূর্বে অনেক সমিতি গঠিত 
হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের সংগঠন এতই ক্রুটিপূর্ণ ছিল যে ১৯২৯-৩০ সালের 
মন্দা বাজারের প্রথম ধাকাও তাহার! সামলাইতে পারে ন1। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রধানতঃ গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা সমবায়ের 
ভিত্তিতে করা হইয়াছে বলিয়া সমবায় অন্দোলনের সফলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, 
অপরিহার্য বলিলেও চলে। সমবায় আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে সমবায়ের 
নীতিগুলি সমবায়ীর মর্নের মধ্যে ভাল করিয়া গাঁথিয় দিতে হইবে। ক্র 
্বা্থাদ্ধ এবং নিরক্ষর সমবায়ী লইয়া সমবায় আন্দোলন সফল হইতে পারে না৷ । 
স্থতরাং প্রথম প্রয়োজন সাধারণ ও নীতিমূলক শিক্ষা বিস্তারের । এই উদ্দেশ্টে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৫ বংসরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ কর! হইয়াছে । 
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সপ্তম অধ্যায় 
ভুমি-রাজন্ব 
€ 18770 1২০৮610170 ) 


নিভ্িিল শ্রকালেল্ জুনি-্ষত্্র ভ্যবহ্থা 3596৪ 01 1,810 
[1011 016) 2 

প্রত্যেক দেশে রাষ্্ই শেষ পর্যন্ত সকল ভূমির মালিক। কিন্তু অধিকাংশ 
দেশেই রাষ্ট সাধারণ নাগরিককে কৃষি ও অন্যান্য কার্ষের জন্য জমি ব্যবহার 
করিতে দেয়। জমি ব্যবহারের জন্য নাগরিককে কয়েকটি সঙ পালন করিতে 
হয়। অন্যতম সর্ত হইল যে জমি হইতে আয়ের একাংশ সরকারকে দিতে 
হইবে। জমি হইতে আয়ের যে অংশ সরকারকে দ্রেয় তাহাকে তৃমি-রাজন্ব 
বলা হয়। যে পদ্ধতি অন্গসারে ভূমি-ব্যবহারকারীর 
কর্তব্য ও অধিকারসমূহ নির্ধারিত হয় সেই পদ্ধতিকে 
্ত্ব-ব্যবস্থা৷ (10096) বলা হয় ;_অর্থাৎ জমির ্বত্ব-ব্যবস্থার উপরই জমির 
মালিকান। নির্ভর করে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণকে সেট্ল্মেণ্ট বা 
বন্দোবস্ত বল! হয়। কাজেই ্বত্ব-ব্যবস্থার তারতম্য 
অনুযায়ী ভূমি-বন্দোবন্তেরও তারতম্য হয়। জমির 
মালিক জমিদার হইলে ভূমি-বন্দোবস্তকে জমিদারী বন্দোবস্ত বলে; কৃষকেরা 
জমির মালিক হইলে উহাকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বলা হয়। বন্দোবস্ত 
চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী, এই ছুই রকমের হইতে পারে। বাংল! ও বিহারের 
জমিদারী এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। জমিদারের দেয় ভূমি-রাজন্ব 
এই সব অঞ্চলে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। রায়তওয়ারী এলাকায় ও অন্যান্য 
জমিদারী এলাকায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রচলিত। 


ভূমি-রাজন্ব ও শ্বত্ব-ব্যবস্থা 


সেট্ল্মেন্ট বা বন্দোবস্ত 


লিভ ল্রল্েল্র অল্ভ্াজী লক্কে্কাোনভ (10111616106 20705 ০01 
' পু271])078$ 36611610618) 2 

অস্থায়ী বন্দোবস্ত নানা রকমের আছে ; 

১। র্ায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের 


২৫৬ পৌরবিজ্ঞান 


অন্তর্গত বেরারে এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত। এইরূপ 
বন্দোবন্তে রায়তেরা জমির মালিক। ১০ হইতে 
৩০ বৎসর ব্যাপী সময়ের জন্য তাহাদের দেয় ভূমি- 
রাজন্বের হার ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। 


২। মহালওয়ারী বন্দোবস্ত £ উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্ধাবে এইরূপ বন্দোবস্ত 
প্রচলিত। একটি মহাল অর্থাৎ কয়েকটি গ্রামের 
মহালওয়ারী বন্দোবস্তে 
মাজিনানী ইনানী কৃষকেরা! একত্রে যৌথভাবে মালিক হিসাবে গণ্য 
হয়। মহালের দেয় ভূমি-রাজন্ব দেওয়ার জন্য 
মহালের রায়তেরা যৌথভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। সাধারণতঃ 
রাজন্ব “লম্বরদার, নামে অভিহিত গ্রামের মাতব্বরের মারফৎ সংগৃহীত 
হয়। সাধারণতঃ উৎপম্নের শতকর1 ৫ ভাগ খাজনা হিসাবে সরকারকে 
দিতে হয়। 


রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত 
রায়তেরাই জমির মালিক 


৩। মালগুজারী বন্দোবস্ত ঃ এইরূপ বন্দোবস্ত মধ্যপ্রদেশে গ্রচলিত। 
মহারাষ্্ীয় রাজত্বের সময় হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে । মালগুজারর] 
সরকারের অধীনে তালুকদার। তাহারা নিজ নিজ তাঁলুক হইতে ভৃমি-রাজন্থ 
আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার দায়িত্ব লয়। সরকারের 
দৃষ্টিতে তাহারা জমিদার হিসাবে গণ্য হয়। 
আদায়ীকৃত রাঁজস্বের উপর তাহারা নিদিষ্ট 
কমিশন পায়। রায়তর্দের দেয় রাঁজন্ব সরকারই 
ঠিক করিয়া দেয়। কাজেই এই বন্দোবস্ত নামে জমিদারী বন্দোবস্ত হইলেও 
কার্যতঃ রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। 


মালগ্রজীরী বন্দোবস্ত নামে মাত্র 
জমিদারী বন্দোবস্ত 


ল্ল্লহ্থাসী বন্ষ্কোনভ্ (১0170810676 996]61061)6) 2 

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের প্রচলন করেন। তিনি 
জমিদারীগুলির দেয় রাঁজন্ব চিরকালের জন্ নিদিষ্ট 
হারে ঠিক করিয়া দেন। জমিদার তাহার অধীনস্থ 
এলাকার ভূমি-রাজস্ব কয়েকটি নির্দিষ্ট কিস্তিতে শোধ করিয়! দেওয়ার জন্য দায়ী 
থাকেন। নিদিষ্ট দিনে তূর্যান্তের মধ্যে কিস্তির টাক1 জমা দেওয়া না হইলে জমিদারী 
নিলামে চড়ানো হয়। পূর্বে জমিদারের! রায়তদের নিকট হইতে যত ইচ্ছা খাজনা 
লইতে পাৰিতেন, কিন্তু কৃষকদের স্থার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার আইন পাশ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাহাকে বলে 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৫৭ 


করিয়া জমিদারের কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রচলনের সময়ে, মহাল হইতে প্রাপ্য খাজনার ১১ ভাগের ১* ভাগ সরকারের 
প্রাপ্য ভূমি-রাজন্ব হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছিল । পরে জমির মূল্য বাড়িতে থাকার 
দরুণ জমিদারের ধীরে ধীরে খাজন। বাড়াইয়৷ দিয়াছে, কিন্তু ভূমি-রাজম্ব ঠিক 
আগের মতই আছে । ফলে, জমিদারের মোট নীট আয়ের অঙ্ক বর্তমানে বিরাট । 

স্ববিধা ঃ ভূমি-রাজন্ব আদায় অনির্দিষ্ট ও স্ুনিয়মিত হইয়াছে। 
কর্ণওয়ালিসের্‌ সময়ে সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়মিত রাজস্ব 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে-__ 

আদায়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১। রাজন্য আদায় সুনির্দিষ্ট ও 
সাআজ্যবাদীদের স্ষ্ট জমিদার শ্রেণী বরাবর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে 

২। ব্রিটিশ সরকারের হৃবিধা 

ব্রিটিশ শাসনের সাহায্য করিয়া আসিয়াছে । ১৮৫৭ হইয়াছিল 
সালে পিপাহী যুদ্ধে জমিদারের নান] ভাবে ব্রিটিশ ৩। দেশের ৮ রা 
য় ছল 

সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন । হিযদ হানি তু 
জমিদারের দাবী করিতেন যে তাহার] জন- হইয়াছিল 


সাধারণের স্বাভাবিক নেতা । অবশ্য তাহাদের নেতৃত্বে ও টাকায় যে বাংল! দেশে 
বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা অনম্বীকার্য। শিল্পের 
উন্নতিসাধনে, এমন কি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও অনেক জমিদার অগ্রণী হইয়াছেন । 

বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া, হঠাৎ করবৃদ্ধির দরুণ কৃষিতে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেয় না। জমির মালিক বলিয়! শ্বীকৃত হওয়ায় জমিদারেরা জমির উন্নতির 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ উন্নতির ফলটুকু তাহারাই ভোগ করিবেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি মধ্যবিত-শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই 
মধ্যবিত্রশ্রেণীই সব সময়ে জাতির রাষ্ননৈতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণের 
পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 

দোষ-ক্রটি ই কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ-শাসনের স্থায়িত্ব লাভের 
সহায় হইলেও ভারতীয় কৃষক-শ্রেণীর সর্বনাশ 
করিয়াছে । ১৯৩৮ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
ফ্লাউড কমিশন ইহার নিন্দা করিয়াছে । কমিশন 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করার পরামর্শ দিয়াছে । জমিদারের জমির উন্নতির 
কোম চেষ্টা করেন না। তাহারা শুধু খাজনা আদায় 
করেন এবং সহরে থাকিয়া বিলাসী জীবন যাপন জমিদারের! জমির নু রে 
করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় রাজন্ব & 

ক--১৭ 


ফ্লাউড কমিশন ইহার নিন 
করিয়াছে 


২৫৮ পৌরবিজ্ঞান 


বাবদ সরকারের প্রচুর ক্ষতি হয়। ভূমি-রাজস্ব বাড়ানোর উপায় নাই। 
জমিদারের আয় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্ত 
টা বাড়ানোর উপায় সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব ১৭৯৩ সালে যেমন 
ছিল এখনও তেমনিই আছে। 
জমিদারদের আহ্গগত্য ব্রিটিশ শানকগণের পক্ষে প্রয়োজন ছিল, কিন্ত 
ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইহা কখনই সমধিত হয় নাই। 
জমিদারদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় আন্দোলনে বাধা দিয়াছেন। উপরস্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে জমিদারী 
ভান এলাকায় কৃষকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে। 
জমিদারদের নায়েব এবং পাইকর। কৃষকদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার করিত। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ অত্যাচারের নিখুত ছবি 
পাঁওয়। যায়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ নানারকম মধ্য-স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে । বর্তমানে 
প্রকৃত চাষী ও জমিদারের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যন্বত্বরভোগী রহিয়াছে । তাহার! 
দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের উন্নতির কোনরূপ সহায়ক নয়; বরং পরগাছার 
মত কৃষকশ্রেণীর স্বন্ধে চাপিয়া আছে। ভাগের মা গঞ্গ৷ পায় না,_-এই প্রবাদ 
বাক্যটি বাংলার জমি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
অসম্বদ্ধ জমির সংহতি ও উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা 
কর! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ একরকম অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তই যে মধ্যবিত্ব-শ্রেণীর উৎপত্তির একমাত্র 
কারণ সেকথা ঠিক নয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
প্রদেশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত; কিন্তু 
সেখানেও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী গড়িয়৷ উঠিয়াছে। 
লিল্লন্থাকসী বন্কোবভ্ড হন্নাম অন্ঞাজসী হন্কোবস্ত 
(7১000810671 96191776716 5৪, 116701)07275 966616]7)9106) 2 
প্রথম প্রথম সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দিকেই বেশীরকম ঝুঁকিয়াছিল। 
ভারতীয় জনমতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূল ছিল। এঁতিহামিক রমেশ 
চন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। 
কিন্ত আজকাল মত বদলাইয়া গিয়াছে। প্রগতিশীল 
ভারতীয় জনমত অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত 


মধ্যন্বত্বভোগীর উদ্ভব 


জমির সংহতি ও উন্নতি অসম্ভব 
হইয়! ঈাড়াইয়াছে 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্বে জনমত 
কর্তৃক সমধিত হইত 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ২৫৯ 


অত্যন্ত অকল্যাণজনক এবং অবিলম্বে ইহার লোপ বাঞ্নীয়। বর্তমান জনমত 
অস্থায়ী রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের অনুকূলে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছার! 
সৃষ্ট অলস খাজন1-ভোগীদের শ্রেণী সমাজের কোন 

প্রয়োজনেই আসে না, বরং তাহারা পরগাছার মত বি ৬ 
ক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়! ক্রমাগত ধনী হইতে থাকে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকার ও জনসাধারণ উভয়কেই ন্যায্য পাওনা হইতে 
বঞ্চিত রাখিয়াছে এবং জমির উন্নতির পথে নানা বিস্লের শ্টি করিয়াছে । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ অবশ্ঠ ভূমি-রাঁজন্বের আদায় নিয়মিত ও শরনিদিষ্ট 
হয় এবং কৃষিতে হঠাৎ বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয় না, কিন্তু এইসব স্থবিধার তুলনায় 
অস্থুবিধা ও অকল্যাণ বহুগুণে বেশী । 


বন্দোবস্ত অস্থায়ী হইলে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত স্থন্ধে কৃষকদের মনে অনিশ্চয়তা- 
বোধ থাকে এবং নৃতন বন্দোবস্তের সময় হইলে কুষিতে কিছুটা বিশৃঙ্খল দেখা 
দেয় একথা ঠিক। কিন্তু যতখানি অন্থবিধার কথা 
বলা হয়, তাহা অতিরঞ্জিত। বন্দোবস্ত অস্থায়ী ০০০৭৪৭ 
হইলে ভূমি-রাজন্থের পরিবর্তনণীলতা বা নমনীয়তা! প্রয়োজনীয় 
থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তের ইহাই প্রধান গুণ। 
কিন্তু ব্ঙমানে ভূমি-রাজন্বের হ্রাসই রুষকদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার। প্রচলিত রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে কৃষকদের উপর অত্যন্ত বেশী 
হারে রাজস্বের ভার চাপানো হইয়াছে। কাজেই সরকার ভূমি-রাজন্বের 
হার না কমাইলে এবং জমির উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে শ্রধু মাত্র চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত লোপ করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না। এই দ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভূমি-সম্বন্ধে সরকারী 
নীতি এমনই হওয়া উচিত যাহাতে কৃষকের। উৎসাহ পায় ও নিরাপত্তা বোধ 
করে। 


ভ্লচ্ফিতাল্লী আ্রথাল্ল ভ্িলোপসাশ্রন (49011697501 £79 
78778110971 5962777) 2 

১৯৩৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ক্র্িগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক ভূমি-রাজন্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত হয়। 
ক্লাউড কমিশন জমিদারগণকে নগদ টাকায় বা সরকারী খণপত্রে ক্ষতিপূরণ 


২৬৭ পৌরবিজ্ঞান 


দিয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতে প্রগতিশীল 
প্গতিগীলদৃষ্টিসম্পন্ন সকলেই দৃষ্টিসম্পন্ন সকলেই শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, 
জমিদারী প্রথা লোপের জমিদারী প্রথারই বিলোপের পক্ষপাতী । ১৯৩৭ সাল 
94 হইতে কংগ্রেস দল সমস্ত নিরাচনী ইস্তাহারেই 
জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর বিভিন্ন প্রদেশ এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে খানিকট? 
সচেতন হয়। বতওমানে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, 
মধ্য প্রদেশ, উড়িস্তা প্রভৃতি রাজ্য এই প্রথ1! লোপের জন্ত প্রয়োজনীয় আইন পাশ 
করিয়াছে । পশ্চিম বঙ্গেও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার নির্দেশ অনুসারে জমিদারী 
প্রথার বিলোপসাধনের বন্দোবস্ত হইতেছে । 

প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে জমি 
সম্বন্ধে সরকারী নীতির উপর। এই সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন রাষ্ট ও 
কযকের মধ্যে সমস্ত মধ্য্বত্ব লোপের। যতদিন 
পর্যস্ত কৃষক কৃষি-জমিকে নিজের বলিয়া মনে করিতে, 
না পারিবে ততদিন পর্যস্ত রুযিজগতে কোনরূপ 
বিপ্লব আনয়ন কর! সম্ভব হইবে না। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন অবিলম্বে 
জমিদারী ইত্যাদি মধ্যহ্বত্বলোপের যে পরামর্শ দিয়াছে তাহা সমালোচনার উর্ধেে। 


বিভিন্ন রাজ্যের ব্মান অবস্থ। 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ও 
জমিদারী প্রথা 
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অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িক ভাবে ভূমি-রাজন্ব নির্ধারিত হয়। 
১০ হইতে ৩০ বৎসর সময়ের জন্থ ভূমি-রাজশ্বের হার নিধারণ করা হয়। 
প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্ষেতগুলির মাপজোক লওয়া হ্য়। 
অস্থায়ী এলাকায় তুমি-রাজন্ ইহাকে +089880:9] 99:৪স৮ বলা হয়। তাহার 
নিধারণ পদ্ধতি 
পর ভূ-স্বত্ব লিপিবদ্ধ কর! হয় এবং পূর্বে লিপিবদ্ধ 
্বত্ব সম্পকাঁয় কাগজপত্র প্রয়োজনমত নৃত্তন ভাবে লিখিয়া লওয়। হয়। অতঃপর 
ভূমি-রাজন্ব নির্ধারিত করিয়। দেওয়া হয়। 
ভূমি-রাজম্ব নির্ধারণের সাধারণ নীতি হইল, নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট শতকর! 
ংশ রাজন্ব হিসাবে ধার্য করা । বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 
বেরারের রায়তওয়ারী অঞ্চলে, মধ্য প্রদেশের মালগুজারী অঞ্চলে এবং পঞ্তাব ও 
উত্তর প্রদেশের মহালওয়ারী অঞ্চলে এইরূপ নীতিতে রাজম্ব ধার্য কর! হয়। 
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মাদ্রাজে জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর এক থণ্ড 
জমিতে পরীক্ষ। স্বরূপ ফসল কাটার কাজ করিয়া নীট আয় (অর্থাৎ চাষের খরচ 
পোষাইয়া মোট আমনের উদ্বৃত্ত) স্থির করা হয়। বোম্বাই প্রদেশে কৃষিজাত 
পণ্যের দাম-দস্থর, জমির উর্বতা, সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্‌ 
বিবেচনা করিয়। নীট আয় স্থির করা হয়। 

সাহারানপুরের নিয়ম অনুযায়ী ভূমি-রাজন্ব নীট আয়ের শতকরা ৫* 
ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কার্ধতঃ, নীট আয়ের শতকর! আরো 
কম অংশ ভূমি-রাজন্ব হিসাবে ধার্য হয়। ১৯৩৭ সালে জনপ্রিয় মন্ত্রিত্ব 
প্রতিঠিত হওয়ার পর হইতে অনেক রাজ্যে ইহা আরে! কমিয়া গিয়াছে। 
ভূমি-রাজন্ব গড়পড়তায় নীট আয়ের শতকর] ৩০ ভাগের বেশী হয় না। 

অস্থায়ী বন্দোবন্তের এলাকায় এই ধরণের ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণ প্রাচীন 
প্রথার দ্বারা বহুপরিমাণে প্রভাবান্বিত। পূর্বে চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার 
বন্দোবস্তের এলাকায় ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণে প্রাচীন প্রথাই মুখ্য অংশ গ্রহণ 
করিত। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং তৃমি- 
রাজদ্ব বা খাজনা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইন 
ফলে কৃষকেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং সরকার এদেশে খাজনা নিধ্শীরণ করে 
আইন দ্বার খাজন। বৃদ্ধির সীম] নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। স্থতরাং দেখ। 
যাইতেছে যে কৃষকেরা জমিদার বা সরকারকে যে রাজন্ব বা খাজন! দেয় 
তাহ! তিনটি বিষয় দ্বার প্রভাবান্বিত হয়; যথা, প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং 
আইন। অন্তান্য দেশে খাজন! নির্ধারণ একমাত্র প্রজা ও ভূম্যধিকারীর 
মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারাই হয়। 
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অষ্টম অধ্যায় 
চুভিক্ষ 


হুক্ভিক্ষেন্র হবার (088589৪ 01 ['97)17)98) 2 
যে অর্থনৈতিক অবস্থায় দরিপ্র জনসাধারণ খাছ দ্রব্য কিনিতে অসমর্থ হইয়। 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাকে দুভিক্ষ বলে। ছুভিক্ষের 
উস কারণ দ্বিবিধ : (১) খান্ের ছুশ্রাপ্যতা, ও (২) টাকণ- 
কড়ির অভাব। কোন অঞ্চলে অনাবুষ্টি হইলে অজন্ম! 
হয়। ফলে, এঅঞ্চলে খাছোর ছুপ্রাপ্যতা দেখা দেয়। ভারতের জনসাধারণের 
অধিকাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল । কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের খাছ্য উৎপন্ন 
করে। অজন্নার দরুণ ক্ষেতে ফমল ফলাইতে না পারিলে তাহাদের অনাহারে 
থাকিতে হয়। কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ই তাহাদের উপার্জনের একমাত্র উত্স 
বলিয়া, কোন বৎসর ফসল ফলাইতে না পারিলে তাহাদের আয় বন্ধ থাকে। 
কষকেরা খুব দরিদ্র; ্বভাবতঃই অজন্মার বৎসর নির্ভর করিবার মত 
অতীত সঞ্চয় তাহাদের থাকে না । কাজেই অজন্মার দরুণ টাকাকড়ির অভাবও 
দেখ! দেয়। কৃষকদের ক্রয়শক্তি ভয়ানক ভাবে কমিয়া যায়। কৃষকদের ক্রয়শক্তি 

কমার ফলে সমগ্র জনসাধারণেরও ক্রয়শক্তি কমিয়। যায়। 

একই সময়ে সার1 ভারত জুড়িয়া অজন্মা কদাচিৎ দেখা দেয়। কোন বিশেষ 
এলাকায় খাগ্যের অভাব দেখা দিলে, অন্য এলাকা হইতে খাগ্চ আমদানী করিয়া 
এই অভাব মিটানো যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে মাল চলাচলের কোন সুবন্দোবস্ত 
ছিল না। কোন এলাকায় খাছের অভাব দেখ! দিলে অন্য এলাকা হইতে দ্রুত 
খান্চ আনার ব্যবস্থা করিয়া এই অভাব মিটানো সহজ ছিল না। কিন্ত 
বর্তমান শতাব্ীতে পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তর 
লা টা আসিয়ছে। আজকাল বাড়তি এলাক] হইতে 
করিতে পারে ঘাটৃতি এলাকায় অতি দ্রুত খাদ্য চালান দেওয়া 
যায়। কিন্তু যথেষ্ট খাগ্ভ বাজারে উপস্থিত থাকিলেও 
টাকাকড়ির অভাবে ছুতিক্ষের সময়ে দুর্দশাগ্রন্ত ব্যক্তিরা খাগ্ভ কিনিতে পারে না। 
তাহা ছাড়া চাহিদার তুলনায় খাগ্ের যোগান কম হইলে খাছ্যের দাম ভয়ানক 
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বাড়িয়া যায়; আর দেশে ুদ্রাম্ফীতি থাকিলে ত কথাই নাই। ১৯৪৩ সালে 
বাংলার ছুভিক্ষে চাউলের দাম অসম্ভব রূপে বাড়িয়া 
গিয়াছিল । খাছ্ের দাম বেশীরকম বাড়িয়া গেলে ভারতে দুতিক্ষ অনেক সময় 
টাকাকড়ির দুভিক্ষ, খাদ্যের 
দরিদ্রের পক্ষে কিনিয়া খাওয়া সম্ভবপর হয় না। দুতিক্ষ নহে 
ফলে, কোন এলীকায় অজন্ম! হইলে দরিদ্রের না 
খাইয়৷ মরিতে থাকে । এইজন্তই ভারতের ছুভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক সময় বল! 
হয় যে ইহা খানের দুভিক্ষ নয়, ইহ] টাকাকড়ির ছুভিক্ষ। কিন্তু, শম্তহানিই 
ছুভিক্ষের মৌলিক কারণ। ছুিক্ষে কৃষক ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির 
বিশেষভাবে ছুর্দশাগ্রস্ত হয়। 
ভারতবর্ষকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিলে বর্তমান শতাবীতে আরে ছুইটি 
কারণ ছুভিক্ষের সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দিয়াছে । প্রথমতঃ, জনসংখ্যা অতি 
দ্রুতগতিতে, বংসরে প্রায় ৫০ লক্ষ হিসাবে, বাড়িয়া দ্রতগতিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও 
চলিতেছে । দ্বিতীয়তঃ, জনপ্রতি খাছযশন্তের জমি জমির উর্বরতা-ক্ষ_দুভিক্ষের 
ভয়ানক ভাবে কমিয়া গিয়াছে । জমির উৎপার্দিকা- 095 
শক্তি বাড়া ত দূরের কথা» অনবরত উর্বরতা-ক্ষয় ও সারের অভাবের দরুণ কমিয়! 
যাইতেছে । এইভাবে ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় খাছের যোগান 
ক্রমশঃই কমিয়! যাইতেছে । স্থৃতরাং ভাবতে ছুভিক্ষের আশঙ্ক। সর্বদাই রহিয়াছে। 


হুল্ভিল্ষ ন্িবা্ল (০:95 60100 01 [9017168) 2 


দুতিক্ষ নিবারণকল্পে ভারতের জমির উৎপারদ্দিকা-শক্তি বাড়াইতে হইবে। 
খাছ্যশম্ত চাষের জমি আরো বাড়াইতে হইবে। ফসল 
বাড়ানোর জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে হইবে । এই ী ৯ 
উদ্দেশ্তে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে 
পারে ঃ পতিত জমির উদ্ধার, নৃতন বনের পত্তন, উর্বরতা-ক্ষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, 
সেচের প্রসার, জমিতে সার দেওয়া, অসম্বদ্ধ জমির 
সংহতি সাধন এবং কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি। কৃষিপণ্য 
বাজারে বিক্রয়ের হ্বব্যবস্থার ফলে কৃষকেরা ফসলের 
ন্যায্য দাম পাইবে। গ্রাম-অঞ্চলে কুটির-শিল্পকে উৎসাহ 
দিলে কষকদের আয় বাড়িবে এবং বংসরের কয়েক- 
মাস তাহাদিগকে বাধ্যতামূলক আলম্তে কাটাইতে 


১। জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি 


২। থাছ্যশস্তের চাষ বৃদ্ধি 


৩। উন্নততব ফসল বিক্রয় 
ব্যবস্থ। 


২৬৪ পৌরবিজ্ঞান 


হইবে না; বরং অনেক শিল্প কৃষকেরা দ্বিতীয় উপজীবিক! হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারিবে । জল-নিফাশন ও বন্া-নিয়ন্ণ সম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। ফসলের উপর পঙ্গপালের 
উৎপাত বন্ধ করিতে হইবে। রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহন বা পরিবহন 
ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । 'ভালে৷ রাস্তাঘাট 
ও রেলপথ থাকিলে সরকার বাড়তি অঞ্চল হইতে 
ঘাটতি অঞ্চলে অতি দ্রুত খাছ আমদানী করিয়া! ছৃতিক্ষের সম্ভাবনা রোধ 
করিতে পারে। দেশজোড়। খাগ্ভের পর্যাপ্ততা ন1 থাকিলে নিয়ন্ত্রণ ও খাগ্ি 
বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করিতেই হইবে । এইবপ অবস্থায়, খাছ বরাছ্ের বন্দোবন্তে 
গলদ থাকিলে দুতিক্ষ হইবেই। 


৪ | পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি 


৫ | নিয়ন্ত্রণ প্রথা 


লুভিচ্ষ জ্রাপেল্র সহগশন্ন (07877159107) 01 [7810)11)6 
[361191) 2 
ছুতিক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের কর্তব্য দ্বিবিধ। আদৌ ছুতিক্ষ হইতে ন] দেওয়াই 
সবচেয়ে কাজের কথা । প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে 
: ভাল” এই প্রবাদ বাক্য সত্যই মূল্যবান দুভিক্ষ 
নিবারণ বা প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। দেখ! গিয়াছে যে 
ুভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে নানা! উপায়ে ভারতের মোট খাদ সরবরাহ বাড়াইতে 
হইবে ও বিভিন্ন অঞ্চলে খাগ্ যোগানের স্ুবন্দোবন্ত করিতে হইবে। ইহ ছাড়াও 
সংরক্ষণী সেচ-বাবস্থার প্রসার প্রয়োজন। যে সেচ- 
ব্যবস্থার উদ্দেন্ত হইল কোন অঞ্চলকে দুভিক্ষের সম্ভাবনা 
হইতে মুক্ত রাখা, তাহাকে সংরক্ষণী সেচ-ব্যবস্থা 
(70:069061৮9 171096100 ০:09) বলা হয়। এইরূপ সেচ-ব্যবস্থ। 
নির্মাণের ব্যয় অনেক সময় দুভিক্ষ বীমা! ভাগ্ডার বহন 
করে। প্রত্যেক বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এই 
ভাগারে জম! করা হয়। এই ভাগারের উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণী মেচ-ব্যবস্থা ও 
সংরক্ষণী রেলপথ নির্মাণের জন্য টাকা দেওয়৷ এবং দুভিক্ষের সময়ে আর্তদিগের 
 জন্ত ব্যয় করা। 
প্রতিরোধের এইসকল ব্যবস্থা সত্বেও ঘি ছুভিক্ষ 
দেখা দেয় তাহা হইলে সরকারের কব্য হইল যাহাতে একটি লোকও না খাইয়া 


ছুভিক্ষ প্রতিরোধের উপায় ? 


১। অধিক খাগ্ সরবরাহের 
ব্যবস্থা 


২। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি 


৩। ছুভিক্ষ বীমা! ভাঙার 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ২৬৫ 


না মরে তাহার ব্যবস্থা করা। উনবিংশ শতাবীতে দুভিক্ষ প্রায় নিয়মিত ভাবে ঘন 
ঘন দেখা! দিত। প্রত্যেক দুভিক্ষেই লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে হইত। আতত্রাণের 
জন্ট সরকারের কোন পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল ন1। সরকার যাহা কিছু করিত, 
তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খল! ও বিলম্ব ঘটিত। অবশেষে বর্তমান শতাব্দীতে সরকার 
দুভিক্ষের সম্মুখীন হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় দুভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা 
বুল পরিমাণে হান পাইয়াছে। অবশ্য ১৯৪৩ সালের বাংল। দ্রেশের ছুভিক্ষ 
এই উক্তিরু ব্যতিক্রম । 

বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইল তাহা! লক্ষ্য করা হয় এবং লিপিবদ্ধ 
রাখা হয়। কোন বৎসর অনাবুষ্টি হইলে, কিংবা বন্যা হইলে ইহা বিপদ- 
সঙ্কেত হিসাবে গণ্য হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাবও 
বিশ্লেষণ করা হয়। সরকারের আনুমানিক হিসাব 
হইতে যদ্দি বোঝা যায় যে কোন এলাকায় সম্ভাব্য 
ফসলের পরিমাণ অত্যন্ত কম, তাহা হইলে সরকার তখন হইতেই সম্ভাব্য 
দুরিক্ষের বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকে । এরূপ এলাকায় জেলা 
অফিসার ও তাহাদের সহকারীদের উপর নির্দেশ থাকে, যাহাতে তীহার' 
দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র সরকারকে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। 
ভিক্ষুক ও চোরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজার হইতে খাগ্ছদ্রব্যের অন্তর্ধান 
ছুভিক্ষের নিশ্চিত লক্ষণ। 

জনসাধারণের সত্যসত্যই সাহায্যের দরকার আছে কিনা জানিবার জন্য 
সরকার খুব কম মজুরীতে গরীবদের কাজ দেওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক ত্রাণ 
কর্নশালা (996 79119? ০০) স্থাপন করে। 
এইসব কর্মশালায় যদি অনেক নিয়োগ-প্রার্থীর ভিড় িরিরিিতি ৪০/১ 
দ্রেখা যায়, তাহা হইলে ছৃভিক্ষের অস্তিত্ব স্থন্ধে 
সরকারের আর সন্দেহ থাকে না। তখন আত্ত্রাণের ব্যবস্থা আরো ব্যাপক 
ও প্রসারিত কর! হয়। বে-সরকারী সংগঠনগুলিকেও আতত্রাণের জন্ 
উৎসাহিত কর হয়। প্রত্যেক গ্রামে চরম ছুংস্থদের তালিকা প্রস্তুত হয়। 
গরীবখানা ও, ছুঃস্থশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্তদের আহার ও চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত হয়। বাড়তি অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে খাগ্াদ্রব্য আমদানী ত্বরান্বিত 
করা হ্য়। খাছ্ের মজুতদার ও মুনাফাখোরদের কঠোর শান্তির ভয় 
দেখানো হয়। 


ছুভিক্ষের লক্ষণ 


২৬৬ পৌরবিজ্ঞান 


পরবর্তী ফসলের মরশ্ুম সন্িকট হইলে, সরকার ধীরে ধীরে আর্তত্রাণের 
ব্যবস্থা গুটাইয়। আনে এবং কৃষকর্দিগকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়৷ চাষ সরু করিতে 
উৎসাহিত করে । 

চাষবাস স্থুরু করার জন্য কুষকর্দিগকে “তাকাভি” খণ দেওয়া হয়। ছুভিক্ষের 
পরেই আমাশয়, কলের! প্রভৃতি যে সব রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয় তাহার 
নিবারণকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হয়। পুনর্বাসন সম্ভব করিয়া তোলার ব্যবস্থা- 
গুলিই দুভিক্ষকালীন ত্রাণকার্ধের শেষ অধ্যায়। 

দুভিক্ষত্রাণের সরকারী পরিকল্পনা অনেক সময় কার্ধকর হয় না। বাংলা 
দেশের দুিক্ষের সময় সকল সরকারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। 
অবশ্য বিদেশী সরকারের স্দ্রিচ্ছার অভাবই এই ব্যর্থতার মূল কারণ। ব্যাপক 
অঞ্চল জুড়িয়া দৃভিক্ষ সুরু হইলে, আর্তত্রাণের ব্যবস্থা! 
আরো প্রসারিত এবং আরো উৎসাহদীপ্ত হওয়] 
প্রয়োজন। খাগ্ধ সংগ্রহ ও ব্টন, সুশৃঙ্খল খাছ্- 
বরাদ্ের প্রচলন, চোরাবাজার ধ্বংন এবং মজুতদার, মুনাফাখোর ও ঘুষখোর 
আমলাদের শাস্তির জন্য সরকারের দৃঢ় সম্কল্প ও সংগঠন থাক? আবশ্যক । 


আর্তত্র।ণের সংগঠন আরও উন্নত 
হওয়। প্রয়োজন 


প্রশ্নোত্তর 
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80910 6০ 281৮ 02৪]? €0. ঢে., 1996, 199৭, 19299, 1981) €২৬১-২৬৩) ২৬৪-২৬৬ 
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নবম অধ্যায় 


শ্লি 


লুভিল্ত স্পিন (0০৮৮829 11700967169) 2 , 

এককালে শিল্পের জন্য ভারতের পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি ছিল। সভ্যজগতের 
সর্বত্র ঢাকার মস্লিনের আদর ছিল। রোমের রাজদরবারের অভিজ্াতগণ 
ভারতবর্ষের সোনা-রূপার কাজ কর! জরিতে সজ্জিত থাকিতেন। স্যার উইলিয়ম 


ভারতীয় অর্থবিছ্ঠ। ২৬৭ 


হাণ্টার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “প্রাকৃতিক সম্পদ ও দীর্ঘ সমুদ্রোপকৃলের 
চেয়েও বেশী করিয়া ভারতের জনসাধারণের শিল্প- রি 
প্রতিভা ভারতবর্ধকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নত শিল্প 
বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।”” শিল্প কমিশন 

লিখিয়াছে যে ভারতবর্ষ যখন তাহার রাজারাজড়ার সম্পদ ও শিল্পীদের শিল্প- 
প্রতিভার জন্ত পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ছিল তথন আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম 
ইউরোপে অসভ্য জাতিসমূহ বাস করিত। ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলি ছিল 
ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প । শিল্পীরা নিজেদের বাড়ীতেই সামান্ত যন্ত্রপাতি ও শ্রমকৌশলের 
সাহায্যে পণ্য তৈয়ারী করিত। এইরূপ শিল্পকে কুটির শিল্প বল হয়। 


ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ড হইতে সন্তা যন্ত্রজাত জিনিসের 
আমদানী স্থরু হওয়ায় কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । অষ্টাদশ শতাবীতে 
ইংলগ্ডে কলকারখান। প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যন্ত্রপাতি ও কয়লা প্রভৃতি যান্ত্রিক শক্তির 
সাহায্যে কলকারখানায় বুহদায়তনে পণ্যোৎপাদন হইতে থাকে । 

ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পগুলির 
অবস্থ! শোচনীয় হইয়া পড়ে । যেগুলি কোনমতে টিকিয়া আছে নেইগুলিও 
নানা কারণে একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই ভারতের ইকানিলরত 
সব শিল্পের উৎপাদনের পদ্ধতি অতি পুরাতন। কাবণ £ 
যুগ যুগ ধরিয়া একই রকমের সরপ্তাম ব্যবহৃত হইয়া ১। ইউরোপীর ঘন্ত্রশি্ের 

প্রতিযোগিতা 

আসিতেছে । বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অল্প। 
শিল্পীরা নিরক্ষর এবং বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। 
তাহার ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল রুচি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে খোজ রাখে না। 
উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে তাহাদের পণ্যের ধারন 
কাটতি হয় না। কুটির শিল্পের উপর সরকারী ক্রি 
সহানুভূতির অভাব এবং বিদ্রেশী পণ্যের আমদানী 
উৎসাহিত করার সরকারী নীতি কুটির শিল্পের ক্রমাবনতির প্রধান কারণ। 
এঁতিহাপিক রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ইংরাঁজ-শাসনের সুরু হইতেই 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ পার্লামে্ট ভারতবর্ষকে শিল্পদ্রব্যের জন্য ব্রিটেনের 
উপর নির্ভরশীল করিয়া! তোলার নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি এমন ভাবে 
অহ্ুম্থত হয় যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসীকে ব্রিটেনের শিল্পগুলিকে 
কাচা মাল যোগান দিয়! সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। 


২৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতবাসীর রুচি ও ম্বভাবের পরিবর্তনও ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংসের 

অন্ততম কারণ। ব্রিটিশ-শাসন ভারতবর্ষে কায়েমী 

বা রুটিও  হ্ইয়! বসিলে ভারতবাসিগণ, বিশেষ করিয়া ধনীরা, 

ইংরাজ প্রভুদের অনুলরণে বিদেশজাত দ্রব্যের বিশেষ 

ভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯০৫ সাল হইতে অবশ্য ধীরে ধীরে এই মনোভাবের 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । 


কুটির শিল্পে উতৎপাদন-ব্)য়ও অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে বলিয়া যন্ত্রশিল্পের 


৪। কুটির শিল্পে উৎপাদন- সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা টিকিতে পারে 
বায় অপেক্ষাকৃত অধিক না। 


এই সমস্ত ত্রুটি ও অস্থুবিধা সত্বেও ভারতের প্রধান প্রধান কুটির শিল্পগুলি 
এখনে] টিকিয়া আছে। তাহাদের টিকিয়। থাকার জন্য নিয্োক্ত কারণগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : পরিবারের সভ্যদের শ্রমের জন্য কুটিরশিল্পীর মজুরী 
দিতে হয় না। নে গ্রামে নিজন্থ বাড়ীতে বাস করে 
০৪ টিকিয়া থাকার বলিয়া তাহার জীবনধারণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম 
হয়। তাহা ছাড়া কৃষি ও তরিতরকারীর বাগান 
করিয়া দে বাড়তি কিছু আয় করিতে পারে । যন্ত্রজাত পণ্য এক ছাচের ও এক 
ডৌলের হইতে বাধ্য; কিন্তু কুটিরশিল্পী রুচির বিভিন্নতা অন্ধযায়ী বিভিন্ন ছাচের 
ও বিভিন্ন ডৌলের চারুকলাসম্মত পণ্য তৈয়ারী করে। ফলে কুটিরশিল্পী নিজন্ব 
পণ্যের বিশেষ চাহিদ। ও বিশেষ বাজার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অনেক সময় কুটির 
শিল্পজাত পণ্য যন্ত্রজাত পণ্যের চেয়ে বেশী টেকসই হয়। 


অতএব দেখা যাইতেছে যে নৃতন ভাবে সংগঠিত হইলে কুটির শিল্পগুলি 
যন্ত্রশিল্লের প্রতিযোগী হিসাবে হ্বচ্ছন্দে টিকিয়া থাকিতে পারে। কুটির 
শিল্পগুলিকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে। আমাদের 
দেশে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক । 
ভূমিহীন চাষীর অভাব নাই; এবং কৃষকেরা বৎসরে 
প্রায় ৭ মাস বসিয়া থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কুটির 
শিল্পের নৃতন করিয়া সংগঠমের | ও 

কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন কর! যাইতে 
পারে: পণ্যবিক্রয়ের উন্নতিসাধন; কুটিরশিল্পজাত পণ্যের প্রদর্শনী সংগঠন; 


কুটির শিল্পগুলিকে কেন বাঁচাইয় 
রাখিতে হইবে 


ভারতীয় অর্থবিষ্ধ। ২৬৯ 


পণ্যের নক্সা ও ছাচের বৈচিত্র্য ও উন্নতিসাধন। মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা 
উন্নততর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার; বৈছ্যুতিক 

শক্তির অধিকতর উৎপাদন ও কুটির শিল্পে তাহার অন রা 
নিয়োগ) বুনিয়াদি শিক্ষা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা 

অনুযায়ী প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা; রাষ্ট্র কর্তৃক কুটিরশিল্পজাত 
পণ্য ক্রয় এবং কুটির শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ । 


কল্েকটি অধ্ান্ম লুর্িল স্পশিতন (90106 [1711)07817% 006889 
[1700091165) 2 

তাত শিল্প তাত শিল্প ভারতের প্রধানতম কুটির শিল্প। ভারতীয় 
তাতীদের তৈয়ারী কাপড় একসময়ে দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু উনবিংশ 
শতাবীতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে গ্রতি- 

রি উনবিংশ শতাব্দীতে তাত শিল্পের 
যোগিতায় এই শিল্প ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডি 
বর্তমান শতাবীতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে 
এই শিল্প আবার কিছুটা উৎসাহ পাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী হাতে কাটা 
সৃতা এবুং খাদি জনপ্রিয় করার জন্য এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া 
গিযঘ়ছেন। ভারত সরকারও তাত শিল্পকে আধুনিক করিয়া তুলিবার জন্য 
অগ্রণী হইয়াছে । 

বর্তমানে ভারতে বিক্রীত মোট কাপড়ের প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ এবং 
মোট উৎপন্নের গ্রায় শতকর] ৩৫ ভাগ তাত শিল্প হইতে পাওয়া! যায়। প্রায় ২৫ 
লক্ষ লোক জীবিকার জন্য এই কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং মোট প্রায় 
১০০ কোটি টাকা মূল্যের তাতের কাপড় প্রতি বৎসর 
বিক্রয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে তাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র 
হইল শাস্তিপুর, হুগলীর রাজবলহাট প্রভৃতি স্থান। 

তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণযোগ্য ; উন্নততর 
তাতের প্রবর্তন ; বয়নে নৃতন নৃতন নক্সার প্রবর্তন; প্রদর্শনীর মারফৎ তাতী 
ও ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন$ তাতীদিগকে 
অল্প দে ধার দেওয়া; তাত ও সত ক্রয় এবং ৪৮৮৮০০০৮৮ 
কাপড় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য তাতীদের মধ্যে সমবায় প্রয়োজন 
সমিতি সংগঠন) ঘ্বং করার পদ্ধতিতে উন্নতিসাধন ; 


বঙমান অবস্থা 


২৭০ পৌরবিজ্ঞান 


শ্রীরামপুরের মত নানা জায়গায় বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন ॥ গ্রাম্য বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 
তাতীর ছেলেদের জন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা; সন্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে স্তা 
সরবরাহ। এবং প্রত্যেক প্রদেশের শিল্প বিভাগ কর্তৃক তাত শিল্পকে উৎসাহ 
প্রদান। 


ভারতে যে “কুটির শিল্প বোর্ড আছে তাহার ভাতে ১০ লক্ষ টাক? দেওয়া 
হইয়াছে । এই অর্থের অর্ধেক পরিমাণ তাত শিল্পের 
উন্নতির জন্য ব্যম়িত হইবে। ১৯৪৮ সালে তাঁত 
শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্ত একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়কেন্দ্র খোল] হইয়াছে । 
এই বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাক বরাদ্দ কর! হইয়াছে । ইহ! 
ছাড়াও অধিকাংশ রাজ্য সরকার এক বা একাধিক বয়নশিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছে 
এবং তাত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপনে উৎসাহ 
দিতেছে । একটি নিখিল ভারতীয় তাত শিল্প বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। 


তাত শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য আর একটি ব্যবস্থা অবলঘিত হইয়াছে । 
১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন কমাইয়! 
দেওয়া হইয়াছে । তাহারা এখন তাহাদের উত্পাদন ক্ষমতার শতকর1 ৮০ 
ভাগ ধুতি ও শাড়ী উৎপাদন করিতে পারে। ইহার ফলে তাত শিল্পের 
বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের তাত শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 


সূত। কাটা ঃ মহাত্মা গান্ধী চরকায় সুতা কাটাকে জাতীয় অর্থনীতির 
পুনরুজ্জীবন ও স্বরাজলাভের প্রধান উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। 
পূর্বে ঘরে ঘরে মেয়ের! স্থতা কাটিত। মহাত্মা গান্ধীর মত এই যে স্থতা কাটার 
ফলে গ্রামের লোক অবসর সময়ে করার মতো কাজ পাইবে, তাহাদের কৃষিকর্ম 
হইতে আয়ের উপরেও উপার্জন করিতে পারিবে । তাহা ছাড়া স্তা কাটার ফলে 
তাহার! সন্তায় নিজেদের কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে । অবশ্য 
সত কাটার অর্থনৈতিক গুরুত্কে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করিয়া দেখানো! 
হয়। 

পিতল ও কাসা শিল্প £ ভারতে মুশিদাবাদ, মোরাদাবাদ ও কাশী এই 
শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। আজকাল ইহাকে আর কুটির শিল্প রূপে গণ্য কর! যায় 
না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারিগরের বাধা মজুরীতে বা ফুরণে মহাজনের 
কারখানায় কাজ করে। 


কি কি কর! হইয়াছে 


| ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৭১ 


গুটিপোক। পালন ও রেশম শিল্প ঃ এককালে এই শিল্পের যথেষ্ট 
গুরুত্ব ছিল। সরকার গুটিপোক1 পালনে সাহাধ্য ও উৎসাহ দেওয়ায় সম্প্রতি এই 
শিল্পে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মুশিদাবাদ, মালদহ, বিহার, মহীশূর, 
আসাম ও কাশ্মীরে গুটিপোক? শালন করিয়া রেশম তৈয়ারী কর! হয়। ভারতের 
সবত্রই রেশমের কাপড়চোপড় বোনা হয়। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ স্থানের 
তাতীর! রেশমী কাপড় বয়নে বিশেষভাবে পারদর্শী । 


অন্তান্ত কুটির শিল্পের মধ্যে কাশ্মীর ও মির্জাপুরের পশম শিল্প, ুষ্ণনগরের 
মুৎশিল্প, ভারতের সর্বত্র বিড়ি শিল্প, পুতুল শিল্প এবং ধান-ভান1 টে'কি ও তৈল 
নিষ্কাশনের ঘানি উল্লেখযোগ্য । 


লুর্ঘটিলল শ্শিতিন সল্দন্ে সব্ক্রান্ী লীতি (0 0৬6110)6068 
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১৯৪৭ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কুটির শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার জন্য স্থপারিশ করে। এই কমিটির অভিমত অনুসারে পুনরুজ্জীবিত 
ভারতের কুটির শিল্প যন্ত্রগালিত শিক্পগুলির পরিপূরক হইতে পারিবে । ১৯৪৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিখিল ভারত কুটির শিল্প বোর্ড 
স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
এই বোর্ডের প্রথম সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতীয় কুটির শিল্পগুলিকে 
শুধু স্বদেশে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করিলে চলিবে না_বিদেশে বপ্তানীর 
জন্যও উৎপাদন করিতে হইবে। এই বোর্ড কুটির শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাদানের 
জন্ত এক কেন্দ্রীয় বিছ্যালদ্ব স্থাপনের জন্য অনুমোদন 
করে। কিছুদিন হইল এই বিগ্ভালয় আলিগড়ে উন 
স্থাপিত হইয়াছে। কুটির শিল্লের সাহায্যে বাস্তহারাদের স্থাপিত হইয়াছে 
পুনর্বপতির চেষ্টা পঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
করিতেছেন। সম্প্রতি সরকার ১৯৪৯ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন ও জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিশনের স্থপারিশগুলিকে কার্কর করিয়া! কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তনের 
শিল্পগুলিকে উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে । সুতরাং আমাদের এখন এই 
স্থপারিশগুলি পর্যালোচন1 কর! প্রয়োজন । 


কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলি সম্পর্কে ফিস্ক্যাল কমিশন (19 18০৪] 
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নিখিল ভারত কুটির শিল্প বোর্ড 


২৭২ পৌরবিজ্ঞান 


১৯৪৯ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন, যাহ। কৃষ্ণমাচারী কমিশন নামেও পরিচিত, 
নিযললিখিতভাবে কুটির ও কষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির সমস্যাকে দেখিয়াছে £ 

(ক) শ্রীম্য শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্তা ) 

(খ) গ্রামাঞ্চলে যে সকল নূতন শিল্প নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে 
তাহাদের পত্তনের সমস্তা ॥ 

(গ) শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্যা ; 

(ঘ) শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্তা | 

গ্রাম্য কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও নৃতন শিল্পের পত্তনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, 

ফিস্ক্যাল কমিশনের মতে, এ সমস্তার সমাধান সহজেই 
গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পের 
টির করা সম্ভব। গ্রাম্য শিল্পীরা যদি প্রয়োজনীয় কাচা মাল 
এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি পায় তবে তাহারা উতৎপাদন- 

কৌশলের পরিবঙন সাধন সহজেই করিতে পারিবে। উৎপাদন-কৌশলের 
পরিবর্তন সাধিত হইলে বর্তমান শিল্পগুলির উন্নতি হইবে এবং নৃতন শিল্পের পত্তন 
হইলে সেগুলি সফল হইবে। 

কিন্তু শহ্রাঞ্চলের কুটির শিল্পগুলির সমস্তা অন্যরূপ। শহরাঞ্চলের কুটির 
শিল্পকে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রটালিত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। ফলে এই 
অঞ্চলের কুটির শিল্পীকে সর্বদ1 উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপারে দক্ষতা বাড়ানোর দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না, বিদেশের বাজারেও যাহাতে 
পণ্য বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্তটে সরকারকে যথোপযুক্ত 
সাহায্য করিতে হইবে। 


লুরটিল্ল গু ল্পুলাক্সভন্নেল্প শির্নগওনিলি সম্পকে ভ্লাভীল্র 
স্তরিক্ন্ম। ক্রমিম্পলন 076 81610719] [১1917711710 00707798101 07 


শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পের সমস্তা। 
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পরিকল্পনা কমিশনের মতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের 
কৃষির মতই দায়িত্ব গ্রহণ কর] উচিত। কি কি বিষয়ে এবং কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে । 
কুটির ও হ্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির সম্পর্কে সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন 
করিতে হইবে £ 

কে) এমন একটি কেন্ত্রীয় বোর্ড বা এজেন্সীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৭৩ 


কর্তব্য হইবে গ্রাম্য শিল্পীদের সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কর; রাজ্যগুলিতেও 
এইরূপ সংগঠন থাকিলে ভাল হয় ;_- সবকারী কর্তব্য 

(খ) কাঁচা মাল ব্যবহার ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া যাইতে 
হইবে ঠ 

(গ) শিল্পগুলিকে কাচা মা'ল সংগ্রহে সাহায্য করিতে হইবে; 

(ঘ) অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘকালীন খণ দিয়া শিল্প গুলিকে সাহায্য করিতে হইবে; 

(ড) বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির সহিত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির 
প্রতিযোগিতা নিরোধকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ; 

(চ) বিক্রয়-ব্যবস্থায় অগ্রণী হইতে হইবে । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষদ্রায়তনের শির্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও 
উন্নয়ন করিবার জন্য ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে । কমিশনের নির্দেশে অনুসারে ইতিমধ্যেই 
থোদি ও গ্রাম্য শিল্প উন্নয়ন বোর্ড, স্থাপিত হইয়াছে । ইহা অন্যতম সর্ব-ভারতীয় 
ংগঠন। একটি হস্তচালিত শিল্প বোর্ডও স্থাপিত হইয়াছে । কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের 
শিল্প গুলিকে যাহাতে বৃহৎ যন্ত্রটালিত শিক্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হইতে না হ্য় তাহার জন্তও ব্যবস্থা অবলগ্বিত হইতেছে । কুটির শিল্প সম্পকিত 
নানা! বিষয়ে গবেষণা কার্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে । গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সর- 
বরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। শিল্পীদিগকে মূলধন দিয়া সাহায্য করা হইতেছে । 
নান1 উপায়ে দেশ ও বিদেশের বাঙ্জারে বিক্রয়ের স্থবন্দোবস্ত করার প্রচেষ্টাও 
চলিতেছে । 


কিকি করা হয়ছে ব৷ হইতেছে 
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বস্ত্র শিল্প $ ভারতে ইহাই প্রধানতম যন্ত্রচালিত শিল্প। ভারতের প্রথম 
কাঁপড়ের কল ১৮১৮ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শিল্পের দ্রুত 
প্রসার বোগ্বাই-এ হয়। বোম্বাই-এর প্রথম কাপড়ের কল ১৮৫৪ সালে স্থাপিত 
হয়। কিন্তু ১৮৭৭ সালকেই বস্ত্রশিল্পের প্রকৃত তুত্রপাতের বখসর বলিয়! ধর1 হয়। 
১৮৭৭ ও ১৮৮০ সালের মধ্যে বোদ্বাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে বহু- 
খ্যক কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। দ্বদেশী আন্দোলন নবগঠিত বস্ত্রশিল্পকে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই 
ক--১৮ 


২৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্বর যুগে এই শিল্পকে বিবিধ অন্থবিধায় 
পড়িতে হয়। ১৯২৮ সালে সীমাবদ্ধ পরিমাণে সংরক্ষণ নীতির সাহায্য পাওয়ায় 
এই শিল্পের অবস্থা দ্রুত উন্নত হইতে থাকে । বস্ত্র শিল্পের চারিটি প্রধান কেন্দ্র 
হইল বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্দ। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই 
(আমেদাবাদ সমেত ) আবার প্রধানতম কেন্দ্র। সম্প্রতি পশ্চিয় বঙ্গে এই শিল্প 
যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে । ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলগুলির মোট উত্পাদন 
ক্ষমতা বৎসরে প্রায় ৬০* কোটি গজ। তাত শিল্পের সহযোগিতায় ভারতের 
কাপড়ের কলগুলি ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করিয়াও 
বৎসরে প্রায় ১০* কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিতে সক্ষম । 

দ্বিতীয় মহামুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আশ! করা গিয়াছিল যে ভারতে বস্ত্র শিল্প 
বিশেষ প্রসাব লাভ করিবে । কিন্ত ছুঃখের বিষয হইল এই যে ১৯৪৮ সাল হইতে 
উৎপাদন কমিয়াই আসিতেছে । ১৯৪৮ সালে ৪৩১ 
কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয়; ১৯৪৯ সালে ৩৯০ 
কোটি গজ; এবং পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অন্ুমারে ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র 
৩৭০ কোটি গজ । উৎপাদন হাসের কতকগুলি কারণ আছে-_যথা, (১) ভারতীয় 
ইউনিয়নে দীর্ঘ আশের তুল! বিশেষ উৎপন্ন হয় না; (২) যন্ত্রপাতির অভাব (৩) 
ধর্মঘট ইত্যাদি; (৪) সরকারী নীতি। এই চারিটি কারণের মধ্যে চতুর্থটিই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বশ্ব শিল্পের প্রসারের জন্য সুচিন্তিত সরকারী নীতি দীর্ঘ দিন 
ধরিয়৷ অন্ুস্থত হওয়৷ উচিত । 

চিনি শিল্প £__ভারতবর্ধ পূর্বে ববদীপ হইতে চিনি আমদানী করিত। 
১৯৩১ সালে চিনি শিল্প সংরক্ষণের আওতায় আসে, এবং তখন হইতে এই শিল্প 
অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসারলাভ করিয়াছে । ভারতে বর্তমানে প্রায় ১৫০টি চিনির 
কল আছে। ১৯৫১-৫২ সালে মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪২ লক্ষ 
টন। চিনির কলগুলির অধিকাংশই উত্তর প্রর্দেশে ও বিহারে অবস্থিত। ভারতের 
চিনির প্রয়োজন বর্তমানে ভারতের উৎপাদন হইতে মিটে না। ১৯৫৩ সালে 
ভারত সরকারকে ইংলগু, মেক্সিকো, কিউবা ও জাভা হইতে ১ লক্ষ টন চিনি 
আমদানী করিতে হইয়াছে । 

ভারতের চিনি শিল্পের উতপাদন-ব্যয় বিশেষ বেশী। যদি রপ্তানীর দিকে লক্ষ্য 
দিতে হয় তবে উতপাদন-ব্যয় কমাইতে হইবে। এতদিন পর্যস্ত এই শিল্পকে 
“ভারতীয় চিনি সিপ্তিকেট? নিয়ন্ত্রণ করিত। বর্তমানে এই সিগ্ডিকেটকে উঠাইয়া 


বস্ত্রশিলের বঙমান অবস্। 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৭৫ 


দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এই সিপ্তিকেটের কার্ষে নানারপ গলদ ধর 
পড়িয়াছে। 

লোহা ও ইস্পাত শিল্প £ ১৯১১ সালে সাক্‌চীতে টাটা? আয়রণ এও 
ট্টীল কোম্পানী উৎপাদন সুর করে । তখন হইতেই ভারতে এই শিল্পের পত্তন 
হইয়াছে বলা চলে। ১৯২৪ সালে সংরক্ষণ নীতি এই শিল্ে প্রযুক্ত হওয়ায় 
ইহার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিহারের জামসেদপুর, পশ্চিম বঙ্গের বার্ণপুর 
এবং মহীশূর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। জামসেদপুরের লোহা ও ইম্পাতের 
কারখান। এশিয়ায় বৃহত্তম । ভারত এখনও ইম্পাত উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
বর্তমানে উৎপাদন প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহাতে ভারতের প্রয়োজন মিটে না। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ টনের উপর 
উৎপাদন বৃদ্ধির আশ। করা হইয়াছে । সম্প্রতি বিশ্বব্যাপ্ক ভারতের ইম্পাত শিল্পের 
উন্নতির জন্য সাহাধ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে । 

পাট কল শিল্প ঃ ভারতবর্ষে ইহাই সবচেয়ে স্থসংগঠিত শিল্প । ১৮৫৫ 
সালে কলিকাতার নিকটে রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাট কল স্থাপিত হয়। 
বর্তমানে ভারতে প্রা ১০০টি পাট কল আছে। সবগুলিই পশ্চিম বঙ্গে 
অবস্থিত। অধিকাংশ পাট কল ইউরোপীয়দের, বিশেষতঃ স্বচদের, পরি- 
চালনাধীন। এই শিল্পের বাৎমরিক মোট উৎপাদন অত্যন্ত অনিয়মিত_-কখনে! 
খুব বেশী, কখনে। বা খুবই কম। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার ফলে পাট 
কলের সবগুলিই ভারত ইউনিয়নে এবং কাচ মালের উৎপাদন-ক্ষেত্রের শতকর। 
প্রায় ৭ ভাগ পাকিল্তানে পড়িয়াছে। ফলে এই শিল্পের বিশেষ সংকট দেখ' 
দিয়াছে । ভারতীয় ইউনিয়ন পাটের চাষ বাড়াইয়াছে 
এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; অপর 
দিকে পাকিস্তানও পাটের কল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছে । অতএব অদূর 
ভবিষ্যতে এই শিল্পের সংগঠনে আমূল না হইলেও 
বিশেষ পরিবর্তন যে ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 

পাটকল শিল্প আর একটি সংকটের সম্মুধীন হইয়াছে । বর্তমানে অনেক দেশে, 
বিশেষতঃ আমেরিকায়, পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যান্ঠ দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা 
চলিতেছে । এই চেষ্টা নফল হইলে ভারতের পাট শিল্পের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


পাট কল শিল্পে সংকট 


পাট কল শিল্ের ভবিব্যৎ 


২৭৬ পৌরবিজ্ঞান 


কাগজ শিল্প ঃ ভারতের প্রথম কাগজের কল কলিকাতার নিকটে বালীতে 
প্রতিঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতে বহু কাগজের কল আছে। তাহাদের 
মধ্যে টিটাগড় কাগজের কলই সবচেয়ে বড়। এই শিল্প সংরক্ষণের আওতায় 
থাকিয়াই বড় হইয়াছে । অধিকাংশ কাগজের কল ইউরোপীয়দেষ পরিচালনাধীন । 
বর্তমানে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হয়। উতপাদনকে 
বাড়াইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টনে লইয়া যাইবার আশা 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কর! হইয়াছে। 

সিমেন্ট শিল্প ঃ সম্প্রতি এই শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহা! 
প্রধানতঃ ভারতীয়দের পরিচালনাধীন। বোম্বাই ও বিহার রাজ্যে সিমেন্ট শিল্পের 
প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ 
টন। ইহাকে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার আশ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় করা হইয়াছে । 


ভ্ার্রভীল্ স্পির্েনেলে জভনভীসন্ভা (73801 ৪70769৪8০01 
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পৃথিবীতে আটটি শিল্লোন্নত দেশের মধ্যে ভারত অন্ততম। আমাদের দেশ 
নান! প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । তুলা, পাট, তৈলবীজ, লাক্ষা, তামাক প্রভৃতি 
কৃষিজাত ও বনজাত পণ্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চামড়া আর 
একটি মূল্যবান সম্পদ । প্রধান প্রধান প্রায় সকল খনিজ দ্রব্ই এখানে পাওয়া 
যায়। কয়ল! ও জল-বিহ্যৎশক্তি অজত্র পরিমাণে পাওয়। যাইতে পারে । বিরাট 
জনসংখ্যা ও জনসাধারণের শ্রমশীলতা জাতির পক্ষে সম্পদ স্বরূপ। তবু এই 
দেশ শিল্পের দিক দিয়া অনগ্রসর । ভারতে শিল্পদ্রব্যের মোট উৎপাদন ও শিল্পে 
নিষুক্ত শ্রমিকসংখ্যাই শিল্পজগতে ভারতের স্থান 
রি শিল্পের অনগ্রসরতার নির্দেশ করিয়াছে-_-শিল্পদক্ষতা বলে সে আটটি 
শিল্পোন্নত দেশের অন্যতম বলিয়া! গণ্য হয় নাই। 
ভারতে শ্রমিক পিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং উতপাদন-ব্যয় অত্যধিক । উপরস্ত, 
অনেক শিল্পদ্রব্যের জন্ত ভারত বিদেশের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার মাত্র 
শতকরা ১০ জন জীবিকার জন্য শিল্পের উপর নির্ভরশীল। অতএব, ভারত 
অন্যতম শিল্পোক্পত দেশ হইলেও, ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতা বিশেষভাবে 
পরিস্ফুট | 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৭৭ 


কারণ ৫ ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতার কারণ বহুবিধ ভারতে 
শিল্পোন্নতি সরু হওয়ার আগেই অন্যান্য দেশ শিল্পশ্গেত্রে 
বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ফলে, অন্যান্য 
দেশের শিল্পের সুঙ্গে গ্রতিযোন্তা করিয়া ভারতে কোন শিল্প প্রতিঠিত করিতে 
গেলে রাষ্ট্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু ১ ভারতে অন্ান্ত দেশের 
ভারত এতদিন পরাধীন ছিল বলিয়! রাষ্ট্র সব সময়েই অনেক পরে শিল্পায়ন সুরু হয় 
দেশীয় শিল্পের প্রতি বিমুখ ছিল। ২। বিদেশী সরকাবের বিমুখতা 

শিল্পক্ষেত্রে অবাধ (14%1589% [৮1৮০) বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতিই বহুকাল ধরিয়া 
রাষ্ট্রের নীতি ছিল। ভারতের মূলধন অল্প; যতটুকু 
মূলধন আছে তাহাও বিনিয়োগ-বিমুখ। কিছুদিন 
আগে পর্যন্ত ভারতের ধনীর শিল্পের চেয়ে জমিতে ও সরকারী খণপত্রে টাকা 
বিনিয়োগ করা বেশী পছন্দ কারিতেন। কিন্তু অবস্থার 
পরিবর্তন হইয়াছে । এখন ভারতে মূলধন খুব 
অপধীপ্ত নয়। বরং জনসাধারণ কুসংকার ও নিরক্ষরতায় ডূবিয়া আছে বলিয়৷ 
দক্ম ও কুশল অমিকের রীতিমত অভাব। ব্যবসায়িক 
উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।* 
গঠনমূলক শিল্পের চেয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য লোকে বেশী পছন্দ করে। 

ইহার পর উতকুষ্ট কাচ। মালের অভাবের কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
উদাহরণ ব্বরূপ চিনির কথা ধরা যাক। চিনি শিল্পে 
ভারত ঘে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই 
তাহার অন্যতম কারণ হইল ভাল ইক্ষু এদেশে হয় না। 

স্থলভে শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থাও ভারত আজ পর্যন্ত বিশেষ করিয়৷ উঠিতে 
পারে নাই। ভারতে ভাল কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত 


অনগ্রনরতার কারণ £ 


৩। মুলধনের অভাঁৰ 


| কুশল শ্রমিকের অভাব 


৫ | উদ্যোগী সংগঠকের অভাব 


৬। উতকুষ্টু কাচা মালের অভাব 


৭| শক্তি সরবরাহের 
অল্প; এদেশে পেট্রোলিয়াম বিশেষ উৎপন্ন হয় ন1; সবন্দোবস্তের অভাব 
এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে আজ পর্যন্ত ভারত 
অনগ্রসর । 


প্রতিকার 2 ভারতের শক্তি-সম্পদ পরিপূর্ণ ভাবে কানে লাগাইতে 
হইবে। বিশেষভাবে জলবিদ্যৎশক্তি উৎপাদনের . রি 
রর ১। শ্তি-সম্পদকে পুণভাবে 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক 5 
ও বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন । দক্ষ শ্রমিকের 


২৭৮ পৌরবিজ্ঞান 


যোগান বাড়াইবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় বুনিয়াদি কারিগরী বিদ্যালয় ও 

টেক্নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। শিল্পনিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের বেতন বাড়াইতে 

২। দক্ষ শ্রমিকের যোগান »১ 

বাড়ান হইবে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি কবার পথ খুলিয়া 
দিতে হইবে। ব্যান্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির যত 

প্রসার হইবে, ততই লোকের সঞ্চয় বাঁড়িবে এবং সঞ্চিত অর্থ শিল্পে বিনিয়োগের 

৩। শিল-্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রসার জন্য পাওয়া যাইবে। শিল্প-ব্যাঙ্ক থাকিলে শিল্পগুলির 


পক্ষে মূলধন সংগ্রহে সবিধা হয়। 


জাতীয় আয় বাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে স্ঞয় বাড়ে এবং মূলধনের অভাব হাস 
পায়। কাজেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্রিকে নজর দিতে হইবে। ব্যবসায়িক 
উদ্যোগের পক্ষে উতৎসাহজনক, স্বাধীন পরিবেশ 
থাক প্রয়োজন । একচেটিয়া কারবারের প্রসার 
রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক রর সংরক্ষণনীতি 
আরে উদার ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। 


৪। ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থষ্টির 
জন্য উপযুক্ত পরিবেশ 


পরিশেষে, অনুন্নত দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতি একমাত্র একটি সুচিন্তিত 
সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যেই সম্ভব। স্থাচ্ছন্দ্য নীতি গ্রহণ 
করিলে শিন্োন্নতি ব্যাহত না হইয়া পারে না 
ইহাই আধুনিক অর্থবিদ্ঠাবিদ্গণের মত। জাতীয় 
সরকার অবশ্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই একটি পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছে । 


৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পন! 
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ভারতের জনসংখ্যা বিপুল হইলেও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান স্থপ্রচুর 
নয়। শিল্প-শ্রমিকের, বিশেষত: দক্ষ শ্রমিকের, ছুপ্রাপ্যতা সম্বন্ধে শিল্পমালিকদের 
মহলে অনুযোগ শোনা যায়। ভারতের শিল্প-শমিক ইউরোপ ও আমেরিকার 
শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম দক্ষ । 


ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাব কেন ?_নানা কারণে 


ভারতের শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাব ঘটে । শিক্পক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিক 
আজও পূর্ণভাবে কৃষিজীবনের বদ্ধনমুক্ত নয়। সেজন্য, তাহারা কারখান! 


ভারতীয় অর্থবিচ্ঠ। ২৭৯ 


অঞ্চলে কখনও স্থায়ী ভাবে বসবাস করে না। অনেকেই গ্রাম হইতে কারখান। 
অঞ্চলে আসিয়। কিছুদিন কাজ করিয়াই আবার গ্রামে চলিয়া যায। ভারতীয় 
শ্রমিকদের এই সঞ্চরমাণ স্বভাব শিলক্ষেত্রে যথে্ট নিল্-শমিকের সঞ্ষরমীণ হবভাৰ 
অস্থবিধার স্যট্টি করে । সর্দার-এথায় অমিক সংগ্রহের তাহার দক্গতাঁর অভাবের অন্যতম 
নীতি এই অস্থবিধাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কার? আর চনত 
এই প্রথা অনুসারে, কোন শিল্ষের পরিচালক ও সাধারণ 

শ্রমিকদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ থাকে সর্দারের এবং সর্দার স্বয়ং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শ্রমিক যোগাড় 
করার দায়িত্ব লয় । সর্দারী প্রথার আওতায় শ্রমিকেরা সর্দারের কাছে খণে 
জডাইয়৷ পডে। সর্দার এক কারখান। হইতে অন্য কারখানায় চলিয়া আসিলে, 
শ্রমিকেরাও উহার সঙ্গে চলিয়া আসে। শ্রমিকেরা প্রায়ই কাজে অন্ুপস্থিত 
থাকে এবং স্থুযোগ পাইলেই কর্তবো অবহেলা 

করিয়া! থাকে। কিন্তু এই অভ্যাসের মূল কারণ টিন 
হইল কর্মস্থলের শোচনীয় পারিপাশখ্িক অবস্থা এবং দক্গণতার বিশেষ পরিপন্থী 
কাজের কঠোরতা ।* শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থাও 

শোচনীয় কলিকাতায় বস্তি এবং বোম্বাইএ চাওল, শ্রমিকদের ছুরবস্থার 
জলন্ত নিদর্শন। চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অতি অল্প মজুরী, বাসস্থান ও কর্মস্থলের 
শোচনীয় পরিবেশ--এই সনস্তের চাপে পড়িয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তি ভাঙিয়া 
পড়ে, উচ্চাশা ও উদ্ভোগ লুপ্ধ হয় এবং তাহার গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া পড়ে। ্‌ 


ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাবের প্রতিকার £ 

নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের দক্ষতার 
অভাব দূর করা যাইতে পারে ঃ শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতি করিতে হইবে। 
প্রত্যেক শ্রমিককে সপরিবারে থাকিবার জন্ত অন্ততঃ একটি করিয়া দুই কামরা- 
ওয়ালা বাসা দিতে হইবে । বস্তি অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য টানার 
সম্পকীঁয় ব্যবস্থাগুলির উন্নতি করিতে হইবে এবং  এ্রমিকের দক্ষতার অভাব দুব 
পানীয় জলের সরবরাহ বাড়াইতে হইবে । কাজের করা যাইবে 
ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হইবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িতে থাকিলে সেই 
অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরীও বাড়াইতে হইবে। তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত 


২৮০ পৌরবিজ্ঞান 


সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। বৎসরে কয়েকদিন পুর! বেতনে ছুটি পাইবার 
অর্ধিকারও শ্রমিকদের দিতে হইবে । শ্রমিকদের শিক্ষালাভের সুযোগ-স্থবিধা 
করিয়া দিতে হইবে এবং ঘোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 
সর্দার-প্রথা উঠাইয়। দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অসুস্থতা, বেকারত্ব এবং 
বার্ধক্যের দরুণ শ্রমিকেরা যাহাতে হঠাৎ ভিক্ষকে পরিণত না হয় সেজন্য 
সামাজিক বীম। প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


শ্রচ্সিক্ স্‌স্পন্কিভ আইল (1,91907 76519191011) 2 

শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বেও কতকগুলি 
ব্রিটশ আমলে প্রণীত এমিক. আইন পাশ করা হইয়াছিল। এই সকল আইনের 
সম্পকিত আইন মধ্যে নিয়লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-- 

(ক) ১৯৩৪ সালের “কারখানা আইন” । এই আইন দ্বারা কারখানায় 
কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ছাড়াও পরিবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ 
দেওয়া হয়। 

(খ)ট ১৯২৩ সালের খনি সম্পকিত আইন। এই আইন খনিতে কাধ 
সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে । ১৯২৮ সালে এই 
আইন সংশোধিত হয়। ১৯৩৯ সালে কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের নিরাপতার 
জন্য একটি আইন পাশ করা হয়। 

(গ) ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন। এই আইনের 
দ্বারা, কার্ধে নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকের অঙ্গহানি হইলে, মৃত্যু হইলে বা 
শ্রমিক আহত হইলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

(ঘ) অধিকাংশ প্রদেশে মাতৃত্বের সথবিধা সম্পকিত আইন পাশ করা হৃইয়া- 
ছিল। এই সকল আইনের দ্বার! স্ত্রী-্রমিককে মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্থ সাহায্য 
প্রভৃতি কতকগুলি স্থবিধ। দেওয়া হইয়াছে । 

(ও) ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন বা ট্রেড ইউনিয়ন আাক্টের দ্বারা 
শ্রমিক সংঘগুলিকে কতকগুলি স্থুবিধা দেওয়৷ হয়। 

(চ) শ্রমিকেরা যাহীতে তাহাদের কাজের উপযুক্ত মজুরী যথাসময়ে 


পায় তজ্জন্ত ১৯৩৬ সালে এক আইন পাশ কর] হইয়াছে । 
ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির 


ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। ২৮১ 


জন্য অনেকগুলি আইন পাশ করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলিই 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য £__ 

(ক) ১৯৪৮ সালের “কারখানা আইন, পূর্বের সমন্ত কারখানা আইনকে 
বাতিল করিয়া দেয়। এ আইন সাবালক ূ 

্ ূ স্বাধীন ভারতে প্রণীত শমিক 
শ্রমিকদের কার্ষকাল সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা এবং দৈনিক ভিত 
৯ ঘণ্টা ধার্য করিয়াছে । কার্ধকাল ধার্য কর] ছাড়াও 
শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
এই আইন কারখানাগুলিকে কতকগুলি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছে । 

(খ) ১৯৪৮ সালের “নিযনতম মজুরী আইন । এই আইন সরকারকে 
কয়েক ক্ষেত্রে নিয়তম মজুরী ধার্য করিয়া! দিবার ক্ষমতা দিয়াছে । 

(গ) ১৯৪৮ সালে আর এক আইনের বলে শ্রমিক অসুস্থ বা অকর্মণ্য হইয়া 
পড়িলে সাহায্যের জন্য বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 

(ঘ) ১৯৪৭ সালের "শিল্পগত বিরোধ” বা সংঘর্ষ আইন। এই আইনের 
দ্বার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরোধ হইগ্তাস্ট্রিয়াল 
ট্রাইবুন্যালে' নিষ্পত্তি ,করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। 

(ও) *১৯৫০ সালের এক আইন দ্বারা একটি শিল্প সংক্রান্ত “আপীল 
ট্াইবুন্ত/ল” গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আপীল ট্রাইবুন্তাল হাইকোর্ট বা 
মহাধর্মাধিকরণের কয়েকজন বিচারপতি লইয়া গঠিত। এই ট্রাইবুন্তালে 
ইপ্তাস্ট্রয়াল ট্রাইবুন্যাল”, আদালত বা মজুরী সম্পকিত বোর্ডের রায়, নিষ্পত্তি 
এবং মালিকের বিরুদ্ধে আপীল কর চলিবে । 

(চ) ১৯৫২ সালের এক আইন দ্বারা আপাততঃ ছয়টি শিল্পে কমীদের 
জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের” ব্যবস্থা হইয়াছে । এই ছয়টি শিল্প 
হইল বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইম্পাঁত শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, যন্ত্র নির্ধাণ শিল্প, কাগজ 
শি এবং সিগারেট শিল্প । 

এই সকল আইন পাশ ছাড়াও শ্রমিক-সমন্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে 
উপদেশ দিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে । এই পরিষদ 
শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া! গঠিত । 
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শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ শেয়ার ও ডিবেধশর বিক্রয় করিয়া মূলধন 


২৮২ পৌরবিজ্ঞাঃ 


গ্রহ করে। ভারতে বিনিয়োগ অভ্যাস বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া 
শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বার] প্রয়োজনীয়, সমস্ত 
ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
মূলধন সমস্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য অল্ল- 
মেয়াদী খণ সংগ্রহার্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, দেশী মহাজন প্রভৃতির দ্বারস্থ হইতে হয়। ছুই এক ক্ষেত্রে 
আবার প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া মূলধন 
সংগ্রহ কর] হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ঞণ সংগ্রহ করা অন্বিধাজনক 
ও ব্যয়-বহুল হইলেও ইহাদের নিকট হইতে অল্প-মেয়াদী খণ পাওয়া যায় বলিয়। 
ইহাদের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, 
বিশেষ করিয়! ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দীর্ঘ-মেয়াদী খণেরও প্রয়োজন 
হয়। কিছুদিন পূর্বেও ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্টানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী খণ দিয়! 
সাহাধ্য করিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। অন্যান্ত দেশে শিল্প- 
ব্যাঙ্ক আছে। তাহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় 
করিয়া মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করে। ভারতে শিল্প- 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্থ হইয়াছে বলা চলে । মূলধন 
সংগ্রহকার্ষে সহায়তা করিবার জন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান না থাকায় ভারতীয় 
শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। 

১৯৪৮ সালে ভারতে 'ইগ্াস্ট্রয়াল ফিনান্দ করপোরেশনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য দ্বিবিধ_-(১) যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
ররর দীর্ঘ-মেয়াদী খণ দেওয়া) (২) তাহাদের শেয়ার 
রা টা ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে সহায়তা করা। এই প্রতিষ্টানের 

মূলধন হইল ১* কোটি টাকা। ইহার শেয়ার 
কোন ব্যক্তিবিশেষ কিনিতে পারে না_ব্যাঙ্ক, বীম! প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি 
ও সরকারের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় সীমাবদ্ধ। ইহা! সরকারের নির্দেশ মত এক 
পরিচালক মগুলীর দ্বার পরিচালিত হয়। 

ইপ্ডাসট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন হইল পর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা 
প্রধানত: বৃহৎ বুহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে; 
কদর ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্পের সহায়তায় 
ইহা আসিতে পারে না। এই কারণে বিভিন্ন রাজ্য একটি করিয়া রাজ্য 
ফিনান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুকিয়াছে। পশ্চিম ব্গ সরকার 


শিল্প-ব্য।ঙ্কের অভাব 


ষ্টেট ফিন।ন্স করপৌরেশন 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৮৩ 


কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার 
অনুমোদন করিয়াছে । 


লিকে্ী হ্ুলনপ্রম্ন (59610 0801691) £ 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে রেলপথ গঠিত হইতে থা, নীলকুঠি ও 
চা-বাগানের পত্তন হয়, নৃতন নৃতন খনিতে কাজ চালু হয় এবং ব্যাপক- 
ভাবে সর্বত্র আধুনিক যন্্রশিল্প প্রবতিত হইতে 
থাকে । এক কথায়, উনবিংশ শতাববীতেই ভারতের 
শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই শিল্পোন্নতির 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে বিদেশী মূলধন। তখন হইতে আজ পর্যন্ত দেশের কল- 
কারখান। ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিদেশী মূলধন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের হাতে সঞ্চয় খুবই কম ছিল। 
আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহার! ঝুঁকি 
লইতেও রাজী ছিল না। ভারতীয়দের যাহ! কিছু সঞ্চয়, তাহ! জমিতেই 
বিনিয়োগ করিত। , কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলি শিল্পবিপ্রবের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 
বলিয়া, সেখান হইতে মুনাফার লোভে প্রচুর মূলধন ভারতে বিনিয়োজিত 
হইয়াছে । পরাধীন ভারতের সরক।র সব সময়েই ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের 
প্রতি নজর রাখিয়াছে এবং ভারতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহিত করিয়াছে । 


ভারতের শিল্প।য়নে বিদেশী মূল- 
ধনের ভূমিক। 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব অনুসারে ১৯৪৮ সালের জুন মাস প্স্ত ভারতে 
বিনিয়োজিত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫১৯ কোটি 
টাক1। এই মূলধন ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেলপথ, সেচের 
খাল গপ্রভৃতিতে বিনিয়োজিত আছে। ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের মধ্যে প্রধানতঃ চা ও কফি বাগান, পাট শিল্প, কয়ল! খনি, কাগজ 
শিল্প এবং ট্রাম ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন খাটিতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ 


স্বিধাঃ ভারতে নৃতন নৃত্ন শিল্পের পথ প্রদর্শনের ঝুকি বিদেশী মূলধনই 
লইয়াছে। বিদেশী মূলধনের সাহায্য ছাড়া রেলপথ 

নির্মাণ, খাল *খনন ও খনির কাজ স্থরু করা প্রায় ন মূলধন ও উদ্চোগে 

রর ৃ পর নির্ভর করিলে শিল্প- 

অসম্ভব হইয়া দাড়াইত। ভারতবর্ষ শুধু নিজন্ব ভগতে ভারতের এতটা উন্নতি 

মূলধন ও নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগের উপর নির্ভর- সম্ভব হইত না 


শীল হইলে, দেশের শিল্প অনেক পিছাইয়! পড়িত। 


২৮৪ পৌরবিজ্ঞান 


শিল্পক্ষেত্রে বিদেশীরাই ভারতীয়দের পথ দ্রেখাইয়! দিয়াছে । বিদেশী ব্যবসায়ীদের 
সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ভারতীয়ের। শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সাহস 
করিয়াছে। ব্যবসায়ের কৌশল এবং নূতন নৃতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধেও 
ভারতীয়ের! বিদেশীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে । 

অসুবিধা ঃ কিন্তু বিদেশী মূলধন নান! অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়াছে। 
বিদেশী মূলধন ভারতীয় ব্যবসায়ীর হাতে খণ হিসাবে আসে নাই; বরং বিদেশী 
মূলধন খাটাইবার জন্য বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই; 
ভারত হইতে শুধু সুদ হিসাবে নয়, মুনাফা হিসাবে এবং বিদেশী কর্মচারীদের 
বেতন হিসাবে বিরাট অক্কের টাঁক। ভারতের বাহিরে চলিয়া যাঁয়। ভারতের 
অর্থনীতিতে ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থ জাকিয়া বসিয়াছে। বহু শিল্পে ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিচিত। ভারতের বিদেশী 
কোম্পানীগুলিও একজোট হইয়া! ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ করার 
চেষ্টা করে। জাহাজী শিল্পে বহুকাল যাবৎ ভারতীয় মূলধনকে নান! কৌশলে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। 

বিদেশী পুঁজিপতি ভারতের রাষ্ট্রনীতিতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া 

আসিতেছে । তাহারা চিরকালই ভারতের 
বিদেশী মুলধন ভারতের অর্থ- 
নৈতিক ও রাষট্রনৈতিক স্বর্থের শ্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিয়াছে এবং দেশ 
পরিপন্থী _ম্বাধীন হওয়ার পরও নানারূপে দেশের প্রগতির 
প্রতিবন্ধকতা করিতেছে । ভারতীয়গণকে উচ্চ 

পদে নিযুক্ত না করাই তাহাদের নীতি। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির 
জন্য বিদেশী পুজিপতিরা তাহাদের মূলধন নিয়োগ করে নাই; ভারতকে 
দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া নিজেদের মুনাফাবৃদ্ধির চেষ্টাই সর্ধদ1 করিয়াছে। দেশীয় 
জনসাধারণের উপর বিদেণী পু'জিপতির কোন দরদ থাকে না। কাজেই 
তাহার্দের ব্যবনায়ের একমাত্র লক্ষ্য হয় শোষণ । 

এই সকল অস্থবিধার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের কখনও বিদেশী 
মূলধনকে স্থনজরে দেখিতে পারে নাই। অনেকে মনে করিয়াছিল যে স্বাধীনতার 
পর জাতীয় সরকার এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে যাহাতে বিদেশী 
_পু'জিপতিরা ভারত হইতে মূলধন তুলিয়া লইতে 
বাধ্য হইবে। জাতীয় সরকার অবশ্ঠ সেইরূপ কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিল না। 


বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে জীতীয় 
সরকারের নীতি 


ভারতীয় অর্থবিদ্ভ। ২৮৫ 


জাতীয় সরকারের মতে ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিদেশী মূলধন বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । কিন্তু ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ কয়েকটি সর্তাধীন 
হইবে।. সত্তগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল ছুইটি £ 
(১) প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বেণী অংশ স্বাধীন ভারত বিদেশী মূলধন 
৫: চায় কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উপব 
ভারতীয়দের হাতে থাকিবে; (২) ভারতীয় বিদেশী কতৃত্ চায় না 
শিক্ষানবিশদের শিক্ষার যথেষ্ট সযোগ দিতে হইবে। 
শেয়ারের বেশীর ভাগ ভারতীয়দের হাতে থাকিলে বিদেশীর ছারা ভারতীয় 
শিল্পের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে না। সরকারী নীতিকে অল্প কথায় ব্যক্ত করিলে 
বলা যায় যে ভারত বিদেশী মূলধন চায় কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উপর বিদেশীর 


করৃত্ব চায় না। 


বিদেশী মূলধন সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে অভিমত দিয়াছে তাহা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । কমিশনের মতে যখন মূলধনের অভাবে দেশের শিল্পোননয়ন 
ব্যাহত হইতেছে তখন আমর! বিদেশী মূলধনকে আহ্বান ন1 করিয়া পারি না। 
বিদেশী মূলধন আসিলে তাহার সঙ্গে আসিবে বিদেশ হইতে উৎপাদকের দ্রব্য এবং 
বিদেশী শিল্প-কৌশল | কিন্তু আমাদের শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্রই বিদেশী মূলধনের 
অস্তিত্ব বাঞন্ীয় হইতে পারে ন1। বিদ্বেনী মূলধনকে প্রধানত: নৃতন নৃতন শিল্পে 
বিনিয়োজিত হইতে হইবে। যেখানে দেশী মূলধন শিল্পের উন্নতির পক্ষে পধাপ্ত নয় 
সেখানেও বিদেশী মূলধনকে কার্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে । বিদেশী মূলধন 
সম্পর্কে এইভাবে বিবেচন! করিয়াই নীতি অন্থসরণ করিতে হইবে । 


ল্ান্ট্র ও ভ্ডাল্পভীল্ স্পিন (পুশ।6 96869 8700 1016 [71012 


[7010917169) 2 


আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম শিক্ষা হইল এই যে রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া 
কোন দেশের দ্রুত শিল্পায়ন (179590781198610 ) সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রের 

সহায়তার ফলেই জার্মানী ও জাপান শিল্পে এত বড় 
হইতে পারিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্্রও বিদেশী রাষ্ট্রের সাহীযা ছাড়া কোন 
দেশের দ্রুত শিল্পায়ন অসম্ভব 

মালের আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য শুক্ষ-প্রাচীরের ব্যবস্থা 
করিয়াছে। রাষ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে পোভিয়েট রাশিয়া মাত্র কয়েক বৎসরের 
মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি করিয়াছে । পরাধীন ভারতে সরকারের নীতি 
ছিল শিল্পক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি । এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় 


২৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


শিল্প প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত কর! এবং ভারতের বাজারে বিদেশী মালের প্রবেশ 
স্থগম করা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মেসোপোটেমিয়া, আরব এবং অন্তান্য স্থানে 
যুদ্ধ চালানোর জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারায় 
ভারত সরকার শিল্পায়নে কিছুট1 উদ্যোগী হয়। ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় 
যুদ্ধ-সামগ্রী কেনার জন্য একটি মিউনিশন বোর্ড গঠিত হয়। একটি শিল্প 
কমিশনও নিযুক্ত হগন। এই কমিশন ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত 
যিদেমী সরকার যুদ্ধের জন করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শিল্পবিভাগ গঠনের জন্য, 
ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ দিতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রচারের জন্ত এবং টেকৃনিক্যাল 
এন স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য স্থপারিশ করে । 

মহাযুদ্ধের শেষে মণ্টেগ-চেম্সফোড শাসন-সংস্কার প্রবতিত হওয়ায় শিল্প 
একটি প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রদেশে প্রদেশে শিল্প বিভাগ প্রতিঠিত 
হয় এবং শিল্পক্ষেত্রে রাষ্্রীয় সাহায্য, আইন পাশ হয়। এইরূপ আইনের 
দ্বারা ছোট ছোট শিল্পঞগুলিকে মূলধন পিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে । আজ 
পর্যন্ত এই সকল প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ যতট1 কাজ করিয়াছে তাহাকে অবশ্ 
অকিঞ্চিংকর ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় ন1। 

ভারতীয় ফিস্ক্যাল কমিশনের স্থপারিশে ১৯২৪ সাল হইতে ভারত সরকার 
শিল্পক্ষেত্রে প্রভেদাত্মক ব। বিচারমূলক সংরক্ষণের 
নীতি (0190011071080110 10109690000 ) গ্রহণ 
করার সিদ্ধান্ত করে। এই সংরক্ষণ নীতি লোহা ও ইম্পাত শিল্পে সর্বপ্রথম 
প্রযুক্ত হয়। উহার পর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতিকেও সংরক্ষণের 
সাহায্য দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে জিনিসপত্র 
আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। ভারতবর্ষ জাপান- 
বিরোধী যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র হইয়! দাড়ায়। ভারত 
সরকার ভারত হুইতেই প্রচুর ঘুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার 
বন্দোবস্ত করে। ফলে, অনেক নৃতন নৃতন শিল্পের পত্তন হইতে থাকে । 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় যতখানি শিল্লোন্নতি 
_ হইয়াছে, ভারতবর্ষে ততখানি হয় নাই। ইহার 

কারণ হইল ভারত সরকারের সহানুভূতির অভাব। 
ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার জন্ট 


বিচ।রমূলক সংরক্ষণের নীতি 


দ্বিতীয় মহীযুদ্দ ও ভারতে 
শিল্পায়ন 


ভারতীয় শিল্প রাষ্র হইতে 
প্রয়োজনীয় সাহাধ্য পায় নাই 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ২৮৭ 


ভারতীয় শিরনকে যতটা উৎসাহিত করার প্রয়োজন, ততটাই করা হইয়াছিল-_ 
তাহার বেশী নয়। 

যুদ্ধের সময়ে সরকার কর্তৃক একটি “বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বো এবং 
একটি খৃদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি, গঠিত হয়। পুনর্গঠন কাউন্সিল হইতে 
যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনী সম্বন্ধে 
ছুইটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের শেষদিকে দ্বিতীয় মহীদু্ ও এত 
আটজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি রাষ্্রের তত্বাবধানে 
শিল্পোন্তির জন্য “বোশ্বাই পরিকল্পনা” নামে এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। 


কংগ্রেসের জাতীম পরিকল্পনা কমিটিও পরিকল্পনা সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রস্তাব 
করে। 


ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকারকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
দিকে বিশেষভাবে আগ্রহাপ্বিত হইতে দ্রেখা যায়। ১৯৫০ সালে সরকার 
পূর্ববর্তী সকল পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করিয়া 'জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিশন” গঠন করে। এই কমিশন 
ভারতের জন্য প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! 
প্রস্তুত করিয়াছে। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অন্ুসারেই বর্তমানে কাজ চলিতেছে । 
এই পারকল্পনা সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচন। করা হইতেছে । 


স্বাধীন ভারতে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পন! 


পরিকল্পনার দ্বারা ভারতীয় শিল্পগুলির মূলধন সমস্যা সমাধানের জন্য 
১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক্ধ “ইপ্তাস্ট্িয্যাল 
ফিনান্স করপোরেশন” এবং কতকগুলি রাজ্য ফিনান্স ইস্‌ খাল কিনান্দ 
করপোরেশন 
করপোরেশন প্রতিঠিত হইয়াছে । 


ভ্ঞাল্রভীল্র শিশিরে ভ্কাভীমক লন (৪(1017811581101) ০0? 
11101977 [1)01190165) 2 

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকারের পক্ষে তদানীন্তন বাণিজ্য ও 
সরবরাহ মন্ত্রী ভর শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারী শিক্পনীতি সম্বন্ধে এক 
বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতি "শিল্পনীতি 
সগ্ন্ধে প্রস্তাব নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে বলা 
হইয়াছে যে দেশরক্ষা সম্পকিত শিল্পগুলি, আণবিক শক্তি, রেলপথ, ডাক ও 
তারবিভাগ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের একচেটিয়৷ কারবারই থাকিবে। অপরাপর 


শিল্পনীতি সন্ধে প্রস্তাব 


২৮৮ পৌরবিজ্ঞান 


শিল্পগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকান। থাকিতে পারে। কিন্তু লৌহ ও ইম্পাত, 
বিমানপোত তৈয়ারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় 
পপ শিল্পে প্রয়োজন হইলেই সরকার নৃতন কারখান। 
সেগুলির জাতীয়করণের প্রশ্ন স্থাপন করিতে পারেন । বর্তমানে যে সকল শিল্পে 
উঠিবে ন বক্তিগত মালিকানা আছে সেগুলি সম্পর্কে দশ 
বখসরের জন্য জাতীয়করণের কোন প্রশ্ন উঠিবে না। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়। 
গেলে এই শিল্পগুলি সম্বন্ধে জাতীয়করণের বিষয় বিবেচন। করা হইবে । 
ব্যক্তিগত মালিকানায় যদি কোন শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয় বা সাধারণের 
স্বার্থের হানি হয় তবে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা! করিবেন না। এই উদ্দেশ্ে 
১৯৫১ সালে “শিল্প ( উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন” নামে এক আইন পাশ হইয়াছে । 
এই আইনের দ্বারা সরকারকে কয়েকটি শিল্পের বেলায় উন্নয়ন ও সাধারণের স্বার্থের 
খাতিরে নিয়ন্ত্রণ করিবারও নির্দেশ দিবার ভার দেওয়া হইয়াছে । 


জাতীয়করণ সম্বন্ধে ১৯৪৮ সালে গৃহীত সরকারী শিল্পনীতি এখনও 
অপরিবতিত আছে। সরকারের মুখপাত্রদের বিকৃতি হইতে বুঝা যায় যে 
বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সকল শিল্প আছে তাহাদের জাতীয়করণের 
জন্য জাতীয় সরকার বিশেষ ব্যগ্র নহে। তবে প্রয়োজন হইলে জাতীয়করণে 
সরকার পিছাইয়া যাইবে না। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি বিমান চলাচল 
ব্যবস্থার জাতীয়করণ হইয়াছে । 


হিলল্রমুলাক সহ্রল্িঞ। (0)85070711790770 1১০966061077) 2 


১৯২১ সালের পূর্বে অবাধ বাণিজ্যই ছিল সরকারী নীতি। ব্রিটেনের 
রপ্তানী শিল্পের সুবিধার জন্যই ভারতের ব্রিটিশ 

১৯২১ অবধি অবাব বাণিজ্যনীতি 
সরকার এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। দেশীয় 
শিল্প সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯২১ সালে সরকার “ফিস্ক্যাল 


কমিশন? নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়। 

১৯২২ সালে ফিস্ক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের 
জন্ত স্থপারিশ করেন। বিচারমূলক সংরক্ষণ বলিতে 
বুঝায় যে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য দিবার পূর্বে 
শিল্পটির অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচন1 করা হইবে। বিচার- 
মূলক সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে কমিশন নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করে। 


ফিস্ক্যাল কমিশনের অনুমোদিত 
বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি 


ভারতীয় অর্থবিদ্া ২৯১ 


দিতে হইবে। একমাত্র সংরক্ষণই এই সকল শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন 
হইলে সরকারকে ইহাদের মূলধন ইত্যাদি দিয়াও সাহায্য করিতে হইবে। * 

কষ্ণমাচারী কমিশন শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে £ 

(১) দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শির । এগুলির প্রতিষ্ঠ। ও সংরক্ষণ করিতেই 
হইবে তা ব্যয় যাহাই হউক না কেন। (২) মূল শিল্প। এগুলিকে সংরক্ষিত 
করিতে হইবে এবং অন্ত উপায়ে ইহাদের সাহায্য দান করিতে হইবে । €৩) 
অপরাপর শিল্প । অপরাপর শিল্পেব বেলায় দেখিতে হইবে যে তাহাদের উন্নযনের 
বিশেষ সম্ভাবনা আছে কি না এবং তাহাঁর। সংরক্ষণের আওতায় আসিলে দাম 
বাড়ার ফলে সাধারণের উপর বিশেষ ভার পড়ে কি না। 


শ্শিতন বলাম ক্রি (17008910555. 45071081656) 2 


অনেক পাশ্চান্ত্য লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিযাছেন যে প্রাকৃতিক বিধানেই 
ভাঁরত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং সেইজন্য ভারতের শিল্পপ্রধান দেশ হওয়ার আকাঙ্জা 
পোষণ করা উচিত নয়। এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। স্থদূর অতীতেও ভারতবর্ষের 
জগং-জৌড়। শিল্পখ্যাতি ছিল। শ্তার উইলিয়াম 
হান্টার, মার্টিন, রমেশচন্জ দত্ত প্রভৃতির লেখায় এ প্রি ভাতে 
সম্পর্কে বু তথ্য আছে। ব্রিটশ-শাঁসনই প্রাচীন 
শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিয়। ভারতকে অসহাঘ কৃষি-সর্বন্ব দেশে পরিণত করিয়াছে । 
ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ভারসাম্য হারাইয়াছে । 


জাতির অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 
শিরক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা যে অপেক্ষাকুত কম তাহা! অনন্বীকার্ধ। কিন্ত 
ইহার কারণ স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা নয়। আসল 
কারণ হইল অভিজ্ঞতার অভাব। সংরক্ষণের সাহায্যে. জাতিৰ অর্থপৈতিক জীবনে 
চিরিক র্‌ ভারসাম্য ফিরাইয়। আনিবার 
অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। যদি শিশু- জন্ত শিল্পায়ন অপরিহার্য 
শির্পগুলিকে সংরক্ষণের আওতাষ আন! হম, তাহা 
হইলে অভিজ্ঞতা ও শিন্পকৌশল আয়ন্ত হইবে এবং আমাদের শিল্প পরিণামে 
বিদেশী শিল্পগুলির সমকক্ষ হইবে ও দক্ষতার পরিচয় দিবে । সংরক্ষণের সাহায্যে 
অনেক অনগ্রসর দেশে বিশেষভাবে শিল্পোন্নতি হইয়াহ। 
ভারতের শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা হইল মূলধন, দক্ষ শ্রমিক, শিল্পকৌশল 


২৯২ পৌরবিজ্ঞান 


এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের অভাব। এই সব অভাব দূর করা সম্ভব। ভারতের 
শিল্প-সম্ভাবন! অন্ান্ত দেশের তুলনায় মোটেই কম নয়। 
এমন কি, কৃষিতেও ভারত অনগ্রসর । ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতাও 
একমাত্র শিল্পায়নের দ্বারা দূর করা যায়। শিল্পাষনের ফলে জমির উপর 
জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ কমিবে, জমির অসম্বদ্ধতা 
কৃষির উন্নতি ও শিল্পের উন্নতি ্ 
তাজিভার ডিও কমিবে এবং কৃষিপণ্যের ভালো বাজার গড়িয়া 
| উঠিবে। কৃষির উন্নতি ও শিল্পের উন্নতি অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত। ইহার অর্থনৈতিক প্রগতির দুইটি দ্রিক। কাঁজেই ভারতকে 
শিল্পের দিকে নজর দেওয়ার আগেই কৃষির উন্নতি করিতে হইবে-_ এইরূপ 
উক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন । 


প্রশ্মোত্র 


৮1008001109 [011 01 619 2098 1)71)972706 0০060209 110090:568 ০01 17001 
&100. 117010860 (119 01101116105 93001100000 007 89]. (0. 0. 1941) 
(২৬৯-২৭১ পৃষ্ঠা দেখ) 


9. 19899011700 61190611180 01 2070] 10005606810 70011000265 0159 
100%1)003 1১9 1101) 17000562005 770 100 109600৭7.. (0. 0.১ 1915) 

3,.110010060 6106. 17219001000 01 0০998569 17800967:108 20 [00002 20] 
99০0৮19 000 01501058 119. 01101 0111109016198 9510011910.090. 199 11017. 

[উত্তরের কাঠামো ৪ ভারতে গ্রামা অর্থব্যবস্থায় কুটির শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। 
কুটির শিল্প কৃষকদের দ্বিতীয় উপজীবিক1 হিসাবে উহাদের আয় বৃদ্ধি কবিতে এবং কৃষকেরা যে সময় 
কাজ না করিয়া বসিয়। থাঁকে সেই সময়ে তাহাদের নিয়েরজিত বাখিতে সাহাধা করে। কুটির শিলের 
উন্নতি ভারতের গ্রামগুলিকে আবার নমৃদ্ধ করিয়। তুলিতে পারে। প্রাচীন কালেব মত প্রত্যেক গ্রামে 
কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । তাঁহা হইলে আর প্রয়োজনীয় জিনিসের 
যোগানের জন্ত গ্রামগুলিকে দুববতাঁ সহরের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কুটির শিল্পের উন্নতির 
ফলে শুধু ঘে ধন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, উহা! জনসাধারণের মধ্যে স্যাষযভাবে বটিত 
হইবে। বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র-চ।লিত শিল্পের সাহীঘ্যে মুষ্টিমেয় মালিক স্ফীত হয়, কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্য 
বাড়িয়াই যায়; কুটির শিল্পের প্রসারের ফলে সকলেই উপকৃত হয়। কুটির শিল্পের প্রসার মানেই 
উৎপাদনের বিকেন্্রীকরণ। মালিক-শ্রমিক বিরোধ, মুষ্টিমেয় ধনীর একচেটিয়া আধিপত্য প্রস্ৃতি 
কয়েকটি আধুনিক সমাজ-সমস্ঠার অনেকথানি সমাধান কুটির শিল্পের প্রনারের মারফৎ হইতে পারে। 

কুটির শিল্পের অস্গবিধা ও উহার প্রতিকার £_-(২৬৭-২৬৭ পৃষ্ঠা দেখ ।) 

4,10180085 6179 ৪6:91066) 2200. 92150985০01 0০6929 10055621995, (0. 05 


1950) (২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ ) 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৯৩ 


9... 19190058 &1)8 [1208 20 17771)01:651008 ০01 009$6209 1770098193 1 619 
0010107 01? 170012% 00. 1700:020 ০00 110৮ 111199 &1)0 ০০-০1১০7৮৮1%0 7096,005 
10,5 7১9 13011)101] 100 5015106 801229 ০1 ঠ15917 01(1701016109. (0. 0.১, 199) 


[ ইঙ্সিত £ সমবায় পদ্ধতিব সাহায্যে সুলভে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা কৰা যাইতে পাবে। 
পণ্য বিক্রয়ের উন্নতিসাধন, কুটির 7""জাত পণ্যের প্রদর্শনী সংগঠন, প্রাথমিক ও কারিগবী শিল্পের 
বিক্রয়-ব্যবস্া--প্রভৃতি নকলই সমবায়-পদ্ধতির সাঁহ।য্যে কর! বাইতে পারে । সমবায় সুষ্ঠুভাবে মংগঠিত 
হইলে বিছ্বাৎ সরববাহ বাাপারে হা হইবে । সমবায় প্রতিঠান প্রচারকার্ষে দ্বাবা ব্যক্তিগত 
কচিরও পরিবতন সাধন করিতে পারিবে। ] 

(0. 901996 দ্০ ০০966%0০ 11000860199 06 1361007৮], 920 0011)6 ০0৮ 69 


90117001009 77000 119] 6110 10900, 90009650700 270৮05 6০9 £০98 ০৮০৮ 
1989 01100816195 (0, [0.১ 10959) 


[ ইঞ্জিত ৪ বাংলাব দুইটি প্রধ।ন কুটির শির হইল ভাত শিল্প ও কীস। ও পিতল শিল্প । ] 
( ২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠ। দেখ) 
7,19850711)8 6170 017101 17/000711)1) 11100912199 01 177019, (0. 00.) 1944) 
(২৭৩-২৭৬ পৃষ্ঠা দেখ) 

8, 7১০ %০এ 20:90 61৮6 ৮070 1008 09961]0ণ0. [001 6০198 207 27100] 0591) 
1106 2, 10010 000060106 0০077: 2 (0, 0.১ 1949) (২৯১-২৯২ পৃষ্টা দেখ) 

9... 70690711799 609 0157508 ০01 0118 1০৬ 19০] 91 9111910720১ 01 10077967191 
12000 110, 11101, (0. 0.» 1994) (২৭৮-২৭৯ পৃনা দেখ) 

10. 470100950109690. 77001581077) 091 10010 9%]016৮] ০2 10 200 10100109109 
9106৮ [0107 6119 [90106 01 ৮10 01 170 17607698601 [100 007201061)8 02 109 
9600091). (0. 0. 1940). (২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠ দেখ ) 

11. 158010770 0109 20৮06209500 0150৬102695 01 00%910])100 10 5.৪- 
6703 17 [9010 161) 01১০ 1১01) ০1 197016০75১1], (0.0. 19০) (২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ ) 
১:49. ৬106 15109006109 01901170010761100 1)060৮10]] ? ৬172৮ 00 610 [071001- 
101 11000562109 51710]) 150 1738610 21৮10 6090. 1১7:050061010 32) [77019 9 (0. 0,, 1940) 

(২৮৮-২৭১ পৃষ্ঠা দেখ) 
২:19, 9660 6109 0709200 020 ৮া1)10]) 1৮ 709119) 01 0.15071101170 0106 [0:0৮90107 
99 1:090010700007)09নু 10117001010 1999. (0, 7.১ 1941) €(২৮৮-২৯০ পৃষ্টা দেখ) 

14. 1706 0:9 109 10910 0৫০01009 00 17101. 6109 [00110 0? (৮) [১:০9০6101) 
13 10961$00. 25 1009153 01 17000.96214,] 00%9101)70)916 11) [00010 2 (9) 110106101 2 
18 11000507195 1)101 09509109160 170) 1019 0০9000/ 17) 1000100 ১9:৪ ০01 


7:০09০0%0 005 08 10:91017 107007%8, (0. 01959) 

[ইক্সিত-_প্রথম অংশের উত্তব হিসাবে ১৯২১-২২ এবং ১৯৫০ সালের ফিস্ক্ল কমিশনের 
প্রদশিত যুক্তিগুলি লিখ। 

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের কাঠামো_-১৯৩৯ সালে সংরক্ষণের আওতীয যে সকল শিল্প ছিল 
তাহাদের মধ্যে লৌহ এবং ইন্পাত শিল্প, বগ্ধ শিল্প, চিনি শিল্প, সিক্ষ শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


২৯৪ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতের দুইটি গুকত্বপূর্ন শিল্প যথা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং বস্ধ শিল্প সংরক্ষণের সাহা পাইয়া যায়। 
চিনি শিল্পের উন্নতিতেও সংরক্ষণে দান অন্বীকার করা যায় না । কাগজ ও দিয়াশল।ই শিল্পও 
তাহাদের উন্নতির প্রথম অরে সংবক্গণের যথেষ্ট সাহাযা পায়।] 


1..10150099 90179 ০01 6110 10635 10501790710 [10018910165 &% 9, 91)9০৭ 
09591073976 ০1 1707 100096195, (0. 0, 1951) (২৭৬-২৭৮ পুষ্ঠা দেখ) 


দশম অধ্যায় 
পরিবহন ব্যবস্থা 


(1:791151)01 ১৮51677)) 


যেকোন জাতির অর্থটনৈতিক জীবনে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যধিক | 
চলাচল বা পরিবহন ব্যবস্থার উতকর্ষের উপর কোনও দেশের সম্পদ্দের 
উৎপাদন ও বনের উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর করে। হ্থল্প বায়ে দ্রুত চলাচল- 
ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে বাজার প্রসার লাভ করে, 
শরম বিভাগ ব্যাপকতর ও উৎপাদন-ব্যবস্থা' উৎকুঈতর 
হয়। চলাচলের যথোপযক্ত ব্যবস্থ। অব্লম্বন করিলে ছৃভিক্ষের প্রতিরোধ করা 
সম্ভবপর হয়। 
ভারতের বেলায় পরিবহন-ব্যবস্থা জাতির অর্থনৈতিক জীবন ছাড়াও 
সামাজিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । রেলপথ, রাজপথ প্রভৃতি সহর ও 
গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া লোকের রক্ষণশীলতা অনেকাংশে দুর 
করিয়াছে । 
বর্তমানে ভারতের যে পরিবহন-ব্যবস্থী তাহ প্রধানতঃ বুটিশ আমলের 
স্থষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারতে চলাচলের উল্লেখযোগ্য 
উপায় হিসাবে মাত্র কম্পেকটি দীর্ঘ রাজপথ ছিল; এবং গঙ্গা ও সিন্ধুর 
অধিকাংশ অংশ বাণিজ্যিক জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে 
আধুনিক পরিবহন-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় লর্ড 
ভারতবর্ষে আধুনিক পরিবহন- ডালহৌসীর সময়ে। বর্তমান পরিবহন-ব্যবস্থা 


ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় লঙ্ড 
রর | বলিতে রেলপথ, রাজপথ, জলপথ এবং আকাশপথ 
বুঝায়। রা 


পরিবহন-ব্যবস্থ(ব গুকত্ব 
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ভারতে রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম ১৮৪৪ সালে গৃহীত হয়। সেই 
সময়ই ইস্ট ইত্ডিয়া রেলপথ এবং গ্রেট ইত্ডিয়ান পেনিন্হলার রেলপথ স্থাপন 
করার অন্মৃতি ইঠ্ট ইত্ডিয়া কেশ্ণানী প্রদান করিল। কিন্তু ১৮৫৩ খুষ্টা্ধে লর্ড 
ডালহৌসীর এক পত্র প্রেরণের ফলেই ভারতে রেলপথ স্থাপনের স্থব্যবস্থা হয়। 
এই পত্রে বণিত মুখ্য বিষয়গুলি ছিল এইরূপ :_(১) ভারতে প্রচুর কীচামাল 
রহিয়াছে, যাহা ইংলগ্ডে প্রেরণ করা যাইবে । (২) ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্য 
বিক্রয়ের জন্য ভারতে ভাল বাজার রহিয়াছে । (৩) কাচা মাল রপ্তানী ও 
ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের সহরে ও গ্রামে আমদানী করার উদ্দেশে 
ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থান্গুলির সহিত বন্দরগুলির যোগাযোগ স্থাপন করিয়! 
রেলপথ তৈয়ারী করা উচিত। (৪) ভারতীয় রেলপথ ঠতয়ারীর ভার ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের উপর স্থাপন করা উচিত; কিন্তু বিনিয়োজিত পুঁজির উপর স্থদের 
হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং নির্ধারিত সদ দেওয়া সম্বন্ধে 
সরকারকে প্রতিশ্রতি দিতে হইবে । 


পুরাতন প্রতিশ্রুতি প্রথা (010 0888065 5556677) 2 এই 
প্রথা অনুযায়ী ভারত সবকার ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের জন্য আটটি ব্রিটিশ 
কোম্পানীর সহিত চুক্তিন্ত্রে আবদ্ধ হইল। চুক্তির সর্তগুলি ছিল এইরূপ £__ 
কোম্পানীগুলিকে বিনা মূল্যে জমি দেওয়া হইবে। কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োজিত 
পুঁজির উপর শতকরা ৪২ হইতে ৫ পর্যন্ত সদ দিতে সরকারের প্রতিশ্রুতি রহিল । 
প্রতিশ্রত হার অপেক্ষা কোম্পানীগুলি যদি অধিক 
০ টি পুরাতন প্রতিশ্তি প্রথার 
মুনাফা লাভ করিত তবে সরকারকে সেই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট 
মুনাফার অর্ধেক অংশ দিতে হইত। কোম্পানীর 
কাধাবলী তত্বাবধান করা ও রেলপথ নির্মাণের ২৫ বৎসর অন্তে রেল লাইন ক্রয় 
করার অধিকার সরকারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। 
রাষ্ট্রের উদ্ভোগে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনা (889 
007181070061011 9710 11817806711611) 2 গ্রতিশ্রত হারের অধিক মুনাফা 
লাভ করিতে ৫কাম্পানীগুলি অসমর্থ হওয়ার ফলে “প্রতিশ্রুতি প্রথা” সরকারের 
পক্ষে গুরুতর আথিক ক্ষতির কারণ হইল। তাই 
১৮৬৯ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পধস্ত সরকার স্বীয় অর্থে রা উল সি 
রেলপথ নির্মাণ করিয়া স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ 


২৯৬ পৌরবিজ্ঞান 


করিল। এই প্রথায় রেলপথ নির্মাণের গতি শ্নথ হইল এবং সরকারকে বন 
আথিক অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হইল; ফলে ইহা পরিত্যক্ত হইল। 

নব প্রতিশ্রুতি গ্রথ। (০৮ 07197811666 958669]7) 2 অতঃপর 
প্রতিশ্রুতি প্রথা পুনরায় প্রবর্তন কর! হইল, কিন্তু চুক্তির স্ এইবার সরকারের 
পক্ষে অনুকুল হইল। প্রতিশ্রুত স্থদের হার শতকরা! 
৩ হইল এবং মুনাফার অংশ এবার সরকারের ভাগে 
বেশী পড়িল-_উহা৷ অর্ধেক হইতে তিন-পঞ্চমাংশে উন্নীত হইল। 

বিংশ শতাব্দীর স্থরু হইতেই রেলপথসমূহ বেশ মোটা রকমের মুনাফা লাভ 
করিতে লাগিল। ১৯১৪-১৮ খুষ্টান্দের মহাযুদ্ধের পর সরকার হ্বয়ং রেলপথ 
পরিচালন! করিতে সিদ্ধান্ত করিল। রাষ্ট্র কর্তৃক 
রেলপথ পরিচালনার নীতি গৃহীত হইল। বর্তমানে 
প্রধান রেলপথগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং উহার! রাষ্্ীয় 
পরিচালনাধীনে আনীত হ্ইয়াছে। 


নব প্রতিশ্বতি প্রথার বৈশিষ্ট্য 


রাষ্ট্রের মালিকান! 


ভ্ঞান্রনভ্ডি করল হ্কাশশ্জেে হ্ুলাকফ্ল 01169 ০1 
চৃ91]৮/ 858 17) [1)019) 5 
ভারতে রেলপথ অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়া আনে নাই। একদিকে 
যেমন রেলপথ নির্মাণ ফলপ্রন্থ হইয়াছে, তেমনি অন্য দ্রকে ইহ! দেশের বহু অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছে । 
রেলপথ স্থাপনের ন্ুবিধ। (805৪068£99) 2 কৃষি ও শিল্িজাত প্রধান 
_. দ্রবাসমূহের বাজার রেলপথ তৈয়ারীর ফলে প্রসার 
রে বা লাভ করিয়াছে । ফলে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহিরাণিজ্য 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রভৃত উন্নতি ঘটিবাছে। দেশের 
বিভিন্ন অংশে দ্রব্য-মূল্যের সমতা সৃষ্টি হইয়াছে । বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন 
অংশে কৃষি ও শিল্পজাত প্রধান দ্রব্যসমূৃহের দামের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
নাই। ভারতীয় গ্রামগ্ুলির বিচ্ছিন্নতার অবসান হইয়াছে-_ভাঁরতের অপরাপর 
অংশ ও সমগ্র পৃথিবীর সহিত ইহাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 
কষকেরা বর্তমানে প্রধানত: বিক্রয়ের উদ্দেশ্তে শন্য উৎপন্ন করে--নিজের 
ব্যবহারের জন্ত নহে। রেলপথ মারফত গ্রামাঞ্চল হইতে এই সমস্ত পণ্য দেশের 
অন্থান্ত স্থানে বহন করিয়া লইয়া ঘ'ওয়! হয়। পাট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি পণ্য 
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রেলপথ মারফৎ বন্দরে চাঁলান দেওয়া হয় এবং তথ| হইতে উহাদ্িগকে বিদেশে 
রগ্চানী করা হয়। 

রেলপথ স্থাপনের ফলে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ ও বৃহদাঁয়তনে উৎ্পাদন- 
ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়া । আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগও ইহার ফলে উন্নত 
হইয়াছে । রেলপথের বিস্তৃতির ফলে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য 
অধিকতর মূল্য লাভ করে। ভারতের শিল্পসমূহ কাচা! মাল ও জালানি প্রচুর 
পরিমাণে ও সম্তা দরে পাইতেছে এবং দেশের ব্যাপকতর বাজারে উৎপন্ন 
দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে । ভারতের শিল্লোন্নয়নের জন্ত রেলপথস্থাপন প্রত্যক্ষ রূপে 
প্রেরণ যোগাইয়াছে। অনেক শিল্প--যেমন লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, কমলা খনি 
শিল্প প্রভৃতি-_রেলপথগুলিকে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। 
রেলপথগুলি ভারতের অরণ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহারও বিরাট পরিমাণে করিয়া 
থাকে । 

রেলপথ মারফত ছুতিক্ষ-গীড়িত অঞ্চলে দ্রুত খাগ্চ সরবরাহ সম্ভব হওয়ার 
ফলে ছুভিক্ষের বিরুদ্ধে গ্রুতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বেলপথ ছুতিক্ষত্রাণ সংগঠনের 
করা সহজ হইয়াছে,। সহায়ক 

জাতিভেদ সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং সংরক্ষণশীলতা হইতে উৎপন্ন প্রাচীন 
পদ্ধতি ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের মধ্যে এঁক্যবোধ স্ষ্ট 
করার বিষয়ে রেলপথ বহুল পরিমাণে সাহায্য 
করিয়াছে। 

রেলপথগুলি হইতে সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে আয় হয় এবং রেলপথগুলির 
সাহায্যে সরকারের প্রচারকার্ষেরও বিশেষ সুবিধা হয়। 

রেলপথ স্থাপনের অন্ুবিধা (01980581168598) 2 রেলপথস্থাপন 
ভারতের বু অনিষ্টও করিয়াছে । রেলপথগুলির 
জন্য নিত বাধ বুষ্টর জল-নিকাশের স্বাভাবিক ম্যালেরিয়া ভ।রতীয় রেলপথের 
পথগুলিকে বন্ধ করিয়া! অনেক স্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিম রং 
বঙ্গে এ্যানোফিলিস মশার ডিম পাড়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছে । স্যালেরিয়াকে ভারতীয় রেলপথের দান” বলিয়াই অভিহিত কর 
হয়। রেলপথের এই সকল বাধের জন্যই বন্তার প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

রেলপথ নিধ্াণের ফলে বিদেশজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে থাকে । এই সকল দ্রব্য দামে স্থলভ হওয়ায় ইহাদের সহিত প্রতি- 


ইহ1 জাতীয় এক্য শ্ষ্টি কার্ষেও 
সহীয়ত। কবিয়াছে 


২৯৮ পৌরবিজ্ঞান 


যোগিতায় দেশীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ টিকিতে পারে না। ফলে ভারতবর্ষের 
গ্রাচীন শিল্পগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ভারতবর্ষ কাচা মাল 
রপ্তানী ও তৈয়ারী মাল আমদানীর স্বাভাবিক ক্ষেত্র হইয়া দাড়ায়। ্‌ 

পূর্বে যে সকল শিল্পী ভারতের এই সকল প্রাচীন শিল্পে শিযুক্ত ছিল তাহারা 
কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে 
দেশের অর্থনৈতিক জীবন ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে 
হারায়! ফেলে এবং ভারতবর্ষ এক কৃষি-প্রধান দেশে 
পরিণত হয়। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপের আধিক্যের ফলে ভারতবর্ষে 
ম্যাল্থাসবর্ণিত জনাবিক্যের সমস্ত লক্ষণগ্ুলিই দেখা দেয়। 


কুটির শিল্পের ধ্বংস ও অর্থনৈতিক 
জীবনে ভ।রম।ম্য জট 


হ্াল্রীন ভ্ভাল্রভিে ত্িলসখেল্র ভল্ভিসাম্রন (8৪12 
[09৮ 91010711977 117 [766 ]11019) 2 

অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৪* হাজার মাইল জুডিয়া রেলপথ ছিল। ইহার 
মধ্য হইতে ৬ হাজার মাইলেরও উপর পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। ফলে 
ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ব্যাপী রেলপথ থাকে । 

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে কয়েকটি নৃতন রেলপথ স্থাপন 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আসামের সঙ্গে 
“ রেলপথে সংযোগ বজায় রাখিবার জন্য আসাম লিঙ্ক 
রেলপথ নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৯ সালে ইহার 
নির্াণকাধ সমাধা হয়। পঞ্তাবে পাঠানকোট পর্যন্ত একটি নৃতন রেলপথ 
স্থাপন করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া অনেক ছোটখাট রেলপথ নির্মাণের 
কার্য চলিতেছে বা নির্াণের পরিকল্পন1 করা হইয়াছে। 

নৃতন রেলপথ স্থাপন ছাডাও পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের সীমানায় মিহিজামে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে একটি ইঞ্জিন তৈয়ারীর 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এই কারখানায় আধুনিক 
ইঞ্জিন টৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা অনুসারে 
১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বসরে ১৭০টি করিয়! ইঞ্জিন তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে । 


স্বাধীন ভারতে নূতন রেলপথ 
স্থাপন 


ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন 


পরিকল্পনায় ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য রেলপথের উন্নতি- 
কল্পে বংসরে ৮* কোটি করিয়া অর্থাৎ মোট ৪** কোটি টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ২৯৯ 


স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতি সাধনের প্রসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
কিছ স্থবিধা দানের কথ। উল্লেখ করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেব সুবিধা 

ভারতীয় রেলপথের পুনবিহ্যাস (06010819106 01 ]1001977 
781185৪) 2 স্বাধীন ভার.তর রেলপথের উন্নতির প্রসঙ্গে পুনবিন্তাসের 
আলোচন। না করিলে চলে না। ১৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় 
রেলপথগুপির সবোচ্চ পরিচালক মণ্ডলী (রেলওয়ে বোর্ড ) রেলপথগুলির পরিচালন 
সম্বন্ধে নৃতন পরিকল্পনা করিতে সিদ্ধান্ত করে। এ বংসর একটি কমিটি 
নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতীয় রেলপথগুলিকে 
ছয়টি “গ্রুপে পুনবিগ্তাসের জন্য সুপারিশ করে। 
কমিটির মতে পুনবিন্তাসের ফলে ব্যয়ের হ্রাস হইবে; পরিচালনায় দক্ষতা 
আগিবে এবং দেশের অর্থনীতির দ্রিক দিয়াও স্বিধা হইবে। কমিটির স্থপারিশ 
রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় এবং পুনবিন্যাসের কার্য স্থরু হয়। 

পুনবিন্তাসের ফলে যে ছয়টি “জোনে"র (2০0০) সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের নাম 
হইল উত্তর রেলপথ, উত্তর-পূর্ব রেলপথ, পূ রেলপথ, 

পুনবিন্যাসেব ফলে হৃষ্ট ছয়টি 
দক্ষিণ রেলপথ, মধ্য রেলপথ এবং পশ্চিম রেলপথ । টিলা 
ইহাদের 'সদর কাধালয় হইল যথাক্রমে দিলী, 
গোরক্ষপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই। বোম্বাই হইল মধ্য এখং 
পশ্চিম রেলপথের সদর কারধালয়। 

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ রেলপথ সম্পর্কে এবং এ বৎসরেরই 
নভেম্বর মাসে পশ্চিম ও মধ্য রেলপথ সম্পর্কে পুন্বিস্তাসের পরিকল্পন। কার্যকর 
করা হয়। অবশিষ্ট রেলপথগুলি সম্পর্কে পরিকল্পন! কার্যকর কর! হয় ১৯৫২ 
' সালের এপ্রল মাসে। ॥ 

পুনবিন্তাসের ফলে রেলপথের সদর কার্ধালয় হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব 
অনেক কমিয়া গিয়াছে । পূর্বে কলিকাতা ইষ্ট 
বেঙ্গল রেলপথ, ইস্ট ইত্ডিয়ান রেলপথ এবং বেঙ্গল 
নাগপুর রেলপথের সদর কার্ধালয় ছিল। দেশ 
বিভাগের ফলে ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথের বেশী অংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়ায়, 
এই রেলপথের ভারতীয় ইউনিয়নের অংশটুকুকে ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত 
করা হয়। স্থতরাং পুনবিন্তাসের পূর্বে কলিকাতা ছুইটি প্রধান রেলপথের সদর 
কার্যালয় ছিল। এখন কলিকাতা! মাত্র পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্ধালয়। এই 


পুনবিশ্তাসের কারণ 


পুনবিন্যাসের ফলে সদর কার্ধালয় 
হিমাবে কলিকাতার গুরুত্ব 


৩০০ পৌরবিজ্ঞান 


পূর্ব রেলপথের মধ্যে আছে ভূতপূর্ব (শিয়ালদহ ডিভিসন সমেত) ইষ্ট ইতিয়া 
রেলপথের কিছু অংশ এবং ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কিছু অংশ। 
ল্লীভকস্াহখ 08089) 2 
ব্রিটিশ আমলে রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় লর্ড বেটিক্কের 
সময়ে, কিন্তু বিশেষ উদ্যমের সহিত নির্যাণকার্ধ সুর হয় লর্ড ভালহৌসীর সময়ে। 
তবে রেলপথ স্থাপনের প্রতি চিরকালই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় রাজপথ 
নির্মাণের প্রতি ধকিছুট1 অবহেলা করা হইয়াছে। 
ভারতের সড়ক বা বড় রাস্তাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাঁয়£ (১) পাকা, 
(২) কাচা। ভারতের পাক] সড়কগুলির সর্বসমেত 
বিস্তৃতি প্রায় ৪০,০০০ মাইল, এবং কীঁচ সড়কগুলির 
বিস্তৃতি প্রায় ২ লক্ষ মাইল। পাক সড়কগুলির মধ্যে চারিটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
এই চারিটি হইল-(১) কলিকাত| হইতে খাইবার (এই সড়কের কিছুট 
অংশ বওমানে পাকিস্তানে ) (২) কলিকাতা হইতে মাত্রাজ, (৩) মাদ্রাজ 
হইতে বোম্বাই, (8) বোম্বাই হইতে দিলী। এই প্রধান নগরগুলির মধ্যে 
ংযোগকারী ট্রাঙ্ক রোড চারিটির বিস্তৃতি প্রায় ৫ হাজার মাইল । 
দেশের প্রয়োজনের পক্ষে ভারতে সড়কের বিসভতি যথেষ্ট নহে। সুতরাং 
রাজপথ নির্মাণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
দেশের প্রয়োজনের পক্ষে পাকা, ৃ 
সড়কের বস্তি যথেষ্ট নহে করিতে হইবে। রাজপথের মোটর-যান অনেক 
সময় রেলপথের সহিত প্রতিদন্দিতা করে। যুদ্ধের 
পূর্বে ভারতবর্ষে এই প্রতিযে গিত৷ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্তমানে 
পরিবহন ব্যবস্থার উপর বিশেষ চাপ পড়াতে এই 
রেলপথ ও মোটর-যাঁন 
প্রতিযেগিত। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আর নাই। তবে ভবিষ্যৃতে 
হয়ত আবার ইহ1 পূর্বের নায় গুরুতর রূপ ধারণ 
করিতে পারে। সেজন্য ভবিষ্যতে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পন। 
এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহার। পরস্পরের প্রতিযোগী না হইয়া 
পরিপূরক হইয়া ঈাড়ায়। মোটর-যান দেশের অভ্যন্তর হইতে রেলপথগুলির জন্য 
মাল ও যাত্রী বহিয়া আনিবে এবং রেলপথ-বাহিত মাল 
ও যাত্রী দেশের অভ্যন্তরে পৌছাইয়া দিবে। রেলপথ 
ও রাজপথের মধ্যে এইবপ সংযোগ স্থাপনের দ্বার! 
উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান করিতে হইবে। 


কাচা ও পাঁক। সড়ক 


রেলপথ ও রাজপথের সমন্বয় 
সাধন 


ভারতীয় অথবিষ্ি। ৩০ ২ 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৪৫* মাইল নূতন রাজপথ ও ৪৩টি পুল 
নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ২২০ মাইল রাজপথের 
উন্নতিসাধন করা হইবে। রাজপথের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনায় মোট ৩১ কোটি 
২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াচছে। 


তরল (1 81017785৪) 2 

ভারতের জলপথকে ছুইভাগে ভাগ করা যায় £_-(ক) আভ্যন্তরীণ, 
(খ) সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথকে আবার দুইভাগে ভাগ কর! যায় ঃ_(১) উপকূল 
বাণিজ্য পথ, (২) টেদেশিক বাণিজ্য পথ। 

বাণিজ্য জাহাজের জন্য ভারতবর্ষের এককালে খ্যাতি ছিল। সুগঠিত 
জাহাজ এবং সাহসী সমুদ্রগামী নাবিকের অভাব ভারতে ছিল না। সাত 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া জাভ প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলে প্রাচীন ভারতবামীরা উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের স্চন! এবং বাম্পচালিত স্টীলনিমিত 
জাহাজ আবিষ্কার ভারতের প্রাচীন পোতশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়াছে। 


উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্য পথ ঃ ভারতের উপকূল রেগা বিস্তৃত 
হওয়ায় উপকূল বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও 
ভারতের স্থান নগণ্য নহে। ভারতের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ইহা 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্য জাহাজ ভারতের নিজের নাই। 
ভারতীয় জাহাজ চলাচলক্ষেত্রে বিদেশী পুজি 
একচেটিয়া অরধকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । বিদেশী নদ 
জাহাজ কোম্পানীগুলি দেশী জাহাজ কোম্পানীর 
সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া মাশুল হাস ও অন্তান্ত উপায়ে 
শেষোক্ত কোম্পানীগুলিকে কোণঠাসা করিয়া ফেলে । ইহা সন্বেও সিদ্ধিয়! টীম 
নেভিগেশন কোম্পানী ও ইত্ডিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানী নামে ছুইটি 
উল্লেখযোগ্য জাহাজ চলাচল সাভিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভিঙ্গাগাপটমে একটি 
জাহাজ নির্মাণের কারখান। সম্প্রতি চালু হইয়াছে । বৈদেশিক জাহাজের অবৈধ 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় জাহাজ গুলিকে সংরক্ষণ করা ভারত সরকারের 
উচিত এবং ভারতের উপকূলে জাহাজ চলাচলের জন্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ইহা] 


বাণিজ্য জাহাজের উপযোগিতা 
প্রমাণিত হইয়া! গিয়াছে যে অর্থনীতি ও পররাষ্ট্- ্ 


৩০২ পৌরবিজ্ঞান 


নীতির দিক দিয়া প্রত্যেক দেশের পর্যাপ্ত. পরিমাণে বাণিজ্য জাহাজ থাক 
গ্রয়োজন। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বন্দরসমূহের উন্নতি ও জাহাজ চলাচল ব্যাপারে 
ভারতীয় উদ্যোগকে সাহায্য করিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে । যে সকল ভারতীয় 
কোম্পানী জাহাজ কিনিবে তাহাদের সাহায্যের জন্য ১৫ কোটি টাক বরাদ 
করা হইয়াছে । যে ছুইটি তৈল পরিশোধনাগার বো্বাইয়ে প্রতিচিত হইয়াছে 
তাহাদের আমদানী ও রপ্তানীর জন্য বন্দরের স্বিধার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
কান্দলা উপকূলে একটি নৃতন বন্দর স্থাপনের প্রচেষ্ট। চলিতেছে । এবং কলিকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তনের উন্নতির জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ 
কর! হইয়াছে । 

আভ্যন্তরীণ জলপথ 2 নদীমাতৃক ভারতে নাব্য নদীর সংখ্যা অত্যন্ত 
কম। নাব্য নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। দক্ষিণে মহানদী, 
গোদাবরী এবং কষ্ণাও নাব্য। বর্ধাতে অন্যান্ অনেক নদী নাব্য 
হয়। আভ্যন্তরীণ জলপথেও ট্টামার চালাইবার ভার প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের 
হাঁতে। 


আক্কাস (&17জ্য ৪5৪) 2 

যাত্রী ও মালবহনের জন্ত আকাশপথের উপযোগিতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্বে বিশেষ অনুভূত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয়ের1 আকাশঘান 
সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে থাকে । বার্ধালারে আকাশযান তৈয়ারীর 
যে কারখান৷ যুদ্ধের স্থরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষিত হইয়াছিল তাহাতে প্রচুর 
পরিমাণে আকাশঘান তেম়ারী হইতে থাকে । স্বাধীনতার পর ব্রিটিশের স্বার্থের 
সহিত সংঘর্ষের ভয় দূর হওয়ায় অনেকগুণি ভারতীয় আকাশপথ প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মধ্যে প্রায় “২০ হাজার মাইল আকাশঘান চলাচলের 
ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আকাশপথে ডাক 
প্রেরণের ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুসারে আকাশপথের 
জাতীয়করণ করা হইয়াছে । 


প্রশ্নোত্তর 


1, ]0150099 019 11000610009 ০01 $129 09591091070 ০1 ৮18 71125 35 9%910 
10. 100019। 00০20 (9) 61)9 2015] 90028020% ০1 810900970৮9 900. (0) 165 10610 
0:90, 


ভারতীয় অর্থবিছ্যা ২৮৯ 


শি শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (11119776 [78005795 76 077111) 2 
ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে ও লোকবলে সমদ্ধ। শিল্পপ্রধান দেশ হওয়ার 
যথেষ্ট সম্ভাবন। ভারতবর্ষের রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির 
শৈশবাবস্থায়। পণ্যের উৎপাদন খরচ ব্রিটেন গ্রভৃতি শিল্লোন্ধত দেশের 
পণ্যোৎ্পাদন খরচের চেয়ে অনেক বেশী পড়ে, কারণ 
ভারতবর্ষ এখনও অভিজ্ঞতা, কৌশল ও সংগঠনের 
দিক দিয়া অনেক পশ্চাৎপদ্দ । কাজেই, উন্নত দেশগুলির সুসংগঠিত শিল্পের 
সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প টিকিয়া থাকিতে পারে ন1। 
ভারতের শিশু শিলের জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন এইজন্ই 
অনন্বীকার্ধ। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ 


শিল্প বৈচিত্র্যের যুক্তি ()1567510081107 0? [01070807193 
/750100100) 2 ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় অর্থনীতি কৃষির উপর 
অত্যধিক নির্তরশীল। ভারতবধের পক্ষে ইহা! অকল্যাণকর। কৃষি ও শিল্পের 
মধ্যে থোচিত ভারসাম্য থাক! প্রয়োজন । নানারকমের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে 
কষির উপর নির্ভরশীলতা কমিবে এবং জাতীয় প্রতিভার বহুমুখী বিকাশের 
স্থঘোগ পাওয়া] যাইবে । ফলে ভারত আরও সমৃদ্ধ এবং আরও আত্মনির্ভরশীল 
হইতে পারিবে। জাতীয় আয় বুদ্ধির জন্য এবং শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের জন্য 
সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন । 


জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি (৭৪810101081 9০০111165 4017606) 2 

দেশরক্ষ। ও যুদ্ধকালীন অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হইতে, কতকগুলি মূল বুনিয়াদী 
শিল্প জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । এই মূল শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্তে সাহায্য দিতে হইবে। 


সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাঃ$ কোন শিল্পে নিম্ললিখিত 
তিনটি অবস্থা বর্তমান থাকিলে ফিস্ক্যাল 
কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণ গ্রবতিত করা সংরক্ষণের ও 
যাইতে পারিত £__ 

(১) শিল্পটির কাচা মালের যোগান, শক্তি ও শ্রমের যোগান, শ্বদেশী বাজার 
প্রভৃতি স্বাভাবিক স্থবিধা থাক প্রয়োজন ছিল। 

(২) শিল্পটির অবস্থ। এমন হওয়া উচিত ছিল যে ইহা সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে প্রদত্ত 

ক--১৯ 


২৯০ _ পৌরবিজ্ঞান 


সাহায্য ছাড়। গড়িয়। উঠিতে পারিত না, অথবা! দেশের স্বার্থের খাতিরে যত 
তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠা দরকার তত তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠিতে পারিত ন1। 

(৩) শিল্পটির অবস্থা এমন হইবে যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দীড়াইয়া 
বিনা সংরক্ষণে বিশ্বের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে । 

উপরন্ত, ১৯২১ সালের কমিশনের মতে সংরক্ষণ সাময়িক হওয়া প্রয়োজন । 
এবং একটি শুক্ক বোডের (৮1? 130৮) স্থপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের উদ্দেশ্ঠে 
সাহায্য দেওয়া উচিত। এইব্প স্থপারিশের আগে শুক্ক বোর্ড সংরক্ষণ-প্রার্থী শিল্পে 
উল্লিখিত তিনটি অবস্থা বর্তমান আছে কিন! তাহ পরীক্ষা করিবে। 


শুক্ক বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী লোহ। ও ইম্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, 
কাগজ শিল্প ও দিয়াশলাই শিল্পকে সংরক্ষণের সাহায্য 
শপ আওতায় উন্নত দেওয়া হইয়াছিল। কেবল কতকগুলি বিশেষ অবস্থা 
বর্তমান থাকিলেই সংরক্ষণের সাহাষ্য দেওয়া হইত 
বলিয়া ইহাকে বাঙলায় প্রভেদাত্মক সংরক্গণ নীতি”ও বলা যায়। ১৯২১ সালের 
ফিস্ক্যাল কমিশনের লিখিত সর্তগ্পি কঠোর। ভারতের জনমত চিরকালই 
সংরক্ষণ নীতি আরও উদার করার পক্ষে । 
জাতীয় সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি সপ্ঘন্ধে প্রস্তাবে বলা" হইয়াছে যে 
বিদেশী দ্রব্যের সহিত সমান প্রতিযোগিতা দূর করিবার জন্য এবং দেশের 
প্রান্তৃতিক সম্পদকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানোর 
জন্য প্রয়োজন হইলেই সংরক্ষণের সাহাধ্য গ্রহণ কর! 
হইবে। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে ১৯২১ সালের ফিস্ক্যাল কমিশনের 
নিদিষ্ট সর্তগুলি সকল ক্ষেত্রে মানা চলিবে না ;_-অর্থাৎ গ্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি 
বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
ভবিহ্কতের সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য সরকার ১৯৪৯ সালে আর 
একটি ফিস্ক্যাল কমিশন নিঘুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত কুষ্ণমাচারী ইহার সভাপতি 
ছিলেন। কষ্*মাচারী কমিশন আরও উদার সংরক্ষণ 
নীতির পক্ষে। এই কমিশনের অনুমোদিত নীতির 
সংক্ষিগ্তসার হইল: ভারতের সর্বাঙ্গীণ অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের জন্ত এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় যে 
কোন শিল্প প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে তাহাকেই সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে সাহায্য 


জাতীয় সরকারের সংরক্ষণ নীতি 


কৃষ্ণমাচারী কমিশন বা ১৯৪৯ 
সালের ফিস্ক্যাল কমিশন 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৩০৩ 


[উত্তরের কাঠামো ৪ (১) গ্রামের আখিক অবস্থ(ব উপর বেলপথের প্রভাব ? গ্রামের 
আঘথিক ম্বাবলম্বন রেলপথ স্থাপনের ফলে ভাঙিয়া গিয়াছে । প্রত্যেকটি গরম এখন পার্বতাঁ সর, 
ভারতের অপরাপব অংশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত। গ্রাম এখন জাতীয় ও আন্থর্জীতিক 
বাজারের অঙ্গ । চিকাগোতে তুলার মুলে/র বৃদ্ধি অস্ঠুবা হ্রাসের সহিত ভারতে অগ্যাত পল্লীর 
চাঁধীব ভাগা বিজড়িত। ইহার ফলে ভ'নতৈর গ্রামের অর্থনীতিতে বিপ্লবের স্থষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর 
প্রাচ্র্য' (0:091)6716) ও মন্দা'র (001):999107) তরঙ্গ ভরতায় গ্রামের জীবনকেও আঘ।ত ববে। 

রেলপথ স্থ।পনের ফলে ঈুলভ বিদেণী দ্রব্য ভারতের অভ্যান্তবে প্রবেশ করিয়া! খকায় দেশীয় কুটিব 
শিল্পগুলি ধ্বংস হইতে থাকে । শিপ্পীরা গত্যন্তরবিহীন হ্ইয়া কৃষিকার্য অবলম্বন কবিতে বাধ্য হয়। 
ইহাতে জমির উপর জনসংখ্যার বিশেষ চাপ পড়ে এবং গ্রামগ্লি ক্রমশই দরিদ্র হইতে থাকে | ফলে 
গ্রাম ছাড়িয়া সহবাঞ্চলে আসিবাব দিকে বিশেষ ঝেশক দেখা দেয়। মধ্াবিভ্ত শ্রেণীব লোকেব৷ 
সহরাঞ্চলে উন্নততর জীবিকার জন্য গরম ত্যাগ করেন | দবিদ চাষী মিল-মছুরের চাকুবী পাাওয়াৰ জন্য 
সহবে আসে । 

(২) বহির্ধণিজ্যেব উপব রেলপথেব প্রভাৰ__ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নের উদ্দেগ্যে লর্ড ডালহৌসী 
ভীবতে রেলপথের প্রবঙন কবেন। সেই উদ্দেগ সফল হইয়াছে । বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
রেলপথ যথেষ্ট প্রেবণ যোগাইয়।ছে । কাচা মাস ও খান্দ্ববা গ্রমাঞ্চল হইতে বন্দবে চ।লান করা হয় 
এবং তৈয়ারী মাল বন্দব হইতে রেলপথে গ্রামে ও দেশের অভ্যন্তরস্থিত সহরগুলিতে চাঁলান কবা হয়| ] 


2, 01150 ৮ 07106 80000106০06 6003 11156091০01 1111৮ 00109670001010, 11) 
11001 9170517107৩ 01025700685 11) &179 70110 01 100 (40670170109 (020 11009 
৮০ 01200. (0. 0.১ 19423) (২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০ ০ পৃঃ দেখ) 


3. ৬1) 19 6100 1)7650106 1)9911010 01 71)1101)1172 170 11001 9 ৬৬1৮৮ 10095151010 
10089106010 17209 10 203 1177])60%91110100 11) 0119 110-৬9%,7 1919/1) 2 
(৩০১-৩০২ পৃষ্ঠা দেখ ১ 


একাদশ অধ্যায় 
বৈদেশিক বাণিজ্য 


(707:0157) 17700) 


€লদেক্শিক জাশিভে্ক্যেল সুকন €শ্শি্টয (000161 56৪68768 
01 [70191671 [7.806) 2 

অবিভক্ত ভারতবধের বৈদেশিক বাণিজ্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল £__ 

(১) ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কাঁচা মাল রপ্তানী ও তৈয়ারী মাল ও যন্ত্রপাতি 


৩০৪ পৌরবিজ্ঞান 


আমদানী করিত। এই ধরণের বহির্বাণিজ্যকে ওপনিবেশিক বহির্বাণিজ্য বলা হয়। 
ভারতের এই ধরণের বহির্াণিজ্যের জন্য দায়ী 
ছিল ভারতে শিল্পোন্নতির অভাব। (২) ভারতের 
বহির্ধার্ণিজ্যের অধিকাংশ ছিল ব্রিটেন অথব৷ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যতৃক্ত দেশগুলির সঙ্গে। যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধবালেও ভারতবর্ষ 
আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক করিত। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের নিকট 
দেনাদার, ব্রিটেনের পাওনা শোধ করিবার জন্তই তাহাকে রপ্তানীর এই আধিক্য 
বজায় রাখিতে হইত। (৩) ১৯৩১ সালের পূর্বে ভারতবর্ষ নিয়মিত সোনা 
আমদানী করিত। (৪) ভারতবর্ষের মোট বহির্বাণিজ্যের মধ্যে স্থল-বাণিজ্যের 
পরিমাণ ছিল অল্প। 


অবিভক্ত ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্োর বৈশিষ্ট্য 


বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের বহির্বাণিজ্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :-- 
(১) দেশবিভাগের ফলে ভারতের যে কেবলমাত্র কাচা পাট ও কীচা তুলা রপ্তানী 
করিবার ক্ষমতা গিয়াছে তাহাই নয়, বর্তমানে 
ভারতকে এই ছুইটি কাচ! মাল বহুল পরিমাণে 
আমদানী করিতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে 
ভারত কাচা পাটের প্রধান আমদানীকারক দেশ। (২) ভারতের বহির্বাণিজ্যকে 
আর “ওপনিবেশিক ধরণের” বলিয়া অভিহিত কর! যায় না। ১৯৫১-৫২ সালে 
ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে তৈয়ারী মালের পরিমাণ অর্ধেকের অনেক 
বেশী। (৩) ১৯৪৭ সাল হইতে ভারত রপ্তানী অপেক্ষা অমেদানীই বেশী 
করিতেছে । ইহার প্রধান কারণ হইল যে ভারতকে বহুল পরিমাণে খাদ্য 
ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে । (৪) পাকিস্তান গঠিত হওয়ার ফলে 
স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে । (৫) এখনও ব্রিটেন ও 
কমনওয়েলথের দেশগুলির সঙ্গে ভারতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রধান হইলেও, আমেরিকা, 
চীন, রাশিয়া! প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িয়া 
চলিতেছে। 


ভারতীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য 


ভ্াল্রভেল্স আমদানী ও লণ্তানীল্র “্যালা-্*, (170015:5 
[38181)06 01 [৯৪ 787118) 2 

ভারতের 'অৃশ্ত আমদানী'র ([751819 [70০:68) পরিমাণ যথেষ্ট। 
পূর্বে ইহা আরও বেশী ছিল, বর্তমানে কিছু কমিয়াছে। ১৯৩৯-৪৫ খৃষ্টাব্দের 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৩০৫ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্কে বিদেশে, বিশেষ করিয়া! ব্রিটেনে, নিয্ললিখিত 
'অদৃশ্ঠ আমদানীগুলি'র জন্ত যথেষ্ট অর্থ প্রেরণ করিতে 


হইত £ 


(১) “হোম চার্জ” বা বিশাতী দক্ষিণা (70708 0027299)_-ভারতব্র্ষ 
হইতে নিম্নলিখিত বাবদে ব্রিটেনকে অর্থ প্রেরণ কর! হইত £ ভারত সরকারের 
ইরালিং দেনার উপর স্থান; যে সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার ভারতে চাকুরী করিতেন 
তাহাদের পেন্সন; ভারত সরকারের তরক হইতে ব্রিটেনে যে সমস্ত জিনিস 
ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মূল্য, ইতাদি। এই সমস্ত খাতে দেয় অর্থকে 
“হোম চার্জ” বা বিলাতী দক্ষিণা বল! হইত। 

যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের নিকট ভারতবর্ষের যে খণ ছিল তাহা সমস্ত 
পরিশোধ হইয়! ব্রিটেনের নিকট ভারতের বিরাট অঙ্কের টাকা পাওনা হয়। 
এই পাওনাকে ট্টালিং পাওন। বল! হয়। মোট যত ্টালিং পাওন। ছিল তাহার 
অর্ধেকের উপর ইতিমধ্যেই খরচ হইয়! গিয়াছে । 


ভন্ন ধরণের অদৃহ্য আমদানী 


(২) বৈদেশিক ব্যাঙ্ক, জাহাজ ও বীম! কোম্পানীর প্রাপ্য : ভারতের নিজন্ব 
জাহাজ অল্পই আছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য প্রধানত: বিদেশী 
জাহাজ বহন করে; এজন্য ভারতকে মূল্য বা ভাড়। দ্রিতে হয়। বৈদেশিক 
ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বীম! প্রতিষ্ঠানের কার্ষের জন্যও ভারতকে বহু টাক। 
দিতে হয়। 

(৩) বিদেশস্থ ভারতীয় ছাত্র ও ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যয়ঃ এই খরচ 
নির্বাহের জন্ত ভারতকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়। 


যুদ্ধের পূর্বে বাণিজ্যিক উদ্ঘত্ত ভারতের অন্থকূলে থাকার ফলে ভারতের 
যে আয় ছিল তাহা এই “অদৃশ্ট আমদানী” বাবদই ব্যয়িত হইত। তবু যদি 
ভারতবর্ষের অন্থকূলে কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকিত তবে উহা সোনা আমদানীতেই 
ব্যয় করা হইত। গত মহাযুদ্ধের ( ১৯৩৯-৪৫ ) 
পূর্ব পর্যস্ত ইহাই ছিল সাধারণ অবস্থা । যুদ্ধের উড চাপ ও 
ফলে অবস্থার * পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিলাতী 
দক্ষিণা আর দিতে হয় না। উপরস্ত, ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতের টালিং 
পাঁওন] হওয়ায় ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হ্ইয়াছে। এই সকল কারণে 

ক-_-২০ 
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“অনৃশ্ত আমদানী” জনিত ব্যয় বহন করার জন্য ভারতের পক্ষে আর পূর্বের 
যায় অন্ৃকুল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত বজায় রাখার প্রয়োজন হয় না। 

এইরূপ ভাবে প্রয়োজন না হইলে, অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বত্ত দেশের সুগঠিত 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিদর্শক। কিন্তু ভারতের 
পাল গত পাচ ছয় বৎসর ধরিয়! বাণিজ্য-উদ্ততত প্রতিকূলই 
রহিয়াছে রহিয়াছে । ইহার কারণ হইল £-(১) খাদ্য ঘাটতি 

মিটাইবার জন্ত প্রতিবংসর ভারতকে প্রচুর 
পরিমাণে খাগ্ভ আমদানী করিতে হইতেছে । ১৯৫১-৫২ সালে এই আমদানীর 
পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি টাকার উপর বা! মোট আমদানীর শতকরা ৩০ ভাগ । 

(২) পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের কাজের জন্য ভারতকে বু উৎপাদকের 

জিনিঘও আমদানী করিতে হইতেছে । ১৯৫০-৫১ 
ঠা বাণিজা-উদ্তের কারণ সালে এই খাতেই সর্বাপেক্ষা বেণী আমদানী 
করা হয়। 

(৩) ভোগ্য দ্রব্যের আমদানীও মোটেই অকিক্িৎকর নয়। 

(8) ভারতকে কাচা পাট, দীর্ঘ-আশ-সমস্বিত কাচা তুলা ইত্যাদি আমদানী 
করিতে হইতেছে । 

(৫) নানাকারণে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছে । 

১৯৫৩ সালের স্থরু হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বত্তের মোড় ঘুরিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। আশা করা যায় যে আবার ভারতের পক্ষে অনুকুল বাণিজ্য-উদত্ত 
শীন্ই দেখ! দিবে। 

€লতেকম্পিকি লাশিজ্ক্যেক্র শশ্যলম্ুহ (49168 91066700£ 
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মাত্র জিনিসপত্রের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব ধরিলে ১৯৫১-৫২ সালে 

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫২৩ 
রা আমদানী ও রপ্তানী কোটি টাকা । ইহার মধ্যে আমদানীর পরিমাণ 

হইল ৮৪৪ কোটি টাকা এবং রপ্তানীর পরিমাণ 
৬৭৯ কোটি টাকা । 

রপ্তানী £ই ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কাচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, 
কাচা ' তুলা, তুলাজাত বস্ত্র, চা, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, মাইকা, খাগ্াশশ্য, কফি, 
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লাক্ষা, রবার ও চামড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে কাচা পাট ও 
পাটজাত দ্রব্য হইল ভারতের প্রধানতম রপ্তানী দ্রব্য। দেশ বিভাগের ফলে 
অধিকাংশ পাট বর্তমানে পাকিস্তানে উৎপন্ন হইলেও এখনও পাট রপ্তানীর 
প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা বন্দর । কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে 
পাটের প্রাধান্ত ক্ুপ্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ব্রিটেন, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটিশ সামাজ্যতুক্ত অন্যান্য দেশসমূহ এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা পাটের প্রধান ক্রেতা । 

কাচা তুলা প্রধানতঃ জাপান, চীন এবং ব্রিটেনে রপ্তানী করা হইত। গত 
ুদ্ধে জাপানে তুলা রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। দেশ বিভাগের ফলে তুলার রপ্তানী 
হাস পাইয়াছে এবং ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ব্যবহীরের জন্য লম্বা আশ- 
ওয়ালা তুল] বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে । কিন্তু তুলাজাত বস্ত্রের 
রপ্তানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলাজাত বস্ত্র ব্রদ্ষ, মালয়, সিংহল, কেনিয়া, 
জাঞ্ডিবার, পাকিস্তান প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। চা প্রধানতঃ ইংলগ, 
আমেরিকা, ক্যানাডা, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। তৈলবীজ প্রধানত: 
ইংলগ, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে রপ্তানী করা হয়। কীচ। ও তৈয়ারী 
চামড়া ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। দেশ বিভাগের 
ফলে ভারতের চামড়া রপ্তানী করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে । অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, 
লাক্ষা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। 

আমদানী ঃ আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাছ, উৎপাদকের জিনিস, মোটর 
গাড়ী, ইলেকট্রিক দ্রব্য, কৃত্রিম সি, তুলাজাত খণ্ডন, কাচের বাসন, ওষধ 
ও রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, পেষ্ট বোর্ড, মনোহারী দ্রব্য কাঠ, খাগ্াশশ্য, মশল্লা। 
মদ, পিক্ক, পশম প্রভৃতি প্রধান । 

আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে খাগ্চ 
আমদানী করা হয়! আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, পূর্ব আফ্রিকা এবং পাকিস্তান 
হইতে কীচা তুলা! আম্দানী হয়। সুতা ও বস্ত্র ব্রিটেন, জাপান, চীন, হল্যাণ্, 
স্থইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী কর] হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮) সময় হইতে তুলাজাত বস্ত্রের আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। 
কাচা পশম ও পশমজাত ভ্রব্য ব্রিটেন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ 
হইতে আমদানী করা হয়। সিন্ক ও সিক্ষজাত দ্রব্য চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। কৃত্রিম সিক্জাত দ্রব্য জাপান, 
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ইংলও প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। উৎপাদকের জিনিস আমদানী 
করা হয় প্রধানত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ক্যানাডা ও বেলজিয়াম হইতে। 
ওঁষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য জার্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, স্ুইজারল্যাণ্ড এবং 
ব্রিটেন হইতে আনা হয়। কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড আমদানী কর! হয় নরওয়ে, 
স্থইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে। ব্রক্ষদেশ হইতে কাঠ 
আমদানী কর! হয়। মোটরগাড়ী আনা হয় ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে। 

প্রপ্রান্ন তে্ণগওল্লিক্র সহিত আাঁশিভ্য (1809 1 


1১117011081] 00971171699) 2 


ত্রিটেনঃ আমাদের টবদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের স্থান সর্বপ্রধান । 
ব্রিটেন আমাদের বাজার হইতে চা, পাট, তুলা, চামড়া, ঠতলবীজ প্রভৃতি 
ক্রয় করে এবং উৎপাদকের জিনিস, মোটরগাড়ী, সাইকেল, তুলাজাত বস্ত্র 
কৃত্রিম সিক্ক, ওষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, মনোহারী দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি আমাদের 
নিকট বিক্রয় করে। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ আমাদের বাজার হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা, ম্যাঙ্গানীজ, চা, ফল, পশম প্রভৃতি ক্রয্ন করে এবং 
আমাদের নিকট যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, মোটরগাড়ী, ওুঁধধ, কাগজ, তৈল ইত্যাদি 
বিক্রয় করে । 


পাকিস্তান ঃ পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য স্বভাবতঃই খুব বেশী। 
বঙমানে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহার স্থান দিতীয়। পাকিস্তানের সহিত 
বাণিজ্যের অধিকাংশই স্থলপথে পরিচালিত হয়। ভারত পাকিস্তানের নিকট 
হইতে পাট, তুলা, গম, গন্ধক ইত্যাদি ক্রয় করে এবং পাকিস্তানের নিকট কম্মলা, 
কাপড়, কাগজ, দিয়াশলাই, লোহা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে । গত কয়েক 
বসরেই পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধত্ত প্রতিকূল হইয়াছে। 
১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ত্তের পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি টাকা। 

জাপান 3 প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের 
পরেই জাপানের স্থান ছিল। কিন্ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের সহিত, 
বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লোহা, কাচ তুল! প্রভৃতি জিনিস 
স্ঘন্ধে জাপান আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল। পাট, লাক্ষা, চামড়া, অভ্র 
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প্রভৃতিও আমাদের নিকট হইতে জাপান ক্রয় করিত। জাপান আমাদের 
নিকট তুলাজাত বস্ত্র, সিন্ক, খেলনা, মনোহারী দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস, 
কাগজ ইত্যার্দি বিক্রয় করিত। সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক 
পুনরায় প্রতিষিত হইয়াছে এবং জাপানী জিনিস ভারতে আমিতেছে। 

জার্মানী 2 প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে জার্মানী 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু, ক্রমশঃই জার্ধানীর সহিত ভারতের 
বাণিজ্য কমিয়া আসিতেছিল এবং গত যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া! যায়। 
আমাদের নিকট হইতে পাট, তৈলবীজ, চামড়া, কাচ! তুলা, চা ইত্যাদি জার্মানী 
ক্রয় করিত এবং কলকজা, গ্ধধ, রাসায়নিক দ্রব্য, ইলেকট্রিক ত্রব্য। 
লোহালকড়, কাচের বাসনপত্র ইত্যাদি এদেশে বিক্রয় করিত। 

অন্যান্য দেশ £ গত মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তুক্ত 
অন্তান্ত প্রদেশগুলির সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তন্মধ্যে অগ্েলিয়া এবং ক্যানাডাই অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা, নিউ- 

| ফাউওল্যাও, ব্র্ধদেশ, মিশর, 

প্রধান। অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার পরে আছে নিউ- ইয়া, চীন প্রন 
ফাউগুল্যাণ্ড, কেনিয়া প্রভৃতি । 

্র্ষদেশ ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত বস্ত্র, কয়লা, চিনি প্রভৃতি 
আমদানী করে এবং ভারতকে প্রধানতঃ কাঠ বিক্রয় করে। পূর্বে ব্রদ্ধদেশ 
প্রচুর পরিমাণে চাউল ও খনিজ তৈল ভারতে রপ্তানী করিত। এখন আর 
তাহার এই ছুইটি জিনিস রপ্তানী করিবার বিশেষ শক্তি নাই। 

এশিয়ার মধ্যে মিশর, ইরাণ, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের বিশেষ 
বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতির 
নামও উল্লেখযোগ্য । ব্রিটেন, কমনওয়েলথ দেশগুলি এবং আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে অন্যান্য যে সকল দেশ থাকে তাহাদ্দের সহিত ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় 
শতকরা ২০ ভাগ। 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
কারেলী ও ব্যাঙ্কিং 


(১0010100ড 2110 13810101715 ) 


ভ্ডাব্পভেল্ল ক্াল্লেী-্যলস্থাল্লর সহচ্ষিশু ইভিহ্াস 
€&. 9150৮ 1019105 01 07০ [00191 00101615659 86670) ৩ 


ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় কারেন্সী-ব্যবস্থার ইতিহাস স্থরু করিতে হয় 
উনবিংশ শতাববীর প্রথম হইতেই। উনবিংশ 

ছি-ধাতুমান কারেন্দী-ব্যবস্থ! 
প্রবর্জনের চেষ্টা শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
দিধাতুমান কারেন্দী-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করে। 
এই চেষ্টা সফল না হওয়ায় ১৮৩৫ সালে এক-ধাতু রৌপ্যমান প্রবতিত হয়। 
১৮০৫ সালের এক-ধাডু ১৮৩৫ হইতে ১৮৭৩ সাল প্্স্ত এই এক-ধাতু রৌপ্য- 
রৌপামান মানেরই আমল ছিল। তাহার, পর ্র্ণ-মূল্যের 
_. তুলনায় রৌপ্য-মুল্য ভীষণভাবে পড়িতে থাকায় ১৮৯৩ 
সালে রৌপ্যমান ভাঙিয়! পড়ে। রৌপ্যমান ভাঙিয়া পড়ায় ভারতীয় মুদ্রার অর্থাৎ 
টাকার বিনিময়-মুল্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । কারেন্ী বিনিময়-মূল্যে 
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স্থায়িত্ব না থাকিলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইজন্য ১৮৯৮ 
সালে নিযুক্ত ফাউলার কমিটি ভারতকে হ্বর্ণমান 
অবলম্বন করিতে বলে। ভারত সরকার স্বর্ণমান 
অবলম্বন সম্বন্ধে ফাউলার কমিটব স্থপারিশ নীতিগত- 
ভাবে গ্রহণ করে ; কিন্তু এই নীতিকে কার্কর করিতে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন 
করার প্রয়োজন ছিল ভারত মরকার তাহার সবগুলিই অবলপ্চন করে নাই। 
ফলে ন্বর্ণমানের পরিবর্তে ভারতবর্ষে এক অদ্ভুত 
কারেন্দী-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ইহার নাম হইল স্বর্ণ 
বিনিময় মান। 

১৮৯৮ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই স্বর্ণ-বিনিময মান প্রবতিত 
থাকে। ইহাতে ভারতীয় কারেন্দী ষ্টালিং-এর সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। টাকাকে আভ্যন্তরীণ 
আদান-প্রদানের জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত কর! যাইত না; বৈদেশিক পাওনা 
মিটানর জন্য বাইত-_তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে । প্রথমে ভারতীয় 
কারেন্সীকে ট্টালিং-এ রূপান্তরিত করিতে হইত। টাকাকে ট্টালিং-এ রূপান্তরিত 
করার অর্থই ছিল হর্ণে রূপান্তরিত করা, কারণ ষ্টালিং তখন ত্বর্ণমানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিক হইতে রৌপ্যের দাম বিশেষ বাঁড়িতে থাকায় এই 
্বর্ণবিনিময় মান প্রবতিত রাখ সম্ভব হইল না। তখন হিল্টন-ইয়ং কমিশনের 
স্থপারিশ অনুসারে ১৯২৭ সালে ব্বর্ণপিগ্ড মান প্রবত্তিত 
হইল। এই স্বর্ণপিগ্ড মান চার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল 
বলা চলে। ১৯৩১ সালে মন্দা বাজারের জন্য ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হয় এবং ষ্টালিং অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রায় পরিণত হয়। 
ভারতীয় কারেন্সীকেও স্বর্ণের সহিত সকল সম্বন্ধ চুকাইয়! ষ্টালিং-এর সহিত 

যুক্ত হইতে হ্য়। এই সময় হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত যে কারেন্সী-ব্যবস্থা 
প্রবতিত ছিল তাহাকে বল। হয় ্টালিং-বিনিময় মান। 
১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক 
অর্থ তহবিলের সভ্য হয়। এই সভ্যপদের ফলে যে কারেন্দী-ব্যবস্থার উদ্ভব 
হয় তাহাকে আন্তর্জাতিক মান বা আন্তর্জাতিক 
ত্বর্ণ-বিনিময় মান বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ভারতীয় 


ফাউলার কমিটি কর্তৃক শ্বর্ণমান 
অবলম্বন করিতে হুপারিশ 


ব্ণ-বিনিময় মন 


সর্ণ-বিনিময় মানের বৈশিষ্টা 


স্বর্ণপিও মান 


টালিং বিনিময় মান 


আন্তর্জাতিক স্বর্থমান 


৩১২ পৌরবিজ্ঞান 


টাকার ন্র্ণমূল্য নির্ধারিত থাকাতে ভারতকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের 
প্রত্যেক সভ্য দেশের মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময়-হার বজায় রাখিতে হয়। 
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আমর দেখিয়াছি, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সভ্য হওয়ার পূর্বে ভারতীয় 
টাকা ট্টালিং-এর সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন বিনিময়-হাঁর ছিল ১ টাক1- ১ শিলিং 
৬ পেনি। এই বিনিময়-হার বজায় রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা! অবলগ্ধন করিতে হইত । বর্তমানে ভারত ও ব্রিটেন উভয়েই আন্তজাতিক 
অর্থ তহবিলের সভ্য, উভয়েরই কারেন্দীর শর্ণমূল্য নির্দিষ্ট আছে এবং উভয়েই 
ষ্টালিং অঞ্চলের ( 9691:11116 4১199 ) সভ্য । ১৯৪৭ 
সালে ডলার প্রভৃতি কারেন্পীর সহিত ্টালিং, ও 
ভারতীয় টাকার একই হারে বিনিময়-যূল্যের হাস হয়। ফলে ষ্টালিং-এর সহিত 
ভারতীয় টাকার বিনিময়মূল্য অপরিবতিতই রহিয়াছে (১ টাকা-১ শিলিং 
৬ পেনি )। 


বাজারে নোট ছাড়িবার একক অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কিন্তু সে নোটের 
পশ্চাতে ভারত সরকারের "গ্যারান্টী” প্রয়োজন হয়। আবার, নোটের জন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সোনা! ও বিদেশী কারেন্পীর “টসিকিউরিটি'র 
আকারে কিছু জম! বা “রিজার্ভ, রাখিতে হয়। সেই 
জমার পরিমাণ ব্যান্কষের মোট সম্পত্তির (%89968) অন্যন ছুই-পঞ্চমাংশ বা 
শতকরা ৪০ ভাগ হইবে। এই শতকরা ৪* ভাগের মধ্যে অন্যুন ৪* কোটি 
টাকার সোন। রাখিতে হইবে। বাকী নোট ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকি উরিটি, 
একটাকার মুদ্রা প্রভৃতির পরিবর্তে ছাড়া হয়। 


ভারত ও ষ্টালিং অঞ্চল 


কাগজী কারেন্সী-ব্যবস্থা 


প্রচলিত নোটগুলি ১২ ২২৯ ৫২০ ১০৯ ও ১০০২ টাঁকার। পূর্বে আরও 
বেশী মূল্যের নোট বাজারে প্রচলিত ছিল, এখন তাহ] তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে 
এবং ৫০২ টাকার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা প্রচলন করা হয় নাই। নোটগুলিকে 
সাধারণতঃ ধাতুনিিত টাকায় পরিবর্তন কর! চলে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যান্ক ইচ্ছা 
করিলে কেবলমাত্র নেট দিয়াও দেন! শোধ করিতে পারে। 

মুদ্রা প্রচার করার একক অধিকার ভারত সরকারের । ধাতুনিমিত টাকা 
হইল অসীম বিহিত মুদ্রা, কিন্তু ইহার বাহিক মূল্য ইহার ধাতব মূল্য অপেক্ষা 


ভারতীয় অর্থবিষ্ভা ৩১৩ 


বেশী। স্থুতরাং ইহা প্রতীক বা নিদর্শন মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ধাতৃনিমিত টাকার ওজন এক তোলা বা ১৮০ গ্রেণ। পূর্বে টাকার মধ্যে ১৬৫ গ্রেণ 
পরিমাণ খাঁটি রূপা থাকিত। গত মহাযুদ্ধের সময় রূপার পরিমাণ কমাইয়া 
৯০ গ্রেণ করা হয়। সম্প্রতি বপার মুদ্রা তৈয়ারী বন্ধ করিয়া দেওয়! হইয়াছে। 
বওমানে প্রচলিত টাকা নিকেল-নিমিত। ভারতের 
ুদ্রা-ব্যবস্থা হইতে রৌপ্য সম্পূর্ণভাবে বিদায় লইয়াছে। 
নিদর্শন মুদ্রা ৪ আনা, ২ আনা, ১ আনা, ছুই পয়সা ও এক পয়স! প্রভৃতি মূল্যের 
খুচর! মুদ্রার আকারেও তৈয়াবী কর! হইয়! থাকে । ইহারা সসীম বিহিত মুদ্রা 
বলিয়া কথিত হয়। 


রূপ।র মুদ্রা আর তৈয়ারী হয় না 


ভ্ঞা্রভেিল্র ব্যাক ব্যবসা 089000108৮৪], 01 [11019) 2 


ভারতের ব্যাস্ষিং-ব্যবস্থায় বহুবিধ ব্যাঙ্ক আছে। ভারতে যে বিভিন্ন 
ধরণের ব্যাঙ্ক দেখা যায় তাহা নিয়ে বণিত হইল । 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (3০9০1৮৪9 1381)1001 [0019) 2 ভারতের 
ব্যাঙ্ষিং-ব্যবস্থার শীর্ষে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ অবস্থিত। ইহাই ভারতের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । ১৯৩৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আ্যাক্ট অনুযায়ী 
এই ব্যান্ক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্ধে প্রতিগ্িত হয। তখন ইহা অংশীদারগণের ব্যাগ্ধ ছিল। 
১৯৪৮ সালে ইহ! জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে । অংশীদারগণের ব্যাঙ্ক 
থাকাকালীন ইহার পুঁজি-মূল্য ছিল ৫ কোটি টাক এবং প্রত্যেকটি শেয়ারের 
মূল্য ১০০২ টাঁকা। বর্তমানে পুঁজি-মূল্য এ একই আছে, তবে সমস্ত শেয়ার 
বা অংশের মালিক হইল রাষ্্ী। প্রথমে ভারতে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ 
এবং দিলী, এই চারিটি স্থানে, এবং কিছুদিনের জন্য রেছুনে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
শাখা ছিল। ইহা একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। এই 
বোর্ড পূর্বে আংশিকভাবে অংশীদারবর্গের প্রতিনিধি ও আংশিকভাবে সরকারের 
মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত হইত। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবার 
পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড সম্পূর্ণ 
ভাবে সরকারের নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তিগণকে 
লইয়া গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের সাস্ত-সংখ্যা হইল ১৪। ইহার 
মধ্যে একজন গভর্ণর ও দুইজন সহকারী গভর্ণর আছেন; আবার ১১ জন 
পরিচালকের মধ্যে ৪ জন স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত হন। প্রত্যেক স্থানীয় 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্র 


৩১৪ পৌরবিজ্ঞান 


বোর্ড ৩ জন করিয়া! সদস্য লইয়া গঠিত। এই সদশ্েরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক 

্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান দপ্তর হইল সংখ্যায় ছুইটি--(১) হইস্থ' বা" নোট 
হের প্রচলন বিভাগ ব। দপ্তর ; এবং (২) ব্যাঙ্কিং বিভাগ 
বাদপ্চর। ব্যা্কিং দপ্তরের অন্যতম প্রধান বিভাগ 


হইল কৃষিঝণ বিভাগ । 


(১) নোট প্রচলন করিবার একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের । (২) কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক বলিয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কীর রূপে কাজ করে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অন্তর্ুত্ত ব্যান্কগুলি তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
(90109815169 73208) বলিয়া পরিচিত। পূর্বে 
মাত্র তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ 
এবং চলতি আমানতের শতকরা € ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে 
হইত। ১৯৪৯ সালের ব্যান্কিং কোম্পানী আইন দ্বারা তপশীলের বাহিরের 
ব্যাঙ্কগুলিকেও রিজার্ভ ব্যান্কের নিকট এ একই পরিমাণে জম রাখিতে বাধ্য করা 
হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাস্কগুলিকে 
কয়েকটি সর্তে টাকা ধার দিতে পারে । (৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কার 
রূপে কাজ করে। রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ বিন। স্থদে সরকারী টাক ব্যবহার করিতে 
পারে। সরকারকে ধার দেওয়া ও সরকারী খণ (চ০1011০ 79900) পরিচালন করা 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের কর্তব্য। টাকার নিদিষ্ট বিনিময় মূল্য বজায় রাখাও ইহার 
কর্তব্য। (৪) মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা, ধার (09916) নিয়মিত করা, ব্যাঙ্কিং 
প্রথার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখা এবং সমবায় সমিতির বিস্তার 
দ্বারা কৃষিঝণ প্রথার উন্নতি সাধন করা 'এই ব্যান্কের অন্যতম কর্তব্য । 


রিজাভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন দ্বার! দেশের সমগ্র ব্যা্ষিংব্যবস্থাকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ব্যাপক ক্ষমত৷ অর্পণ কর] হইয়াছে । 
এ আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৭টি শুধু রিজার্ভ 

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী চি 
আইন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ব্যাক্ষের ক্ষমতা লইয়া। এই আইনের বলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যেমন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, 

তেমনি অনেক দায়িত্বও ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই আইনের দ্বার 
এমন পরিস্থিতির সহি কর হইয়াছে যে দেশের সমস্ত ব্যান্গিং-ব্যবস্থার ভবিষ্ৎ 


ভারতীয় অর্থবিষ্া ৩১৫ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুক্মম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালনার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িয়াছে। 

'ভারতভীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (7])6718] 981) 01 [11019) 2 পূর্বে 
সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে ইহ! কাজ করিত, কিন্তু রিজার্ভ ব্যান্থ প্রতিষিত হইবার 
পর ইহা বে-সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে । ১৯২০ সালের একটি 
বিশেষ আইন বলে 1380] 09173917691], 13801 01 17301001095 এবং 13800 01 
[9৫88, এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়া এই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
স্ষ্ট হইয়াছিল। ভারতের মধ্যে ইহা সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক এবং প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণ 
কর্তৃক ইহা পরিচালিত । সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কার্যই ইহা 
সম্পাদন করে এবং যে সমন্ত জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নাই সে 
সমস্ত জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট রূপে ইহা কাজ করে। 

বিনিময় ব্যাঙ্ক (001781106 73811) 2 ভারতে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, হংকং ও 
সাংহাই ব্যান্ক গ্রভৃতি বহু বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে। ইহাদের হেড অফিস ভারতের 
বাহিরে। আমদানী ও রপ্তানী, এই উভয় প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ- 
সাহায্য করার প্রায় একচেটিয়া অধিকার এই সমস্ত ব্যাঙ্কের । আমানত গ্রহণ কর 
ব্যাপারে অথবা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের অন্ান্য ক্ষেত্রে ইহারা ভারতের বাণিজ্যিক 
জয়েন্ট ষ্টক ব্যাস্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে । ভারতীয় শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ীদিগকে ইহার! পর্যাপ্ত সাহায্য দেয় না। কিছুদিন পূর্ব হইতে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক বিনিময়ের কার্য করিতেছে । 

ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাঙ্ক (80191) ০0111 960০1 3811109) 2 
ভারতে রেজিস্বীকৃত এই ব্যান্কগুলি ব্যার্ষিং সংক্রান্ত নানাগ্রকার কার্য করে। 
সে্টাল ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া, পঞ্তাব ন্তাশন্তাল 
ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ. বরোদা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ. ইত্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ. ইপ্ডিয়া, এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক_-এই সাতটিই বৃহৎ ভারতীয় যৌথ 
পু'জি ব্যান্ধিং প্রতিষ্ঠান। ইহারা ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী্দিগকে অল্প- 
মেয়াদী খণ দিয়া সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত আইনসঙ্গত সকল ব্যাপ্ষিং 
কার্ংও ইহারা করে। জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ অভ্যাস 
গড়িয়া তোলা হইল ইহাদের অন্যতম প্রধান কার্য। 

ব্যা্কিং কোম্পানীর আইন অন্থসারে ইহাদের চলতি আমানতের শতকরা 


ভারতের বৃহৎ যৌথ পুঁজি 
ব্যাঙ্কগুলি 


৩১৬ পৌরবিজ্ঞান 


৫ ভাগ এবং স্থায়ী বা মেয়াদী আমানতের শতকর ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যান্কের 
ই যারিহা কনা নিকট রাখিতে হইবে। যে সমস্ত যৌথ ব্যাঙ্িং 
যৌথ পুজি ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠানের আদায়ীক্কত মূলধন ও রিজার্ভের (]স্ণাণর- 

01) 08701621200 7:9897:) পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা 
বা তাহার অধিক, তাহারা আবেদন করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক “তপশীলভুক্ত” 
ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 


আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষী ও ভারতে ব্যাঙ্ব-ব্যবসায়ের অগ্রগতির জন্য 
১৯৪৯ সালে যে ব্যাক্কিং কোম্পানী আইন পাশ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ 
পূর্বেই কর! হইয়াছে । যৌথ ব্যাস্থিং প্রতিষ্ঠানসমূহের আদায়ীকত মূলধনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা, অত্যধিক বাবসায় (0৮০"-[:50108) বন্ধ করা, ইহাদের পরিচালনাকে 
উন্নত করা সন্নন্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা এই আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


জমবায় ব্যাঙ্ক (0০-০০7৪৮1৮৪ [397)159) 2 সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত 
ব্যাস্কগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচন। পূর্বেই করা হইয়াছে । 


এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মালিক কৃষিজীবী অথবা অ-কৃষিজীবী খাতক। সমবায় 
সমিতি আইন অনুসারে ইহার! রেজেস্টীকৃত। উৎপাদনের জন্য শ্বল্পমেয়াদী ঝণ 
দেওয়া! ইহার্দের উদ্দেশ্য । এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অধিকাংশই গ্রামে অবস্থিত এবং 
সভাদের অসীম দামিত্বের ভিত্তিতে ইহারা গঠিত। কিন্তু, সহরে অবস্থিত 
সমবায় ব্যাক্কগুলির সভযদের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ । 


জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (7,800 110715859 138118) 2 জমি জামিন রাখিয়া 
কৃষিজীবী্িগকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ধণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্যান্ক প্রতিষিত 
হইয়াছে। ১৫ হইতে ২০ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন কিস্তিতে খণ শোধ কর] চলিবে। 
এই ব্যাঙ্গুলির কতকগুলি সমবায় প্রথার ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি আবার সাধারণ ব্যাঙ্কের ম্তায় 

গঠিত। সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাস্কগুলির আলোচনা পূর্বেই 
করা হইয়াছে। তিনটি উদ্দেশ্টে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে খণ দেওয়া হইয়া 
থাকে £ (১) পুরাতন দেন! শোধ করা, (২) জমির উন্নতি করা, ও (৩) নৃতন জমি 
খরিদ করা। এই খণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ডিবেঞ্চার 
বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে । এই ভিবেঞ্চারের উপর স্থাদ সরকার কর্তৃক 
প্রতিশ্রত। এই ধরণের ব্যাঙ্ক মাদ্রাজে বহু রহিয়াছে। মাদ্রাজের পরই 


জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৩১৭ 


মধ্যপ্রদেশের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ভারতের অন্যান্ত রাজ্যে এই ধরণের 
ব্যাঙ্ক এখনও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। 


পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক (208 01106 98517765738) 2 
ভারত সরকারের ডাকবিভাগের পরিচালনাধীন সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে। এই 
ব্যাঙ্কে সুদের হার অত্যন্ত অল্প। চেক দ্বার টাকা উঠানে! যায় না। শ্বল্পবিত্ত 
লোকদিগকে সঞ্চয়ের উৎসাহ দেওয়৷ এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য । 


দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী (11016110018 13810106175) 2 উপরোক্ত 
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও ভারতে অনেক দেশীয় ব্যাঙ্ক আছে, যাহার] স্বল্পবিত্ত 
ব্যবসায়ী ও রুষকদ্দিগকে খণ দিয়া থাকে । এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও বা তাহাদের বল! হয় মহাজন, কোথাও বা 
শ্রোফ, কোথাও বা সাউকর। যে স্থ্দে এই সকল কি 
ব্যবলায়ী টাক। ধার দিয়া থাকে তাহ অধিকাংশ ্যাঙ্কব্যবসায়ীর! উচ্চ সদ 
সময় অত্যধিক বলিয়! বিবেচিত হয়। এই সকল আদায় করিতে সক্ষম হয় 
ব্যবসায়ীর খাতকের। সাধারণতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিত এবং তাহার গ্রামাঞ্চলে বাস 
করে। তাহার] নরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত জামিন দিতে পারে না; অশিক্ষিত বলিয়া 
তাহাদের প্রবঞ্চনা করা সহজ। গ্রামাঞ্চলে খণ সংগ্রহ করাও কঠিন; গ্রামাঞ্চলে 
ঝণ দান সংক্রান্ত আইনের বিধিগুলিকেও সহজেই এড়াইয়া চল! যায়। এই 
সমস্ত কারণে দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ অত্যধিক সদ আদায় করিতে 
সক্ষম হয়। 


প্রশ্নোত্তর 


1, ]7স্া)101 6119 00108610101) 900 01006101209 ০06 10700  110:609,29 
130008 21017001110 7 10 1750 01087 ৪0099080 17) 991)198706 6181 
81108? (0. ঢ., 1941) (€(৩১৬-৩১৭ পুষ্ঠা। দেখ) 


2, 0919 হর 200০9906০01 ৮110 [0100%10179 06 6159 7989725০132] 01 1070019, 
(0. 0. 1944, 19১1) (৩১৪ পৃষ্ঠা দেখ ) 


8,709507109 09 [910061909 0 0৮0 ০0£ 019 10110 106 6509৪ ০1 138015 
17) 117019) (9) 0০-০097287%0 13015 ১ (0) 19962] 9৮৮17009130] ১ 200. 
(০) [71017917009 7390159, (0. ঢ., 1936) (৩১৫, ৩১৬, ৩১৭ পৃা দেখ) 


4,1095011100 61719100011 67098 ০ 13901 10 1070019, 10010989 9190 
00612 100061908. (0, ঢ., 1947) (৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠ দেখ ) 


৩১৮ পৌরবিজ্ঞান 


2, ন0706:968 608 0109706 ৮5099 ০0 1021008 0০211170610 10019 5100. 
96269 609 10180610739 ০? 60০ চ0990:59 13801 0£ 17001, (0. ঢে 195০0) 

( ৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ ) 

6. 10190039 6179 10770610105 0£ 617৪ ০1005 65088 01 080105 00925610611 

70019, (0. টে, 1959) €(৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠ। দেখ) 


৭..00য001911) 100৭ 610০ 2569 01 10692996 18 09691071790, ন০এআ ০০ 900 
৪০০০০০% 100 619 11610 10669 01 17069:93 01791290107 6৪ 1119,09 100009%-197)001 
23 0010709:60. 1610 6159 2699 0172:000.10/ 6156 0167 13901811001? ৫0. ঢে. 
1950) 


8, [6 18 600 100061011 0 61)8 108010700 9/90910 0০ 15099]) 6119 1)9919 01 
[0:০08০061010 70010116, 110010969 19 2০০৬৪ ৪6991779178 20700. 117010269  6129 
90090020010 10019065 61326 9 0০910677 09£1569 17017 2 90100. 10910151700 070910122,61020 

(0. 0, 1989), 


[ইক্িতঃ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম কার্ধ হইল দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখ|। 
দেশের উংপাদন-বাবস্থাকে প্রধানতঃ চারিটি ক্ষেত্রে ভাগ করা চলে__কৃষি, শিল্প, ব্যবদায় ও বাণিজ্য । 
এই চারিটি ক্ষেত্রেই সংগঠকগণের পক্ষে কার্যকরী মূলধনের জন্ত স্বল্প মেয়াদী এবং স্থায়ী মূলধনের জন্য 
দীর্ঘ মেয়াদী ধণ সংগ্রহ করার প্রয়েজন হয়। এই থণ দিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ না খাকিলে 
দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা এক রকম অচল হইয়া পড়ে। ব্যাস্ষিং প্রতিষ্ঠানসমূহই এই খণ দিয়! উৎপাঁদন- 
ব/বস্থাকে চালু রাখে । 

উপরন্তু, ব্যবসায়িগণকে নানারূপ উপদেশ প্রভৃতি দিয়! সাহাধ্য করিয়া, তাহাদেব হইয়! জামিন 
দাড়।ইয়া, প্রারস্তিকভাবে তাহাদের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিয়! দিয়া ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপ!দন- 
ব্যবস্থাকে চালু নাঁখিতে সাহায্য করে। ] 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
বণ্টন 


(10191110610 ) 


হথা তকমা (06781) 2 

ভূমিরাজন্ব আলোচনাকালে আমর] দেখিয়াছি যে ভারতে কুষিভূমির খাজনা 
তিনটি শক্তি দ্বার নির্ধারিত হয় ১--(১) প্রথা! (059602) ; (২) প্রতিযোগিতা 
(00707961802) 7 (৩) আইন (5928185807)। অর্থবিভ্ার নীতি অন্থ্যায়ী 


ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা ৩১৯ 


থাজন] কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বার! নির্ধারিত হয়। ভূম্যর্ধিকারী প্রজাদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থযোগ লইয়! তাহাদের নিকট ূ 
হইতে “উতপাদকের উদ্বতে"র (10900913 রিতা টড 
98110158) পূর্ণ মূল্য আদায় করে। ভারতের এবং আইন দ্বারা 
বেলায় এই নিয়ম প্রযোজা নহে। অবশ্য ভারতে 
খাজনা নির্ধারণক্ষেত্রে প্রতিযোগিতারও কিছুটা অংশ রহিয়াছে । গত ছুই 
শতাব্দীতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্তা, জনসংখ্যার বুদ্ধির জন্য এবং 
শিল্পোন্নতির অভাবের ফলে জমির চাহিদা অসম্ভবভাবে বুদ্ধি পাওয়ায়, খাজনাও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কিন্তু জমির জন্য প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইলেও অনেক সময় বহুকাল 
ধরিয়া যে খাজন] চলিয়া আপিয়াছে তাহাই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকিয়৷ গিয়াছে । 
স্থতরাং প্রচলিত প্রথার (০3৪০৫) ভূমিকাও অস্বীকার কর] যায় না। 


পরিশেষে আছে খাজনাবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে যথাসভ্ভব সীমাবদ্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যে প্রণীত বু আইন। স্থতরাং ভারতে খাজনা নির্ধারণে উপরোক্ত তিনটি 
শত্তিই কার্য করে। , 


স্স্্তে (077607981) 2 


ভারতে ব্ছুবিধ খণের বাজার (0% [1%17:98) রহিয়াছে । বিভিন্ন খণের 
বাজারে স্থদের হার বিভিন্ন প্রকার । 


ভারত সরকার সাধারণতঃ বাধিক ৩২ টাক। হইতে ৩।* টাকা সদে খণ 
গ্রহণ করিয়া থাকে । এই হ্বল্প হারের কারণ 
নিম্ন্ূপ। (১) সরকারী খণে পুঁজি নিয়োগ যথেষ্ট 
নিরাপদ। এই ধরণের খণে কোনরূপ আশঙ্ক। নাই। 
সরকারের খণ পরিশোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের যথেষ্ট উচ্চ ধারণ! 
আছে। (২) ব্যাঙ্ক, বীমা! কোম্পানী ও অহি গুলি (1%:086998) তাহাদের 
পু'জির এক বড় অংশ সরকারী “বণ্ডে (03০09) বা তমস্থকপত্রে নিয়োগ করিতে 
বাধ্য। ইহার ফলেই সরকারী খণের উপর স্থদের হার অল্প হ্য়। 


ব্যবসায়িগণকে সরকার অপেক্ষা উচ্চতর দে ব্যাঙ্ক হইতে ঝণ লইতে হয়। 
এই প্রকার খণে যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়! গিয়াছে । বিভিন্ন ব্যবসায়ী স্থদের বিভিন্ন 


ধণের বিবিধ বাজার মদের 
হারেব পার্থকোর কারণ 


৩২০ পৌরবিজ্ঞান 


হারে খণ পাইয়া থাকেন। জামিনের ধরণ এবং ব্যবসায়ীর আখিক সঙ্গতির 
উপর স্থদের হার নির্ভর করে। 

কৃষিজীবিগণকে সরকার ও ব্যবসায়ী অপেক্ষা অনেক উচ্চতর হারে সুদ দিতে 
হয়। কৃষিজীবীদের আথিক সঙ্গতি অত্যন্ত অল্প-_-এবং সেহেতু তাহাদের খণের 
বাজারে “সুনাম” (09819 খুব কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষিজীবী কোনও 
উপযুক্ত জামিন দিতে পারে না। জামিন দিবার মধ্যে তাহার আছে কেবল- 
মাত্র জমি। কিন্তু পাওনাদার সহজে খাতকের জমির দখল পাইতে সমর্থ হয় 
না। ইহার ফলে দীর্ঘদিনব্যাপী ব্যয়বহুল মোকদ্দমা চলে। স্থুদর সহ মূল অর্থ 
পাইতে হইলে উত্তমর্ণকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনেক ব্যয় করিতে ও হাঙ্গামায় 
পড়িতে হয়। ইহার ফলে কৃষিজীবীকে প্রদত্ত খণের উপর সুদের হার বেশী 
হয়। কৃষকের দারিদ্র্য অথবা কোন প্রকার দুর্ভাগ্যের ফলে কৃষক তাহার দেনা 
পরিশোধ করিতে সক্ষম না-ও হইতে পারে। সেইজন্য এই সমস্ত খণের ক্ষেত্রে 
পু'জি না ফিরিয়া পাইবার আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। কৃষকদের অসহায় অবস্থার 
সুযোগে উত্তমর্ণ অধিকতর সুদ ধার্য করিতে সাহসী হয়। কৃষিজীবীকে 
প্রদত্ত খণের উপর সর্বাধিক স্থদের হার ধার্য করিয়া অবিভক্ত বাঙ্গালায় 
একটি আইন পাশ কর] হইয়াছিল। সে আইন এখনও বর্তমান আছে। 
অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রতি একটি এই ধরণের আইন পাশ কর হইয়াছে বা 
হইতেছে। ৰা 


হজ্জুল্পী (92০9) 


ব্রিটিশ শাসনের সুচনার পূর্বে ভারতে মজুরীর সমন্তা আদৌ মুখ্য ছিল ন1। 
সেই সময় ভাড়া করা মজুর খুব অল্পই ব্যবহৃত হইত। যাহারা ভাড়া খাটিত 
তাহার। মজুরী নগদ টাকার আকারে ন1 পাইয়! অন্য প্রকারে পাইত। পু'জিবাদ 
ও মুদ্রা অর্থনীতি (0101795 [190070) প্রবতিত হওয়ার পর মজুরীর সমস্যার 
গুরুত্ব ব্যাপক আকার গ্রহণ করিল। ভারতে মজুরীর হারের বিলক্ষণ 
পার্থক্য রহিয়াছে । এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে, এক জেলা হইতে অন্ত 
জেলায়, এক পেশা হইতে অন্ত পেশায় মজুরীর পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে । এই 
পার্থক্যের কারণ একাধিক । শ্রম-চলাচলের (0010]16 ০£15০02) অসুবিধা, 
মীর হারের পার্থকোর কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রম-চাহিদার বিভিন্নতা, জিনিসপত্রের 
মূল্য ও জীবনধারণের ব্যয়ের বিভিন্নতা» দক্ষতা ও 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। ৩২১ 


ক্ষমতার পার্থক্য, বহুবিধ সামাজিক স্তরে শ্রমবিভাগ, শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধতার 
অভাব-_এই সমস্ত কারণে মজুরীর পার্থক্য হইয়! থাকে | 

কষি-মজুর স্নিম্ন মজুরী পাইয়া থাকে। ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ক্রমেই 
বাড়িয়া যাইতেছে » কিন্তু ক্ষেত-মজুরের চাহিদা 
সাধারণতঃ খুব বেশী নহে, এবং সে চাহিদাও 
সামগ্পিক ধরণের । কৃষি-মজুরগণ একান্তই ছুর্বল এবং তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার 
একান্ত অভাব। এই সমস্ত কারণেই কৃষি-মজুরের মজুরী এত অল্প হইয়া 
থাকে। 

গ্রাম্য মজুর অপেক্ষা নগরাঞ্চলে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী অর্িক। 
সহরগুলিতে অুমিকের চাহিদা যথেষ্ট বহিয়াছে, 
শ্রমিকের সরবরাহও সকল সময পধাপ্ত নহে। 
সহরগুলিতে জীবনধারণের ব্যয় অধিকতর । সেইজন্য ভারতের নগরাঞ্চলে 
সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত বা আসল মজুরীর মান অত্যন্ত অল্প। ১৯১৪-১৮ 
সালের মহাযুদ্ধে মিল-মালিকেরা প্রচুর মুনাফা লাভ করিয়াছিলেন এবং জিনিস- 
পত্রের মূল্য অসস্তব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু মজুরীর ক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
উন্নতিই দেখা! গেল না। যুদ্ধের পর ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্ুচন! 
হইল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ধর্ণঘট মারকৎ শিল্পে নিঘুক্ত শ্রমিকের 
মজুবীর কিছুটা উন্নতি হইল। ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধে জিনিসপত্রের মূল্য 
অত্যন্ত চড়া হইল এবং জীবনধারণের ব্যয় চতুগুণ হইল। কিন্তু শ্রমিকেরাসে 
তুলনায় বধিত হারে মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হইল না। মাগ্গী ভাতা 
অত্যন্ত কম হারে দেওয়া হইত। তাই যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বরধিত 
মজ্বীর দাবীতে গোট] দেশে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ বহিয়। চলিয়াছিল। বর্তমানে 
ধর্মঘটের বেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে । 

ভারতে উচ্চ চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত অ-সমানুপাতিক হারে মোটা 
বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতই একটি দেশ যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক 
রাজসিক হারে বেতন লাভ করেন, অন্যদিকে অসংখ্য সাধারণ শ্রমিকের ভাগ্যে 
নগণ্য মজুরী জোটে । 

ভারতে জাতীয় ভিত্তিতে একটি নানতম মজুরীর হার নিধারণ করার জন্য 
১৯৪৮ সালে এক আইন পাশ কর] হয়। সমগ্র দেশে কয়েকটি স্থান বাতীত এই 
আইন কার্যকর করিবার চেষ্টা আজ পরধন্ত হইতেছে না। 

ক-_-২১ 


কৃষি-মজুরের মজুবী স্বল্প কেন 


নগর।ঞ্লে শ্রমিকের মজুরী 


৩২২ পৌরবিজ্ঞান 


যে মজুরী শ্রমিকের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত খাছ, বাসযোগ্য গৃহ, পরিধানের জন্য 
বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোগাইতে পারে 
সেই মজুরীই আদর্শ ন্যনতম মজুরী। গোড়াতে 
ন্যুনতম মজুরী স্ব্ল হারে নির্ধারিত হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্রমশঃ ইহার 
হার বাড়ানো উচিত-_যতক্ষণ- পর্যন্ত না! ভারতের প্রত্যেকটি লোক পর্যাপ্ত খা, 
গৃহ ও বস্ত্র পায়। 


নিয়তম মজুরী নিধরণ 
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স্পাসনভল্ঞ্রে আশ্রিত সম্পচ্েন্র হন্উন্ম ($11068607 ০1 
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১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পন। 
কর] হইয়াছিল বলিয়। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আথিক সম্পদের ব্টনও 
আবশ্তক হইয়াছিল। তাই ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল (এই তারিখে 
১৯৩৫ সালের আইন দারা. ১৯৩৫ সালের ভারত-শামন আইন আংশিকভাবে 
কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রাদেশিক প্রবর্তিত হয়) হইতে আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় 
25845 সরকারের রাজন্ব প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হইতে 
গথক করা হয়। 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। ৩২৩ 


১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী বন্টিত রাজন্বের উত্সসমূহকে মোটামুটি চার 
ভাগে ভাগ কর] যায় £-_- 

(১) কতকগুলি রাজন্ব ছিল যাহা ধার্য করার ভার এবং ভোগ করার 
অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকাবের। আমদানী শুদ্ধ, 
কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্ক, লবণ কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর. ১৯৩৫ সালের আইনে নিত 

রাজন্বের উৎস-সমুহেব শ্রেণী 
রাজন্ব। তবে এইরূপ একটি বিধান ছিল যে বিভাগ 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভ ইচ্ছ! করিলে কেন্দ্রীয় আবগারী 
শুন্ধ ও লবণ করের একটি অংশ প্রাদেশিক সরকারসমূহকে দিতে পারিতেন। 

(২) কতকগুলি রাজ্য ছিল যাহ। ধাধ করিবার অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় 
সরকারের, ব্যয়ের অধিকার ছিল কিন্ত প্রাদেশিক সরকারের । অ-কৃষি সম্পত্তির 
উপর উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক ষ্্যাম্পের উপর কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

(৩) কতকণ্তলি রাঁজন্ব ছিল যাহ] ধার্য করিত কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু ব্যয় 
করিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই । আয় কর (কোম্পানীর আয় কর 
ছাড়] ), পাটের উপর রপ্চানী শুন্ক এই শ্রেণীর অন্তর্তৃত ছিল। 

(৪) কতকগুলি" রাজন্ব ছিল প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে__ 
অর্থাৎ এই রাজম্বগুলি ধার্য ও ভোগ করার অধিকার ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক 
সরকারগুলির। এই রাজম্বগুলিকে প্রাদেশিক রাজন্ব বলা হইত। ইহাদের 
মধ্যে ভূমি-রাজন্ব, প্রমোদ কর, বিক্রয় কর ও প্রাদেশিক আবগারী শুক্ষই প্রধান । 

রাজস্বের এইরূপ ব্টন ছাড়াও কতকগুলি গ্রদেশকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
তহবিল হইতে সাহায্য বরাদ্দ করার বিধান ছিল। 

এই সাহায্য বরাদ্দ এবং আয় কর ও পাটের উপর রপ্তানী শুক্কের ব্টন 
স্যার অটো নিমেয়ারের স্থপারিশ অনুসারে নির্ধারিত 
হয়। নিমেয়ারের স্থপারিশকে নিমেয়ার রোয়েদা্দ 
(ব19279561 4৪19) বলা হয়। 

ডোমিনিয়ন ভারতে রাজম্ববিভাগের মৃলম্বত্রগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় 
নাই; তবে পরিবতিত পরিস্থিতিতে নিমেয়ার ] 
রোয়েদাদ অচল হইয়া পড়ায় আয় কর ও পাটের উপর 
রপ্তানী শুক্কের ব্টন এবং কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলিকে 
বরাদ্দ সাহায্য সম্বন্ধে নৃতন বিধান প্রণয়ন করা হয়। 


শিমেয়র রোয়েদাদ 


ডোমিনিয়ন ভারতে নিমেয়ার 
রোয়েদাদের পবিব্ঙন সাধন 


৩২৪ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্েও রাজস্ব বিভাগের মূলস্থত্রগুলি অপরিবত্তিত রহিয়া 

গিয়াছে, কিন্তু আয় কর প্রভৃতির বটন ও সাহায্য 

5252805 বরাদ্দ সম্পকিত বিধানগুলির পরিবর্তন সাধন করা 
রাজস্ব বিভাগের মুলুত্রগুলির 

পরিবর্তন সাধন করে নাই হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইবার অব্যবহিত 

পরেই এই পরিবর্তন সাধিত করা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত 

দেশমুখের সুপারিশ অন্থুসারে। দেশমুখের স্থপারিশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল 

বলিয়া বিধানগুলি সমগ্রভাবে দেশমুখ রোয়েদাদ 


দেশমুখ রোয়েদাদ 
রঃ (19810100107 ৪৭) বলিয়া অভিহিত হইত। 


শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইবার ছুই বৎসরের 
মধ্যে রাজম্ব ব্টন ইত্যার্দি বিষয় বিবেচন। করিবার জন্য একটি অর্থ কমিশন 
নিযুক্ত করিবেন। এই বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ১৯৫২ সালে একটি অর্থ 
কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিশন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার 
স্থপারিশগুলি পেশ করে এবং ইহ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। স্বতরাং বর্তমানে 
রাজন্বের ব্টন অর্থ কমিশনের স্থপারিশ অন্তুসারেই হইতেছে । 


০কত্ুজ্রীল সন্রক্কান্বেন্র ব্লাভুত্ (8556089৪ 01 6079 097108] 
00৮ 61"1177797)1) 2 . 

১৯৫২-৫৩ সালের “বাজেটের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় 
সরকারের মোট রাজস্ব ছিল ৪১৮ কোটি ৬৪ লক্ষ 
টাকা । ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট রাজন্বের পরিমাণ 
প্রায় ৪৩৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাক হইবে বলিয়া অনুমান কর] হইয়াছে । 


১৯৫২-৫৩ সালে মে।ট রজব 


বাণিজ্য শহ্ক (08560719) 2 এই ৪৩৯ কোটির মধ্যে বাণিজ্য শুন্ক 
হইতে আয় ১৭ কোটি হইবে বলিয়। ধর হইয়াছে । ১৯৫২-৫৩ সালে বাণিজ্য 
শুন্ধ হইতে ১৭৭ কোটি টাক] আয় হইয়াছিল । 

বর্তমানে বাণিজ্য শুন্ক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রাজন্ব। 

বাণিজ্য শুষ্ক বলিতে আমদানী ও রপ্তানী উভয়ের উপর নির্ধারিত শুক 
বুঝায়, যদিও আমদানী শুন্কই অপেক্ষাকৃত প্রধান । 
পাট রপ্তানী শুন্ক হইতে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাক! 
পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িস্যাকে দেওয়া হয়। 
ইহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ পায় ১ কোটি ৫ লক্ষ । 


বাণিজা শুক্ধ বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রধান রাঁজম্ব 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৩২৫ 


কেন্দ্রীয় আবগারী বা অন্তঃশুক্ক (09078117086 1001199) 2 
ভারতে ঠতয়ারী মালের উপর এই শ্রন্ক নির্ধারিত হইয়া থাকে ; যথা চিনি, 
দিয়াশলাই, কেরোসিন, দালদা বনম্পতি, টায়ার, টিউব প্রভৃতি । মগ্তজাতীয় 
পানীয় ও ওঁধধের উপর শুন্ক ব্যতীত ভারতে পঠয়ারী অন্ত সমস্ত দ্রব্যের উপর 
ধাধ শুক্ক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে । মছ্য, অহিফেন প্রভৃতির উপর যে শুক্ক আছে 
তাহা রাজ্য সরকারের অধীনে । ভারতের শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
আবগারী শুক্ক কেন্দ্রীয় রাজন্বের একটি প্রধান উত্স হইয়। দ্রাড়াইতেছে। 
১৯৫২-৫৩ সালে এই উৎস হইতে আয় হয় ৮* কোটি টাকা) ১৯৫৩-৫৪ সালে 
আয় ৯৪ কোটি টাক1 হইবে বলিয়! ধর] হইয়াছে । আয় ধরিলে কেন্দ্রীয় রাম্থের 
মধ্যে আবগারী শুক্কের স্থান তৃতীয়__দ্িতীয় স্থানে আছে আয় কর। 


আয় কর (1160779 ৭25) 3 বর্তমানে আয় কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করি! থাকিলেও দুই বৎসর পূর্বে এবং মুদ্ধেব সময় ইহাই ছিল কেন্ত্রীয় রাজস্থের 
প্রধান উৎস এবং আশা করা যাইতেছে যে শীগ্রই আবার ইহা প্রথম স্থান 
অধিকার করিবে। 


ভারতীয় আয় কবরকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায়-_ব্যক্তিগত আয়ের উপর 
ধার্য কর (3: 00. [১9180178] [7100920)98), উপরিস্থ 
কর বা অতিরিক্ত আয় কর (90097 7ম) এবং ডর 
করপোরেশন কর বা কোম্পানীর আয় কর (০০৮1০- 
0100 গা») | ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্ধ কর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে 
ভাগ করা হয়। এই উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থের 
শতকর1 ৪৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার নিজম্ব ব্যয়ের বাক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর 

কেন্দ্র ও প্রদেশগালর মধো 

জন্য রাখে । অবশিষ্টাশ রাজ্যগুপির মধ্যে ব্টন বর্টিত হয় 
করিয়া দেওয়া হয়। বর্টিত অংশের শতকর] ১১২৫ 
ভাগ পশ্চিম বন্দ পাইয়া থাকে । ১৯৫২-৫৩ সালে আয় কর হইতে (কোম্পানীব 
আয় কর বাদ দিয়) কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রাপ্য হইয়াছিল প্রায় ৭৩ কোটি 
৩৫ লক্ষ টাক1। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা কমিয়! প্রায় ৬৮ কোটি হইবে বলিয়া 
অনুমান কর] হইয়াছে । 


করপোরেশন কর বা কোম্পানীর আয় কর কোম্পানীর মুনাফার উপর ধার্য 
হয়। ইহা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব। ১৯৫২-৫৩ সালে এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের 


৩২৬ পৌরবিজ্ঞান 


পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা । ১৯৫৩-৫৪ সালে এই পরিমাণ প্রায় 
৩৬ কোটিতে নামিয়া আসিবে বলিয়। অন্থমান কর] হইয়াছে । 


রেলপথ (881]855) 2 বর্তমানে সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনাধীনে 
যে সকল রেলপথ আছে ( বর্তমানে প্রায় মকল রেলপখই সরকারের মালিকানায় ও 
পরিচালনাধীনে ন্যস্ত) তাহাদের উদ্বত্ত মুনাফার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার লাভ 
করিয়া থাকে । ১৯৫২-৫৩ সালে রেলপথের মুনাফা হইতে কেন্দ্রীয় সরকার 
৭ কোটি টাকার উপরও পাইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রাপ্যের পরিমাণ অনুরূপ 
হইবে বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছে । 


মুদ্রা-প্রচলন ও মুদ্রান্কন (08197065810 0010866) 2 মুদ্রাঙ্থন 
হইতে উদ্ভৃীত মুনাফা এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফার একাংশ কেন্ত্রীয় 
সরকার লাভ করে। এই ছুই উপায়ে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ১৯৫২-৫৩ সালে 
ছিল ১০ কোটি টাকার উপরে । ১৯৫৩-%৪ সালে এই আয় ১৫ কোটি টাকার 
উপরে হইবে বলিয়া অনুমান কর! হইয়াছে। 


ডাক ও তার (69969 ৪170 16190810019) 2 ডাক ও তার হইতে প্রাপ্ত 
আয়ের পরিমাণ ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ' ১৯৫৩-৫৪ 
সালে এই উতৎ্ম হইতে আয় মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাক1 হইবে বলিয়া অনুমান 
করা হহয়াছে। 


আয়ের বিবিধ উৎসঃ তারপর আছে পুর্তবিভাগ, আফিমের একচেটিয়া 
কারবার হইতে আত প্রভৃতি । আফিমের চাষ হইতে পূর্বে বু আয় হইত, 
বর্তমানে আয়ের পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি টাক1। পূর্বে লবণের উপর শ্ুন্ধ 
ছিল এবং ইহা হইতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি টাঁকা আয় হইত। বর্তমানে 
লবণের উপর শুষ্ক নাই। 


কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত রাজন্বগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে-_ 
কর-রাজন্ব (182: 739৮9009) এবং কর-নিরপেক্ষ 
রাজন্ব (00-68% 7656009)। বাণিজ্যিক শুদ্ধ, 
কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্ক, আয় কর প্রভৃতি হইল কর-রাজম্ব; রেলপথ হইতে 
আয়, ডাক ও তার বিভাগ হইতে আয়, পুর্তবিভাগ হইতে আয় প্রভৃতি হইল 
কর-নিরপেক্ষ রাঁজন্ব । 


দুই শেণীর আয় 


ভারতীয় অর্থবি্া ৩২৭ 


হকত্ক্রীস সক্পকা্রেন্র ব্যস (17500671001 607 01 6116 0:017008] 
00৮11111167) 2 

কেন্দ্রীয় সরকারের বায় প্রধানত: দেশরক্ষা ও কয়েকটি সর্বভারতীয় বিভাগের 
খরচের মধ্যে নিবদ্ধ। 

দেশরক্ষা 0)6167198) গত মহাযুদ্ধের ( ১৯৩৯-৪৫ ) পূর্বে দেশরক্ষার 
খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫ কোটি টাক1। কিন্তু যুদ্ধের সময় ১৯৪৫-৪৬ 
সালে এই ব্যয় ৪০০ কোটি টাকাতে উঠিয়াছিল। 
১৯৫২-৫৩ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯২ 
কোটি টাকার উপরে । ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রায় 
২০০ কোটি টাকাব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । ইহা সমগ্র ব্যয়ের শতকর! 
প্রায় অর্ধেক । ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা অত্যধিক বলিক্া 
বিবেচিত হয়। 


দেশবন্ষা-বায়ই কেন্দ্র 
সর্বপ্রধ।ন ব্যয় 


বেসামরিক শাসন বা জন-পালন (01৮11 4১01010191721007) 2 
ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্গুর সংক্রান্ত ব্যয় এই শীর্ষে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত । অর্থ 
বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, ডাক ও তার, বাণিজ্য, সরবরাহ, শিক্ষা, বেতার, আইন, 
মুদ্রাপ্রচলন প্রভৃতি এই সকল দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত । দপ্তরের সংখ্যা ও কার্ধকলাপ 
বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির জন্য বেতন বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের সময় বে-সরকারী 
দপ্তরের জন্য ব্যয় বহুপ্তণে বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৫২-৫৩ সালে বে-সামরিক 
শাসনের জন্ত ভারত সরকার ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল এবং ১৯৫৩-৫৪ 
সালে ৭১ কোটি টাকার উপর ব্যয় হইবে বলিয়৷ অনুমান করা হইয়াছে । যুদ্ধের 
পূর্বে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা। 


খণজনিত ব্যয় 0)67১% 967৮০9৪) 2 ভারত সরকার একজন বড খাতিক। 
সরকারী খণের উপর স্থদর এবং খণ পরিশোধের জন্য ইহার বহু অর্থ ব্যয় করিতে 
হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে স্থদ ইত্যাদি বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ 
কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া! অনুমান 
কর] হইয়াছে। 

কেত্ীয় সরকার করুক রাজ্যকে প্রদত্ত সাহায্য (097178) 
91)1)61910) 2 ভারত সরকারকে কোন কোন রাজ্যকে বরাদ্দ আর্থিক সাহায্য 
করিতে হ্য়__যথা, উড়িষ্া ও আসাম। ব্রাদ্দ সাহায্য ছাড়াও অনেক সময় বিভিন্ন 


৩২৮ পৌরবিজ্ঞান 


কারণে কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্য করিতে হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে 
মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি টাকার উপর। ১৯৫৩-৫৪ সালে কেন্দ্রকে 
২৬ কোটি টাকার উপরেও এইরূপ সাহায্য করিতে হইবে । | 


উদ্বান্তরদের জন্য ব্যয় (10217016575 010 2910669) 2 ১৯৫২-৫৩ 
সালে এই খাতে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই ব্যয় 
১২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধর] হইয়াছে । | 


খাছাশন্তের জন্য অর্থ সাহাঁধয (387১910 ০ ঘ০০৫-21778) £ 
১৯৫২-৫৩ সালে কেন্দ্রী্ম সরকারকে এই খাতে ২১ কোটি টাকারও উপর ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল ; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই ব্যয় মোটেই বরাদ্দ কর] হয় নাই। 


পেন্সন (675101) 2 এই খাতে ১৯৫২-৫৩ সালে প্রায় ৮ কোটি টাকা 
ব্যয় হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে অনুরূপ ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে । 

১৯৫২-৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪২২ 
কোটি টাক]। 


একল্রক্রীম সলকাল্রেন্র বাজ্বক্স ও ল্যজ্স লীভিল সঙা- 
লো6ন্বা (01101601978 01 0176 1২95911706 2170. 1150)0780110176 1১০01105 
01 (116 [00101) 00৮ ০11707016) 2 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট হইতে দেখা যাঁয় যে মোট রাজন্বের অর্ধেকের কিছু 
কম পাওয়া যায় বাণিজ্য শ্ুন্ক হইতে। যুদ্ধের সময় বাণিজ্য শুক্ক হইতে আয় অনেক 
কম হইত। যুদ্ধের পরে, বিশেষতঃ দেশবিভাগের 
বাণিজা শুক্ষের হার অনেক পরে, সরকার কয়েকটি দ্রব্যের উপর অধিক হারে 
ক্ষেত্রে অত্যধিক হওয়ার ফলে ণ 
বহির্বাণিজা ব্যাহত হইতেছে. বাণিজ্য শুন্ক ধাধ করে। অনেকের মতে এই হার 
অত্যধিক-_ইহাতে ভারতের বহিবাণিজ্য ব্যাহত হয়। 
কেন্দ্রীয় আবগারী বা অন্তঃশুক্কের সম্বন্ধে বল! যাঁয় যে ইহা এমন কয়েকটি 
দ্রব্যের উপর ধার্য কর] হইয়াছে যাহা প্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে পড়ে; উদাহরণ 
স্বরূপ আমরা চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, 
স্থপারি, তামাক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সাধারণের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের উপর শুক্ক ধার্য না করাই উচিত। 


অন্তঃশুক্কের ভার দরিদ্র জন- 
সাধারণের উপর পড়ে 


ভারতীয় অর্থবিষ্। ৩২৯ 


ব্যক্তিগত আয় কর ও কোম্পানীর আয় কর সম্বন্ধে অনকে বলেন যে এই 
করের হার অত্যধিক হওয়ার জন্য ইহ] ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের (9069:0159) পরিপন্থী । এইজন্ভ দেশের. আঁষ কবেব হান অতাধিক 
উং _ হওয়।ব জন্য ইহ] ব্যক্তিগত 
২পাদন ব্যাহত হইতেছে। উদ্যোগের পরিপন্থী 

রেলপথ হইতে আয় সম্পর্কে বলা হয় যে রেলের 
ভাড়া ও মাশুল অপাধারণভাবে বাঁড়াইয়া এই আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

লবণ কর তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে নিছক ভাবপ্রবণতার জন্যই 
এরূপ কর] হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নীতি সম্পর্কে সামান্ত সমালোচনা ইতিমধ্যেই 
করা হইয়াছে, যেমন বল হইয়াছে যে ভারতের দেশরক্ষা ব্যয় অত্যধিক । 
জনপালন ব! বেসামরিক শাসনের জন্য যে খরচ তাহাও অতঅূধিক। দেশরক্ষা ও 
বেসামরিক শাসনের জন্য বেশী পরিমাণ ব্যয় করা 
হলে বিন রী ও ৃঁ দেশরক্গ। ও বেসামবিক 
হ্‌ ক্ষা, জন-স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য বায় করা আনত 
হয় মোট রাজম্বের শতকর। ২-৩ ভাগ । ব্রিটেন, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষা ও জন-্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করা হয় মোট 
রাজন্বের শতৃকর! প্রায় ২০-৩০ ভাগ। 

উপসংহারে বলা যায় ঘে, কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় সরকাবেৰ রাদন্ব ও 
রাজন্ব ও বায়নীতি কল্যাণকর রাষ্টের (91119  ব্যয়নীতি কল্যাণকর রাস 
3৮6) সুচক নহে। ০ 


লাভক্য সন্পক্কাল্রেল বাভকক্ষ 01956779901 076 96869 
(00৮61071797) 2 

ভূমি-রাজস্ব (:৪700 7২9৮879) 2 রাঁজোর রাজন্বের ইহা! অন্যতম প্রধান 
উৎস, যদিও রাজম্ব লাভের অগ্ঠান্য পন্থা আবিষ্কারের ফলে ভারতের মকল 
রাজ্যেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া গিম়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
পশ্চিম বঙ্গে ভূমি-রাজন্ব অপরিবর্তণীয়। অবিভক্ত 
বাংলায় এই রাজদ্থের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা। ইসির গর কাম 
পশ্চিম বঙ্গের ভূমি-রাজম্ব ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাক1। 
অন্যান্ত রাজন্ব হইতে ইহার অনেক অধিক আয় পশ্চিম বঙ্গে হয়। 


প্রাদেশিক আবগারী ব৷ অনভ্তঃশুন্ক (১০5 1)0191 7%0156 


৩৩০ পৌরবিজ্ঞান 


7096165) £$ এই সমস্ত শুল্ক মগ্জাতীয় পানীয় ও ওঁষধ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যের 
উপর ধার্য হয়। কংগ্রেসশাসনের সময় বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি কোনও কোনও 
প্রাদেশিক সরকার মাদক দ্রব্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল; ফলে রাজস্ব 
হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি বোস্বাই ও মাব্রাজে এই ব্যবস্থা পুনঃগ্রবর্তিত 
হইয়াছে। সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গে আবগারী শুন্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ 
৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর । 

জলসেচ বা সেচন (17171591101) 2 কোন কোন রাজ্যের জলসেচ-কাধ 
হইতে প্রচুর আয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ আয় নগণ্য। 

বন (7079৪) 2 সংরক্ষিত বন এলাকা হইতে কাঠ ও বনজ পদার্থের বিক্রয় 
মারফৎ সরকারের আয় হয়। মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে 
ব্যাপক ও সম্পদশালী বন রহিয়াছে সে সব প্রদেশে এই রাজন্বের গুরুত্ব আছে। 
পশ্চিম বঙ্গের বন-সম্পদ খুব বেশী নয়। বন হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ 
সমগ্র রাজস্বের শতকরা ছুই ভাগেরও কম। 

রেজিষ্ট্রেশন (86815056107) ৪ সম্পত্তির ত্বত্ব সম্পর্কীয় দলিল প্রভৃতি 
রেজিস্্রী করাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপর প্রাদেশিক সরকার ফি ধার্য করে। 
পশ্চিম বাংলার সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় ১.৫ ভাগ এই সুত্র হইতে প্রাঞ্চ। 

আয় করের অংশ (517878 ০01 171907718 8) 2 ব্যক্তিগত আয় 
করের প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। অবিভক্ত বাংলা 
দ্বেশ এই ক্টনযোগ্য অংশের শতকর]। ২ ভাগ লাভ করিত। অর্থ কমিশনের 
স্থপারিশ অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ বর্তমানে মাত্র শতকরা ১১-২৫ ভাগ পাইয়! 
থাকে। ১৯৫২-৫৩ মালে এই সুত্র হইতে পশ্চিম বঙ্গ প্রায় ৭ কোটি টাকা 
পাইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ইহা হইতে ২৭ লক্ষ টাক] বেশী পাইয়াছিল। 
এই আয়ের পরিমাণ অবশ্য বৎসর বৎসর পরিবতিত হয়। 

বিক্রয় কর (89165 1৪) $ পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী এবং 
পঞ্জাবে সাধারণ বিক্রয় কর আদায় করা হয়। অন্যান্ত কয়েকটি রাজ্যের সরকার 
পেট্রোল, মোটর গাড়ী প্রভৃতির উপর বিশেষ বিক্রয় কর স্থাপন করিয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গে বর্মানে এই করের হার টাকায় তিন পয়সা । বিক্রয় করের ভার 

বহন করে ক্রেতাই। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ' 
এক রাজ্য হইতে অন্যান্য রাজ্যে হস্তাস্তরিত হয়, 

অর্থাৎ যে রাজ্যে বিক্রয় করের হার বেশী সেই রাজ্য হইতে অন্যান্ত রাজ্যে 


বিক্রয় বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


ভারতীয় অর্থবিষ্যা ৩৩১ 


স্থানান্তরিত হয়। বিক্রয় কর হইতে কিন্তু প্রচুর আয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে এই কর 
হইতে প্রতি বৎসর ৪ কোটি টাকার উপরও আদায় হইয়া থাকে। মাদ্রাজ ও 
বো্বাই-এ বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ১৫ ও ১০ কোটি 
টাক1। 


কৃষি-আয়কর (/১71016075] [1100]06 ]8%) 2 চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের 
এলাকায় ভূমি-রাজন্বের অপরিবর্তনীয়তা দূর করার জন্ত এই কর ধার্য হইয়াছে। 
বাংলা দেশে ৩১৫০০ টাকার বেশী কৃষি-আয়ের উপুর ক্রমোন্নত হারে 
(075886009০1) এই কর ধার হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গে এই স্থত্রে প্রাপ্ধ 
অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। 


্্যাম্প কর (368001) 10899) 2 ষ্ট্যাম্পের উপর শুল্ক বা কর ছুই শ্রেণীর-_ 
আদালত সম্পকিত ( য87108] ) এবং আদালত-নিরপেক্ষ ( ব০০-৪৭1০1%] )। 
দুই শ্রেণীরই ্ট্যা্প কর হইতে আয় ভোগ করে রাজ্যগুলি, যদিও শেষোক্ত কর 
ধার্য করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । ট্ট্যাম্পের উপর ধাধ আয় হইতে 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বংসরে ২২ কোটি টাকার উপরেও আয় হয়। 


রাজস্ছের অন্যান্য উৎস (0897 9070:68৪  01 [২৪ 811119) 2 
প্রাদেশিক রাজস্বের অন্ঠান্ত উৎসের মধ্যে প্রমোদ কর, বিছ্যৎ কর, খনি- 
স্বত্বের উপর কর, পেশার উপর কর, রেলভাড়ার উপর প্রান্তীয় কর, মোটর 
গাড়ীর উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫২-৫৩ সালে পশ্চিম বর্গ সরকারের উপরোক্ত বিবিধ সুত্র হইতে গ্রাপ্ত 
মোট আয় প্রায় ৩৮ কোটি টাকার কিছু উপরে হইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ 
সালে প্রায় এ পরিমাণই আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । 


লাতক্য সব্রক্ষা্রেক্ ন্য €(06170165 01 006 
[১'05111018] 00৮ 9]]1791069) 2 

রাজ্য সরকারের ব্যয়ের প্রধান শীর্ষগুলি এইরূপ £ 

সাধারণ শাসন পরিচালনা (0619758]  40701701569107) 2 
রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্ত সরকারী কর্মচারীদের বেতন জোগাইতে 
বাজ্য সরকারের বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ভারতের জনসাধারণের 
অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিলে এই বেতনের হার অত্যন্ত অধিক বলিয়া 
মনে হইবে। 


৩৩২ পৌরবিজ্ঞান 


পুলিশ বা আরক্ষা ব্যবস্থাঃ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ 
বিভাগের জন্ত ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। 
পঞ্জাব এবং পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র রাজস্বের শতকর। 
১৫-১৬ ভাগ কেবলমাত্র এই খাতেই ব্যয়িত হয়। 

বিচার ও কারাগার (5৪6০9 270 ৪118) 2 কারাগার ও আদালত 
রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যগ্নিত হয়। পুলিশ, বিচার ও কারাগার 
একদঙ্গে ধরিলে পশ্চিম বঙ্গে এই খাতে মোট রাজন্বের এক-চতুর্থাংশের উপরে 
ব্যয়িত হয়। 


পশ্চিম বঙ্গে পুলিশ বিভাগের 
জন্য ব্যয় অত্যধিক 


শিক্ষা (805086197) £ যে সকল জাতিগঠনমূলক কাধে রাজ্যের সরকার 
অর্থ ব্যয় করে তন্মধ্যে শিক্ষা সর্বপ্রধান। ভারতের জনসাধারণের ব্যাপক 
নিরক্ষরতার তুলনায় শিক্ষার খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ একান্তই অপধাপ্ত। 
পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার উপর ব্যয়ের শতকরা হার অন্থান্ত রাজ্যের তুলনায় 
অনেক কম। 


অন্যান্য বিভ্ভাগ (06797. 19805) 2 অন্যান্য ব্যয়-খাতের মধ্যে নিম্ব- 
লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £-_শিল্পবিকাশ, সমবায় জনন্বাস্থ্, কৃষি ইত্যাদি। 
১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
বলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ'মোট রাজন্বের শতকরা ২২ ভাগ জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় 
করিয়া থাকে । জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলিতে সর্বলমেত খুব সামান্তই ব্যয়িত 
হইত; পক্ষান্তরে পুলিশ, কারাগার, বিচার প্রভৃতি 
বিভাগের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল অত্যধিক । 
সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ব্যয়নীতিতে সামান্য 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। রাজ্যগুলি জাতিগঠনমূলক কার্ষে অধিকতর 
মনোযোগী হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যয়গুলি ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ ও পঞ্তাব 
সরকারকে উদ্বাস্তদের জন্য বহু টাক] ব্যয় করিতে হয় । পশ্চিম বর্গ সরকার এই 
থাতে ১২ কোটি পরিমাণ টাকা সাধারণতঃ ব্যয় করিয়া থাকে । 


সম্প্রতি রাঙ্গগুলি জ।তিগঠন- 
মূলক কার্যে মনোযোগী হইয়াছে 


ভ্াল্রতি সল্পক্কান্্রী আশে (25116 16198 10. 171119) 2 

সরকারী খণ বলিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত খণ বুঝায়। ভারত সরকার 
সময় সময় জনপাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ খণ করিয়াছে । এই খণ 
আংশিক রূপে উৎপাদনশীল (7:০3505%০) এবং আংশিক রূপে অন্ুৎপাদদনশীল 


ভারতীয় অর্থবিষ্যা ৩৩৩ 


(00107030655) উৎপাদনশীল খণ জলসেচ, খাল এবং রেলপথ নির্মাণ 
প্রভৃতি লাভজনক উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। খশজনিত টানা জানার 
ব্যয় এই' সমস্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা বিভাগ 
অনায়াসেই বহন করা যায়। নিক্ষল খণ ঘাটতি 

বাজেট পূরণ করা এবং যুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করার জন্ত গৃহীত 
হয়। নিক্ষল খণ বৃদ্ধির জন্ত যুদ্ধব্যয়ই মূলতঃ দায়ী। গত যুদ্ধে ভারত 
সরকারের নিক্ষল খণের পরিমাণ প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে। 


সরকারী খণ আংশিক ভাবে স্থদেশ হইতে ও আংশিক ভাবে বিদেশ হইতে 
সংগৃহীত হইতে পারে । গত যুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকারের প্রধানত: ব্রিটিশ 
বিনিয়োগকারীদের নিকট গ্রচুর ্টালিং দেনা ছিল। যুদ্ধের সময় ইংলগ্ডে 
ভারতের অন্থকুলে সঞ্চিত ষ্টালিং পাওনা হইতে উক্ত ষ্রালিং দেন1 সম্পূর্ণরূপে 
পরিশোধ হইয়াছিল। বর্তমানে সরকারী ধণের শতকরা ৯* ভাগের উপর 
আভ্যন্তরীণ __অর্থাৎ ইহ] ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 


ভারত সরকারের খণের পরিমাণ ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ অবধি ২৬১৯ 
কোটি টাকা ছিল। খণের এক অংশ-যেমন ট্রেজারী বিল (62902 73111), 
পোষ্ট অফিস 'সৈভিংস ব্যাঙ্কে আমানত প্রভৃতি--তাড়াতাড়ি শোধ করিতে হয়, কিন্তু 
খণের অপর অংশ শোধের জন্ত কোন ব্যস্ততা নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ভারতের সমগ্র দেনার অনুপাতে নিক্ষল খণের পরিমাণ সামান্য । আমাদের 
খণের অধিকাংশ উৎপাদনশীল, কিন্তু গত যুদ্ধে নিক্ষল খণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। গ্রহণ করার জন্য সরকারের খণের প্রয়োজন অত্যন্ত 
বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে 
৫২০ কোটি টাকা খণ হিসাবে সাধারণের নিকট 
হইতে সংগ্রহ কর] সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান 
কর! হইয়াছে। 


পঞ্চবাধষিকী পৰিকল্পনা ও 
সবকারী খণের গুরুত্ব 


ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব 
(১ল। এপ্রিল ১৯৫২ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৫৩) 





লক্ষ টাকার ৷ 
রাজন্ব হইতে প্রাপ্ত আয় ৰ রর 
বা হিসাব, ূ 
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(9) 6119. 009%0৮1200608 01 73010019] ০৮ 4১8800, [001060 610 17010016106 01 
০3০ ৪০901009310 ৮17০ 00100] ৮00. 70951001113001989, (0. 0.১ 10317) 19419) 

( ৩২৪-৩৩২ পুষ্ঠা। দেখ) 


3, 41188 050110 ০6 010 00567111119100 11) 108 01760 1000 .৮চ্ছ০ 13065, 


1)1৮1701%) ৮%-:0৮০7)0,0 900 1000-2১ 6101] 0. 111056709 ৮1)15 10910957610 
. 101) 0100:07700 6০ 61)0 (০9%07102201)6 011001. (0, 11011), 1049) 

[উত্তরের কাঠামো £ কব (৩৩) হইতে প্রাপ্ত ঝান্বকে কব-নাপেক্ষ রাজন্ব বলে। 
সরকাবকে যে অর্থ প্রদনেব বিনিমষে নাগবিক প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ (39:00) পাঁষ না 
তাহাকে কর (3) বলা যায় । কব প্রদান বাধাতামুলক ৷ ভাবত সবকাবের গা 2০%০1।০০র 
মধ্যে নিয়লিখিতগুলি প্রধান £ ০১) বাণিজ্য শুত্ব, ৫২) কেন্ীয় আবগাবা শুদ্ধ, (€্) আয় কর, 
(৪) করপোবেশন কব, (৫) অতিববপ্ত মুনাফা কব। 


সরকারী কার্য ও ব্বনায়-বণিজা (0০021700006 1)55170085 00690001509) হইতে যে আয় 
হয় তাছাকে কর-নিরপেক্ষ রাজন্ব বলে । যেমন, পোষ্ট অফিন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতাব 
ধিভাগ হইতে আয়, রেলপথ"হইতে আয়, রিজভ ব্যান্ক হইতে আয় সরকারী জমি ও বাড়ী হইতে 
আয়, ইত/াদি | 
4, 091%0 20. 20০০000% ০01 19 2১010110001) 01 17001. (৫0. 0. 19044) 
( ৩৩২-৩৩৩ পৃঠা দেখ ) 
9, (৮) 01%95815 ৮1১০ ৪০0:০99 01 ₹0%01000 0? & 77000) 36৮৮০. (0. 0. 1959) 
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পে হি 


1 প্রথম অংশের উত্তরেব জন্য অর্থবিগ্ঠা অংশের ১৮৪ পৃষ্টা দষ্টবা , এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তরের 
জন্য ৩২৯-৩৩২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য | ] 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 


(20018091710 7১191010110 178 [11019) 


উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনেত৷ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতেন যে রাষ্ট্র 
যদ্রি ব্যক্তিগত উদ্ভোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে তবেই দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতি সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দী ছিল ব্যক্তিম্বাতক্ত্র্যের (1%19895 15170) 
ঘুগ। কিন্তু দেখ গেল যে এই নীতি দেশের আপামর সাধারণের পক্ষে 
কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বলশেভিক রাশিয়া 
এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিল। কয়েকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে 
কাজে লাগাইয়৷ বলশেভিক সরকার অল্প সময়ের মধ্যে দেশের এইরূপ অভাবনীয় 
উন্নতি সাধন করিল যে অর্থবিগ্ভাবিদ ও রাষ্ট্রনেতাগণের অনেকেই অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বর্তমানে অর্থবিছ্ভাবিদগণের অধিকাংশই এই 
সম্বন্ধে একমত যে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
সাহায্য ব্যতিরেকে অনুন্নত দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক 
_ উন্নতি সম্ভবপর হয় ন]। 
ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসের স্থরু করিতে হয় ১৯৩৮ সাল 
হইতে। এই বৎসর তদানীম্তন কংগ্রেস সভাপতি 
নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের উদ্ভোগে কংগ্রেসের একটি 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির 
সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু । জাতীয় পরিকল্পনা! কমিটি 
দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পন। 
কমিটি কয়েকটি পরিকল্পনার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ 
করে। পরাধীন ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্বন্ধে এই 
পরিকল্পনা গুলি বিদেশী শাসকগণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করিতে পারে নাই বলা চলে । 
ইহার পর ১৯৪৪ সালে আটঙ্গন বিখ্যাত শিল্পপতি মিলিয়া বোম্বাই 
পরিকল্পনা নামে এক অর্থনৈতিক পরিকল্পন। প্রকাশ 
করেন। বোম্বাই পরিকল্পনা ছিল উচ্চাকাঙ্ষা 


অনুন্নত দেশে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার প্রয়েজনীয়তা 


ভারতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
ইতিহাস 


বোন্বাই পরিকল্পন। 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধ। ৩৩৭ 


দোষে ছুষ্ট। এই কারণেই ইহা ম্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারেরও দৃষ্টি 
আকর্ধণ করিতে পারে নাই । ইহাও অবশ্ঠ সত্য যে স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের 
ফলে পরিবতিত পরিবেশের জন্যও পরিকল্পনার পুনবিবেচনার প্রয়োজন হয়। 

১৯৫০ সালে জাতীয় সরকার পূর্ববর্তী সকল পরিকল্পনাকে উপেক্ষা 
করিয়া নৃতন পরিবেশের উপযোগী এক নূতন 
পরিকল্পন' প্রস্তুত করিতে মনস্থ করেন । এই উদ্দেশ্তে পরিবতিত এড 
এক পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হইয়াছে। প্রধান . 
মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু হইলেন এই কমিশনের সভাপতি । কমিশন প্রথমে ১৯৫১ 
সালের জুলাই মাসে এক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড় প্রস্তত করিয়া প্রকাশ 
করে। খসড়ার নানাভাবে আলোচন। ও সমালোচনা করা হয়। এই সকল 
আলোচন। ও সমালোচনাকে ভিত্তি করিয়া কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে 
এবং তাহা! ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পুন। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা” নামে পরিচিত। 

পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে স্পষ্টভাবেই 
বর্ণনা কর! হইয়াছে বলা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভারতে পরিকল্পনার 
লক্ষ্য হইবে সূর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং সর্বসাধারণের জন্য পূর্ণতর 
এবং অধিকতর বেচিত্র্যমঘ জীবনযাপনের নৃতন নৃতন 
স্যোগ। এই উদ্দেশ্তটে পরিকল্পন1 একই সঙ্গে সমৃদ্ধির 
সকল উপাদানকে নিয়োজিত করিয়া উৎপাদন বুদ্ধির 
দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং অর্থ নৈতিক সাধ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে । কমিশনের 
মতে এই ভাবে উত্পাদন ও বণ্টন উভয়ের দিকে একই সঙ্গে লক্ষ্য না রাখিলে 
পরিকল্পনার “সামাজিক উদ্দেশ্ত” সফল হইবে ন|। 

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হিসাবে কমিশন যতশীঘ্র সম্ভব মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ 
করিতে চাহিয়াছে, এবং অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্ত মৃত্যুকর ধাধ করা, কর- 
বৈষম্য দূরীকরণ, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন, ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ প্রভৃতি 
স্থপারিশ করিয়াছে । 

উন্নয়ন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার ঃ পরিকল্পনায় মোট ২০৬৯ কোটি টাক1 ব্যয় 
কর! হইবে বলিয়! স্থির হইয়াছে । এই প্রস্তাবিত ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ কর! 
হইয়াছে £ (১) বর্তমানে যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। 
পরিকল্পনায় ভারত বর্তমানে ১৭০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়৷ আশা 

ক-_২২ 


জীবনযাত্র।র মনের উন্নয়ন ও 
অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি! 


৩৩৮ পৌরবিজ্ঞান 


করা হইয়াছে । (২) বাকী ৩৬৫ কোটি টাক] বিদেশ হইতে এবং তাহা সম্ভব না 
হইলে দেশ হইতেই কর ও খণের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে হইবে । ঠিক কি ভাবে 
গ্রহ কর1 হইবে তাহা এখন নির্ধারণ করা হয় নাই। 
প্রথম অংশের ১৭০৪ কোটি টাকার ৭৩৮ কোটি টাকা আসিবে ইউনিয়ন ও 
রাজ্যসমূহের সরকারের রাজস্বের ও রেলপথের আয়ের মধ্যে সমন্বয় হইতে, ৫২০ 
কোটি টাক1 আসিবে সাধারণের সঞ্চয় হইতে, ১৫৬ কোটি টাক বিদেশ হইতে 
সাহায্যত্বদপ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৯০ 
755 কোটি টাক? সংগৃহীত হইবে “ঘাটতি বাজেট 
পদ্ধতির মাধ্যমে । 
মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যম্নভারকে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে নিয়লিখিত- 
ভাবে বর্টিত হইয়াছে £ 


ইউনিয়ন সরকার ১২৪১ কোটি টাক 

“ক' অংশের রাজ্যলমূহ ১০. 

এ, অংশের রাজ্যসমূহ হন 

গ” অংশের রাজ্যসমূহ ৩২ » 

ন্মু ও কাশ্মীর ১৩ * 
ইভ ক, 


মোট ২০৬৯ কোটি টাক ব্যয়কে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়লিখিত ভাবে 
বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে বন্টিত কর! হইয়াছে £ 


মোট ব্যয়ের বণ্টন 
মোট ব্যয় বা বিনিয়োগ 
( কোটি টাকা ) 
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ৩৬০৪৩ 
২। জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন ৫৬১৪১ 
৩। পরিবহন ব্যবস্থা ৪৯৭১০ 
৪| শিল্প ১৭৩*০৪ 
৫| সমাজ-সেব। ৩৩৯৮১ 
৬। পুনর্বাসন ৮৫০০ 
শ| অন্যান্য ৫১৯৯ 





২০৬৮ ৭৮ 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধা ৩৩৯ 


দেখা যাইতেছে যে কৃষির উপরেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্ধের উন্নয়নের জন্তই ২০৬৯ কোটি 
টাকার প্রায় অর্ধেক ব্যয় করা হইবে। প্রথম দফার ৩৬* কোটি টাকার মধ্যে 
সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের জন্ত ব্যয় হইবে ৯* কোটি টাকা । দ্বিতীয় দফায় যে টাকা 
ধাধ কর হইয়াছে তাহা বর্তমানে যে সকল বহুমুখী-নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার কার্ধ 
চলিতেছে বাঁ ভবিষ্যতে যে সকল কার্ষে হাত দেওয়া হইবে প্রধানতঃ তাহাতেই 
ব্যয়িত হইবে। তৃতীয় দফায় পরিবহন ব্যবস্থ। বলিতে জাতীয় রাজপথ, বন্দর ও 
জাহাঁজ-চলাচল বুঝায়। এগুলির বিশেষ উন্নয়ন করা হইবে। বর্তমানে কোন 
নৃতন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নাই। তবে রেলপথের অন্যান্য উন্নতিসাধন 
করা হইবে। চতুর্থ দফায় যে টাকা ধার্ধ কর! হইয়াছে তাহ! শিল্পোনয়নের উদ্দেশ্যে 
ব্যয়িত হইবে। পঞ্চম দফার ব্যয় প্রধান্তঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উপরেই হইবে। 


শিল্পের ক্ষেত্রে পাচ বৎসর পরে বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, 
এলুমিনিয়ম প্রভৃতির উৎপাদন অনেক বাড়িয়া 
যাইবে। কৃষির ক্ষেত্রেও উত্পাদন বহু পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইবে। কি.কি পরিমাণ বাড়িবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জাতীয় 
আয় এই পাঁচ বৎসরে প্রায় ১* হাজার কোটি টাকা বা বর্তমানের জাতীয় আয়ের 
শতকর। প্রায় ১১ ভাগ বাড়িয়া যাইবে। কমিশন আশা করে যে প্রথম 
পঞ্চবারিকী পরিকল্পনার পর দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা, ছিতীয় পরিকল্পনার পর 
তৃতীয় পরিকল্পনা অলগনারে কাজ হইবে এবং এই ভাবে চলিলে আগামী ২৭ বৎসরে 
মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ কর! সম্ভব হইবে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সমালোচনা নানাভাবে কর হইয়াছে । 
সমালোচন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে। 
একথা সর্বস্বীকার্য যে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! 
বোম্বাই পরিকল্পনার ন্যায় উচ্চাকাজ্ফা! দোষে দুষ্ট নহে। 
আশা করা যায় যে জাতীয় সরকার যদি পূর্ণ উদ্যমের সহিত পরিকল্পনাকে কার্যকর 
করিতে চেষ্টা করে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পিত লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে। 


পরিকলিত ফল 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। 
উচ্চাকাঁও্] দোষে দুষ্ট নহে 
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কষির আলোচন। কালে বলা হইয়াছে যে সমাজ বা পললীউন্নয়ন পরিকল্পনার 


৩৪০ পৌরবিজ্ঞান 


মাধ্যমেই পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে 
বিপ্লব সংঘটিত করিতে চায়। 


গত ত্রিশ বংসর ধরিয়! গ্রামাঞ্চলের উন্নতির ভার প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
উপর অপিত ছিল। এই সময় রুষকের জীবনের বিভিন্ন সমস্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখা হইত । ফলে গ্রাম্য জীবনের সবাঙ্গীন উন্নতির বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই 
আজ পর্যন্ত কর] সম্ভবপর হয় নাই। গ্রাম্য জীবনের সমস্তাগুলি পরস্পরের সহিত 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সাধারণ সত্যটি ম্মরণ রাখিয়1 গ্রাম্য সমস্তার উপর 
দৃষ্টিপাত করিলে তবেই সমস্াগুলির সমাধান সম্ভবপর 
ঠা র্বাঙ্গীণ উ্তির ও সহজ হয়। এই দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া 
সমস্তাগুলির সমাধানের যে সকল উপায় উদ্ভাবন করা 
হইয়াছে সামগ্রিকভাবে তাহাদ্িগকে “সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা” বলিয়া অভিহিত 
কর] হইয়াছে। 
এই উন্নয়ন পরিকল্পন। অনুসারে কতকগুলি অঞ্চল নির্বাচিত কর। হইয়াছে এবং 
এই নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতেই ১৯৫২ সাল হইতে 
পরিকল্পনার কর্মস্থচীকে কাধকর করা হইতেছে । 
প্রত্যেক নির্বাচিত অঞ্চল ৪৫০ হইতে ৫০০ বর্গমাইল ভূভাগ লইয়া গঠিত এবং 
ইহাতে প্রায় ৩০০ গ্রাম, দেড়লক্ষ একর কৃষিজমি এবং 'প্রায় ২ লক্ষ জনসংখ্য। 
আছে। প্রত্যেক পরিকল্পিত অঞ্চলকে (201906 8:09) তিনটি করিয়। উন্নয়ন 
ব্লকে (১1০০) ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকে ১০০ শত করিয়া 
গ্রাম এবং ৬* হইতে ৭০ হাজার জনসংখ্যা আছে। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লককে আবার 
৫টি করিয়। গ্রাম লইয়া গঠিত অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে । এই উন্নয়ন অংশ 
হইল সাধারণ গ্রাম্য কর্মীর কাক্ষেত্র। 
পাচটি গ্রাম লইয়! যে উন্নয়ন অংশ গঠিত তাহার প্রত্যেকটিতে বহুবিধ কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্ত একজন করিয়! কর্মী আছেন। এই কর্মীকে কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন, 
জনস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতিতে বিশেষভাবে শিক্ষিত হইতে 
হয়। তিনিই হইলেন গ্রামবাসীদের নিকট আধুনিক ৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিশ্রতির 
প্রধান বাহক। 
৫০০ বর্গমাইল ভূভাগ ও ৩০* গ্রাম লইয়া যে পরিকল্পিত অঞ্চল গঠিত হয় 
তাহার প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া পরিকল্পনা কর্মচারী (০1০৫৮ 089০2) 


উন্নয়ন পরিকল্পনা। কাধ নির্বাহ 


ভারতীয় অর্থবিস্ভা ৩৪১ 


আছেন। তিনি পরিকল্পনার পরামর্শমূলক কমিটির নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এই পরামর্শমূলক কমিটি রাজ্যের আইন-সভায় স্থানীয় প্রতিনিধি, 

জেলা বোর্ডের সভাপতি, কৃষকদের প্রতিনিধি প্রভৃতি লইয়া! গঠিত। পরিকল্পনা 
কর্ণচারী রাজ্য সরকারের উন্নয়ন বিভাগ হইতেও সাহায্য পাইয়া থাকেন। 


প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (9656০ 19910190067) 
00707016690) আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন 
ইহার সভাপতি । ইহ ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে 

পরিকল্পিত অঞ্চল সমূহের কাধ তত্বাবধানের ভারপ্রাঞ্চ একজন করিয়! কার্ধানবাহক 
(79০49 0100:) আছেন। তীহাকে উন্নয়ন কমিশনার বলা হয়। 


রাজ্য উন্নয়ন কমিটি 


সকল রাজ্যে সমাজ উন্নয়নের পদ্ধতি একই প্রকার। সারা ভারতের ভিত্তিতে 
সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে নীতি প্রভৃতি নির্ধারিত হয় 
কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটির দ্বারা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
হইলেন ইহার সভাপতি । কমিটিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যগণও 
,আছেন। ঃ 


কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটি 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাধম্থচী সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু বল] হইয়াছে। 
কৃষিব উন্নতিই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। 
কৃষির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন কর! 
হইতেছে, যথা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট বীজ, 
যন্বপাতি ও সারের যোগান, বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাধ শিক্ষা! দেওয়া, পশু- 
চিকিৎসার উন্নততর ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা প্রভৃতি । তাহীর পর আছে গ্রামাঞ্চলে 
'পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ব্যবস্থা ও গ্রাম্য শিন্গের উন্জয়ন। প্রাপ্তবয়স্কদের 
মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজসেবামূলক অন্যান্য কার্ধও কর্মন্থচীর অন্তর্গত 
করা হ্ইয়াছে। 


কর্মশ্চা 


আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজ বা পলী উন্নয়নের পরিকল্পন! 
করা হইয়াছে । 


যোড়শ অধ্যায় 
পাঁকিস্তীনের আধিক সম্পদ 


€ 11001071710 78650007068 01 17১81015121) ) 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্ষ্ট পাকিস্তান ভোমিনিয়ন ছুইটি 
অংশে খণ্ডিত। এক অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত; 
অপরাংশ ভারতের পূর্বাঞ্চলের ছুইটি রাজ্যের (পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম ) মধ্যে 
অবস্থিত। এই ছুই অংশের মধ্যে ব্যবধান এক হাজার মাইলের উপর। 
শাসনকার্ধয পরিচালনা এবং সাময়িক নিরাপত্তার 
দিক হইতে এই ভৌগোলিক অবস্থান আদৌ 
সন্তোষজনক নহে। কিন্তু বহির্ধাণিজোর দিক দিয়া ইহা বিশেষ স্থবিধাজনক, 
কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সহিত পূর্ব এশিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত 
মধ্য এশিয়ার ও পাশ্চাত্য জগতের দেশগুলির বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের দূরত্বের 
দিক দিয়! স্বিধা! আছে। 


পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থ।ন 


অআসজনসমভ্ন্ন শু ভতক্মনহহ্যা (758 ৪0৫ 1১07081861017) 2 


পাকিস্তানের মোট আয়তন ৩৬১,২১৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে পূর্ব 
পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,১০* বর্গ মাইল, পশ্চিম পাকিস্তানের ১৭৯,০০০ বর্গ 
মাইল; এবং বাকী-_অর্থাৎ ১২৮,১১৮ বর্গ মাইল-_দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তর্গত। 
পাকিস্তানের আয়তন ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তনের ২৭ ভাগ। 


সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৫৬ লক্ষের কিছু উপর। ইহার মধ্যে 
পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখা। প্রায় ৪ কোটি ২২ লক্ষ; 
জনসংখ্যার বাকী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের 
অধিবানী। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগের উপর মুসলমান । 


লৌকবসতির বণ্টন 


লোকবসতি বন্টনের দিক হইতে দেখিলে দেখা! যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের 
আয়তন সমগ্র পাকিস্তানের আয়তনের প্রায় এক-সপ্রমাংশ হইলেও ইহার 
জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ | 


ভারতীয় অর্থবিষ্ভ। ৩৪৩ 


ভৌগোলিক £শ্শিষ্ট্য (0602781)77108] [7681868) 2 


পশ্চিম পাকিস্তানকে চারিটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত কর! যায়-যথা, 
(১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল; (২) বেলুচি- 
ত্তানের মালভূমি) (৩) পিন্ধুপ্রদেশের মরু অঞ্চল 
এবং (৪) সিন্ধু ও তাহার উপনদীগুলির বিধৌত উপত্যকা বা মালভৃমি 
অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টিপাত বিরল। 
কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় জলসেচের স্থবন্দোবস্ত থাকায় 
এই অঞ্চল কৃষিকাধে বিশেষ অগ্রসর | 

পূর্ব পাকিস্তানকে দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়__যথা, 
(১) উত্তরের গঙ্গা-তরহ্মপুত্র-বিধোৌত উপত্যক1 বা সমভূমি অঞ্চল, এবং (২) 
দক্ষিণের ব-ঘীপ অঞ্চল। এই উভয় অঞ্চলই মৌস্ত্মী বায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত 
এবং বিশেষ উর্বর | 

পৃ পাকিস্তানের শতকর] ৫ ভাগ অরণ্য অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানে অরণ্য 
নাই বলিলেই চলে । 

কুন (82710816076) 2 

পাকিস্তান মূলতঃ একটি কৃষি-প্রধান রাষ্ট্র এবং ইহার কৃষি-সম্পর্দ উল্লেখ- 
যোগ্য। পাকিস্তানের মোট কৃষি-জমির আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর । 

প্রধান প্রধান খাছযশস্তের অবস্থা! নিয়ে বণিত হইল। 


বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল 


শত চাঁষযোগ্য এলাকা উৎপাদন 

(প্রতি একে দশ লক্ষ একর) (প্রতি একে দশ লক্ষ টন) 
চাউল ২২ ৮ 
গম ১০ ৪ 


(উৎপাদনের পরিমাণ সকল ব্খসর একই থাকে না। যেমন ১৯৫১ 
সালে ৮১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। উপরের দিকে উৎপাদনের 
যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে বা পরে যাহ। দেওয়৷ হইবে তাহ। গড় উৎপাদন বলিয়া 
মনে করিতে হইবে ।) 

অন্তান্ খাছ্যশস্তের মধ্যে বালি, জোয়ার, ভুট্টা এবং ছোল। প্রধান। প্রায় 
১২ লক্ষ টন বালি, ৬ লক্ষ টন জোয়ার, ৩২ লক্ষ টন ভুট্টা এবং ৭২ লক্ষ টন 
ছোল! উৎপন্ন হয়। 


৩৪৪ পৌরবিজ্ঞান 


খাছশস্তের দিক হইতে সমগ্র পাকিস্তান শুধু স্বাবলম্বী ছিল না, কিছু 
পরিমাণে চাউল ও গম এবং অন্যান্ত খাগ্যশস্ত রপ্তানী 
করিতেও সক্ষম ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানকে 
বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে । এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানে 
কিন্ত কখনই খাছ্শস্তে দ্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। চাউল প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে ও 
গম পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। 

আশ জাতীয় শশ্য সন্বন্ধেও পাকিস্তানের অবস্থা বেশ ভাল। নিয়ে উহা 
বর্ণিত হইল । 


বণিজািক শঙ্ত 


শন আয়তন উৎপাঁদন 

( প্রতি একে দশ লক্ষ একর ) (প্রতি একে দশ লক্ষ বেল ) 
পাট ১৩৫ ৪-১ 
তুল। ২৯৫ ঠা 


ভারতের পাটকলসমূহ প্রতি বংসর প্রায় €* হইতে ৬* লক্ষ গাঁইট কাচা 
পাট ব্যবহার করে। তাহাদিগকে কাচা মালের জন্য প্রধানত: পুর্ব পাকিস্তানের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে পাট উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে 
এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাচ! পাট রপ্তানীর উপর উচ্চহারে শুক্ষ নির্ধারিত 
তইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশের বাজারে পাটের বদলে অন্তান্য ত্রব্য ক্রমশঃ 
ব্যবহৃত হইতেছে । অপরদিকে পাকিস্তানে পাটকল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। 

তুল! উৎপাদন ক্ষেত্রেও পাকিস্তান পশ্চাৎপদ নহে__আমেরিকা ও মিশরে 
উৎপন্ন উংকষ্ট লম্বা! আশমুক্ত তুলার ন্যায় তুল পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। তুল! 
এখন পথন্ত প্রধানতঃ রপ্তানীর মাল; কিন্তু পাকিস্তানে সতা-শিল্প গঠন করিতে 
পারিলে তুলার আভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রয়োজন হইবে 

অন্যান্য শস্তের মধ্যে চা, তামাক ও টৈতলবীজ উল্লেখযোগ্য । নিম্ে উহ। 
বণিত হইল। | 


শস্য আয়তন উৎপাদন 
( প্রতি একে এক হাঁজাব একৰ ) 
চা ৭৩ ১৫ হাজার টন 
তামাক ২০০ ৯০ হাজার টন 


€তলবীজ ১৬৯৩ ৩ লক্ষ ২২ হাজার টন. 


ভারতীয় অর্থবিষ্া ৩৪৫ 


পশ্চিম পাকিস্তানে জলসেচের অধিকতর স্থবন্দোবন্ত করার জন্ত কতকগুলি 
বাঁধ বাধার পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । বাঁধগুলির কার্য সমাপ্ত হইলে বৃষ্টিবিরল 
পিন্ুপ্রদেশ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত-নিরপেক্ষ হইবে । 


হন্িভক একার (11067215) 2 

পাকিস্তানে মূল খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ক্রোমাইট, 
খনিজ লবণ, জিপসাম, গৃহনির্মাণের উপাদানসমূহ এবং 
কিছু পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়। কয়লা, লৌহ ও 
তৈলসম্পদ আহরণের সম্ভাবন! প্রচুর এবং এই সকল 
খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে পাকিস্তান স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করে। 


পাকিস্তানের খনিজ সম্পদ প্রচুব 
কিন্তু আহবণের মাত্রা অতল 


লৌহ 2 বর্তমানে খনি হইতে লৌহ আহরণ করিবার কোন ব্যবস্থ! 
নাই। 


কয়লা  বওমানে উত্পাদন অত্যন্ত অল্প। বৎসরে উত্পাদনের পরিমাণ 
প্রায় ৪২ লক্ষটন। পাকিস্তানের প্রয়োজনের পক্ষে এই পরিমাণ আদৌ 
পধাপ্ত নহে। 


পেট্রোলিয়াম £ পঞ্জাবের ঠতলখনি এলাকা হইতে বৎসরে প্রায় ১৫০ 
লক্ষ গ্যালন তেল আহরণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তৈলসম্পদ প্রচুর 
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। 


অন্যান্য খনিজ পদার্থ ঃ ক্ষার জাতীয় ধাতু (9818০) আহরণের 
পরিমাণ ৫১০০০ টন এবং জিপ্সাম ১৯,০০০ টন। লব্ণ আহরণের পরিমাণ 
প্রায় ৯২,০০০ টন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে 
তামার খনির এবং বাক্সর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পর্বতে লৌহের সন্ধান পাওয়া 
গিঘ্বাছে। 


্পত্তি সম্পাদক (90৮/৪7 86800088) 2 


বর্তমানে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের বিশেষ অভাবের জন্য পাকিস্তান 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
যে সকল পরিকল্পন। পাকিস্তানে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত- 
গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 


১। পঞ্জাবের মিয়ানবালি জেলার পরিকল্পন] | 


৩৪৬ পৌরবিজ্ঞান 


২। ওয়ারমাক পরিকল্পনা। পঞ্জাবের এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পন! 
৬৫০১০০ একর জমিতে জলসেচেরও ব্যবস্থা! করিবে। 
হারার রা ৩। টট্টগ্রামের কর্ণফুলি পরিকল্পনা । ' ইহার 

দ্বার ৬০০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 

ব্যবস্থা হইতেছে। 

স্পিন (070550168) ৩ 

পাকিস্তানে বৃহৎ শিল্প বাস্তবিক পক্ষে নাই বলিলেই চলে; কিন্তু পাকিস্তান 
সরকার ত্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পন! গ্রহণ করিতেছে । শিল্পায়নের পথে 
পাকিস্তান ভারতের মত আমেরিকা ও কমনওয়েলথ 
দেশগুলির সাহায্য পাইতেছে। উল্লেখযোগ্য শিল্প- 
সমূহের তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 


পাকিস্তানেব প্রধান প্রধান শিল্প 


নিন কলের সংখ্যা 
সুতা ও কাপড়ের কল ১৫ 
চিনির কল 
সিমেন্ট কারখান। ্ 
এনামেলের বানপত্রের কারখানা 
রেল কারখানা . ১ এন 
ময়দা কল ইট 
তেল পরিষ্কার করার কল ২ 


তাহ] ছাড়া কয়েকটি বিদ্যুৎ ও ইঞ্রিনীয়ারিং কারখানা, রসায়নাগার, রবার 
কারখানা এবং ছোটখথাটে1 পাটকল আছে। 
পাকিস্তানে শিল্পে নিয়োজিত মজুরের মোট সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র । 


পাকিস্তানের শিল্পায়নের পথে বাধা ঃ লৌহ ও ইস্পাতের অভাব এবং 
কয়লার অপ্রাচুধ পাকিস্তানের শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া ধাড়াইয়াছে। 
তুলা, পাট প্রভৃতি কাচা মালের দিক দিয়া পাকিস্তানের বিশেষ সুবিধা আছে। 
অধিকাংশ বংনর অনুকুল বাণিজ্য-উদ্ত্ত থাকার ফলেও 
৪০ দা শিল্পায়নের পাকিস্তানের পক্ষে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়ন 
করিয়া শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য। 

ভারতের শেষোক্ত দুইটি স্থবিধা নাই। 


ভারতীয় অর্থবিদ্ধা ৩৪৭ 


সপক্রিহন্-ব্যন্বভ্ছা (08778100795 ৪$670) 


পাকিস্তানের রেলপথগুলি দেশব্ভাগের পূর্বে নিখিত। পূর্ব বঙ্গে সামান্য 
সংযোগ  সংস্থাপক রেলপথ ছাড় পাকিস্তান স্ষ্টির পর আর কোন রেলপথ স্থাপিত 
হয় নাই। পাকিস্তানে ছুইটি প্রধান রেলপথ আছে । যথা--পশ্চিম পাকিস্তানে 
উত্তর-পশ্চিম রেলপথ এবং পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব বঙ্গ 
রেলপথ । উত্তর-পশ্চিম রেলপথের বিস্তৃতি হইল 
প্রায় ৫৩৬২ মাইল এবং পূর্ব বঙ্গ রেলপথের বিস্তৃতি প্রায় ১৬০০ মাইল। রেলপথের 
মোট বিস্তৃতি ৬৯৮১ মাইল । 


রেলপথ 


পাকিস্তানে কাচ! ও পাকা সড়কের মোট বিস্তৃতি 
হইল প্রায় ৫৭ হাজার মাইল। 

পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু, শতদ্র এবং চন্দ্রভাগা নৌবাহ্য হইলেও আভ্যন্তরীণ 
জলপথ হিসাবে এই নদী তিনটির গুরুত্ব বিশেষ নাই। 
পূর্বে যতটা গুরুত্ব ছিল তাহাও সিন্ধু উপত্যকায় রেলপথ 
স্থাপনের পর কমিয়া গিয়াছে । 

পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক প্রদেশ । এখানে আভ্যন্তরীণ জলপথ হিসাবে নদী 
ও খাল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। 


সড়ক বা রাজপথ 


জলপথ 


লাপশিভকয (806) ও 

পশ্চিম পাকিস্তানে করাচী এবং পূর্ব পাকিস্তানে চট্রগ্রামই প্রধান বন্দর । 
সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে খুলনার অন্তর্গত চালনায় 
একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ কর হইয়াছে । পোতাশ্রয় 
হিসাবে চট্টগ্রামের অবস্থা বর্তমানে ভাল নহে ; তবে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতির জন্য 
পাকিস্তান সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। 

ভারতের সহিত বহু পরিমাণে স্থলবাণিজ্য ছাড়াও 
পেশোয়ারের পথে পাকিস্তানের কিছু পরিমাণে সীমাস্ত 
বাণিজ্য চালু আছে। 

বহির্বাণিজ্যে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের বিশেষ স্থৃবিধা রহিয়াছে। 
সাধারণতঃ পাকিস্তানে এমন রুষিজাত দ্রব্য ও খাস্যশন্ত 
বহু পরিমাণে উদ্বত্ত হয় যাহাদের বঙমানে পৃথিবীব্যাপী 
বিশেষ চাহিদ1 রহিয়াছে । 


পোতা শয় 


সবল বাণিজ্য 


বহির্বাণিজ্যে পাকিস্তানের সবিধ! 


৩৪৮ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা 
পাকিস্তানের অনুকূল বাণিজা- হইয়াছে। ভারত হইতে পাকিস্তান প্রধানতঃ 
উদ কয়লা, বস্ত্রাদি, চিনি, চা, পাটজাত দ্রব্য, ' সত ও 
ইম্পাতের দ্রব্য, টায়ার ও টিউব, সিমেটে এবং কাগজ আমদানী করে; এবং 
ভারতে প্রধানতঃ কাচ! পাট, তুলা, কাচা চামড়া, চাউল, জিপ্সাম এবং সময় 
সময় গমও রপ্তানী করে। 

ভারতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্তানের 'সকল সময়েই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্ত্ত 
রহিয়াছে । 


ল্যান এছ _কাল্রেশ্লী-ব্যবুস্তা (13871101175 ৪770 001061805 
3৮ 912177) 2 

১৯৪৮ সালের ১ল| জুলাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক “পাকিস্তানের রাষ্তীয় ব্যাস্ক' 
নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন ৩ কোটি টাকা। মূলধণ্ন। শতকরা! 
৫১ ভাগ সরবরাহ করিয়াছে রাষ্ট্র; বাঁ, ৪৯ ভাগ 
আসিয়াছে অংশীদারগণের নিকট হইতে। এই 
ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার আট জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কেন্দ্রীয় বোর্ডের 
উপর স্তন্ত ; আট জন সদস্তের মধ্যে তিন জন অংশীদারগণ কর্তৃক নির্যাচিত। 


পাকিস্ত(নের রাষ্গীয় ব্যাঙ্ক 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পাকিস্তানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রধানতঃ হিন্দুদের হাতে ছিল। দেশ 
বিভক্ত হইলে বিত্তশালী হিন্দুদের অধিকাংশই ভারতে 
চলিয়া আসায় পাকিস্তানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সংকট দেখা 
দেয়। পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সথসংগঠিত। বর্তমানে সমগ্র পাকিস্তানে তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের 
প্রায় ২০০ শাখা আছে। 

বওমানে পাকিস্তান নিজন্ব কাগজী ও ধাতব মুদ্রা প্রস্তত করিতেছে । 

১৯৫০ সালে পাকিস্তান আন্তর্জীতিক অর্থ তহবিলের সভ্য হ্ইয়াছে। 
১৯৪৯ সালে ভারতীয় টাকা ও ষ্টালিংএর বিনিময়- 
মূল্য যখন হ্রাস করা হর তখন পাকিস্তান তাহার 
টাকার বিনিময়-মূল্য হাস করে নাই। বর্তমানে পাকিস্তানী টাকা ২ শিলিং 
১৯ পেন্স অথবা ১:৪৪ ভারতীয় টাকার সমান । 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-ব্বসায় 
উন্নত নহে 


পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য 


ভারতীয় অর্থবিদ্ভা ৩৪৯ 


ল্লা্রীয আল-্যর (98116 চ1080106) ই 

পাকিস্তান কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজন্বের উতৎসগুলির ব্টন বিষয়ে 
মল, ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও উভয় 
পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লে যোগ্য পার্থক্য আছে। 
এই পার্থক্য হইল বিক্রয় কর সম্পকিত। বিক্রয় কর 
ভারতে রাজ্যের রাজন্ব, পাকিস্তানে কিন্তু ইহা কেন্দ্রীয় রাজস্ব । 


পাকিস্তানে বিব্রয়কর কেন্দ্রীয় 
রাজম্ব 


১৯৫১-৫২ সালে পাকিস্তানের বাজেটে প্রায় ২০ কোটি টাকা উদ্ত্ত দেখা 
যায়। এই উদ্ুত্বের ফলে পাকিস্তান আয় করের হার কমান ছাড়াও ছুইটি 
তহবিলের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হ্ইয়াছে। প্রথম 
তহবিলকে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে 
লাগান হইয়াছে; দ্বিতীয় তহবিলের অর্থ হইতে পাকিস্তান ট্যান্ক, কামান, 
উড়োজাহ'+ প্রভৃতি ঠয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্ট। করিতেছে । 
১৯৫৩ সা.$ কিন্ত আথিক অবস্থার অনেকটা অবনতি হয়। 


উদ্ব তত বাজেট ও উন্নয়ন তহবিল 


আহিল ীভি (76007710 7১0116$) 2 


১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পাকিস্তান শিল্প সম্মেলনে বর্ততাকালে 
ত্দানীত্তন বাণিজ্য-সাঁচব মিঃ চুক্দরীগড় পাকিস্তান 
ডোমিনিয়নে প্রস্তাবিত আথিক নীতি বিশ্লেষণ 
করেন। তিনি বলেন যে মূল ও প্রধান শিল্পে এবং অস্ত্র নির্মাণ, রেলপথ, ডাক 
ও তার, বেতার, জলবিছ্যৎশক্তি প্রভৃতি শিল্পে সরকারী মালিকানা স্থাপিত 
হইবে; কয়লা-খনি, রাস্তা, জল ও ব্যোষবান এবং অন্যান্য খনি-স্বত্থের ক্ষেত্রেও 
অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তান 
সরকার ব্যক্তিগত উদ্যোগে (7205569 87069101150) সহায়তা করিতে 
ইচ্ছুক এবং সেই উদ্দেশ্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ অবকাশ ও সকল 
প্রকার সাহায্য দিতে পাকিস্তান সরকার প্রস্তত। গোড়াতে সংরক্ষণ 
(72:০9০610]) ও করভার লাঘবের (ঘা 1510189107) আকারে এই 
সাহায্য দেওয়া হইবে। পাকিস্তানের শিল্লোন্নয়নের জন্ত বিদেশী পুজি প্রয়োজন 
হইবে এবং পাকিস্তান উহা সানন্দে গ্রহণ করিবে। অবশ্য এই বিদেশী পুঁজি 
গ্রহণ সর্তাধীন হইবে; যথা, দেশী পুজির সহায়তা গ্রহণ, পাকিস্তানবাসীদের 


মিঃ চুন্দ্রীগড় বণিত আখিক নীতি 


৩৫০ পৌরবিজ্ঞান 


ব্যবনায় পরিচালনায় স্থযোগ দেওয়া; পাকিস্তানবাসীদের শিল্পগত শিক্ষালাভের 
সুযোগ দেওয়া, ইত্যাদি । 
১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত 
না নাতিগলি গৃহীত পাকিস্তান সরকারের শিল্পনীতিতে মি: চুক্জীগড়ের 
বিশ্লেষিত নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে । 


রি) (রোব উতর 


